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শ্রপ্ুরুগৌরাঙ্গৌ জরতঃ 


এই গ্রন্থে কি কি বিশেষ কথা আছে? 
_ইহাতে আছে 

১। গৌড়, গৌঁড়মগ্তল ও গোঁড়ীয়া-শব্দের সাধারণ 
পারমাথিক ইতিহাস ; হিন্দু ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য 
বৈশিষ্ট্য কোথায় ? গোৌড়ীয়-সম্প্রদায় কি? 

২। গোৌড়ীয়বৈষ্ণবধৰ্ম বেদমূলক হইয়াও বেদাতীত কিরূপে? 

৩। বৈদিক ইতিহাস; বেদের প্রতিপাগ্ বিষ্ণু যে সূর্যাদি- 
দেবতার জনক এবং সমস্ত দেবতার মূল পরতন্ব__ইহা সুস্পষ্ট- 
ভাবে বেদে কোথায় কোথায় আছে? 

| বেদে কোথায় কোথায় পরতন্ববে প্রেমভক্তির কথা 
আছে ? খগ্বেদের কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্রে শ্রীকুষ্ণলীলার বীজ আছে ? 
বেদে কোথায় সংকীর্তনাখ্যা ভক্তির কথা আছে ? বেদের পুরুষ- 
সুক্তে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্বের বীজ । 

৫1 উপনিষদ্‌ বা বেদাস্তের প্রাকট্যের ইতিবৃত্ত । উপনিষদ 
যে সবিশেষ-সিদ্ধান্তপর শাস্ত্র, তদ্দিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ; শ্রগতিতে 
বৈষ্ঝবপ্রস্থানবিদৃগণের সিদ্ধান্ত ; উপনিষদের মহাবাকা কি? 
তত্বমসি+-শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য কি? উপনিষদে “দেবকীনন্দন- 
কৃষ্ণের যে নাম পাওয়া যায়, ইনি কে? শ্রুতিতে হলাদিনী- 
সমাশ্রিষ্ট রসরাজের কথা কোথায় কোথায় আছে ? 

৬1 ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনসমূহের ইতিহাস 
ও উহাদের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা এবং তৎসঙ্গে ভাগবত- 


গৌড়ীয়দর্শনের তুলনা । 


@ 


টে 


15] গোৌডীয়াব্ব তিন ঠাক্কুব্ 


৭ | ত্রহ্মনৃত্রের ইতিহাস এবং শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাক্ষর, শ্রীরামানুজ, 
শ্ীমর, গ্রীক শীবিষ্ণুস্বামী, তীনিন্বাৰ্ক, শরীবল্লভ, শীবিজ্ঞানভিক্ষু, 
ভ্রীবলদেব বিদ্ভাভূষণ-গ্রমুখ ভাষ্যকারাচা্যগণের প্রপর্চিত মতবাদ 
ও তাহাদের অধস্তনাচার্ধ-বৃন্দের চরিত, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক 

সাহিত্যের সচিত্র বিবরণ এবং মতবাদীচার্যগণের সিদ্ধান্তের 
পরস্পর তুলনামূলক আলোচনা । শ্রবিফুম্বানী, শ্রীন্রীধরন্থাশী, 
-শ্রীনিস্বাদিত্যস্বামি-প্রয়ুখ আচাধগণের কালনির্ণয় ও তৎসম্বন্ধে 
বিস্তৃত গবেষণা । 

৮1 শ্রীকৃষ্কচৈতন্ঞদেবের চরিত : শ্রীসাবভৌম ভট্টাচায ও 
শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্তভা্য-সন্বন্ধে 
যে সকল সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা । 

৯। প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাঁজনগণ যে যে যুক্তিপ্রমাণ-মূলে মায়ী- 
বাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন, উহার বিস্তৃত আলোচনা ৷ 
এ সম্বন্ধে আধুনিক মনীষিগণেরও মতালোচনা। শ্রীশঙ্কর-গত ও 
'শ্রীব্যাসসিদ্ধান্তের পার্থক্য ৷ 

১০। বেদান্তের চতুঃসত্রী এবং অন্তান্ত বিশেষ সূত্রের 

গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা ; শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মায়াবাদের 
প্রধান মতত্রয় যে যে শাস্তরযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার 
বিস্তৃত আলোচনা! ৷ চতুঃসৃত্রীর ও আনন্দময়াধিকরণের গৌড়ীয়- 
রসসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা । ত্রঙ্গসূত্রের কোথায় কোথায় ভক্তির 
শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব এবং ভক্তি ও জীভগবানের শ্রীনামের নিত্যত্ব 


স্থাপিত হইয়াছে? ব্রহ্মম্থত্রে ও তদ্ভাব্যতৃত শ্রীমভীগবতে 
হলাদিনীর কথা । 





গ্রন্থে কি কি বিশেষ কথা আচ্ছে ? [el 


$91 শ্ৰীমন্তগবদগীত৷-প্রাকট্যের ইতিহাস ; গৌড়ীয়বৈষ্ব- 


সিদ্ধান্তে প্রীগীতার কি কি বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে? প্্রীনদ- 


ভগবদগীতা ও শ্রীমদূভাগবতের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির আলোচিন।। 
১২ | পঞ্চরাত্র-শান্্রের ইতিহাস: গৌডীয়-গোস্বামিপাদগণ 


পঞ্চরাত্রসন্বন্ধে কি কি বিশেষ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন? পঞ্চরাত্রমত 


ও ভাগবতমতের বৈশিষ্ট্যসন্বন্ধে আলোচনা | 

১৩ | M১০০৪) ও পুরাণের মধ্যে পার্থক্য কি? ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের আবির্ভাবের ও অধিবেশনের ইতিহাস ; শ্রীমগ্ভাগবত- 
বিরোধী যাবতীয় কল্পিত মতের অকাট্য প্রমাণমূলে এন ; সকল 
সম্প্রদার়েরই মহদৃব্যক্তিগণ ও আচাধগণ শ্রীমাগবতকে স্বীকার 
করিয়াছেন কেন? শ্রীভাগবতচনুঃশ্লোকীর প্রতিপান্ধ বিষয় ; বেদ 
ও গ্রীভাগবত-চত্যস্লোকী : শ্রীমদূভাগবতের সনবন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজনতত্ব-বিচার শ্রীম্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীকর্মদেবের 
বন্দনার তাৎপর্য কি? 

১৪1 আলোয়ারগণের চরিত ও ইতিহাস : দ্রাবিড়ায়নায়ের 
কথা, নম্মা আল্বর্‌ অপ্ডাল, ক্বসাহ্বমিশ্র, শ্রীশঙ্করাচাষ, = ত্রী- 
বিশ্বমঙ্গল, ভ্রীজয়দেব, জী্রীধরন্বামি-প্রম্থ জীচৈতন্য-পুব-মহদ্গণ 
শ্রীচৈতন্দেবের হৃদগত ভাবাবেশে কিরূপে আবিষ্ট হইলেন? 
শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, ্রীনিষথার্, শ্রীবল্লভাচাধাদির ভজনাদর্শ 
হইতে শ্রীগৌরহরির দান ও কৃপার বৈশিষ্ট্য কি? 


সাঙ্কেতিক-চিহ-পরিচয় 


অ অঙ্ক, অধ্যায়, অন্ত্যবও, অন্ত্যলীল! 
অনু সমন্চ্ছেদ 

আ.- আদিখও্ড, আদদিলীল! 

অ! প-আদিপর্ব 


2 
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গা=গাতা, গে| পূ তা = গোগালপূর্বতাগিনী 


চৈ চ-আচৈতন্যচরিতামূত 
[ 


তদী নি-তত্বার্থদীপনিবন্ধ 


ভ1= চৈতন্যভাগৰত 


ভা 


তৈ- তৈত্তিরীয়োপনিৰৎ 

তৈ নার! =তেত্তিরীয় নারায়ণোপনিষৎ 
তৈ ব্রা তৈত্তিরীয়-ত্রাহ্মণ 

নু উ তা-নুগিংহোত্তরতাপিনী 

হু পুতা-্নুসিংহপূর্বতাপিনী 

পরিঃ = পরিচ্ছেদ 

পৃঃ পৃষ্ঠা, প্রঃ=প্রকরুণ 


বসাপ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 

বি পু =বিঞ্ণুপুরাণ 
স্বৃহদারণ্যকোপনিৰৎ 

ত্র স্ব = ত্ৰহ্মস্থুত্ৰ 

ভর পিস্ভ্রভক্তিরসামৃতসিন্ধু 

ভা =শ্ৰীমদ্ভাগৰত 

ম-মধাখও, নধ্)লীলা 

ম ভা তা নি-মহাভারত-তা ৎপর্য- 

নির্ণয় 

রা উ তা-রামোত্বরতাপিনা 

রা পূ তা =রাম-পূর্বতাপিনী 

শ ত্র = শতপথ-ব্রাঙ্গণ 

শা প =শাস্তিপ্ৰ 

সু ভা =স্ৃত্ৰ-ভায্য 

সং= সংস্করণ, সংহিত। 


A.1l. O. C.=All [ndia Oriental Conference 


A. 5. B.=Asiatic Society of Bengal 


B. O. R. IL. =Bhandarkar Oriental Research Institute 


1. H. Q. =Indian Historical Quarterly 


J. B.O. R. S. = Journal of Behar ও. Orissa Research Society 
J. R. A. S.= Journal of Royal Asiatic 5০০1৩ 
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প্ীপ্্রগৌরনিত্যানন্দৌ জয় তঃ 


অবতরণিক। 


মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিযু। 
_ ঘৎকৃপা তমহং বন্দে আগুরুং দীনতারণমূ ॥ 
নিত্যানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দরো-ইদ্বৈ তঃ পৃথযানেধন্‌ প্রেমদিন্ধুম্‌ ৷ . 
সন্তপ্তং বৈ স্তেময়ংশ্চেতয়ন্মাং, বিস্বন্‌ তুয়াৎ স্বৈঃ কপারশ্মিলেশৈঃ ॥ 
শ্রীযদ্গদাধর নঝো নৃহরে নমন্ডে, শীরানরায় নয এব নমঃ স্বরূপ । 
অরূপ সানুগ নমোহস্ত নমোহস্ত তুভাং, ভ্রীমৎদনাতন নখোহস্ত ননে। নযোইস্ত ॥ 
গোপালভট্র-রঘুনাথ-পদ[জরেণুন্‌, শলোকনাথ-চরণানথ জীবপাদান্। 
বন্দে বর্দায়করুণ৷-সুরদী ঘিকায়াং, সাতো বৃতাংঘততিরীহিতমান্ত মীশে 
বাঞ্জাকলতকুভ্যশ্চ কুপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যে! বৈষ্ণবেভ্যে৷ নমে৷ নমঃ ॥ 
৷ গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরে’র শ্রীপাদপদ্ের সহিত শ্রীচৈতগ্ঠচরণা নুঁচর 
গরুবর্গের ও তদন্থগ গোড়ীয়-বৈষ্ণবসংশবদায়ের সম্বন্ধ-অভিধের- 
প্রয়োজন, দর্শন-সাহিত্য-রসতৰ সমস্ত সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বলিতে কি, 
1 সমগ্র সত্তা গ্রথিত রহিয়াছে। রীচৈতন্তচরিতামৃতকার এই তিন ঠাকুরের 


বন্দনানুখেই নচৈতন্তলীলা-কীৰ্তনের আরশু ও উপসংহার করিয়াছেন 


গৌড়ীয়- 


কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত গেড়ীয়া” শব্দটির অর্থ_বাঙ্গালী? 
অর্থাৎ গৌড়দেশবাসী ৷ বস্তুতঃ গোঁডীয়াচার্যগণ এপ প্রার্ৃতাতিনিবেশজ 
ভি গৌভীয়া'শবের প্রয়োগ করেন নাই) এনাহং বিপ্রো ন _চ 
নরপতিঃ =» = * গ্রোগীতুঃ পদ্কমলয়োর্দাসদাসাহদাযঃ” ইত্যাদি, 
। গ্রীচৈতন্-মুখোদলীর্ন লোকই ইহার প্রকট প্রমাণ ॥ "যমেবৈষ, বুগুতে তেন 


৭০ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র 


লভা/স্তান্তিষ আত্মা বিবৃগুতে তং শ্বাম্”*_-এই শ্ৰুতিমন্ত্ানুসারে প্রণত- 
করুণ পরব্রদ্গ প্রণতজনকেই--রসিক-ব্হ্ম শ্রীব্রজেন্্নন্দন অপ্রাকৃত 
রসিকগণকেই আত্মসাৎ করেন। শ্রীরায়রামানন্দপাদ শ্রীজগন্নাথব্লভ- 
নাটকে ও শ্রীবূপ-পাদ শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে * “রসিক-সমাজ', 'রসিক- 
সম্প্রদায়’ প্রভৃতি আধ্যায় গৌঁড়ীয়গণকে আধথ্যাত করিয়াছেন । 
উল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও ‘শরীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’য় “জয় সনাতন-রূপ, 
প্রেমভক্ভি-রসকূপ, যুগল উজ্জলময় তনু? এবং তংক্কৃত প্রার্থনায় 
“কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ” প্রভৃতি যে সকল উক্তি 
করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌর-প্রেমরসরসিক, শ্রীযভাগবতরস-রসিক, 
প্রীনামরস-রসিক ও শ্রীপ্রেম-ভক্তিরস-রসিকগণকেই ‘গৌড়ীয়!’ বলিয়া 
জানা যার ইহাদিগকেই তিন ঠাকুর আপনার অন্তরগ্জন করিয়াছেন । 
প্র্রগুরুবর্গের প্রত্যাদেশ ও মনোভীষ্টের অনুসরণে প্রকাশ্তমান 
'গৌঁড়ীয়ার তিন ঠাকুর’ গ্রন্থের কলেবর অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়ায় সম্পূর্ন গ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ কর! সম্ভবপর হইল না। মূল গ্রহের 
ভূমিকার একটি অংশ ‘প্রথম-ভঙ্গী’-নামে প্রকাশিত হইলেন। ভঙ্গীত্রয়যুক্ত 
গ্রন্থের অবশিষ্ট ভঙ্গীদ্বয় প্রকাশিত হওরা একমাত্র ভগব্দানুকুল্য-সাপেক্ষ । 
শ্রীহর্য 'নৈষধ-চরিতে'র প্রথমেই “অধীতি-বোধাচরণ-প্রচারৈ2,৪ 
ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, শান্ত্রচচা চারি প্রকার--(১) অধ্যয়ন, (২) 
অর্থবোধ, (৩)আচরণ ও (৪) প্রচারণ। অন্াভিলাষী পল্লবগ্রাহী ব্যক্তিগণ 
যে শাস্ত্রচ্টার অভিনয় করে, তাহাতে গুর্বান্ুগতা না থাকায় প্রকৃত অধ্যয়ন 
হয় না। সুতরাং “তন্তেতে কথিতা হ্র্থাঃ প্রকাশস্তে মৃহাত্মনঃ = এই 





১। কঠ ১৷২৷২০; মুণ্ডক ৩২৩২ ২ | আীপগন্নীথবল্ল ভ-নাটক ২1৩,১১3 ৫1২,১৬১ 
৩। শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক ১২৯ ৪1 নৈষধচরিত ১1৪, ম ম পণ্ডিত শিবদক- 
সম্পাদিত, মুশ্ধই নির্ণয়মাগর-সং, ১৯৪২ ব্য: । 5। হেভাঙ্ব ৬২৩ 
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অন্বভব্থণিকা। ৩০ 


শতি-বাক্যান্তনারে মহত্রুপালন শাস্রার্থবোধ হইতে পারে না, মস্তিদ্কের 
আলোড়নমাত্র হয় । তৎংফলে শান্ধের উপদেশ-সমূহ তাহারা আচরণ 
করিতে পারে না। স্থতরাং আচরণের পর প্রচারণরূপ নে চতুর্থ পথায়, 


তাহ। বার্থ ই হইয়া যায় । ‘রাগ’ প্রচারকের বাগ্বিলাস শূন্যগতবাক্যে 


ব। নানাগ্রকার অন্যাভিলাঘে পধবসিত হয় । 
নাঁদুশ অনর্থবুক্ত ব্যক্তিতে এরূপ সকল দৌরা 
রহিযাছে। এই গ্রন্থ রচনা করিবার কালে নিজের অযে৷ 


কথা সর্বক্ষণই চিন্তাপথে অবশ্য আসিয়াছে । তথাগি 
অচ্ছেগ্তমূলা আজ্ঞাবাণীর অদম্য প্রেরণাবশেই স্বীয় সবপ্রকীর 
এবং জগতের নানা ১৪৫ পরিবেশ ও 











দর্শন_-এই টা ভঙ্গ-ভদ্দিমা-্থারা গোৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন । 
গৌড়ীর-দাহিত্যই হল টি তন্ব। এবৃক্রোক্তিদ্রীবিত'কার বলেন, 
“সহিতরোভাবঃ সাহিত্যম্”১। -চিত্তচমংকারিতার কারণরূপে শব্দ ও 
অর্থ-_এই উভয়ের যে অধ টো অবস্থিতি, তাহাই সাহিত্য । “সহিত 
ভগবদ্ভক্তিস্তামর্থতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতম্‌”$ অথবা “সহিতস্ক ভগবত 
স্ধন্ত ভাবঃ সাহিত্যম্”২ ৷ ‘সহিত!’ অর্থে-ভগবদূভক্তি। ভগবন্তক্তি 
প্রতিপাদন করিবার যোগ্য যাহা, তাহাই 'সাহিত্য'। সেই সাহিতাই 
‘ভ্রীভাগবত’ অথবা ভগবৎসঙ্গের যে ভাব, তাহাই ‘সাহিত্য’ ৷ 

সহিত ব| সহিতার ভাব অর্থাৎ আরাধ্য ও আরাধকের মিলিত ভাবকে 








গৌড়ীয়বৈষ্ণৰ- পরিভাষায় সাহিতা বলে। সাহিতোর মধ্যে যুগলিত ও 





১) রাগানককুগ্ুলক-বিরচিত বৰত্ৰো জ্ৰ-ড জবি) ১১৮ ( ্বকৃতটীকা! ), Cal. 
Oriental Series No. § edited by Dr. S. K. De. Cal. 1923. ২1 
আ্ীহরিনামামবৃত-ব্যাকরণের মন্্লীভরণ, ১ম শ্রোকের ভ্ীহরেকৃষ্ধাষ-কৃত টাক!। 


1০ গৌডীক্লান্র তিন ঠাকুর 


একতীপ্রাপ্ত উভয় স্বরূপই বিলসিত রহিয়াছে । উক্ত উভয়স্বরূপ যথাক্রমে 
শ্রীযগলকিশোর ও শ্রীগৌরকিশোর-রূপে প্রকটিত ৷ প্রমাণ ও প্রমেয় সমস্তই 
সাহিতোর মধ্যে আছে। শ্রীমন্তাগবত সেই যুগলিত ও এক্যগ্রাপ্ত উভয় 
স্বরূপেরই মৃত্তিমান্‌ শব্দাবতার । গৌড়ীয়-সাহিত্য এক অভূতপূর্ব অত্যন্ত 
অতিমত্তয ব্যাপার । এই সাহিত্যের মধ্যে তত্ব-সাহিত্য বা দশন-সাহিত্য 
তথ। অলঙ্কারাদি যাবতীয় সাহিত্য যেরূপ একদিকে শব্দাবতাররূপে 
বিলসিত, অন্যদিকে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা- 
গোপীনাথ--এই তিন ঠাকুরও শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য প্রকাশিত আছেন। 

গোৌঁড়ীয-উপাসনাই ত্রিভঙ্গরসরাজের দ্বিতীয়-ভঙ্গী, যাহা “রম্য। কাচি- 
দুপীসনা ব্রজবধূবর্গেণ ঘা কল্পিতা”__এই মহাজন-বাক্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে ; 
অর্থাৎ মহদাঙ্গগত্যমরী ও আবেশময়ী যে উপাসনা, তাহাই গৌড়ীর- 
উপাসনা। ইহা সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ অপরু ও পঙ্ক দশাভেদে দ্বিবিধ । 
প্রপত্তিপূর্ণ আবেশের সহিত শ্রীনাম-সংকীর্তন এই উপাসনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও রসবিশেষপৌষক | ইহাই অভিধেয়-তত্র । গৌড়ীয-উপাঁসনার পর্ধবসান 
হয় গৌড়ীয়-দর্শনে | 

ভাবযুক্ত উপাসনার ফলে যে অন্তঃ-সাক্ষাৎকার ও বহিঃ-সাক্গাংকার লাভ 
হয়, তাহাই হইল ত্রিভদ্দরসরাজের ভুতীর-ভঙ্দী । ইহারই নাম গৌড়ীয়- 
দর্শন; অর্থাৎ রসরাজ-মহাঁভাবের সাক্ষাৎকার বা দর্শনই গৌড়ীর-দর্শন বা 
প্রয়োজন-তত্ব । গোঁড়ীরদর্শন কেবল তাত্বিক বিচার নহে, তাহা রসময়ের 
সাক্ষাৎকাররূপ রস-সংবেদন। ইহাই গৌঁড়ীয়-দর্শনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য । 

রসপ্রস্থানের প্রাচীনতম প্রধান আচার্য ভরতমুনি জীবস্থানীয় দেবতার 
প্রতি ভক্তিকেই ‘ভক্তি’ মনে করিয়া ভক্তির রসতা স্বীকার করেন নাই। 
বস্তুতঃ পরতন্বের স্বরূপশক্তি হলাদিনীর বৃত্তি ভক্তির যে নিত্যসিদ্ধরসতা, 
তাহা! একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত প্রস্থান ৷ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, 








অন্বতন্রণিকা ye 


প্রাক্তন্তাধুনিকী চাস্তি যন্ত সত্তক্তিবাসনা । 
এম ভক্তিরসাস্বাদস্তপ্তৈব হৃদি জায়তে ৷ 
অর্থাং . যাহার পূর্বজন্মের এবং 'বর্তমান জন্মের ভক্তিসংঙ্গার আছে, 
তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন প্রকাশিত হয়। ' প্রীর্প-পাদ 
‘প্ীপপ্তাবলী’তে শ্রীমাধবসরক্ব তীর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, 
যেরূপ গুরাঁ ( উৎকুষ্ট) দবা (হাতা) সৃস্বাদু রস পরিবেশন করিয়াও 
সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না, সেরূপ স্বরূপশক্তির সহিত 
লীলাকারী গ্টভগবানের ভক্ত-মহদগণের সঙ্গ ব্যতীত কেহই সবশান্- 
জ্ঞাতা হইয়াও ভক্তিরস উপলন্দি করিতে পারেন না ২ 
শ্রীঅলঙ্কারকৌন্তভে” উক্ত হইয়াছে “তেন সামাজিকানাথেব 
রসঃ”ৎ অর্থাৎ সামাজিক বা সহৃদয়গণই রসাস্বারন করেন । ‘সহৃদয়’ বা. 
সামাজিক’ শব্দ একটি আলঙ্কারিক পরিভাষা । হৃদয় (হৃংপিপ্ত ও 
তাহার ক্রিয়া) আছে বাহার, তিনি সহৃদয় এইরূপ অর্থ হইলে 
সকলেই সহৃদয় হইতে পারিতেন। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রে ‘সহৃদয়'-শব্দের 
অর্থসহ সমীনং হৃদয়ং যন্ত স সহৃদয়ঃ, অর্থাৎ রসবস্থর সঙ্গে যে 
রসিকপুরুষের হৃদর খাপে খাপে মিলির যায়, তাহাকেই বলা যা 
“সহদয়'। সাধারণ লোকের পক্ষে সামাজিকের স্যার বিঙদ্ধসত্ব-হদয় 
হওয়া সম্ভবপর নহে। রসের সারবন্ত যে চমৎকার, তাহা মলিন 
হৃদয়ে অন্থুভূত হর না । সাধনতক্তির দ্বারা চিত্ত শোধিত ও মহণ হইলে 
এবং রাগ-দেষ-প্রভতি চিততদেষ বিদুরিত হইলেই তাহাতে শুদ্ধসবধের 
আবির্ভাব হ্য়। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, যাহা ভাবনাধার্গ 
অতিন্রমপূর্বক চমংকারাতিশয্যোর উৎসরূপে বিশুদ্ধসব্বগুণোভাসিত 






১) শ্রীভজিরসামৃতনিদ্ধু দাক্ষণবিভাগ ১1৬৭ ২। পদ্থাবলী ৫৭: ৩। অনার" 
কহিত 
কৌস্তুভ ৫!৭, বহর্যপূর-সং, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ॥ ৪। জীভক্তিরসাযৃতনিন্ধ দক্ষিণ'বভাগ 


৫1১৩২ 


1 গৌড়ীয়াব্ব ভিন তীকুন্র 


হৃদয়ে প্রচুরভাবে আশ্বাস হয়, তাহাই ‘রস’ । শ্রীজীবপাদ ‘গুদ্ধসত্ব বলিতে 
ভগবানের স্বরূপশক্তির সর্বপ্রকাশিকা স্িদ্বৃত্তিকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।১ 
এজন্য শ্রোত্রিয় জড়মীমাংসক ও তাকিক, প্রশান্তচিত্ত বর্দচারী, নিবিকার- 
চিত্ত সমদৃষ্টি্পন্ন জ্ঞানী, সন্নযাসি-প্রমুখ ব্যক্তিগণের ভয়-শোকাদি স্থারি- 
ভাবের অভাব-শিবন্ধন রসাস্বাদন অসভ্তব--ইহা আলঙ্কারিকগণের 
অভিমত বলির! শ্রীঅলক্কারকৌন্তুভের ‘সুবোধিনী’ টাকায় রসিক-চক্তবর্তী 
শীবিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।২ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত 
ব্ভিগণও ভক্তিরস আস্বাদন করিতে অসমর্থ । 

গোৌড়ীয়ার তিন ঠাহরের শ্রীচরণোত্স হইতে প্রন্থত গোৌঁড়ীয়-দর্শন, 
গৌড়ীয়-তজন ও গোঁড়ীররস-সংবেদনের ত্রিধারা_-এক অদ্বরতত্তব । 
ইহাদের কোনটিরই অধিষ্ঠানক্ষেত্র মন্তিক্ক নহে, ইহার! হৃদয়ের বস্তু ৷ 
মস্তিকের দ্বারা অতন্নিরসনপূর্বক জ্ঞান-পর্যন্ত লাভ হইতে পারে; আর 
ইদয়ের দ্বার ভাগবত-কথিত বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব বা সাক্ষাৎকার লাভ 
হয়। মহতের সঙ্গ ও কৃপাফলে হৃদয়ের বৃত্তি প্রকাশিত হয় । কপার 
পথই হৃদয়ের পথ। কাব্যে সমঝদার বা রসজ্ঞ অর্থে ‘সহৃদয়’ 
পরিভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শীশ্রীজীবগোস্থা মি-প্রভুপাদ-প্রুখ আচার্ষ- 
বন্দ যে চুলচের! দার্শনিক বিচার করিয়াছেন, তাহা কিছু মত্তিদ্ধের 
বিচারপথে জীবকে ধাবিত করিবার উদ্দেস্তে নহে। মন্তিষজাত 
বিচারের আব্জনা-স্ুপকে শান্ত্রাহ্কুল যুক্তির দ্বারা অপসারিত করিয়া 
হৃদয়ের পথ উন্মোচন করিবার জন্যঃ এত বিচার-বিশ্লেষণ ॥ সন্দর্ভের 
চুলচেরা বিচারের আদি, মধ্য ও অন্তে গ্রীক্ফজীতিই একমাত্র 
প্রয়োজন ৷ হট্সন্দর্ভের বিচারের পর্যবসান হইয়াছে__গ্রীতিসনর্ভে। 





১। অদ্গুমনঙ্জমনী, পুরববিভাগ ৩১৪ ২। শ্ৰীঅলঙ্কারকোস্তভের সুবোধিনী 
টীকা ৫/9 


জবতন্সনিকা i/o 


মহতের রুপাতিষিক্ত ও তাহার সেবাগ্রগত্যে নিযুক্ত না হইলে 
যাবতীয় যোগ্যতার কোনই মূলা নাই ৷ প্রীপ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন, 
নুপো ন হরিস্বিতা, বার়কুতী ন হর্ষপকহঃ 
কবি্ন হরিবর্ণকঃ, শ্রিতগুরুর্ন হর্ধাশ্রিত: 
গুণী ন হরিতৎপরঃ, সরলবীর্নঃ কৃন্চাশ্রয়ঃ 
সন ত্রজরমান্ুগঃ, স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে ১ / 
অর্থাৎ (১) রাজা, কিন্ধ হরিসেবা করেন না; (২) যুক্ত হস্তে অর্থ- 
বায়ী, কিন্তু হর তে অর্পণ করেন না; (৩) কবি, কিন্তু শ্রীহরি-বিষয় 
বর্ণন করেন না; (৪) গুরুপদাশ্রিত কিন্তু শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করেন 
1 (৫) বহু গুণে গুণী, কিন্তু ভগবস্তক্ত নহেন : (৬) সরলচিত্ত, কিন্তু 
কষ্তাশ্রর করেন না; (1 কৃষ্চাশ্রয়ী, কিন্তু ব্রজরামাগশের আনুগত্য 
করেন না--এই সাতটি আমার নিজ-হৃদয়ে শল্যস্বরূপ | 
শ্রীবূদাবনের অধিদেব তিন ঠাকুর ও তৎসঙ্গে গৌড়ীয় গুরুবগের 
অন্যান্য ঠাকুরও পরবর্তিকালে ব্রেচ্ছভয়ের ছল উঠাইর়া শ্রীধাম-বুন্াবন 
হইতে বিভিন্ন স্থান হইয়া রাজস্থানের ধামিক রাজগ্থাবুনদের আশ্রয়ে 
বিজয়লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই সময় শ্রীল মাধবেন্্র পুরী- 
পাদের প্রাণধন শ্রীগোবধ নধারী শ্রীগোপাল”ও রাজস্থানের সিয়াড় (পরে 
'নাখদ্বার নামে খ্যাত) গ্রামে অধিষ্ঠিত হ'ন ॥ . শ্রীবুন্নাবন-পুরনদর 
এবুন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি” ; কিন্তু আমাদের বাহ দৃষ্টিকে 
বঞ্চনা করিয়া গৌড়ীয় গুরুবর্গের প্রাপনাথ আচারহীন দেশেও গমনলীলা 
এবং অশ্োঁড়ীযগণেরও আশ্রয়-গ্রহণলীলা ; এমন কি-_বৈঞ্ুবধর্মের 
দ'ক্ষা-শিক্ষাহীন দেবলের দ্বারা পূর্িত হইবার লীলাও প্রদর্শন 
করিতেছেন ॥ তুচ্ছ অন্তর্ধামিত্ব বাহাদের আজ্ঞা-কুপাকটাক্ষ-লাভের 
১। আগোপালচম্পু_ পূৰ্ব ৩০৬১, শীতীবংপুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ১৯৪? খা) 





যা গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুুব্ব 


জন্য সন্স্তভাবে দূরে অপেক্ষা করে, তাদৃশ ভগবৎপার্দগণ কি এই 
সকঙ্গ ভাবী ঘটনার কথা পূর্বে জানিতে পারেন নাই ? তাহারা নিশ্চরই 
জানিয়াছিলেন। এখনও প্রসিদ্ধি আছে_-খ্ীল সনাতন গোস্বামিপাদ 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে অধস্তন সপ্ড পুরুষ 
পর্যন্ত শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীমদনমোহনের সেবা চলিবে। ইহার পর 
শ্রীমদনয়োহনের যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। কার্ধতঃ ঠিক তাহাই 
হইয়াছিল। সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানা যায়, গ্রীল সনাতন গোস্বামি- 
প্রভুপাদের অন্তুগৃহীত প্ৰীক্ক্ছদাস ব্র্দচারী গোস্বামী হইতে গ্রীসুবলদাস 
(নামান্তর শ্রীহ্ছবলানন্দ ) গোস্বামীজী পর্যন্ত পাচ পুরুষ ত্যন্ত-গৃহ ও 
শিষ্াপারম্পর্ষে শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকারী ছিলেন। শ্রীস্থবলদাসজীর 
সেবাধিকারকালে ও জয়পুর-নরেশ দ্বিতীয় সবাঈ জয়সিংহের ( ১৭০০-_ 
১৭৪৩ খ্রীঃ ) রাজত্বকালে শ্রীপ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীপ্রীমদনমোহনদেব 
শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে বিজয় করেন৷ ইহার কিছুকাল পরে উক্ত 
সবাই জয়সিংহের শ্যালক করোলীরাজ শ্রীগোপালসিংহ (১৭২৪ 
৯৭৫৭ খ্রীঃ) শ্ীমদনমোহনদেবকে বিশেষ আগ্রহসহকারে স্বীয় রাজধানী 
করোলীতে লইয়া আসেন। প্রীষ্থবলদাসজী করোলীরাজের গুরুপদে 
'অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । তিনি কিছুদিনের মধ্যেই করোলীতে দেহরক্ষা 
করেন। তাহার শিষ্য শ্রীকুষ্চচরণদাসজী শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকার 
প্রাপ্ত হান । ইহার সময় হইতে লোঁকিক বংশধারা প্রবর্তিত হয়। 
শ্রীল হরিদাস-পণ্ডিত গোস্বামিপাদ শ্শ্রীরপগোস্বামি-প্রভৃপাদের 
নিকট হইতে শ্রীবন্দাবনে গ্রগোবিনের সেবাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন I 
সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামিপাদ হতে 
শ্রীশিবরাম গোস্বামী পর্যন্ত পাচপুরুষ বিরক্তশিষ্য-পারম্পর্ষে শ্রীগোবিন্দের 
সেবাধিকার লাভ করেন। শ্রীশিবরামের সময় (১৭০৭ শ্ীঃ) শ্ীগোবিন্দ- 





অবন্ততক্রনিক] 1/০ 


দেব জয়পুরে বিজয় করেন | শ্রীশিবরামের শিষ্য শ্রীকফচরণ ও তাহার 
শিয্য শ্রীগোবিন্দচরণ ও বিরক্রশিয্য-পারম্পর্যেই সেবারিকার লাভ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু শ্রীগোবিন্দচরণের শিষ্য শ্রীজগন্নাথের ( কোন মতে তহ- 
পরবতি-সেবায়েত শ্রীরামশরণের ) সমর হইতে লৌকিক ব'শপারম্পর্ষে 
সেবা হস্তান্তরিত হয় । 

শ্রীগৌরশক্ভি শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য আল 
পরমানন্দ গোস্বামিপাদের আব্দ্কিত শ্রগোপীনা ৪০: সেবা 
হদহগ শযধুপণ্ডিত গোস্বামিপ্ৰহৃ প্রাপ্ত হান। ইহারা সক। 
বিরক্তপুরুষ ছিলেন । শ্রীগোপীনাথের বর্তমান লব 1ণ জীল মধু- 
পণ্ডিতের পূর্বাশ্রমের তিন ভ্রাতার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করেন। ইহাদেরই পূর্বপুরুষ গোপাল লাল দেবগোস্বামীর সময় 
শ্রীগোপীনাথদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে বিজয় করেন । 

শ্রীশ্রীরপগোস্বামিপাদের প্রকটিত এবং শ্রীজীবগোম্বামিপাদের সের 
শ্ীশ্রীরাধাদাযোদর-শ্রীবিগ্রহও জয়পুরে অবস্থান করিতেছেন । সংগৃহীত 
বিবরণ হইতে জানা যায়--শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের পরে শ্রীকঞ্*দাস 
গোস্বামী হইতে শ্রীনবল লাল গোস্বামী পর্যন্ত পাচ পুরুষ বির শিক্য- 
পারম্পর্ষে সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন । শুনা যায়, তৎপরবতা 
শ্রীগোবিন্দ লাল গোস্বামীর সময় হইতে গুহস্থপ্রণালী-প্রবতিত হয় এবং 
তদবধি বশপারম্পর্ষেই সেবাধিকার চলিতেছে । 

আমাদের অশেষ ছূর্ভাগ)ফলে সাক্ষাৎ ভগবংপার্ধদ শীশ্রগৌডীয়- 
গুরুবর্গের সেবিত শ্রীবিগ্রহের প্রতি সেবাপরাধজনিত নানাপ্রকাব 
কলির উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে । শ্রুবিগ্রহকে শ্রীইগুরুবর্গের আদর্শে 
সেবা করিবার পরিবতে ভোগ্য সম্পন্তিরূপে দর্শন করায় সর্বত্র সেবক- 
গণকে () কলির দ্বারে নানাপ্রকার লাহন! ও নানা দৌরাত্ম্যের সম্মুখীন 
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হইতে হইয়াছে । শ্রীধাম-বুন্দাবনন্থ শ্রীরাধাদ।মোদরের শ্রীমন্দিরে শ্রীত্রী- 
জীবগোস্বামি প্রভৃপাদের যে সুবৃহৎ অদ্বিতীয় পুঁথিশালা ছিল--যাহাতে 
ষড়গোস্বামীর ও অন্তান্ প্রগৌরপার্ষদবূনের শ্রীহস্তণিখিত ও ব্যবহৃত 
বহু অমূল্য ্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল-_কলির দ্বারে জ্ঞাতিবিরোধের ফলে তাহা 
সমস্তই লুষ্টিত, অথবা কপর্দকমূল্যে হস্তান্তরিত, গ্রহকীটের ভোগ্য 
সামগ্রারূপে পরিণামিত এবং নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। বুগদেবতার 
সষ্ট ভূ ই ও ভূ'ড়ির কূটনীতি সর্বত্রই প্রাধান্ত বিস্তার করিতেছে! 

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রস্রীরাধাবিনোদজীও জয়- 
গুরেই আছেন। তাহার সেবাপূজায়ও নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 


'শ্ীমূতি ও সগ্ৰন্থ _ছুইরূপে প্রকাটত একই অন্য়তব্ গৌড়ীয় গুরুবর্গের 
প্রাণসর্বস্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে 
‘মন্মহাধন’ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল সনাতনের প্রাণধন 
শ্রীরাধামদনমোহনকে “মৎসর্বস্বপদান্তোজ” বলিয়াছেন। নিক্ধিঞ্চন- 
শিরোমণি শ্রগোড়ায়-গুরুবর্গের একমাত্র প্রাণনিধি সাক্ষাৎ গ্রীুষ্ণ- 
পরিবতিত অদ্বিতীয় করুণাবতার প্রীগ্রহ্থ ও ্রীমূতির সেবা অমোঘ পরম- 
পুরুষাথপ্রদ, অপরদিকে সেই শ্রবিগ্রহদয়ে রগ্রন্থে ও শ্রমৃতিতে) ভোগ 
সম্পক্তি-জ্ঞান অপরাধের চরম সীমার প্রাপক ৷ নিত্যসিদ্ধ-সেব্যবস্তুতে 
কোনরূপ ভোগবুদ্ধি বা ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে তাহার অনিবার্য ফল- 
ভোগ করিতেই হইবে । এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার 
জন্য আমাদের উপজীব্যচরণ স্বীয় অভূতপূর্ব অদ্বিতীয় আদর্শের দ্বারা 

[মাদ্িগকে পূর্ব হইতেই বহুভাবে সতর্ক করিতেছেন। কলির ওঁ 
সকল তাপ গোঁড়ীয়ার ঠাকুরগণের অপ্রারুত শ্রীচরণকমলকে বিন্দুমাত্র 


স্পশ করিতে না পারিলেও তাহা আমাদের অপরাধময়ী ভোগ্যদৃষ্টির 
পক্ষে অঞ্জন-শলাকা -ন্বরূপ। 
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নে 


“গোড়ীরার তিন ঠাকুর” গ্রন্থে গৌড়ারবৈষ্ণবধর্ম যে বেদমূলক 
হইয়াও বেদাতীত এবং গৌড়ীর-দর্শন, সাহিত্য ও রসতন্বযে সবাতি- 
শারিনী চমৎকারিতার থনি, তুলনানূলক আলোচনার দ্বারা তাহার দিগ্‌- 
দশন করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই গ্রন্থে একাধারে হেনরি 
সম্প্রদায়ের সমস্ত সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তথ্সহ য় প্রসিদ্ধ বৈষঃব- 
সম্প্রদায় ও ধর্মপত্প্রদার়ের তুলনামূলক ইতিবৃত্ত ও ক অন্ত 
সম্প্রদায়ের মত বা অধিকারকে কোনভাবে বিন্দমাত্রও হীন করিবার 
কোনরূপ উদেশ্য লইয়া এরূপ আলোচনার অবতারণা করা হয় নাই। 
শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরেই বলিয়াছেন, _শ্শরদ্ধাং ভাগবতে শাস্্রেহনিন্তামন্তাত্র 
চাপি হি?’ অর্থাৎ ভাগবতশান্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যত্র অনিন্দা- ইহাই 
ভগবতধর্মবাজীর অন্ুশীলনীয়। শ্রমভাগবতে অশ্যত্র উক্ত হইয়াছে,_ 
এন্দে স্বেইধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীতিতঃ ।?২ অর্থাৎ নিজ নিজ 


অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া A বিভিন্ন অধিকারীর 
জন্য শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার তাব্বিক বিচার, উপাসনা-প্রণালী ও প্রয়োজন 


ব্যবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু সেজন্ত শাস্ত্র তটগ্থভাবে তারতম্য বিচার 
করিতেও ক্ষান্ত হ'ন নাই । তারতম্য-বিচার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলে 
শ্রীগীতায় উজ, গুহতম, প্রভৃতি তারতম্য-বাচক 
শব্দের প্রয়োগ থাকিত না । WL এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ 
কষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্”" কিংবা “অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ*।৮ 
ইত্যাদি গ্লোকে বিষয় ও আশ্রয়ালশ্বনের তুলন মুল লক বিচারের নিদর্শন 
থাকিত না । গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন, “কিন্তু যার 
যেই রস, সেই সবৌত্তম ॥ তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তরতম ॥” 
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এই. তটস্থভাবে বিচারের সার্থকতা কপার পথে অর্থাৎ প্রীতির পথেই 
অন্ুভবযোগ্য হয় । যে আশ্রয়ালম্থনে যতটা নিরুপাধিক প্রীতির চমং- 
কারিতা৷ প্রকটিত হইয়াছে, তিনি ততটা অধিক জীতির অদ্বিতীয় বিষয়া- 
লম্বনকে হৃদয়ে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া তাহার ততটা রসচমৎ- 
কারিতা অনুভব করিতে পারেন । আবার একই বস্তুতে যে উপলব্ধির 
ভেদ, তাহাও “বাসনা? বা “সংস্কার'-ভেদেই ঘটিরা থাকে-__ইহা। প্রাকৃত 
আলঙ্কারিকগণও, এমন কি--মীমাংসক ভট্ট পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন । 

এই গ্রন্থ-রচনাকালে যে সকল আকর গ্রন্থ ও মহংপ্রকটিত সন্দর্ভ- 
সমূহকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন সম্রদায়ের 
আচার্ষগণের তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীধিগণের গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধাদি 
হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে. তাহা পাদ- 
টাকায় যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে । যদি অনবধানতাবশতঃ কোনও 
নামের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তঙ্জন্ত তাহারা ক্রপাপূর্বক ত্রুটি গ্রহণ 
করিবেন না, ইহা বিনীত প্রার্থনা । 

এই গ্রন্থে সাধারণ দার্শনিক, মনীষী, গবেষক ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর যে 
সকল উক্তি সংকলিত হইয়াছে, তাহ! কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাগবত-গোঁড়ীর- 
সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিবার জন্য গৃহীত ও উদ্ধৃত হয় নাই। নাস্তিক 
বা কোন মতের বিরুদ্ধবাদীর মুখে যদি আস্তিক্যধর্স বা তত্তংমতের সমর্থক 
কোন উক্তি বহিগত হয় এবং জাগতিক বিচারে যাহার! তথাকথিত 
অসীশুদায়িক বা ‘নিরপেক্ষ, ভাহাদের মুখে যদি কোন সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্তের সম্থক-বাক্য শ্রুত হয়, তাহা হইলে সেই সকল কথা জাগতিক 
শাধারণ ব্যক্তির নিকট ক্কাহাদের যোগ।তাহুসারে অধিক আদরণীয় হা 
থাকে। এই বিচারেই রামানুজশ্রীযবব-রপ্রীজীবগো্বামিপাদ-প্রমূখ 
বৈষ্ণবাচাৰ্যগণ ও অনেক সময় সাধারণ পি গুত-মণ্ডলীর, এমন কি, নাস্তিক 
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ও বিরুদ্ধ-মতবাদীর বাক্যকে ও উদ্ধার করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গ! লইয়াই 
প্রকাশ্যমান গ্রন্থে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতসমূহ আলোচিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রমস্ভাগবতের বিভিন্ন টাকা ও টীকাকারগণের 
নামের তালিকা এবং শ্রীমস্তাগবত অবলম্বনে লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধাদি, 
তথা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত শ্রীমভাগবতের পঞ্জী 
সংযোজিত হইয়াছে । পুথিবীর প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পুথিশালা, 
গ্রগ্থাগার ও বিভিন্ন সংস্থায় রক্ষিত তালিকা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া ইহা! 
সম্পাদিত হইয়াছে । একই টাকা, টাকাকার বা নিবন্ধাদির নাম বিভিন্ন 
পুবিশালার বা গ্রন্থাগারের তালিকার দৃষ্ট হইলেও সেই সকল নামের 
আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয় নাই। কলিকাতা, ঢাকা, উৎকল, 
মান্দ্রাজ, অন্লমলই, মহীশ্র, ত্রিবাদুর, হায়দ্রাবাদ, 'মুখই, কাশী, 
এলাহাবাদ, আগ্রা লক্ষৌ, দিলী, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্তালয়সমূহ হইতে 
প্রাপ্ত তালিকা; মান্দাজ আডিয়ার লাইব্রেরী, মান্দাজ গভর্ণমেন্ট, 
রিয়েক্টাল্‌ ম্যানান্কিপৃট্‌স্‌ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, 
ভা টস হাশনাল্‌ লাইবেরা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, 
বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ; নেপাল- 
দরবার, আলোয়ার, তাঞ্জোর, ত্রিবাছুর, মহীশূর, বরোদা, বিকানীর, 
অযোধ্যা, জেপুর ( উড়িষ্যা ), কাশী প্রস্ৃতি প্রসিদ্ধ নরেশগণের গ্রস্থাগার 
ও জয়পুর (রাজস্থান) মহারাজের তথা জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজের 
মক্ষিব-গ্রঞ্থাগার প্রভৃতির তালিকা; তথ! বিভিন্ন গবেষণা- -প্রতিষ্ঠান 
যখা__বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি রাজসাহী, ওরিয়েণ্টাল্‌ রিসাচ, ইন্ষিটিউট 
বরোদা, ভাগারকার্‌ ওরিয়েন্ট।ল্‌ রিসার্চ, ইন্‌ট্টিউট্‌ পুণা, ভার ভারতীয় - 
বিগ্তাভবন মুম্বই, ওরিয়েন্টাল্‌ রিসার্চ, ইন্ষ্টাটিউট্‌ মহীশূর ইত্যাদি সংস্থায় ' 
রক্ষিত বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে লিখিত পু'খির তালিকা) এতন্যতীত ' 
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বিভিন্ন প্রথিতনাম! মনীষীর ব্যক্তিগত গ্রগ্থাগার যথা -ঞীধামবৃন্দ।বনস্থ 
শ্রীবনমালিলাল গোষস্বামি-মহাশয়ের সংগ্রহ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
বীরচন্দ্র বর্ম মাণিক্য বাহাদুর ও তদীর সেক্রেটারী ঢাকানিবাসা শ্রীবুক্ত 
রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহ, কাশিমবাজার মহারাজ স্তর মনীন্ত্রচন্্ 
নন্দী মহাশয়ের সংগ্রহ, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহৃত 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর-সংগ্রহ, গোপাল দাস-সংগ্রহ, চিত্তরঞ্জন 
দাশ-সংগ্রহ ; কলিকাতা ন্তাশনাল্‌ লাইব্রেরীতে উপহৃত গতর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ সংগ্রহ ও ডাঃ. রামদাস সেন ( মুশিদাবাদ )- 
সংগ্রহ; এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির কোর্ট, উইলিরম্-সংগ্রহ, ইণ্ডিয়ান 
মিউন্জিয়াম্‌-সংগ্রহ ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন 
ব্যক্তিগত প্াথ-সংগ্রহের তালিকা ; তথ! উড়ুপীস্ব কৃষ্ণা সুর মঠ, পোবর 
মঠ, অদমার মঠ; কাক্ীস্থ প্রতিবাদি-ভয়গ্কর মঠ, শ্রীরঙ্গমন্থ বঙ্গনাথ- 
স্বামিদেবন্থানমৃ, অহো বিলম্‌ মঠ, কুন্তকোণপ্থ কাঞ্চী-কামকোটি শঙ্করাচার্য- 
অঠ, শৃল্রেরীহ্থ শঙ্ষরাচার্ধ-মঠ, উদয়পুরস্থ নাথছার-্রীমন্দির, শ্রীবৃন্দাবনস্থ 
শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির, শ্রীবৃন্দাবনস্থ জীমদনমোহন জীর শ্রীমন্দির, পুরীর 
ভ্ীগঙ্গামাতা মঠ, বড়ওড়িয়া মঠ, এমার মঠ, কলিকাতা বরাহনগরস্থ 
শ্রীগৌরাজ-গ্রন্থমনির, শ্রীপাট গোপীবল্ল ভপুরস্থ শ্রীবিশ্বন্তরানন্দ দেবগোপ্বামি- 
- পু'খিশালা ইত্যাদি ধৰ্ম প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার হইতে শ্রীমস্তাগবতের টীকা 
ও টাকাকারাদির পঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে । এতদ্যতীত উবার 
‘Catalogorum of Theodor Aufrecht, মান্্রাজ বিশ্ববিচ্ালয় 
হইতে প্রকান্তমান New Catalogus Catalogorum হইতে ও সাহাব্য 
গৃহীত হইয়াছে । রাজা. রাজেন্জলাল মিত্র, পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী শ্তায়ভূষণ, 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর হীরালাল 
( নাগপুত ), কাশীনাথ কুণ্টা (লাহোর), পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ, 1৮. 
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17, Kielhorn, E. Burnouf, A. C. Burnell, Gustav Oppert, 
M. Winternitz, Peter Peterson, A. B. Keith প্ৰমণ দেশীয় ও 
বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সংগৃহীত তালিকা সমূহ হইতে ও সাহাব্য গ্রহণ করা 
হইয়াছে । ভারতের বাহিরে 80093 Museum Library, London, 
India Office Library, London ; Bodlein Library Oxford, 
Harvard University Widener Library 273; Bibliotheque 
Nationale Paris-; Congress Library, Washington ( U.S.A.) 
প্রভৃতি সংস্থার পরিচালকবৃন্দ আমাদের আবেদনে শমভাগবত-টীকাদির 
তালিকা অনুগ্রহপূর্বক প্রেরণ করিয়! যথেষ্ট সৌজন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, 
এজন্/ তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতন্যতীত প্রাচীন 
আচার্ষগণের গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল টাকার নাম পাওর! বায়, 
অথচ বর্তমানে এ সকল টাকার পুথি-সমুহ লুপ্ত, তাহাও যথাসাধ্য 
প্রকাশ্ুমান পঞ্জীর অস্তভূ ক্ত করা হইয়াছে। তথাপি এই তালিকা সম্পূর্ণ 
হইয়াছে বলিয়া দাবী করা যায় না। এখনও আরও সংগ্রহ আবহুক। 
মান্্রাজ বিশ্ববিদ্তালয়ের পুঁথির তালিকা-সংগ্রহে মান্্রাজ-নিবাসী 
্ীপ্রী গুরুগোরাঙ্গপদাশ্রিত টি, আর, ক্ঞ্চাজী আমাদিগকে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছেন । এজন্ত তাহার নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম । সাবতৌম- 
্রন্-সযাট্র শ্রীমগ্ভাগবত-যাহা চৈতন্টচরণান্চর গৌড়ীরগণের 
একমাত্র উপজীব্য ও জীবাতু, তাহাকে সবসঙ্খদায়ের আচাধ, মনীষী 
ও পত্ডিতমণ্ডলী স্ব-স্ব অধিকারান্ুসারে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 
একদিকে নিজের বিস্তাবুদ্ধির অযোগ্যতার- পরাকা্টা, অপর দিকে 
ব্যাধিগ্রস্ত অপটুদেহ ; এজন্য অধিকাংশ সথলেই স্বহস্তে লেখনী ধারণ 
করিতে পারি নাই। শ্রুতলিপি লিখাইয়াই অধিকাংশ প্রাঞুলিপি প্রস্তুত 
করিতে হইয়াছে। সমস্ত প্রফণীটও নিজে দেখিতে পারি নাই। এই 
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সেবা-কার্ধে গৌঁড়ীয়মিশনের পরিচর্যাপরিষদের কৃপানির্দেশে কএকজন 
সেবা-ঙ্থার্থ গুরুসেবক বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্যতীত 
আমাদের পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতা প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল 
বিগ্তাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদর তাহার অবসরকালে পাঞুলিপি- 
গুলি একবার পড়িয়া কৃপাপূর্বক সংশোধন-সংযোজনাদি করিয়া 
দিয়াছেন। এজন্ত তাহাদের নিকট আমি খণা রহিলাণ । 
মুদ্রাকর-প্রমাদ ব্যতীতও এই গ্রন্থে নানা প্রকার ভরম-ত্রাট-বিচ্যুতি 
থাকা অসম্ভব নহে। আমি আত্মসংশোধনকামী শিক্ষানবীশ ছাত্রমাত্র ; 
নিমংসর ও নিরপেক্ষ শিক্ষক এবং পরীক্ষকস্থানীয় বৈষ্বসমাজ আমার 
সমস্ত ভ্রম-গমাদাদি নিজগুণে প্রদর্শন করিয়া আমাকে সংশোধিত ও 
কপাভিষিভ্ত করুন--ইহা অকপটে প্রাথনা করিতেছি । সর্বোপরি 
এই গ্রন্থে আমাদের উপজীব্যচরণের কিঞ্চিম্সাত্র সন্তোষ হইলেই সমস্ত 
শ্রম সার্থক হইবে । শ্রীষ্ীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপ্রীপাদপন্ে অপিত এই 
গ্রন্থ আমাদের উপজীব্যচরণের সন্তোষ বিধান করুক । 
বিবৃত-বিবিধ-বাধে ভ্রান্তিবেগাদগাবে, 
বলবতি ভবপুরে মজ্জতো মে বিদুরে । 
অশরণগণবন্ধো ! হা রুপাকৌুদিন্দো ! 
সকুদরুতবিলম্বং দেহি হস্তাবলক্বম্‌ ৷ 


শ্ীননাতনগোস্বামিপাদের বিরহ-তিখি প্হরিগুরুবৈক্ব-কপালবগ্রার্ধ 
২৯ বামন, ৪৬৭ জীগৌরাব্দ 


১৩ শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ২5 নিত/দাসাহ্দাসাভাস 
ভ্ীরাঘব-ভবন' পাণিহাটা. :  শ্রীন্ুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 
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বিষয়-সুচী 


অবতরণিকা_-/০-১ নং পৃষ্ঠা 
মঙ্গলাচরণ--১-২ 
প্রথম-মাধুরী [পুস্তাবনা ] ৩-১৭ 


4 ভু 


প্রীচৈতন্তচরি তাতে শ্রীমদনমোহনঃ শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোগীনাথের 
বন্দনা-_৩, শ্রীমদনযোহন নামের তাৎপর্ব_85 ‘পঙ্ু’ ও 
শব্দের তাংপর্ষ__$-৫, “মন্মথমন্সথা২শব্দের তাংপর্ব_৫-৬, শ্রীকবিকণপুব+ 





এপ 


শ্রীদাসগোস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবৰ্তিপাদের সিদ্ধান্ত-+-৮, শ্রীগোবিন্দদেক 
__ ৮-১৩, শ্রীগোপীনাথ_-১৩-১৪, গৌড়ীরার নাথ তিন ঠাকুর--১৪-১৭ 
দ্বিতীয়-মাধুরী [ গৌড়ীয়! ] ১৮-৪৭ 
সাহিত্যে ‘গৌড়’ শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার ১৮, প্রাচান গৌড় ১৮, 
গৌড়দেশ-_১৮-২৫১ প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে “গৌড়” শব্দ-২০:২৬, 
“গৌড়ীয়।” শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ_২৩, হিন্দু ও গৌড়ীয়_২৮-5১, 
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা অপ্রাক্ৃত রসিক-সম্শ্রদার_-5০-5১, গৌঁড়ীরগণের 
বৈশিষ্টা--9২-৪৭ 
তৃতীয়-মাধুরী [ ‘তিন’ ] ৪৭-৫১ 
“তিন’ একটা গুঢরহস্তজ্ঞাপক সংখ্যা-5৭, সন্বন্মী, অভিধের ও 
প্রয়োজনত্কে তিন সংখ্যার বিস্তমানত।--৪৮-৫৯ 
চতুর্থমাধুরী [ ঠাকুর’ ] ৫২-৫৫ 
ঠাকুর’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ_৫২, গৌড়ীরগণের ইষ্টদেবত| ৫২-৫৩, 
শ্রীরাধামাধব-মিলিত-স্বরূপের সবোতকব_-৫৩-৫৫ 


১০/০ গোৌড়ীয়াব্ম তিন টান ' 


পঞ্চম-মাধুরী [ বেদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ] ৫৫-৮৫ 
বৈধঃবধর্ম বেদমূলক-৫৫, বেদমতেই বিষ্ণু সূর্যের জনক ও পরতন্ব_ 
৬১, বেদ-_অদ্বরজ্ঞানতত্ব বিষ্ণুর ব! পরব্রঙ্গের প্রতিপাদক-_৬৪, বেদে 
শ্ীবিধুন্ট পরতন্ব--৬৫১ বিষ্ণু বা ব্ৰহ্মই জগতকারণ, সুর্য নহে_৬৭, খক্‌- 
কুক্ক-প্রতিপাগ্ধ মহাবিকু--৬৯, বেদোক্ত পরতন্ব বিষ্ণুই বিভিন্ন শাস্ত্রে 
বিভিন্ন নাম--৭১, ঝগবেদে শ্রীকঞ্ল।লার বীজ-_৭২, শ্রীরুধই বেদ- 
প্রতিপাদ্য পরমতন্ব_-1৬, শ্রীভগবানে সর্বশান্ত্রের সমন্বয় -৮০-৮৩ 


ষষ্ট-মাধুরী [ উপনিষদ ও গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ] ৮৫-১35 

উপনিষদ সবিশেষ সিদ্ধান্তপর শান্্র-৮৯, উপনিষদে পরা ভক্তিই 
প্রতিপাহ্ব_৯০, ‘জীব'-সম্বন্ধে ক্রতিসমথিত গৌড়ীর-বৈঝব-সিদ্ধান্ত-_ 
৯২, জ্রত্যুক্ত পরমেশ্বর মারাধীশ পরাৎ্পরতত্‌--৯৩, শঙ্করাচার্ষের মহেশ্বর 





মার়াবচ্ছিন্ন ও ওপাধিক--১৪, “কপ্যাসং'শ্রুতিমন্ত্রের শ্রীশক্কর ও শ্রী- 
রামান্টজ-মতে ব্যাখ্যা--১৫, শান্ধে পুগুরাকাক্ষ-শব্বের তাৎপর্য_-৯৭, 
শ্রুতিতে বৈধঃব-প্রস্থানবিদ্গণের সিদ্ধান্ত-_৯৮, উপনিষদে পরব্রঙ্গ__নিত্য 
অপ্রারৃত সাকার--১০২১ মুত € অমুতের অতীত পুরুষের অঞ্রাকৃত রূপ 
__১০৪, দৃহরাকাশ-_ব্রলের অচিন্ত্যশক্তির পরিচার়ক-_১০৬, উপনিষদের 
মহাবাক্য-_-১০৮১ তহ্থমসি-শ্রতির তাৎপর্য _-১১৫, উপনিমদে পর। বিন্ধা 
--১১৭, সংহিত! ও উপনিমদে শ্রদ্ধা ও ভক্তিশবের গ্রয়োগ_-১২৯ 
পাণিনিস্থত্রে ‘ভক্তি’ শব্দ-_১২২, উপনিষদে ত্রন্গের সচ্চিদানন্দ-স্রূপ-_- 
১২৩, উপনিষদে প্রীদেবব্কীনন্দন প্রী্-_১৩৯, পরব্র্গ_রসঙ্বরূপ ও 
রসপ্রদাতা--৯৩৬, হলাদিনী-সমাগ্রি্ট রসরাজ_ শ্রুতির প্রতিপাহ্_ ১৩৬, 
হললাদিনী-সমাশ্লি্ট রসরাজই শ্ররোগৌরহরি--১৩৭, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম ফি 
বেদুবিরোধী ?--১৩৮ 


১৯ 


বিষয়-নুচাী ১৬০ 
সপ্তম-মাধুরী 
[ ভারতীয় ও ভাগৰত গৌর ১৪৩-২০৪ 


আস্তিক ও নান্তিক দর্শন__-১৪%, 





নিকের বেদ-্বীকৃতির তার তম্য--১৪৯, 


_-১৫৮১ চাবাক-মত--১৫৯, 





কপিলের সাংখ্যদর্শন-_১৬৮, প তঞ্জলির 
গৌতমের স্টা়দর্শন_-১৭৪, ল,ক্য < 
785 জেমি 


বেশিষ্ট্য--১৮৯, ঝাষক্ব | 
দর্শন__-১৯ নিন: গোঙ্গামিপাদের ব্রত 


অষ্টম-মাধুরী [ ব্রহ্মস্তুত্র ও ভাব্কারগণ ] ২০৪-৪১৬ 


প্রস্থান-ভেদ-_২০৫, প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ__২০৬, শঙ্কর-পুব ভাম্যক/র- 
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গণ--২০৭১ খথেদের পুরুষকে আ। চিন্তয- 
রন্স্থত্রের অনির্বাচ্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত--২০৯, কেবলভেদবাদ-্থাপনে কষ্ট 
কল্পনা-_২১১, কেবলাভেদবাদ-্থাপনে কষ্টকপ্পনা ও জবির 
শরীশঙ্করাচার্ং-চরিত__২১৭, শ্রীশক্করাচার্ষের মতবাদ-_২২০, শ্রীশঙ্করোত্তর 
বেদান্তসাহিত্য-_২২৬, শঙ্করমতের সাধারণ আলোচনা-_২০২, আর ্- 
বাদ, পরিণামবাদ ও বিবত বাদ-_-২৩৩, শঙ্গর-মারাবাদ__২৩৪, আশঙ্কর!- 
চার্ষের প্ররুত হৃদগতভাব-_২৩৭, শ্রীশস্তুর বৈঝবতা--২০৮৯* নায়াবাদ- 
মত-শোধক শ্রীপ্রীধরত্বামী__২৩০, শ্রী ্রধরঙ্গামি-চরি ₹২০৯, জীপ্রীধর- 
স্বামিপাদ-কতু ক কেবলাদ্বৈতবাদ-শেধন--২৪৮, অচিস্ত্াভেদাভেদ তক ও 
্রীস্নামিপাদ-_২৫২, মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন € আচাবগনন 
২৫৩, (১) ভাষ্বরাচার্য-চরিত_২৫৩, ভাদঙ্করাচ্যযের মতবাদ-_২৫৪, 
শঙ্কর-মতের সহিত ভাস্বর-মতের পার্থক্য_২৫৫, (২) শ্ররামান্ুজ-চরিত 


So গৌড়ীয়াব্র ভিন ঠাক্ষুন্র 


__২৫৭, জীরামানুজ-পূর্ন সাহিত্য ও ইতিহাস--২৬০, শ্রীভাষ্যরচনাকাল__ 


২৬৯, জীরামানুজের সিদ্ধান্ত ২৬১, আচার্য শরীশঙ্কর ও শরীরামান্ুজ-মতের 
পার্থক্য__২৬৩, প্ীরামান্গজোত্তর বেদান্ত-সাহিত্য ও ইতিহাস--২৬৬, 
(৩) ্রধধবাচার্য-চরিত__২৭৯ উড়,পীর প্রতিভূ অষ্টমঠ_-২৮৯, শ্রীমধ্বের 
মতবাদ-_-২৮৩+ প্রীমপ্বযত-সংক্ষেপ--২৮৪১ কেবধলভেদবাদে পঞ্চভেদ 
নিত্য-__২৮৫, ্ীশঙ্গর, শ্রীভাঙ্কর, শ্রারাশন্ুজ ও শরীমধ্বমতের মধ্যে 
পার্থকা--২৮৭, শ্রীমধ্বোত্তর তন্ববাদি-সাহিত্য_-২৯১, ঢুষ্টিব্ষ্টিবাদ ও 
সষটি-চষ্টিবাদ__২৯৯, মায়াবাদ-খণ্ডন ও কেবলভেদবাদ-স্থাপন_-৩০৯১ 
(3)  প্রীকণ্াচার্ধ-চরিত_-৩১৩, শ্রীকগ্ঠের মতবাদ_-৩১৫, শ্রীশঙ্করঃ 
শ্রীরামান্থজ ও শ্রীকণ্ঠের মতের পরম্পর-পার্থক্য__৩১৭, শ্রীকণ্ঠের রচিত 
গ্রাপ্ঘ__৩১৮, শরীক ও তদনুগ-গণ__৩১৮, (৫) শ্রীবিষু্বামিচরিত-_ 
৩১৯ প্রীবিষুন্দামীর মত--৩২৩, শ্রীবিস্ঞাশঙ্কর ও তুদ্ধাদ্বৈত-মত-প্রবর্তক 
ভীবিষ্ণুন্মামী-_৩২৩, শঙ্কর-কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীবিষুত্ষামীর শুদ্ধাদ্বৈত- 
বাদের পার্থক্য--৩২৭, শরবিষ্ণুন্বামীর শিষ্যবর্গ ও সাহিত্য--৩২৮, (৬) 
্রীনিস্বার্কাচার্ধচরিত_-৩২৯, শিলালিপিতে নিশ্বার্কের উল্লেখ__-৩৩০, 
ইনি কোন্‌ নিশ্বার্ক ?--৩৩১, নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থের নিশ্বাদিত্য-_-৩৩২, 
সনিস্বার্কের নামে আরোপিত স্বধর্মাধববোধ-পুঁথিতে নিয্বার্ব-নামান্কিত 
ভবিষ্যপুরাণ-শ্লোক--৩৩৩, “আচার্ষচরিত-গ্রপ্থে আরোপিত মতের বিচার 
2৩9, ঞ্রবঘাঁটের শ্রীনিশ্বার্ব-সম্্রদায়ের মত--৩৩৭, প্রবোধচক্দ্রোদয়- 
নাটকে উল্লেখ-_-৩৩৮, ভাষ্মকীরগণের মধে] প্রাচীনতমতার বিচার 
৩৩৯, শ্রীনিত্বার্কারচিত, গ্রন্থাবলী--৩১২, শ্রীনিস্বার্কীচার্ধের মতবাদ-_ 
৩৪3, শ্রীশক্কর, শ্রীভাঙ্ছর ও শ্রীনি্বার্কের পরস্পর মতবৈশিষ্ট্য-_৩৩৫, 
শীনিম্বার্কোত্তর সাম্পরদারিক সাহিত্য_৩.৭, ক্রমদীপিকা কোন্‌ কেশব- 
: ত্য রচিত ?--৩৪৯, রনিদ্াকী় শ্রীকেশবকাশ্মীরী ও শ্রীকেশব-ভারতীর 








ব্িষয়-সুূচী ১145 


পা ্স্য- নিদে শা--5৫95 (৭) আর 'মননঙ্গা মিচরিত--৩৫৮১ শ্রীরাম মা 
গ্রন্থাবলী--৩৬১, শ্রীরামানন্দের নামে আরোপিত মতবাদ-৩৬১, নে 
নন্লোত্তর সাংশ্রদারিক সাক্রিত্য-_-৩৬৪+ (৮) শীবল্লভাচার্য-চরিত-_৩৬৫, 
গ্রীবল্পভ-গরন্থাবলী-_৩৬৯১ প্রীবক্লভাচার্ধের সি্ধান্ত_৩৭০, মর্ধাদামার্গ ও 
ুষ্টিমা্গ_-৩৭৯, শ্রীবল্ভাচার্ষের মতের কএকটি বৈশি! 
শ্রীবল্পভের মতের তুলনা-_৩৭৭, 85. শ্রীবল্লভোত্তর 
সাম্গ্রদারিক সাহিত্য ও ইতিহাস-_৩৮২, শীবল্লভরূত অন্থভাম্মের বিস্তার 
__573, (৯) শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষ-চরিত-_৩৯২৭ বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত গ্রন্থাবলী 
__৩১২, বিজ্ঞানভিক্ষুর মত__এ১৩, শ্রীশক্কর ও শীবিজ্ঞান-ভিন্ষু_ ৩৯৪, 
(১৯) শ্রীবলদেব বিভ্তাভূবণ-রি ত__৩৯৩, শ্রীবলদেব-গ 
গোবিন্দভায্য-রচন৷--৩৯৮, শ্রীবলদেবের 
ভাদ্যের অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত মর্স_3*১৭ শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-সনযনত 
ও সুত্ৰসংখ্যা-_৪*৩, ভীশজীাবপাদ ও শ্রীমদ্‌ বলদেবের 
নত্ত-বৈশিষ্ট্য-_৩০৩, (১১) শ্ৰীরামনারায়ণ মিশ্রের ‘হুন্মতম।' বুত্তি-- 





3৭, (১২) অনুপনারায়ণের সমঞ্জসাবৃত্ি_-৩৭৯, শক্তিভাষ্য_ ৪১৫ 
নবম-মাধুরী 


[ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব ও বেদান্তভাষ্য ] 8১৭-৪৫৪ 

প্রীতচিতন্ট-চরিত__ও১৭, শ্রীমন্মহাপ্রহ-কতু ক মায়াবাদ ভাষ্যখগ্ুন ও 
জীব্যাস-সিদ্ধান্ত-স্থাপন-_৪২৩, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ--১৩৩ ব্রগস্ত্রের কোন্‌ 
ভষ্য শ্রীব্যাস-সন্মত 29৩৯, তর্কপথে দিমু নির্ণেয় নহে, 
্রীব্যাসসেদ্ধান্ত স্বরং প্রব্যাস-কত কই নিশত_33৫, শ্রমভগবদূগীতারও 
শ্রীধাসহাৎপ্ধ প্রকটিত_35১, মায়াবাদ-সন্থন্কে আধুনিক মনীমিগণের 
(অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাধারুফ্চণ ২ সুরেক্র দাশপত-প্রসুখ ব্যক্তিগৃণের ) 
মন্তুব্য-_331-3৫8 


ন্যাপ _ 


১৮৯ গৌড়ীয়াব্ব ভিন রানুর 


দশম-মাধুরী 
[তরহ্গস্ত্র ও গৌড়ীয়-গোন্বামিপাদগণ ] ৪৫৫-৫১৯ 
শ্ীশ্নীসনাতন গোস্বামিপ্রভপাদ--৪৫৭, শ্রীত্রীরপ গোস্বামিপ্রভপাদ- 
5৫৮, শ্ীশ্রীজীব গোঙ্গামিপ্রভুপাদ--9৬০১ ব্রলস্ত্রের চতুঃক্ুত্রী ও শ্রমদ- 
৮08 মারাবাদের প্রধান মতত্রর-খণন-_-5৭০, 








শীত্রীজীবগো্বামিপাদ-কতু ক যোলটি শাস্নুকতিদ্বার। মারাবাদ-খগন__5৭$, 


ব্র্হত্রে বাস্তব-ভেদসিদ্ধান্ত-9৭৯১ অভেদ-্রতির তাতপর্য__$৮৫) 





শ্রতিতে ভেদ ও অভেদ উভর প্রকার নির্দেশের তাৎপর্ম-_-9৮৫, শ্রীব্যাস- 


স্থত্রে পরিণামবাদই ্রীক্ৃত_5৮৬, কেবল-পরমাস্মার নিমিত্তকারণত্ব ও 





শক্তিবিশিষ্টপরমাত্বার উপাদানকারণঙ্ছ__5৯০, কারণ হইতে কার্য অভিন্ন 


৪৯০১ অরঙ্গহুত্রে ভেদ ও অভেদ__উভয়ের সমন্বর--৪৯১, তরঙ্গ একী- 





ধারে জ্ঞানস্ববূপ ও জ্ঞানময়, আনন্দন্বরূপ ও আনন্দমর__-৪১৯২, ব্রলের 
স্বজ্ঞাদি-ধর্ম ব্রহ্ম হইতে পুথক্‌ নহে--৪৯৩, ব্রনের সরূপানুবন্ধিনী শক্তি 
এবং শক্তিমান্‌ ও শক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদ__9৯৪, চতুঃক্কুত্রীর গৌড়ায়- 
রস-সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্য--৪৯১৫, আনন্দময়াধিকরণ ও শ্রী্রীজীবপাদ_ 
৪৯৭, সচ্চিদানন্দ ব্ৰঙ্ম_৪৯৮, জীশহ্বরাচার্যের আশঙ্বা__৪৯৯, সুস্পষ্ট 
শ্রুতি ও ব্ৰহ্মঙ্থত্রের প্রমাণের প্রতি ই্রশক্ষরের অনাদর-_৫০*১ প্রীজাব- 
গোঙ্কামিপাদ-কতৃক te শ্রীব্যাসের মতে দোসারোপ 
--৫০৪১ আনন্দময়াধিকরণের গৌড ডীয়সি দ্ধান্তপর ব্যাখ্যা-_৫*৭, ব্রঙ্গস্ত্রে 
অভিধেয়-বিচার--৫১৩, ত্রলস্ুতে = তি শ্রেষ্ঠ অভিধেয়রূপে নিত 
৫১৩, ব্রহ্স্থুত্রে ভক্তির নিত্যহ্_-৫১৫১ প্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব_৫১৬, 
র্সথত্রের প্রতিপান্ত প্ররোজন-__৫১৬ ‘আব্বত্তিরসকহূপদেশা২?, ‘অনাব ভিঃ 
শববা২৮_ব্রদসত্রদবয়ের শ্রীজীবপাদপন্মত ব্যাখ্যা ৫ ১৬-৫১৮, বিভিন্ন 
মুক্তির স্বরূপ--৫১৮-১১৯ 


বিষর-সুচী ১০ 


একাদশ-মাধুরী 
[ শ্রীগীতা ও গৌড়ীয়-বৈষঃবধর্ম ] ৫১৯-৫৪৩ 
প্রীমদগৰদগীতা কি ?--৫১৯, শ্ৰীমন্থগবদগীতার অপৌকষেয় ত্ব_৫২০, 
ভ্রীগীতা-দন্বন্ধে কুতর্ব-খণ্ডন-_৫২০,. শ্রনীতার ভাম্যাদি-_৫২১, গীতার 
প্রধান প্রতিপাগ্ঘ-বিষর__৫২২, এীগীতা কি রাজনৈতিক গ্রন্থ ?--৫২৪, 
ভ্রীগীতার উপদেশ_-৫২৫, ভ্রীগীতার সর্বগুহ্যতম উপদেশ_৫২৬, সর্বধম- 
পরিত্যাগ__৫২৯, শ্রীগীতার বিভিন্ন মার্ণের উপদেশের তাৎপর্য কি ?- 
৫২৯, শ্রীকৃষ্ণের সর্বশেষ্ঠ স্বরূপ কোন্টা ৫৩০ বিশ্ববূপদর্শনে দিব্যৃষ্টি- 
দানটি কি?__-৫৩১, শ্রীপ্রীগৌর-রামানন্দ-দংবাদে উগীতোক্ত শ্লোকের 
তাৎপর্য__৫৩৩, শ্রীগীতায় শরীকৃষ্ণই পরতন্থ, তিনি নিবিশেষ-ত্রদ্মের প্রতিষ্ঠা 
বা! আশ্রয়_৫৩৮, শ্রীচৈতহাদেব ও শীগীতা-পাঠক--৫3০, শ্রীগীত। ও 
শ্রীমদ্ভাগবত-__৫৪১ 
দ্বাদশ-মাধুরী [ পঞ্চরাত্র ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ] ৫৪৪-৫৫৬ 
পঞ্চরাত্র নামের নিরুক্তি__৫৪3, শরীপঞ্চরাত্র-শাত্রের প্রামাণিকতা 
৫9৫, বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চরাত্র-মাহাত্ম্য_৫৪৬, পঞ্চরাত্র-মংহিতা-পঞ্জী 
৫৪৭, শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র_৫৪৮, শ্রীপঞ্চরাতরের সনাতনত্ব_৫৪৮, শীপঞ্চ- 
রাত্রের স্বতঃমিদ্ধ-প্রামাণ্য ও শীষামুনাচার্য-_৫৫০, অীপঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত ও 
্্ীশঙ্করাচার্ধ_-৫৫১, শ্রীরামান্দ ও শ্রীীবপাদকর্তৃক শঙ্কর-মতবাদ- 
খগ্ডন__€৫১, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শৃঙ্করমত-খওন ও পঞ্চরাত্র- 
সিদ্ধান্ত-সম্্থন__৫৫২ 
ভ্রয়োদশ-মাধুরী 
[ শ্রীমাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ] ৫৫৬৫৯৫ 
শ্্ীমভাগবতের অপৌরুষেয়ত্ব_৫৫৬, Mythol০৪৮ ও পুরাণ এক 
নহে__৫৫৭, শ্রীমস্ভাগবত ও শ্রীমহাভারত-প্রাকট্যের ত্রম-_-৫৫৯, শ্রীমন্‌- 


১০ গোৌডীয়ার তিন তাক্ষুর 


ভাগবতের আবিষ্ভাব__৫৩১, শ্রীমাগবতের সার্বভৌম অপমোধবর্ত-__ 
৫৬৩, সর্বহাজন-সদোপান্ত শ্রীমগ্তাগবত-_৫৬৭, শ্রীমগ্াগবতের সনাতনত্ব 
--৫৬৯, আচার্ধবৃন্দ-কতৃ ক প্রমাণন্ধপে স্বীকৃত-_৫৭১, চতুঃক্লোকী শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত-_-৫৮০, বেদ ও চতুঃগ্লোকী ভাগবত-_৫৮৪, সম্বন্ধিতত্ব_৫৮৫, 
অভিধেয়তত্ব_-৫৮৬, গয়োজনতত্বর__-৫৮৬, শ্ীমগ্াগবত--প্রমাণ-চক্রবতি- 
চুড়ামণি ও শ্রীচৈতন্তমত-মগ্যাঁ__৫৮৭, শ্রীমগ্তাগবত সাক্ষাৎ প্রীকষ্ঃবিগ্রহ 
-_-৫৮৭, শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধি-অভিধেয়-প্রয়োজন--৫৮৮, গোঁড়ীয়ার তিন 
ঠাকুর একাধারে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্তরের অধিদেব_-৫৮৯, শ্রীগৌর- 
স্বন্নরও একাধারে স্বন্ধাভিধেয-প্রয়োজনতত্বের অধিদেব-_-€৫৯০, শ্রীক্বঞ্চ- 
চৈতন্তদেব স্বয়ংরূপ নামী হইয়াও বোলনাম বত্রিখ-অক্ষরাত্মক মহামন্তরের 
খাষি (ভা! ১০1৬৯।১৬ )--৫৯০, মহামন্ত্ৰ-সম্বন্ধে বিবিধ বিচার__৫৯০-৯২, 
রসদ! শ্রীচৈতন্তাদয়া__৫৯২ 
চতুর্দশ-মাধুরী 
[ প্রাচীন মহত-সহ্ুদয়-হুদয়ে শ্রীচৈতন্যের চিত্রভাবোদয় ] 
৫৯৫-৬২৪ 

শ্রীমাগবতে দ্বাদশ-আল্বর-সন্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী--৫৯৫, দ্রাবিড়ায্নায় 
৬১১ নম্মা আল্বর্--৬০৩, দ্রাবিড়ান্নায়ের আবির্ভাব_-৬০৭, দ্রাবিড়ায়নায়ে 
রসিক-ব্রন্দের কথা--৬০৯, গ্রীগোদাদেবীর হৃদয়ে ডা 
৬১২, শ্রীবৎপান্ক মিশ্রের হৃদয়ে ভাঁগবত-রসোদয়__৬১৩,  শ্রীশফ্করের 
হৃদয়ে ভাগবত-রসোদয়-_-৩১৪, জীভীধরস্বামিপাঁদের  সহৃদয়তা--৬১৭, 
শীরামান্, শ্রীমধব, শ্রীনিথ্ার্ক, জীবল্লভাচার্যাদির ভজনাদর্ণ ও শ্রীগৌর- 
হরির দান--৬১৮, -্রীগৌরহরি _ অনপিতচরী স্বভক্তি-মম্পত্তির দাতা 
কেন ?--৬২১, Ue 


_ পথম-ভঙ্গীর বিষয়সুী সমাপ্ত 





5 


চিন্ৰ-সৃচী 
চিত্র-পরিচয় 


গৌঁড়ের শ্রীরামকেলিগ্রামে শ্ীচৈতন্থাদেক ও 





শ্ীশ্রীরূপসনাতনের মিলন-পীঠ 
শরীপ্রীরপ-সনাতনের পদাঙ্কিত গৌড় 
প্রবেশদ্বারের ভগ্রাবশেষ ৪ 
শ্রীশঙ্করাচার্য [ তিরুবোর রিঘুর ( Tiruvorriyur, 


S. India) এর সুপ্রাচীন শৈলী মু্তি হইতে] 


নুর 


শত 


৫ 


তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে সুপ্রাচীন বিগ্তাশঙ্কর-মন্দির 

ভাতের 
শ্রীরামান্ুজাচার্ষপাদ ( জ্রীপেরেদ্বদুরে আচাষের 

প্রকটকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূতি ) 
শ্রীরঙ্গমে শ্রীরক্গনাথজীর শ্রীমন্দির ও গোপুরমূ 
কবিতাকিকসিংহ শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচাষ 
তবুবাদগুর শ্রীমধবাচাষ ... নি 
উড়,পীর শ্রীরুঞ্চমন্দির ও গোপুরম্‌ 


স্যারামৃত-কার শ্রব্যাসতীর্থ বা শব্যাসরায় টন 


শ্ীবাদিরাজতীথ ( দ্বিতীর শ্রীমধবাচার্য নামে খ্যাত) 
মন্ত্রালয়-মঠাধীশ শ্রারাঘকেন্্র ভীথস্বামী ( তস্থবাদী ) 
শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রচারক ই্রবলপভাচার্য ... 

প্রীব্লভাচাধের কনিষ্াম্বজ শরীবিট ঠলেশ্বরজী 
বিদ্বংকেশরী শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ ... 


পুষ্টিমাগীয় জীহরিরায়াচার্য ই নি 


১ 


১ 


Sloe 
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চিত্র-পরিচয় 
জয়পুরে গল্ত চাপবত 
শ্রীগৌররুপালন্ কাজীর সমাধি (প্রীনব্ীপ ) 


ভীপুরীতে যে-স্থানে (শ্রীসারৰভৌম-ভবনে ) শ্রীচৈতগ্ঘদেব 


মায়াবাদভাম্য খণ্ডন করেন 
শ্রীগৌরপদাঙ্ষিত কন্তাকুমারিকাতীর্ঘ ও মন্দির 


শ্রীকাশীধামে পঞ্চগন্গার তটে শ্রীবিন্দুমাধবের ধ্বজ। 
গোয়ালিরর রাজ্যের বেস-নগরস্থিত গরুড়উন্ত এবং 


তদুপরি উৎকীর্ণ শিলালেখ ... 
প্রশুকরতল-_দুরে শ্রীগঙ্গ। প্রবাহিত 


শুকরতলে শ্রীশুকদেবজী-টিলা ও গ্রশুক-পাদপী? 


শ্রীনৈমিষারণ্যে গোমতী-নদীর দৃশ্য - 
শ্রীনৈমিষারণ্য- শ্রীচক্রতীর্থ 
শ্রীবিষুচিত্ত ... 
শ্রীতক্তাজ্বি,রেণু 
শ্রীমনিবাত 
শ্র/চতু্বি 
আল্বর্‌ তিরুনগরীতে পরান তেতুলবুক্ষ 

নক্ম। আল্বর ও শ্রুমধুরকবি 
শ্রীমালীলনাথের শ্রীমন্দির, ব্র্মগিরি 
শ্রীগোদাদেবী 

প্রথম- জঙ্গীর দি সমাপ্ত 


০৯০৪০ - 


পৃষ্ঠাঙ্ক 


৩৯৯ 


£১৮ 








প্রীহীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ 





অঙ্লাচরণ 
অজ্ঞানতিমিরান্বস্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। 
চক্ষুরুত্মীলিতং যেন তন্মৈ জ্ীগুরবে নমঃ 
বন্দেইহং শ্রীগুরোঃ শ্রীফুতপদকমলং আগুরন্‌ বৈষ্ঞবাংশ্চ 
ন্রীরণং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথাপ্িতং তং সজীবম্‌। 
সাদৈতং সাবধৃতং পরিজনসহিতং ‘কৃষ্ণচৈতন্যদেবং 
আীরাধাকুষ্ণপাদীন্‌ সহগণললিতা-্রীবিশা খান্বিতাইস্চ ॥ 
রাধা কৃষ্ণগ্রণরবিকৃতিহদিনীশক্তিরস্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গভৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুন। তদ্বযং চৈক্যমাপ্তং j 
রাধাভারছ্যাতিস্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌॥ 


গৌডীয়াব্ব তিন ঠাকুর 


পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপন্বরূপকম্‌। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ 
বাঞ্চাকল্মতরুভ্যন্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। নমঃ ॥ 
বন্দে নন্দক্রজন্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষুশঃ 
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভূবনত্রয়ম্‌ ॥ 
আসগ্ভাগবতং নৌমি যন্তৈকস্ত প্রসাদতঃ। 
আজ্ঞাতানপি জানাতি সর্বঃ সবাগমানপি ॥ 
অংহঃ সংহর্দখিলং সকৃছ্দয়াদেব সকললোকস্য ৷ 
তরনিরিব তিমিরজলধিং, জয়তি জগন্সঙ্গলং হরের্নাম ॥ 
কৃতনরাকারভবমুখবিবুধসেবিত ! 
ছ্যতিনুধাসার ! পুরুকরুণ! কমপি ক্ষিতৌ ৷ 
প্রকটয়ন্‌ প্রেমভরমধিকৃতসনাতনং 
মদনগোপাল ! নিজসদনমনূরক্ষ মাম্‌ ॥ 
নবঝানলাবগ্যভবৈঃ ক্ষিতৌ। আরা" | 
বূপান্গুরাগান্থুনিধিপ্রকাশৈঃ। 
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্বন্‌ 
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্ত ॥ 
শাজাহ্ব্যা মুতিমান্‌ প্রেমপুঞ্তো 
দীনানাথান্‌ দর্শয়ন্‌ স্বং প্রসীদন্‌। 
পুষ্ণন্‌ দেবালভ্যফেলাস্থধাভি- 
গৌঁগীনাথঃ গীনবক্ষা! .গতির্নঃ ॥ 


হি: সপ 


শ্ীপ্রীল কঞ্চরাস ক 
গ্রন্থের প্রারন্তে স্বীর বু ন্‌ 
শীপ্রীরাধাগোবিন্দ ও আ্রীরাধাগো নাপীনাথের বন্দন! করিয়া হলখিঘাছেন।- 





জয়তাং স্থুরতৌ পদঙ্গোমন মন্দমতেগঁতা ৷ 
মৎসবন্বপদান্ডোজৌ রাধ।মদনমোহনৌ ॥ 
দীব্যদবুন্দারণ্যকল্পদ্রমাবঃ, শ্রীনদ্রত্রাগারসিংহাসনস্থো। 
শ্রীপ্রীর ধা-গ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেঙ্গালীভিঃ সেবামানৌ অরাছি ৷ 


জীমান্‌ বাসরনীরন্তী বংশীব্টতটস্থিতঃ | 








পঙ্গু ও মন্দমতি আমার একমাত্র গতি বে ফ্যাল স্বরূপ, বাহাদের শ্রীচরণ- 
কমলই আমার যথাসবস্ব, সেই (সুরতৌ) পরমকুপালু ও (স্থরতৌ ) 
পরম্পরানুরক্ত শীত্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন ৷ 
পরমশোভাময় শরীবৃন্দাবনে কল্পতরুর তলে রত্রমন্দির-মধ্যস্থ রত্ব- 
সিংহাসনের উপরে অবস্থিত এবং প্রিয়স্থীগণের দ্বারা সেবিত শ্রীপ্রীরাধা ও 
প্রীগোবিনদদেবকে আমি শন হি করি। 





১1 চৈচ অ ১।:৫--১৭,১৯ টিভি (রথ) ১৪২ প্রগৌরান্দ। 
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যিনি বেণুধ্বনিদ্বার৷। গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি বংশীবটের 
মূলদেশে অবস্থিত, বিনি রাসরস-প্রবর্তক ও প্রেমরস-রসিক, সেই 
শ্রীতীগোগীনাথ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন । 
শীরূপাগ্রজ গ্রীন সনাতনগোশ্বামিপাদের SAG পাল । 
ইনি কামবীজ-কামগায়ত্রীদ্ার। শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য উপাসিত সাক্ষাৎ মন্মথ- 
মন্যথ ।* অগ্রারুত মদনমোহনের ভজনের আরম্তাভাসেই জাবের অন্য 
কাম ও যাবতীয় হৃদ্রোগ অনায়াসে সমূলে উৎপাটিত হয়। 
কাষায়ান্ন চ ভোজনাদি-নিরমানে। বা বনে বাসতে৷ 
ব্যাখ্যানাদথব৷ মুনিব্রতভরাচ্চিত্রোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে । 
কিন্ত ক্ষীত-কলিন্দশৈলতনরা-তীরেনু বিক্রীড়তে 
গোবিনন্য পদারবিন্দভজনারন্তস্ত লেশামপি ॥২ 
রক্তবস্ত্রধারণ, ভোজনাদির নিরম-পালন, বনে বাস, শান্্রাদির 
ব্যাখ্যা, মৌনাদিত্রতৈর অথবা সুনিগণোচিত তপন্তার যথেষ্ট অন্তুশীলন 
করিয়াও হ্বদ্রোগ-কীমের ক্ষয় হয় নাঃ কিন্তু উদ্বেলিত শ্রীযমুনার 
তুটে বিহারশীল শ্রীগোবিন্দের প্রীচরণকমলের ভজন আরন্ত করিবার 
আভাসমাত্রেই প্রাকৃত কাম অনায়াসে বিনষ্ট হয়। 
্রীন্রীরাধামদনমোহনের বন্দনাত্মকগ্লোকে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ 
'দৈন্তবশতঃ নিজেকে পন্ধু (গতিহীন) বলির! পরিচয় দিয়াছেন । রাগাত্মিক- 
গণের অপ্রারুত গ্রগতিশীলতার নিকট প্রাকৃত বিছ্যুদ্গতি তিরস্কৃত হ্য়। 
তিনি রাগাত্মিক গুরুবর্গের (ত্রীত্রীনবপ-সনাতন-রঘুনাথাদির ) স্থতীত্র। 
গতির অনুধাবন করিতে পারিতেছেন ন| বলিয়া যে আতিষ্লক দৈন্ত 














১। যান্গারনথো যঃ মমষ্টিকামন্তপ্তাপি মনে| মথ,[তীতি ২ সঃ শগক্মোহনমাপ কন্দ্পং 


মোহয়িতুমায়ান্তং স্্রীভাবং প্রাপয্য তথ! মোহয়ামান যথ! সোহপি কৃষণসৌন্দধং দুই! কলপশর- 


সীড়িতে| মুমো(হত্য্ঘ৮শ্রীমীরার্থদশশিনী ভ1১০1৩২২ 3 ২।ও.পছাবলী ১১ সংখা 


মাধুরী | প্রস্তাবনা e 
প্রকাশ করিয়াছেন, শরীসরস্বতা দেবা তাহ! সহ করিতে না পারিয়া সেই 
'পনুঃ-শব্দের অন্য অর্থ প্রকাশ করিলে 
পাদের চিত্তভূঙ্গ শ্রীশ্রীসন্াতনের 

প্রীচরণকমলমধুপানে এতটা নিবিষ্ট যে, 
অনন্র গমন করিতে অসমর্থ ইহাই 









তিনি পুনরায় দৈল্যভরে আপনাকে ‘মন্দমতি বলিয়া 


করিয়াছেন। এ জগতে যাহ 7 { 
বুদ্ধিমান্‌ ব| মনীষী বলিয়া পরিচিত। শ্রীত্রন্বরপ-রূপ-রঘ্নাথান্্রগবর 
প্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের চিত্ত ক্মজ্ঞানাদিতে রুচিযুক্ত নহে, ইহাই 
তাহার “মন্দমতিত্ন’। অন্তাভিলাধিতারহিত জ্ঞানক্মাদির দ্বারা 
অনাবৃত শ্ৰীকৃষ্ণান্ুকুল্য-পরাকাষ্টাময় রাগা ত্মিক ভক্তিযোগে তিনি আবি । 
গোৌড়ীরগণের চিত্তভ়ঙ্গ শ্রীত্রীরাধামদনমোহনের জীচরণ্কমলে আবেশময়ী 
ভক্তির দ্বারা সর্বদা নিবিষ্ট । 





শ্রীচরিতামূতের অন্যত্র শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ প্র্রনিইটানন্দ- 

প্রভুর কুপা বণন করিতে করিতে উল্নাসভরে লিখিয়াছেন,_ 
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীযদনগোপাল 
রাসবিলাসী সাক্ষাত ব্রজেন্্রকুমার ৷ 
প্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস ! 
মন্মথ-মন্মথবূপে যাহার প্রকাশ ॥ 
তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্থয়মানমুখানূজঃ। 
পীতান্বরধরঃ শ্রী সাক্ষান্সন্সথমন্মথঃ |) 





১] চৈ চ আ ০২১২-২১৪। 
ক্ষ ভা ১০1৩২২% 


€ 


গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাকুর [ প্রথম- 


স্বমাধূর্ষে লোকের মন করে আকর্ষণ। 

দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥ 

নিত্যানন্দ-্দয়া মোরে তারে দেখাইল । 

শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি’ দিল ॥ ১ 

শ্ীরাসস্থলী হইতে শ্রীকুষ্ণ অন্তহিত হইলে বিরহবিধুরা গোপাক্না- 

গণের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যখন শ্রী দেখিলেন--তাহার 
বিরহাগ্রিতে ব্রজরামাগণ প্রায় গতপ্রাণা হইয়াছেন ; তখন তিনি সহাস্ত- 
বদন, পীতবসনধারী, বনমালাবিভূমিত সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে ব্রজগোগী- 
গণের মধ্যে আবির্ভূতি হইলেন। এইস্থানে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ’- 
শব্দটির ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে ক্রমসনর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 
চত্বৃযুহের অন্তত প্রদ্য্রদেবই হইলেন _অপ্রাকৃত মন্মথ বা মদন | 
দ্বারকার চতুবৃঠহের অন্তর্গত প্র) অন্তাহা ধামন্থ চতুবু যহসমূহের মুল) 
এজন্ত দ্বারকান্থ প্রদ্যুন্নই মূল অপ্রাক্কৃত মদন । স্বয়ংরাপ প্রীব্রজেন্দ্রনন্দন উক্ত 
পরহাররূপ মন্মথের মূলাশ্রর । যেরূপ শ্রুতিতে দৃষ্টি-শক্তির মূলাশ্ররকে 
বা পরব্রগ্গাকে চক্ষুর চক্ষু! বলা হইয়াছে, সেই ভাবেই পরতন্ব শরীক্বক্চকে 
মন্মথের মন্মথ বলা হইয়াছে। প্রদ্যুন্লের শক্তির প্রতিবিদ্বিত কণামাত্রের 
আবেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত কামদেব এই প্রাকৃত জগতকে মুগ্ধ করিতে 
সমর্থ হয়। কিন্তু অপ্রাক্ৃত ধামের ব্রিসীমানায় প্রাকৃত মদনের শক্তি 
কার্যকরী হওয়া! দূরে থাকুক, প্রবেশই করিতে পারে না । এন্থানে 
সাক্ষাৎ'-শব্দে স্বয়ং অপ্রাক্কত কামদেব ছারকার চতুবৃণহাত্তর্গত 
পহ্যয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে; প্রাকৃত কামদেবকে উদ্দেশ করা হয় 
নাই। প্রাকৃত কামদেব সাক্ষা্রপ নহেন। তিনি অপ্রারৃত পন্যের 





১ চৈ 5 আ। ০২১৩, ২১৬ । ২। “সাক্ষান্মন্মথাঃ--নানাচতুৰ ঢহস্থাঃ প্রদযয়াস্তেমাং 
মন্মধঃ (বৃ ৪18১৮) ‘চক্ষ্ষশ্চগ্ুঃ’ ইতিবন্মন্মথত্ব প্ৰকাশক ইত্যর্থ১”_্রীক্রমসন্দভ 
(১০)৩২]২ ), শ্রম পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫২ শ্রীঃ। 
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মাধুরী ] প্রস্ঞাননা থ 


শক্ত্যংশের প্রতিবিদ্িত কণার আবেশ-প্রাপ্ত অসাক্ষাদ্রূপ । ন্মথ- 
মন্মথ’-শব্দে অপ্রাকৃত প্র্ারূপ মন্মথগণের'ও কারী লীলাপুরুষোত্তম 


= 


শ্রীমদনমোহন-_ইহাই সুচিত ke এই আ্রীরাধামদনমোহনই 


KC 
সি 


গৌডীরগণের আদি-শ্রীগুরুপাদপহ্ন সঙব্ধজ্ঞানপ্রদাতা পরছুখ্ঃদুঃখী 
প্ীপ্রীপনাতনগোস্বামিপাদের হাদরদেবতা এব কামবীজ-ও কামগায়লীর 
দ্বারা উপাসিত শ্রীকবন্। 


শ্রীআানন্দবৃন্দাবনচম্পূ-গ্রন্ছের মন্্লাচরণে শরীকবিকর্ণপূর-গোস্বামিপাদ 
শীবন্াবনের অধিদেবতা পপুতনাঘা তন শ্রীরবঞ্চে'র শ্রীচরণকমলের মাধুরী 
বৰ্ণন করিয়াছেন । ক্তবৃন্দের শদ্ধাই সেই শ্রীচরণারবিন্দের মধু, 

র কেশরজাল ও জানুদ্বয়ই সেই 
ই চরণকমল তাহার সম্বাহনাদি 
সেবায় নিযুক্ত করিবার জগ্ত ভন্তগণকে রক্ষা করুন, এই বলিয়া 
মহাকবি আশীব 


নখাবলীর প্রভাপুঞ্জই € 
চরণকমলের নালস্বরূপ। আকুষ্ের 


= 
UT 
৮) 
টম ২ 


বাদ করিয়াছেন, 


শরীশ্রীল রঘুনাথদাপ-গোন্বামিপাদ গাহিয়াছেন,_- 
বনভুবি রবিকন্তা-ম্বঙ্ছকঙ্ছালিপালি- 
ধ্বনিযুত-বরতীর্থ-দ্বাদশাদিত্যকুঞ্জে ৷ 
সকনকমণিবেদী-মধ্যমধ্যাধিরূঢঃ 
রতি যদনপূর্বঃ কোহপি গোপাল এবই ॥ ২ 
১ আমান াবৃন্দাবনচস্পু ১ম তি ২য় কোক, আমৎ পুরীদাসগোস্বানিপাদ- 


নং, ১৯২২ হর ২1 আরত্রীস্তবাবলী-গ্রন্থে অত্রীযষদনগোপাল-ভ্তোত্রে ১ শ্লোক; 
আমত পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ হরীঃ। 


ন 


গৌডাীয়াব্র তিন ঠাকুব্ব [ প্ৰথম- 


 শ্রীবন্দাবনস্থলীতে কৃর্যনন্দিনী যমুনার নির্মল তীরে ভ্রমরপংক্তির 
মধুর গুপ্রনময় শ্রেষ্ট পুণ)ভূমি দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জে মণিখচিত জুবরবেদীর 
মধ্যে সমারঢ় শ্রীমদনগোপাল শোভিত রহিরাছেন। 
শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবতিপাদও প্রীমদনগোপালের শ্রীচরণ বন্দনা 
করিয়া বলিয়াছেন, 
রুতনরাকার তবমুখবিবুধসেবিত ! 
ছ্যৃতিস্বধাসার পুরুকরুণ কমপি ক্ষিতৌ ৷ 
প্রকটয়ন্‌ প্রেমভরমধিকৃতসনীতনং 
মদনগোপাল ! নিজসদনমন্থুরক্ষ মাথ্‌ ৷? 
হে মদনগোপাল ! নরাকৃতি পরক্রঙ্গ! মহাদেবপ্রমুখ দেবগণ- 
সেবিত'! কান্তিমূধাসার ! মহাকরুণাময় ! শ্রীত্রীসনাতন-গোস্বামি- 
পাদ তোমার যে:প্রেমের দ্বার! বশীভূত, তুমি সেই অনির্বচনীয় প্রেষ- 
প্রাচ্য আমার প্রতি প্রকাশ করিয়া তোমার নিকটে সর্বক্ষণ রক্ষা কর | 
পরমশোভাময় শ্রাবৃন্টাবনের বনসমূহ কল্পবৃক্ষে শোভিত । কল্পতরুর 
নিকট যে ফল প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া! যার। কিন্তু শ্রীল 
সনাতন-গোস্বামিপাদ উক্ত কল্পতরুকে বাগাতীতফলপ্রদ বলিয়া বর্ণন 
করিরাছেন। এই কন্পতু প্রার্থনার অতীত মহাফল দান করিতে সমর্থ। 
সেই কল্পবৃক্ষের তলে শরীগ্রীরাধাগোবিন্দের যোগগীঠ অর্থাৎ সপরিকর 
শীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনাসন বিরাজমান । শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি- 
পাদ উক্ত শ্রীধোগপীঠে অধিষ্ঠিত গ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুরী বর্মন করিয়া 
লিখিয়াছেন,__ 
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে। 
রত্বমণ্ডপ, তাহে রত্রসিংহাগনে ॥২ - 


১! ীত্তৰাযৃতলহরীতে শী্রনদনগোপালদেবাষ্টকে ৭ম শ্লোক হ। চৈ চ আ| ৫:২২৬। 





যাধুরী ] প্রস্তাবনা ৯ 


জ্ীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
মাধুর্য ্রকাশি? করেন জগৎ মোহন ॥ 
বাম-পার্শে শ্রীরাধিকা সীগণ-সঙ্জে । 
রাসাদিক লীলা এভু করে কত রঙ্গে ॥ 
বার ধ্যান নিজ-লোকে করে পল্মাসন | 
অষ্টাদশাক্ষর-মন্তে করে উপাসন ॥ 
চৌদ্দভুবনে বার সবে করে ধ্যান । 
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে বার ল'লগুণগান ৷ 





: সাচিবিষ্তী- ৃষ্টিং 


£ কেশিতীথোপক্ে 






মা প্রেক্ষিষ্টান্তব যদি সখে ! বনধুসঙ্েহপ্তি রঙ্গ: ॥ = 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রস্ত ইথে নাহি আন । 
যেবা অজ্ঞে করে তারে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥ 
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । 
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ৷ * 
ন] বলিয়াছেন, "“তদুহোবাচ আধ 


রাধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে 


সবনং চরতো মে ধ্যায়তঃ স্ততঃ 
পুরুষঃ পুরস্তাদাবিবভূব ॥ ততঃ প্রণতো ময়াহনুকুলেন হৃদ মহামষ্টারশাশং 
স্বরূপং সৃষ্টয়ে দ্ধী অন্তহিতঃ1৮ ২ 


* ভ রসি, পুবকিভাগ, সাধনভন্তিলহরী ২৩৯ শ্লোক হ 
১। চৈ চ আ হা২১৯-_-২২৬% ২। গোপালতাপনী-ক্ৰ অতি, প্রবিভাগ ২৭, ২৮ মন্ত, 
বহরমপুর-সং, ১৩২৪ বঙ্গাদ। 


শ্রীগোপালতাপনী-হ্রুতিতে শ্রব্রঙ্গ 
প্র 





UD গৌড়ীয়ান্র তিন কুন [ প্রথম- 


নি 


-আমি শরীরের অবিরাম ধ্যান ও শ্ততিদ্বারা তাহার আরাধনা 
করায় পরাধকালান্তে সেই গোপবেশ-পুরুষোত্তম যোগনিদ্রা হইতে 
উত্থিত হইয়া আমার সম্মুখে সেই রূপেই প্রকটিত হইলেন । ইহার পর 
আমি অনুরক্ত হৃদয়ে তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমার প্রতি কৃপা 
করিয়া স্ুষ্টিকার্য নিবাহার্থ সদয় হৃদয়ের দ্বার আমাকে তাহার শ্বর্পভূত 
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ প্রদান করিয়! অন্তহিত হইলেন । পরে আমি তাহার 
আজ্ঞান্গবতী হইয়া জগৎ সুষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই গোপবেশধর 
পুণরায় আমার সমীপে আবিভূতি হইলেন ৷ ১ 

শ্রীগোপালতাপনী-্রুতিূত এই ব্রঙ্গোক্তি হইতে জানা যায়, 

শীবৃন্দাবনগ্ছ যোগপীঠে ্ীব্গারও প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য হয় না। 
তিনি নিজলোকে থাকিয়াই প্রীগোবিন্দের ধ্যান ও অষ্টাদশাক্ষর-মন্্ে 
তাহার উপাসনা করেন। চতুর্দশভুবনবাসী ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব লোকে 
থাকিয়া শ্রীগোবিনের ধ্যান করেন। বৈকুষ্ঠাদিপুরে সেই সকল 
পুরাধিপতি শ্রীনারার়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্তনসন্থেও শ্রীগোবিন্দের 
লীলাগুণাদির কীর্তন হয়। ইহার দারা শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদি- 
মাহাত্ব্য অপেক্ষাও আগোবিন্দের লীলাগুণাদির অধিক মাহাত্ম্য 
জ্ঞাপিত হইয়াছে । 


EC) 


শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাহার প্রাণকোটিসর্বস্ব প্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের 
শ্রীবূপমাধুরীর বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন২,হে সখে! জ্রী-পুত্রার্দি 
জাগতিক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ করিবার যদি তোমার 
অভিলাষ থাকে, তাহ! হইলে ভুমি এখান হইতে গিয়া কেশীঘাটের 





১। আ্ীজীবগ্রোস্বামিপাদ-কৃত প্রস্বধবোবিনী-টাকা। দষ্টব্য, শ্রীমৎ পুরীদাস- 
গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ বৃ: ২।ভ রসি, পূর্ববিভাগ, সাধনভক্তিলহরী ২৩৯ 
শ্লোক, আীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং | 





মধ ] প্রস্তীবন। ১১ 


নিকটে অধিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ-্রীনূতিকে দর্শন করিও না। সেই 
প্রগোবিন্দের রক্ভিমাধরে বংশা, বিশাল নয়নে বন্িম দৃষ্টি, বদনে মুদুমন্দ 


হাত) তন্তে ভ্রিভলভাঙ্গমা, মন্ডকে মযূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। 
তাৎপর্য এই যে, ভুবনুন্দরবর, তরিজগন্মানসাকর্ষী শ্রাগোবিনদ-পরীমূর্তির 


মাধুরী একবার দর্শন করিল দেহ-গেহ-প দিনা অনায়াসে সমূলে 
নিমগ্ন 





শ্রীল কবিরাজ-গোহ্বামিপাদ তাহার শ্রীগোবি 


চরণে শ্রীরাধাসহিত শ্রুগোবিন্দের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন, 





পরম কষ: স্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
নাদিরাদির্গোবিন্দঃ সবকারপকারণম্‌ ১২ 
সঙ্জিদানন্দ-বিএহ গোবিন্দ-কৃষ্ণই পরমেশ্বর।  তিনি_ অনাদি” 


বরং 


শু 
Ef 
অ 
€ 


স্‌ 
এই শ্রীগোবিন্দই _ 


সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ । 
লোকপিতামহ জগদ্গুরু ব্রহ্মা সেই শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিয়া, 
বলিয়াছেন, 





১। এ্রাীগোবিন্দলীলামুত, ১ম সর্গ, ১ম ক্লক, বহরনপুর-সং, ১৩০৮ বঙ্গ ॥ 
২। শ্ৰীব্হক্মসংহিতা, ১ম ৰ ভগৌড়ীয়মঠ (২য় সং), ৪৪২ গোরা, 
এল ভ'ক্তবিনোদঠাকুর-কৃত বঙ্গাসুবদে 


১২ 5গীভীক্লান্ম তিন ট্রাক | গ্রথদ- 
চিন্তামণিগ্রকরসম্নন্গ ক্রক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সরভীর ভিপালয়ন্তমূ। 
লক্গীসহত্রশতসঙ্গমসেব্যমানং, গে বিন্বমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১ 
লক্ষ-লক্ষ কল্মবুক্ষে আবৃত ও চিন্তামণি-নিকর-গঠিত গুহসমূহে সুরভি 

অর্থাৎ কামধেন্থঈগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতপহকজ-লগ্দীগণ- 

কতৃ'ক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আনিগুকষ গোবিন্দকে 
আমি ভজনা করি। 
আলোলচশ্রক-লসদ্বনমালাবংশী- 
রত্তাঙ্গদং প্রণরকেলিকলাবিলাসঘ্‌। 
গ্রামঃ ত্রিভঙ্গলপিতং নিয়মপ্রকাশং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২ 
দোলায়িত চত্্রক-শোভিত বনমালা খাহার গলদেশে, বংশী ও 
সাদ যাহার করছয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসদুক্ত যিনি, ললিত- 
ত্ৰিভঙ্গ খ্রামনুন্দর-রূপই যাহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গো বিন্দকে 
আমি ভজন! করি। 
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভা বিতা ভি- 
স্তাভি্য এব নিজরপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যথিলাত্মভূতো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥০ 
আনন্দ-চিন্ময়রস-কতৃ'ক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদপের অনুরূপ, 
চুংষ্টি-কলাযুক্ত৷ হাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তংকায়ব্যুহরূপা সধী- 
ব্গে সহিত যে অধিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস 
করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি। 





১! শ্ৰীবঙ্গসংহিতা, ২৯ শ্লোক, শ্ীগৌড়ীরমঠ (২য় সং), ৪৪২ গৌরান্দ, 


শীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বঙ্গান্ববাদ ; ২। বর, ৩১ শ্লোক; ৩। এ, ৩৭ শ্লোক। 


মাধুরী | প্রস্তাবন। ১৬ 


প্রেমাঞ্জনচ্ছরিতভভ্ভিবিলোচনেন, সন্তুঃ সদৈব হৃদয়েষ বিলোকয়ন্তি । 
যং গ্ঠামসুন চি গুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুকুষং তম হং ভজামি 1» 


চক্ষুবিশিষ্ট সাধ্গণ যে অনিন্ত্গুণবিশিষ্ট 


ক্তি 
শ্রামঙুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আিপুরুন গোবিন্দকে 





টি অপ্রাকৃত 
বটবৃক্ষরাজ অধিষ্ঠিত আছেন । শরৎকালের রজ্নাতে লালাপুরুধোত্তম 
রসিকশেখর শ্রীরু্জ উক্ত বংশীবটের মুলে অবস্থিত হইরা অপ্রাক্কৃত 


গোপবনিতাগণকে রাসলীলায় আকর্ষণ করিবার উন্দেশ্রে বেদুধ্বনি 
করেন। সেই বংশীরব শ্রবণ করিয়া গোপললনাগণ স্বজন ও বিধি- 
ধর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিরা উন্মাদিনী হইয়া শ্রীকুক্টের সমীপে 
আগমন করেন । রদিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপশক্তি ব্রজবালাগণের 
প্রেমের গাঢ়তা-পরীক্ষালীলা প্রকট করিয়া পরে তাহাদের সহিত রাস- 
ক্রীড়া করেন। 

শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবতিগাকুর বলিয়াছেন 

শ্রীজাহব্যা মুতিমান্‌ প্রেমপুঞ্জ, দীনানাথান্‌ দশরন্‌ স্বং এসীদন্‌। 

পুঞ্চন দেবালত্যফেলাস্থধাভি-গগোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতিনঃ ॥* 

যিনি প্রীজাহনবাদেৰীর মুতিমান প্রেমরাশিস্বরূপ এবং দীন ও অনাথ- 
দিগকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহ প্রদশন করিয়া ও স্ুপ্রসন্র হইয়া দেবগণের ৪ 
অশ্ভ্য ভুত্তাবশেরকধপ অধৃতদ্বারা পোষণ করিতেছেন, সেই বিশালবঙ্ষা 
গ্রগোগীনাথই আমাদের গতি । 
আস্তে হাস্তং তত মাধ্ৰীকমন্ছিন, বংশী তাং নাদপীযৃষ সিক্ঃ ৷ 
ণদ্বাচা ভিৰ্ম য়ন ভাতি গো'পী-গো'পীন।থঃ পীনবক্ষা গতিনঃ ৷ 











১। অৱক্মদংহিতা, ৩৮ প্লোক; ২. হঈন্তধাহৃতলহরীর অন্তগত হইগোদী” 


নাথাকে ৮ম শ্লোক ; ৩! এ, ১ম শ্লোক! 


১৪ €গীড়ীক্সান্ন ভিন টীকুব্র [ প্রথম- 


যাহার শ্রাবদনে হান্ত, হস্তে মাধবীক (মধুজাত মগ্ত), তাহাতে 
বংশী এবং সেই বংশীতে ধ্বনির স্ধাসাগর, সেই সাগরের তরঙ্রদ্বার। 
যিনি ব্রজনাগরীগণকে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষা। 
শ্রগোগীনাথ আমাদের একমাত্র আশ্রয় । 


নিত্যসিদ্ধ ভগবতপার্ধদগণের অনেকেরই সদোপান্ত শীবিগ্রহের 
নাম শ্রীগোগীনাথ | শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত রেমুণার ক্ষীরচোরা- 
গোপীনাথ, প্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর-পপ্তিতের সহিত পুরীর টোটা- 
গোপীনাথ, গ্ানিত্যানন্বণক্তি শ্রীজাহুবাঠাকুরাণীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের 
শ্রীগোপীনাথ, শ্রীপরযানন্দ-গোন্বামী ও শ্রীমধু-পণ্ডিতের সহিত শ্রীবংশী- 
বটস্থিত শ্রীগোপীনাথ, খানাকুল কক্চনগরে শ্রীঅভিরাম-ঠাকুরের শ্রীগোপী- 
নাথ, তড়া-আটপু.র শ্রীপরমেশ্বরীদাস-ঠাকুরের শ্রীগোগীনাথ, অগ্রদ্বীপে 
শ্রীগোবিনদঘোষ-ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, মামগাছীতে শ্রীশাঙ্গ -মুরারি- 
ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরিসরকার-ঠাকুরের কুলদেবত! 
ও শ্রীরঘুনন্বন-ঠাকুরের পুজিত শ্রীগোগীনাথ-্রীবিগ্রহ বিভিন্ন ভন্ত- 
বাৎসল্যময়ী লীলা প্রকট করিয়। গৌঁড়ীরগণের বশীভূত হৃদয়দেবতারূপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

রীপ্ীচৈতগ্চচরিতানূতের উপসংহারেও শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন,_ 


শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনযোহন?। 

শ্রীরাধাসহ ‘প্রগোবিন্দ-চরণ? ॥ 
শ্রীরাধাসহ শ্রীল 'শ্রীগোগীনাথ:। 

এই তিন ঠাকুর হয় “গোঁড়ীয়ার নাথ? ॥১ 





১| চৈ চ অ২০1১৪২) ১৪৩। 
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এইসকল উক্তি হইতে জানা যায়, গ্রীদায-বন্দাবনের অধিদেব 
উন্রীরাধামদনমোহন, শ্রী্রীরাধাগোবিন্দ ও ্র্টীরাধাগোগীনাথ গৌডীয়- 
গণের নিত্যারাধ্য ঠাকুর। গৌড়ীরগণের মূলমহাজন এরীপন্বরপ- 
দামোদরের মিত্রবর শ্রীল সনাতনগোস্থামিপাদের প্রাণধন শ্্রীহ্ীল 
রাধামদনমোহন, শ্রীত্রীল রূপগোস্থামিপাদের প্রাণধন এ্রন্রীবাধাগোবিন্দ 
ও শ্রীন্রীগৌরশক্তি শ্রীগ্রীল গদাধরপপ্ডিত-গোস্বামিপাদের এ 
প্রীপরমানন্দ-গোম্বামিপাদের হৃদয়ধন শ্রীত্রীরাধাগোগীনাথই 
গোৌডীয়-সম্প্রদায়ের তিন ঠাকুর! কথিত হয়, ভগবান শ্রীকুষ্ণের প্রপৌত্র 
রী শ্ীশাপ্ডিল্য খধির সহায়তায় ও অনুগ্রহে শ্রীদনগোপাল, 
গোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ--এই তিন আরবি গ্রহকে এবং শ্রীবুন্দাদেবী 

4 শ্রীধাম-বুন্দাবনে স্থাপন করিযাছিলেন।১ 
তাহার! কালক্রমে শ্রীধবামের সহিত 
চৈতন্যদেবের শক্ভিসঞ্চার ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ইরসনাতনগোস্বামি- 





শির 3 
গুপ্ত হইয়া পড়েন। পরে অরুষ্ণ 








পাদ মহাবন (মতান্তরে শ্রীমথুর! ) হইতে শ্রীমন্মদনগোপালকে, শ্রীরূপ- 
গোষ্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনের গোমাটিলার সন্নিকটস্থ যোগপীঠ 'মতান্তরে 
শ্রীগোবিন্বকগু) হইতে শ্রগোবিন্দদেবকে ও শ্রীপরমানন্দগোস্বামিপা 
বংশীবটের নিকটস্থ যমূনাতট ( যোগপীঠ ) হইতে শ্রীগোগীনাথ-শ্রীবিগ্রহকে 
আবিষ্কার করেন। 

গৌডীয়ার এই তিন ঠাকুর কখনও রা পরিত্যাগ করিয়া এক 
পদ অন্যত্র নী 


k অপ্রকটের পর ক্ষ 





৯: 


> “ৰজ সু তংসহায়ে ন রা গ্রহাহ। গোবিন্দ-গোপগোণীনাং লীলাস্থনানাকু- 
ভ্রমাং॥ বিজ্ঞাথাইধয়াস্থাপা গ্রামানাবানযন্ধহন্‌ ৷ কুগকৃপাদিপূর্ভেন শিবাদিস্থাপনেন চ ॥ 
গোবিন্দ-হরিদেবাদি-স্বরূপারোপশেন চ। কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ |" স্কন্দ- 
পুরাণ, বিষ্ণুণণ্ডে নীডাগবতমাহা হয, ২১-৬ মোক ও বন্গবার নং, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা! 


১৬ €গীড়ীয়া তিন ট্রাকুত্র [প্রথম 


প্রকট করিয়াছেন। প্রীমদনমোহন, প্রীগোবিন্দ ও ভ্রীগোগীনাথ রাজা 
ভক্ষণ করিতে রাজস্থানে যান নাই । তাহারা গোপেন্্রনন্দন, কথন 
ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করেন না। বিদ্বদগণের অন্থভবে গৌড়ীয়ার তিন 
ঠাকুর শ্রীবৃন্বাবনেই আছেন । অদরজ্ঞানতর্ এই তিন ঠাকুরের মধ্যে 


পরম্পর কোন ভেদ নাই। আবার এই তিন ঠাকুর শরীগোপালভট- 
গোস্বামিপাদের গ্রাণধন ই্ারাধারঘণে অবস্থান করিতেছেন। গৌঁড়ীরার 


= 


তিন ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, হগোবিন্দ ও গোগীনাথ এবং শ্রীরাধারনণ 
পৃথকৃতত্ত নহেন। 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন” 
কুলাধিদেবত! যোর_মদ্দনমোহন। 
ধার সেবক_রঘুনাথ, রূপ-সনাতন ॥১ 
_ প্ীপ্রীরপ-সনীতন-রঘুনাথ__্রীপ্রীরাধামদনমোহনের নিত্যসেবক । সেই 
সুত্রেই শ্রীপ্রীরাধামদনমোহ্ন শ্রারূপ-রঘুনাথাম্গগবর শ্রীক্ষ্ণদাস কবিরাভ- 
গোস্বামিপাদের কুলাধিদেবতা ্ীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কুলই-_শ্রীকবিরাজ- 
গোস্বামীর কুল বা বংশ । 
গ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাঁদ আ্র্রীরাধামদনমোহনের যন্ত্র হইয়াই 
প্রীপ্লীচৈতন্তচরিতামূতগাথা গান করিয়াছেন, 
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখার । 
কাঠের পুত্তলি বেন কুহকে নাচায় ॥ 
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । 
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥২ 
অন্যত্র লিখিয়াছেন,_ 
সবার চরণকুপা_-গুরু “উপাব্যায়ী | 
তার বাণী__শিগ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥৩ 
উল হ। ই আএ২৯, ৭৮ ৩) প্র) অ ২০১৪৭ 
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শ্রীরাধানদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ ২ শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্য, প্রীনিতানন্দ ও শ্রীঅদ্দৈত ; প্রীগদাধর-প্রীবাসাদদিগৌরভ্তবন্দ এবং 
্রীন্বরূপ, প্রীরপ-ল্লীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-প্রীজীব্গোস্থামিপাদ-প্রমূথ গুরুবর্গের 
শ্রীচরণরুপ| নৃত্যগীতাদিকলার আচার্বরূপে শ্রীল কবিরাজগোম্বামিপাদের 
বাঁণীকে শিষ্যা করিয়া নাচাইয়াছেন। দেই বাণী হইতেই জানা যায়, 
শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ_এই তিন ঠাকুর 
গোডীয়ার প্রাণনাথ | 

শ্রীল রঘুনাথবাস-গো্বামিপ্রভুপাদ তত্রুত এই্রমদনগোপাল-স্তে 
গাহিয়াছেন,_ 


বু 
be 


সবিধ-রমিতরাধঃ সাগ্রজসিগ্ধপ- 
প্রণয়রুচিরচন্দ্রঃ কুঞ্জখেলাবিতন্তরঃ ! 
রচিতজন্চকোর-প্রেমপীযুষ-বর্ষই 
ক্ষুরতি মদনপূবঃ কোহপি গোপাল এবঃ ॥৯ 
অর্থাৎ বিনি শ্রীমতী রাধাকে নিজ-নিকটে ক্রীড়া করান, যিনি অগ্রজ 
প্রীসসীতনের সহিত বর্তমীন শ্রীরূপের প্রণর-কুমুদ প্রকাশার্থ চন্দর্বরূপ, যিনি 
কুপ্জক্রীড়ায় আলস্তশৃন্ত এবং যিনি জনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বণ 
করেন, সেই এই অনিবচনীয় মদনগোপাল স্ফুতি প্রাপ্ত হইতেছেন। 
EE শ্ীপ্রীন রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের উপরি- 
ক্ৰ সিদ্ধান্তাহুসারে শ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতনের সহিত আরূপের প্রণয়- 
১ চন্রস্বূপ এবং জনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বধণ- 
কারী স্থতরাং শ্রীমদনগোপাল কেবল স্্ধিতত্বের অধিদেব নহেন। 
তিনি একাধারে স্বস্ধিতব, অভিধেয় ও প্রয়োজনপরাকাষ্ঠার মূলাধার। 


— শি ৮ 








১। গ্রীন্তবাবলর অন্তর্গত অমদনগোপালন্তোত্রে ২১ শোক! 
২ 


দ্বিতীয়-মাপুরী 
গৌড়ীয় 


সাহিত্যে ‘গৌড়'-শব্দটির নগরী ও প্রদেশ উভয় অর্থে ই বাবহার পাওয়। 
যায়। আধীবর্ত ব| উত্তরভারত এবং ভারতবর্ষের পূর্বাংশের প্রদেশ- 
সমষ্টি ইতিহাসে ‘গৌড়’ নামে উক্ত হইয়াছে । ভারতে মুসলমান-রাজত্ব- 
প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে গ্রীষ্টার দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
পৰন্ত বঙ্দদেশের ‘গৌড়’ আখ্যা ছিল । এখন মালদহজেলার মধ্যে গম্দার 
প্রাচীন গর্ভে অক্ষা৫ ২৪০৫২ উঃ ও দ্রাখিণ ৮৮০১০” পূর্বে প্রাচীন 
গৌড় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানরূপে পরিণত হইয়। রহিয়াছে। খ্রীগীয় ১৬শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ও ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন কোন যুরোগীয় 
পরিব্রাজক এগৌড়'নগরীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়| উহার বর্ণন করিয়া 
গিয়াছেন। মুসলমান-রাজত্বকালে সেনবংশীয় রাঁজা লক্ষ্মণসেনের (১১৮৪ 
--১২০৬ খ্ৰীষ্টাব্দ ) নামানুসারে “গৌড়নগরীর অপর নাম ক্্ণীবতী” 
হইয়াছিল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী৯তে (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ) “অরিষ্টপুর" 
ও “গৌড়পুরের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত কোন 
কোন গবেষক উক্ত অরিষ্টপুর ও গৌড়পুরকে ভারতবর্ষের পূর্বাংশের 
বহিঃপ্রদেশ বলিয়াই মনে করেন। পাঁণিনি-ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার 
পূর্বেই ওঁ সকল স্থানে আর্ধসভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। দক্ষিণ- 
পশ্চিমবঙ্গের যে-ভাগে গৌড় অবস্থিত, তাহা পাঁণিনির যুগে আর্ধগণের 





১। অিষ্টগৌড়পূর্বে চ পোণিনি ৬২১০০) অরিষ্টপুরম্‌, গৌড়পুরম্‌। 


মাধরী ] গৌড়ীয় ডা 


করিতে প্রস্তুত নহেন। ? 

ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন পুথিতে "গৌডদেশকে ‘গোৌড়েশঃ- 
নামক দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সেই নট 
পত্ানদা ও বধ মানের মধ্যবর্তী ভূভাগ বলিরা নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
নবদ্বীপ, শান্তিপুর, মৌলপত্তন (হ্গলীজেলার মোল্গাই) ও কট্টক- 
পত্তন (কাটোয়া )--এই কয়েকটি স্থান উক্ত বিবরণ-অন্থসারে গৌড়- 
দেশান্তর্গত স্থান বলিয়া বিবেচিত হর। উক্ত মতে বর্তমান খুশিদাবাদ- 
জেলার সহিত নদীয়া, বধমান ও হুগলীজেলার অংশসমূহ গেডদেশ 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । ২ 

'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র-নামক একটি অর্বাচীন তন্ত্রের উক্তি অনুসারে বঙ্গদেশ 
হইতে আরন্ত করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। 
“বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে । গৌড়দেশঃ অমাধ্যাতঃ বশ" 
বিশারদঃ॥৮ উক্ত গ্রপ্থে বঙ্গদেশের পৃবাংশ অর্থাৎ পূববঙ্ধ “বঙ্গ নামে 
এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার কিয়দংশ ‘গৌড়’ নামে কথিত হইয়াছে। 
চীন-পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাউ, “কর্ণহ্বণ”-নামক ক্ষুদ্র জনপদকে 'গোড় 
বলিয়াছেন। কৌটিল্যের (অনুমানিক গ্রী্টায় তৃতীয় শতাব্দী ) অথশাস্তে 
গৌড়ের রজতের ( রৌপ্যের ) কথা পাওয়া যায়। 

্রীষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীতে গৌড়প্রদেশ গুপ্তরাজহের অন্তৰ্গত ছিল। পরে 
গ্রীষ্টায় ৬ শতাব্দীর প্রারপ্তে গৌড়গণ একট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করেন। গোঁড়ের রাজা শশাঙ্ক গ্রষটায় ৭ম শতাব্দীর প্রায় প্রথম পারে 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিয়াছিলেন। বঙ্রপ্রদেশস্ 





হ জীলীনেশ5 
3 | The Indian Historical Quarterly, June 1932, ডক্টর শরনীনেশচন্ত্র 


সরক্ার-লিখিত 0৩৩৫৭" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; ২। এ 


২০ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ দ্বিতীয়- 


a 


গৌড় ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অন্যান্য জনপদসমূহও 
গৌড় নামে বিদিত ছিল। উত্তরভারতের ত্রাহ্মণগণ ‘গোঁড়-ব্রাহ্মণ’ 
নামে খ্যাত। ইহার দ্বারাও আর্ধাবর্ত বা উত্তরভারত যে ‘গৌড়? নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় । ইহার অন্যান্য প্রমাণ সংস্কৃত 
সাহিতে]ও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশে গুড় বা 
ই্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া গুড়’-শব্দ হইতে ‘গৌড়”-শবদ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে ।১ সঙ্গীতশাস্্ে “গৌড়-রাগে”র বিশেষ প্রশংসা ঞ্রুত হয়। 
যে সকল রাগ ছয়টি স্বর হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে “যাড়ব কহে। 
সঙ্গীতাচার্য হরিনায়কের মতে গৌড় একটি ষাড়ব রাগ । যথা--গোঁড়ঃ 
কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী.....-ইত্যাগ্তাঃ ষাড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়ক-সন্মতাঃ ॥* 
মৈথিল স্ায়-গ্রন্থে 'গৌড়মতে'র কথা পাওয়া যায়। মধুস্দন-রচিত 
আলোককন্টকোদ্ধার-গ্রন্থের অনুমানখণ্ডে ও বাস্থদেবমিত্রের চিন্তামণি 
টাকার অন্নুমানথণ্ডে গৌড়মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 
শ্রীজগন্নাথবল্লত-নাটক, শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয়-নাটক,  শ্রীচৈতন্যভাগবত, 
গ্রীচৈতন্তচরিতাযৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশ বুঝাইতে 'গোঁড়-শব্দটির 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। -জ্রীমনসহাপ্রতু সন্যাসলীলা প্রকট 
করিবার কিছুকাল পরে শরণ্জীরূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
গৌড়ের নিকট গঙ্গান্তীরে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন ;_: 
গছে চলি” আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম । 
গোৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥* 





১। "গুড়ের সঙ্গে নাকি গোড়ের যোগ আছে । এই যোগ হ'ল শবশান্ত্রের । 
কিন্তু মাধুষের সঙ্গে এ-দেশের চিরধোগ | নীরস শুদ্কপথ এদেশের নয় ।”--ক্ষিতি- 
ফোহনসেন-চিত ‘বাংলার সাধনা পুস্তকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাক্য-উদ্বাতি, 
১৯ পৃঃ, বিশ্বভারভী-সং ১৩৪২ বঙ্গীদ ॥ ২1 শ্ীভক্তিরত্রাকর 1২৭৭৭-৭৮ ধৃত বাক্য; 
৩। চৈ চ ম ১১৬৬ 








মাধুরী] গীড়ীয়্। রর 


হোসেনশা হ-বাদসাহকে শী চৈতন্যচরিতাদুতে ‘গোঁড়াধ্যক্ষ', "গড়ের 
শ্রভৃতি আখ্যাদ্ধারা নির্দেশ করা হইয়াছে । অন্যত্র 
তথ! গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশা 
এই স্থানে 'গৌঁড়-শব্দে প্রাচীন গৌড়নগর নিদিষ্ট হইয়াছে, আবার 
অন্তত্র 'গৌঁড়-শব্দে সমগ্র বন্গদেশ লক্ষিত হইয়াছে; যথা 
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥২ 


= + র্‌ 





গৌডের শরীরাকেলিগ্রাযে 
ভীটৈতন্যদেব ও সমীরপননাতনের মিলনপীঠ 


২ ই, যম ১১২৩ ছ! এ, ন ১৯৩৯, ন 





১। চৈ চ ম ২০৩; 


২২ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্ [ দ্বিতীয়- 


গোৌড়ন্ক্তে আজ্ঞা দিল হিদায়ের দিনে 1১ 
প্রত্যৰ আসিবে রথযাত্রা দরশনে ।২ 
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।* 
আর যত ভক্তগণ গৌড়-দেশ-বাসী। 
প্রত্যব্ডে প্রভরে দেখে নীলাচলে আসি; ॥* 


গৌড়দেশে পূর্ব শৈলে করিল উদয় ।5 


৯১ 


নিত্যানন্দে আজ্ঞা টি _ যাই শৌড়দেশে I> 


A Ne সন্যাসী ‘ভাবুক’ ৷ 
কেশবভারতী-শিষ্ লোক-্প্রতারক ॥; 

এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা ৷ 
গৌড়ে আসি’ অন্ুপমের গঙ্গাপরাপ্তি হৈলা ॥» 


গোৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল 1৯ 


“ n 


তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব গৌড়দেশ 1 


সকল বৈষ্ণব যবে ডে গেলা 1১১ 





১। টৈ ভম ১১৩৫; ২।৷ এ, ম ১1১৩৬ ৩। এ, ম ১1১৪৭ 
৫ |, আ ১/৮৬% ৬] এ, ম ১৫1৪২ 5 91 এ, ম ১৭1১১৬ ১ 
অ২1১৭% ১০] খঁ,অ ২২০; ১১। 3, অ 8১১৩ 


; 81 এ, আ ১০1১২৮ ; 
৮। এ, অ ১৩৭১ ৯ এ, 





মাধুরী ] ' গৌড়ীয় ২৩ 





হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ । 
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিল! গমন 1১ 
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ।* 

গৌড় ও গৌড়দেশ-শব শ্রীচৈতগ্তচরিতানৃতাপগ্রশ্থের আরও বহুস্থানে 
উল্লিখিত রহিয়াছে। 

“গোৌড়’শব্দ হইতে ‘গোড়ায়’ প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। গীচৈতগচরিতামৃতে নিয়লিবিত স্থান গুলিতে ‘গৌড়ীয়।'-শব্দটির 
উল্লেখ আছে, যথা-আদি ১৷১৯, মধ্য ১২১২৭) ১৮১৬৬, ১৭২, ১৭৫, 
২০1৮৪) ২৫১৯৯, অন্ত ১৪৫৮,৬!২৪২১ ১০!৪৬,৪৮, ১৩৩৫, ৭৫,২০!১৪৩ 

ভ্রীচৈতন্তচরিতানৃতের স্থানে স্থানে 'গোঁড়ীয়-সম্রদার" ও ‘গৌড়ভক্ত! 
ভূতি শব্দ দৃষ্ট হয়। 
২5 


প্রীচৈতভাগবতেও ‘গোৌড়াশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যার” 
বিপ্ৰ রাজা গৌড় হইবেক হেন আছে ।5 
নর 
কেহ বোলে, বিপ্র রাজ! হইবেক গৌড়ে ।* 
টু iy i 
শেষখণ্ডে__সন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি। 
নিত্যানন্-স্থানে সমপিয়া গৌড-ক্ষিতি !: 
শ্রীটচতন্তচন্দ্রোদয়-নাটকেও “গৌডাশব্দের উল্লেখ পাওয়া যার” 
নভ্রীচৈ:। মুকুন্দ ! ময়ি দক্ষিণন্তাং দিশি গতে সৃতি শরীপাদ-নিত্যা- 
নন্দেন ক্ষ গতম্‌ ? 
মুকু। গৌড়ে। « ৮ 


> . 


= = 





১! টৈচ অড1১৫৭ ২। ই, অ ১২৬৫ ৩ চৈ ভা আ. ২১১ ৪1 এআ 


১২/২৬৯; ৪ 1 এ, আ১।৯১ 


২৪ €গীড়ীয়াব্র ভিন হা [ দ্বিতীয়- 


সার্বভৌমঃ। = * তদনুমীয়তে গোঁড়ীয়া এট বতে ভগবতঃ শ্রীরুফ- 
চৈতন্তন্ত প্রিয়-পার্ধদ121৮১ 

শ্রীশ্ীগন্নাথবললত-নাটকে_- 

মেনে গুর্জরভূপতির্রদিবারণ্যং নিজং পত্তনং 
বাতব্যগ্র-পয়োধি-পোতগমিব স্বং বেদ গোড়েশ্বরঃ ॥২ 
শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-কৃত শ্ীসঙ্গীতমাধ্ব-নাটকে"* শ্রীল নরে!ভম- 
ঠাকুরমহাশয়ের পূর্বাশ্রমের পিতৃব্যভ্রাতা ও শিষ্য ধনাঢ্য শ্রীসত্তোষদ ভ- 
মহাশয়কে “গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
শ্রীসঙ্গীতমাধব-নাটকেঃ গৌঁড়দেশস্থ সপ্তগ্রামের অধিপতি ঞ্গো [বধনিশ 
দাসকে প্রসিদ্ধ দাতা বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে = 
“গৌড়ে গোবর্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ” 

অর্থাৎ গৌঁড়দেশে গোবধ'নই একমাত্র বদান্তপুরুষ, আর শ্রীথণ্ডে 
ভ্রীদামোদরই অদ্বিতীয় কবি। 

শীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায় 

শ্শৌড়মণ্ডল-ভূমি,... খেবা জানে চিন্তামণি, 
তার হয় মে বাস। 

__বাক/টি এখনও গৌড়দেশবাসীর ও সমগ্র গৌঁডীরবৈঞবগণের করে 
বষ্কত হইয়া থাকে। পরবতিকালের 'ভ্রীভভিরত্রাকর+, 'গ্রীনরোত্তম- 
বিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থে ‘গোৌড়’-শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এক কালে গোৌড়দেশের নামে সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতী-তীরহ 
দেশ (কুরুক্ষেত্র ), কান্যকুজ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল-প্রদেশ পরিচিত 


১! শ্রীচৈতন্তচন্তোদয়-নাটক, ৮ম অঙ্ক) ২। শ্রীতীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ১1৫, আম 
পুরীদানগোস্বামিপাদ-্সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ; ৩। 





"গৌড়াধিরাজ-মহামাত ভিতর তত 
সত্তমতনুজঃ আীমন্তোষদত্ঃ"_-এভক্তিরত্রাকর, ১৪৭২-বৃত সঙ্গীতমাধব-নাটকবাকয ১ 
&। শ্ীভক্কিরত্বাকর, ১/২৪০-সংখ্যাধুত সঙ্গীতমাধব-নাটকবাকা। 


মাধুরী ] গৌড়ীয়! নর 


হইত ; গৌড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্ত নামাঙ্কিত ছিল । গৌড়ের 
8 রাজারা “পঞ্চগৌড়েখবর'_-এই গৌরবাহ্ুক উপাধি ধারণ করিয়! 
সার্বভৌম-সমাটের সম্মানের দাবী করিতেন ।১ দি ও উত্তর-ভারতের 
গৌঁড্রাঙ্গণ-সশ্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তাহার! বংশৃ-পরম্পরায় শুনিয়! 
আসিতেছেন--তাহাদের আদিপুরুষ গৌড় হইতে মহারাজ জনমেজরের 
সর্গবজ্ঞোপলক্ষে আমন্ত্রিত 
করেন।২ উক্ত পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবতা গৌড়রাজ্য 
সকলের নিকট পরিচিত । দে এই গৌড়রাজ্যই প্রসিদ্ধ, অপর 
গৌড়ের উল্লেখ নাই ।* বর্তমান মালদহসহর হইতে বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও মুসলমানযুগের রাজধানী গৌড় পাচ ক্রোশ দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত। 
গৌঁড়ের শেষ সীমানা ইংরাজবাজার (মালদহসহর ) হইতে প্রায় সাত 
ক্রোশ হইবে। রাজধানী গৌড়ের সমৃদ্ধি হইতে সমগ্রদেশ ‘গৌড় 
নামে আখ্যাত হইয়াছিল । পাণিনিসত্র হইতে আরম্ভ করিয়া! প্রাচীন 
বঙ্গীয় কবিগণ ভারতচন্্র, মাইকেল-মধুস্ছদন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পযন্ত 
বাংলাদেশকে বুঝ|ইতে ‘গৌড়'-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন |» 

্রীপ্রীসনাতন, প্রীরপ ও আ্রীবলভ--এই তিন ভ্রাতা গৌঁড়ের 
রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন । 

এ্রীভক্তিরত্রাকরে উক্ত হইয়াছে_- 

গোড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস । 
এঁবব্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ 


হইয়া আসিয়া উত্তরভারতে বাস স্থাপন 


১। ডক্টর দীনেশচ ভ্রদেন-কৃত বৃহত্বঙ্গ' ১ম খণ্ড, ২১ পৃঃ, কলিকাভা-বিছবিদ্বালরঃ 
১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২। ‘বাংলায় ভ্রমণ’, ১ম খণ্ড, ২৯৫ পুঃ, পূৰবঙ্গযেলপূথের প্রচার 
বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০ ভ্রী্া। এবং 'বুহৎবঙ্গ' ৭১ পুঃ ৷ ৩। পাচা 
বিদ্ধামহা্ণব নগে্্রনাথবসু-সম্পাদিত বিহকোৰ ৬১০ পৃঃ “গড়া ড্ষটব্য 
ও | ‘বাংলায় ভ্রমণ ১ম বণ্ড, ২ পৃঃ! 


২৬ গৌডীয়ান্র ভিন ঠাক্ষুন্র [ দ্বিতীয়- 


ইন্দসম সনাতন-রূপের সভাতে । 

আইসে শান্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে ॥ 

গারক-বাদক-নত্তকাদি কবিগণ। 

সবদেশী সকলে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥ 

আদা সর্বশান্ত্ে চর্চা করে ছুই জন। 

অনায়াসে করে দৌহে খওন-স্থাপন ॥ 

সবত্র ব্যাপিল এ দোহার গুণগণ। 

কর্ণাট-দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ ॥ 

রামকেলি-গ্রাযে সে-সকল বিপ্র লৈয়। 

ব্যবহারকার্ধ সব সাধে হব হৈয়া ॥ 

বৈষ্ণবসমগুদায়গণে রূপ-সনাতন। 

যেরূপ আদরের তাহা ন! হয় বর্ণন ॥ 

নবদীপ হৈতে আইসে বিএগণ যত। 

কহিতে না পারি তা; সবারে ভক্তি কত ॥১ 

গোড়েখ্বর হোসেনশাহের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসনাতন “সাকর্মলিক্‌” (সাকর্‌ 

_গন্ীরার্থবাক্যের রচরিতা ; মল্লি্_জ্ঞানবৃদ্ধ অথবা কুটনৈতিক- 
শেষ্ট, চতুরশিরোম্ণি), শ্রীরূপ “দবির্খাস্ঃ (প্রাইভেট সেক্রেটারী ) ও 
শ্রীবল্নভ “অনুপম মল্লিক» নামে গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন । 
ভ্রীবলভের আত্মুজই শ্রীপ্রীজীবগো স্বামিপাদ ৷ সুতরাং গৌঁড়ের সহিত 
গোৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তিন মুলমহাজনের অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীর্প ও 
শ্ীশ্রীজীবগোস্বামিপাদপন্নত্রয়ের সন্বদ্ধও ছিল। প্রাচীন গৌড়ীয় 





১। শ্রীভক্তিরদ্বাকর ১/০৮৫_-৮৭, ৮৯, ৯২) ৯৫--৯৭ ; ২1 “আদিঃ আল-সন ।তন- 
ভদনজঃ আরূপনাম। ততঃ, এরমদ্বল্লভ-নামধেয়-বলিতে| নিথিছ্ তে রাজ্যতঃ। = * 
* যঃ সর্বাবরলঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমীসেদিবান্”_-ইসংক্ষেপ-বৈষবতো ষণী” 
উপসংহার । 


মাধুরী ] ৰ গোৌড়ীয়। ২৭ 
সাহিত্যে জীসনাতন-গোস্বামিপাদকে “গোডেন্দন্ত সভাবিডুদণঃ" বলা 
হইযাছে।! বিশেষতঃ ভগবান শরীগোরক্ুন্দর, শীনিহ্যানন্দ ও জীহরি- 
দাসঠাকুরের* সহিত রামকেলি-গ্রামে পদার্পণ করে 


Pe 


কিছ্করদরের প্রতি কুপা ও তথায়ই ‘সাকর্মল্লিক্‌’ ও বিদ্ধ 








Fc ~ 
আলাজশসনভিনের লক খৌ 


অর্শ ভসসহ 
মোচন করিয়া যথাক্রমে শীমনাতন ও আউস বাঘ ২ ২২ ২২২ 
‘প্রাচীন গৌড়-রাজধানী? সাবি ইং ভব ছেও হই১২১-৯ সই ভীম 


১। জরতক্তিরত্বাকর ১1৬২৮ সংখউক্ত জবীনহউ? ও ৯২ উঠ ২ ২৯৮৯৭, 
৩। “আজি হৈতে দু হার নাম 'কপ-সন্যতত ৯৯ ৭ ৯৯৯ 





২৮ গোৌড়ীয়ান্প ভিন ঠাক্কুব্র [ দ্বিতীয়- 
রূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সেই শ্রীচৈতন্ুচরণানুচর শ্রীত্রীসনাতন- 
রূপের পদাঞ্কিত মহাতীর্থ গৌড়ের সম্পর্কেও শ্রীচৈতন্তপদাশ্রিত শ্রীস্রী- 
সনাতন-রূপ-শ্রীজীবের অন্কুগ-সম্রদায়কে ‘গৌড়ীয়’নামে অভিহিত করা 
যাইতে পারে। .শরীকবিকণপুর-গোস্বামিপাদ ও বলিয়াছেন, _গৌড়ভুমির 
জয়জয়কার । কারণ, তাহা সকল পুণ্যতীর্থের শিরোমণি; যেহেতু 
শ্রীরাধাভাবকান্তিধর শ্রীগৌরহরি তথায় স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন 
এবং শ্রীনবদ্ধীপধাম হইতেই সর্বত্র রীভক্তিদেবী বিস্তারিত হইয়াছেন। 

‘গৌড়ীয়’-শব্দটি গৌড়দেশীয় এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাকরণ- 
নিষ্পত্তি অনুসারে একট বিশেষণ পদ হয়। কিন্তু বিশেষ্য পদরূপেই 
ইহার প্রসিদ্ধ ব্যবহার দুষ্ট হয় । কেবলমাত্র ‘গোড়ায়”-শব্দ বলিলেই 
গৌড়ীয়বৈধঃব বুঝায়, আবার “গোঁড়ীর-বৈকব" এইরূপ দুইটি পৃথক্‌ 
শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। 

শ্রীভাগবতধর্মই হইল গোঁড়ীয়ার বা গোঁড়ীয় বৈক্ণবের ধর্ম। ইহ! 
এই গ্রস্থে বিস্তুততাবে আলোচিত হইয়াছে । অনেকের ধারণা, ভাগবত- 
ধর্ম ও গৌড়ীয়বৈঞ্চবধৰ্ম মূল হিন্দধর্মেরই একটি সাশ্প্রনারিক শাখা ও 
উপশাখাবিশেষ ; ইহা একটি সাধারণ ভ্রম (Common ওটি 
‘ভাগবত-ধৰ্ের স্বরূপ বুঝিতে না পারায় এই সমষ্টিগত ভ্রমের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এজন্য শ্রীভাগবতধর্স ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ চিদ্বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের সহিত আলোচিত হওয়া আবশ্যক 

বিশ্বকোষ অভিধানে ‘হিন্’-শব্দটির উৎপত্তি ও উতিহাস সন্ধে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে,_-“বেদে সপ্তসিদ্ধুর উল্লেখ আছে, পারসিক 
সুপ্রাচীন ধর্মশান্্ব “আবেস্তা্ম এ শব্দ উচ্চারণভেদে হপ্ত হিন্দু’ নামে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চনদ-প্রদেশই বেদে সপ্তসিন্ব ও আবেস্তায় হুপ ত- 





১। ঈীচৈতন্কচন্দ্রোদয়নাটক ২1১২, মুন্বই নিৰ্ণয়সাগর-সং, ১৯১৭ খ্রীঃ 


মাধুরী] গৌড়ীয়া ২৯ 


হেন্দু’ নামে পরিচিত । সুপ্রাচীন পারসিকগণ পঞ্চনদ-প্রদেশের বিষয় 
জানিতেন, তাহারা ভারতের আভ্যন্তর-জনপদ্দের ততদর সন্ধান 


রাখিতেন ন|। স্বভাবতঃ তাহারা ‘স’ স্থানে 'হ” উচ্চারণ করিতেন । 
তাই তাহাদের নিকট প্রথমে সিদ্ধুবাপী “হিন্দু নামে পরিচিত, ক্রমে 
মুসলমানজগতে ভারতবাসিমাত্রই ‘হিন্দু-শব্দে অভিহিত। তাহারই 
অপভরংশ হিন্দ, । ভারতাগত ঘুপলমানগণও সমস্ত ভারতকে “হিন্দ 
ও ইহার অধিবাসীকে হিন্দু” ও ‘হিন্দ: এই উভয় নামে সম্বোধন 
করিতেন। ক্রমে মুসলমান-অধিকার সর্বত্র বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান 
ব্যতীত তারতবাসী আর্ধসন্তানমাত্রেই “হিন্দু নামে পরিচিত হইলেন । 
মুসলমান-অধিকারের পূর্বে কোন ভারতবাসী আপনাকে “হিন্দু নামে 
পরিচয় দিতেন না, একারণ কোন প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থে 
হিন্দু-শবের উল্লেখ নাই । খুঁসলমান-অধিকার স্থায়ী হইবার পর যখন 
অবত্র পারন্তভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তৎকালে রাজকর্মচারী 
ভারতবাসিমাত্রই “হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
সম্ভবতঃ যেরুতন্ত্রেট সর্বপ্রথম ‘হিন্দু'-শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং কালে 
অনার্য জাতি ব্যতীত ভারতবাসী আর্সন্তানমাত্রই আপনাদিগকে 
‘হিন্দু’ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্তমানকালে ভারতবাসী 
আর্বসন্তান জৈন ও বৌদ্ধগণ হিনু বলিরা পরিচিত না হইলেও মুসলমান- 
আমলে তাহারাও হিন্দ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এ-কারণ 
সুলমানগ্র্থে এই ছুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ব উল্লেখ নাই। যুসলমান- 


আমলে চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতীয় 


১) নিতান্ত আধুনিক সংস্কৃতশ্নোকাত্বক তন্ত্ৰ; ইহাতে লগ্ননগী ও সাহগণ 
হিন্ট্য্ণের বিলোপসাধক বলিয়া বণনা এবং ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ জাতির কথা আছে! 
ইহাতে হিন্দুশব্দের ব্যাখ্যা এইরূণ,_"হীনঞ্চ দুৰয়তেযব হিনুরিত্যুচ্যতে প্রিয় ৮ 


মেরুতন্ত্র ২৩ পটল। এ 


৩* গৌডীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র | দ্বিতীয় 


বৌদ্বগণ ‘হিন্দুবৌদ্ধ’ নামেই অভিহিত হইয়াছেন । এখন আর্য-শব্দের 
হ্যায় হিন্দুশব্দ ও পারিভাষিক হইয়া দাড়াইয়াছে ৷”? 
প্রাচীন সংস্কতকোষে 'হিন্দু-শব্দ না থাকিলেও ফাসিকোষে ‘হিন্দ? 
ও তাহা হইতে নির্গত হিন্দু, হিন্দী, হিন্দবী, হিন্দুয়ান! ইত্যাদি বহু 
শব্দ পাওয়া যার । ‘হিন্দু-শব্দের মূলরূপ সৈদ্ধব, সিদ্ু-শব্দের নিরুক্তি 
(সিন্ধঃ স্যন্দনাৎ, নিরুক্ত ৯।২৬) বেগবান্‌। সপ্তসিন্ধ-শব্দের বৈদিক 
প্রয়োগ পাওয়া যায়। উহারই অপজ্রংশ পারস্তভাষায় হপ্তহেন্দু 
হইয়াছে। পারগ্তভাষায় ‘হিন্দু-শব্দের লক্ষ্যার্থ দঙ্্য, দাস, নাস্তিক, 
প্রহরী ইত্যাদি । ইহ! বস্তুতঃ পারশ্তভাষায় কে'ন প্রকৃতি-প্রত্যরগত 
অর্থ নহে-_-এইরূপ প্রয়োগ পারন্তসাহিত্যে নাই । কিন্তু ইরাশের পূর্ব- 
সীমানার অধিবাসিগণের মধ্যে এইরূপ গয়োগ দুষ্ট হয় । যখন ইরাণের 
পূর্বসীমানার অধিবাসিগণ খাইবারপাশের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ 
করিল, তখন তাহারা ভারতের ভূমিকে হিন্দ, উহার অধিবাসীকে 
হিন্দু ও উহার ভাষাকে “হিন্দী” বা “হিন্দুবী” বা “হিন্দু, এইরূপ 
বলিতে আর্ত করিল। কালক্রমে ভারতের অধিবাসিমাত্র বুঝাইতেই 
“হিন্দু-শব্টি পারিভাষিক শব্দ হইয়া দাড়ায়। মুসলমানগণ ভারত- 
বাসীকে জাতি-ধর্ম-প্রদেশ-নিবিশেষে ‘হিন্দু’ নামে অভিহিত করিতেন । 
সেইরূপ ভারতবা সিগণ'ও মুসলযানগণের প্রদেশাদিগত কোন পার্থক্য না 
দেখিয়! মুসলমান নামেই অভিহিত করিতেন । প্রান্তসীমানার অধিবাসি- 
গণের মধ্যে পরস্পর লুটতরাজ হইত বলিয়া “দ্য পরে বিজিতকে 
ক্রীতদাস করা হইত বলিয়া ‘দাস’, পরস্পরের ধর্মে বিশ্বাস ন! থাকার 
‘নাস্তিক’, প্রান্তরক্ষায় প্রহরীর কার্য করিত বলিয়া ‘প্রহরী’ প্রভৃতি “হিন্দ 
শব্দের লক্ষ্যার্থরূপে প্রচলিত হইয় থাকিবে । কেহ কেহ বলেন, হিন্দু 





১। প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথবস্-সম্পাদিত বিখকোব, ১য সংস্করণ, হিন্দু'-শব্দ 
ব্রব্য। 


Sa Le mem 


মাধুরী ] গৌড়ীয় ৩১ 


শব্দ প্রচারিত হইবার পর আর্য ও অনার্য-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
আদি-ড্রাবিড়গণের মধ্যে যাহার! অব্রাঙ্গণ, তাহার! আপনাদিগকে অনার্য 
বলিতে বিশেষ আপত্তি করে নাঃ কিন্তু নিজদিগরকে কখনও অহিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দেয় না। ঘোর নাস্তিকও আপনাকে হিন্দ ব 

অভিমান করে এবং হিন্দু-শব্দটিকে রাষ্রবিশেষের বাচক-শব্দ বলির! 
মনে করে। যাহারা বর্শাশ্রমী, তাহারা যেমন আপনাদিগকে হিন্দ 
বলেন, তদ্ধপ যাহার! বর্াশ্রমের বিধি মোটেই মানেন না_-এমন কি 
নরমাংসথাদক অঘোরপদ্থি-প্রমুখ বাক্তিও আপনাদিগকে হিন্দ বলেন । 
ফাসি-শব্বকোষে হিন্দ শব্দের অথ--ভার তবর্ব ও তাহার অধিবা [সীমাত্রেই 
ইন্দু। এমন কি, যখন ভারতীয় মুসলমানগণ মক, ম দীনা প্রভৃতি 
স্থানে গমন করেন, তখন তদ্দেশীর মুসলমানগণ 'ভার তীর মুসলমানগণকে 
হিন্দু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মুসলমানধর্মনি হজযাত্রি- 
ভারতীয়ের প্রতি নাস্তিক বা কাফের অর্থে তখন হিন্দু-শবন্দের প্রয়োগ হয় 
না, ইহা বলাই বাহুল্য । ভারতের বাহিরেও অনেক স্থানে হিন্দু বলিতে 
ভারতবাসীকে বুঝায় । ভারতাগত ব্যক্তিগণ মুসলমান, টান, শিখ 
ব| যেকোন ধমাবলম্বী হউন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ 
তাহাদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত করেন । লোকমান্ত তিলকের নামে 


১: 


আরোপিত নিন্নলি 
আসি 


1) 


= 


- 


১ গ্লোকে হিন্দুর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, 
ন্ধাঃ সি্ুপর্ষন্তা যস্য ভারতভূমিক! ৷ 
এ পুশযভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্বতঃ ॥ 
পূবে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে সিদ্ছনদের উদগম স্থান 
পর্যস্ত--এই চারি সীমানার ভিতরে যে দেশ, উহাই ভারতভূমি । সেই 
ভূমি যাহার পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া গণিত তিনিই “হিন্দ'।+ 


১। কাশী হইতে প্রকাশিত রাষদাসগৌড়- প্রণীত বিপু নামক রে গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায়ের মর্মাবলম্বনে লিখিত। 


৩২ গৌভীয়ান্স তিন ঠাকুৰ [ দ্বিতীয়- 


কেহ কেহ বলেন, হিক্রভাষায় ভারতবর্ষের নাম ‘হনদ্‌’ ( গৌরবান্বিত 
রাজ্য); জেন্দ ভাবায় ‘হিন্দব’; গ্রীকভাবায় হন্দ কোশ, ইনিকোস্‌ 
(11003), ইপ্ডিওস্‌ ([ndi০৪) | জেন, “হন্দ (গৌরবানিত রাজ্য) 
হইতে এ রাজ্যের বা দেশের অধিবাসী হন্ছু বা হিন্দু। পঞ্তভাষার 
তারতকে--হন্দ্‌ বলে | সুতরাং হিন্দ এর অধিবাসী হিন্দু । অথব) 
সিদুনদী-বিধোত দেশ সিন্ধু বা হিন্দুস্তান । (ফাসিতে সহ অতএব 
হিন্দু বলিতে সি্ধনদের পরপারস্থ দেশের অধিবাসী ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ৯৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে 
“অমৃতবাজার পত্রিকাণ্র “হিন্দু, শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে নি্নলি মি ত 
বিবরণটি প্রদান করিয়াছিলেন, 

“অনেক দিবস হইল হিন্দুশব্দের মূল লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে তর্ক- 
বিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন--সিন্ধনদীা হইতে, কেহ বলেন-হিন্দুকুশ- 
পর্বত হইতে, কেহ বলেন_ইন্দু-শব্দ হইতে ‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তি । 
কেহ কেহ্‌ বলেন যে, যবনেরা ঘুণা করিয়া আমাদিগকে হিন্ বলিত । 
কোন কোন পণ্ডিত তন্রশান্ত্র হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধত করিয়া হিন্দু 
শব্দের ব্যাখ্যা করেন। “হীনান্‌ ধর্মান্‌ পরিত/জ্য হিন্দুঃ স পরি- 
কীতিতঃ।” ইহাতেও সন্দেহ দূর হয় না। সম্প্রতি আমরা নি্নলিখিত 
চারিটি প্লোকে হিন্দু-শব্দের অথ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম । 
উত্তরে ভারতন্তান্ত হিমাদ্রি দিব্যদর্শনঃ | 
দক্ষিণে বর্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহ্রঃ ॥ 
এতয়োর্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ। 
আগ্ত্তবর্ণসংযোগাত হিন্দুনায্ন। মহীয়তে ॥ 
শুদ্ধার্ষকুলসন্তৃতঃ শুদ্ধাচারপরায়ণঃ | 
ভারতে বর্ততে হিন্দু্বপাশ্রমবিভাগশঃ 
>I ₹ জ্ঞানেন্্রমোহনদাস-কৃত “ ‘বাংল! ভাষার অভিধান দ্রষ্টব্য 








মাধুরী | গৌড়ীয় ৩৩ 
পূজনীয়ঃ সদ! হিন্ৃঃ সবেষাং দ্বিপদামপি । 
শিক্ষকঃ সবজাতীনাং ম মতিন রহ ॥ 
অর্থ_এই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যদর্শন পর্বত 
আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুর নামে এক মনোহর তার্থ আছে। যে ব্যক্তি এই 


দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আন্তক্ষর ও বিন্দুর শেষাক্ষর- 


সংযোগ-দ্বারা হিন্দু নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ আর্যকুলসম্ভূত 

[চারপরারণ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতববে অবস্থিতি 
তছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক | 
হিমালয়পর্বত যে স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুর 
কোথায় তাহ! নির্ণয় করা আবশ্যক । ভাগবতে তর স্বন্ধে ২১শ অধ্যায়ের 
৩৯শ শ্রোকে 'কর্বম-প্রজাপতি"-স্ংবাদে এরূপ কথিত আছে” 


ও শুদ্ধ 
করি 


তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিগ্ুতমূ। 
পুণ্যং শিবামুতজলং বিড, ॥ 


এতন্ুষ্টে বোধ হয় যে, সরম্বতীনদীর সত্রিকটেই বিন্দুসর । সম্প্রতি 
গুর্জর-রা্রদেশে বিন্দুর ৃষ্ট হয়! আমাদের বিবেচনায় এ বিন্দূসরই 
হিন্দৃস্থানের দক্ষিণসীমা । এ সীমা ধরিলে আর্াবর্ত ও ব্রঙ্গাবর্ত ছুই 
খণ্ডই হিন্দুস্থানের মধ্যবতী হয় । 
শাস্ত্রে হিন্দ-শব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্যগণ হিন্দুস্থানে 
আসিবার পূর্বেই বেদসনুহ প্রকাশিত হইরাছিল। যৎকালে পুরাণ 
ও ধর্মশান্ত্রসকপ লিখিত হয়, তখন আর্ধবংশীষেরা আর্ধাবর্ত ও 
্রঙ্গাবর্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন । এজন্য 
তংপূর্বে নির্ণাত হিন্দু-নামটি অসম্যক্‌ হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে 
ব্যবহার করেন নাই। এতধপ্রধুক্ত হিন্দু-নামটি কেবল বাচনিক ব্যবহার 
হইয়া থাকে ।” 


৩ 


৩৪ গৌড়ীয়া্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ দ্বিতীয়- 


কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতকে ‘হিন্দ? ও সেই শব্দ হইতে 
ভারতের অধিবাসীকে ‘হিন্দু: অথবা হিমালয় ও বিন্দুমরের মধ্যবতি- 
স্থানের অধিবাসিগণকে ‘হিন্দ’ বল! হইয়া থাকিলে গোড়ীয়-বৈঞ্চব- 
ধর্মকে হিন্দুর উপসশ্রদায় বা শাখাবিশেষ বলিতে আপত্তি কি? 
বিশেষতঃ তাহারাও দেশবিশেষ (বঙ্গদেশ ) হইতেই “গৌড়ীর" আখা। 
লাভ করিয়াছেন । গৌড়ীর-শবটি বরং হিন্দু-শব্দাট হইতে আরও সঙ্ধার্ণ ; 
কারণ, ভারতের ( হিন্দের ) অন্তর্গতই বঙ্গদেশ ( গৌড় )। হিন্দু-শব্দটি 
যেরূপ একট বিরাট ধর্মসম্প্রদার়ের পারিভাষিক শব্দ হইয়া দাড়াইয়াছে, 
গৌড়ীয়-শব্দটিও সেইরূপ কোন ধর্মসম্্রদায়-বিশেষের পরিভাষায় 
পরিণত হইয়াছে । 

এই প্রশ্নের আলোচন1 করিতে হইলে একটি মুল বিষয় স্মরণ রাখ! 
আবশ্যক । গৌড়ীয়বৈষ্ণবধৰ্মাবলস্বী ব্যক্তি যে 'গৌড়ীর*-পরিভাষার দ্বার! 
পরিচিত হন, উহ! কিছু তাহার দেশগত পরিচয় নহে) তাহা সপ্পূর্ণ 
আত্ম-ধর্মগত পরিচয় । হিন্দের অধিবাসী হিন্দু যেরূপ দুখ্যভাবে দেশ বা 
রাষ্ট্রগত পরিচয়ের দ্বারাই “হিন্দু, নামে অভিহিত হন, গৌড়ীয় (গোঁড়ীর- 
বৈধ্ঃবধর্মাবলব্বী ) কখনও সেইরূপ দেশ বা রাষ্্রগত পরিচয়ে পরিচিত 
হইতে ইচ্ছা করেন না বা হ’নও ন!। গৌড়দেশবাসী বলিয়া যে 
'গোঁড়ীয়-আখ্যা, তাহা শ্রীচৈতন্তচরণান্ুগ  গৌড়ীর়বৈষ্ণবধর্মাবলম্ী 
ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বহু অহিন্দু ব্যক্তির মধ্যেও প্রাচীনকাল 
হইতেই প্রচলিত ছিল ও আছে। শ্রীচৈতগ্পূ্ব-সাহিত্যে গৌড়দেশ- 
বাসীকেই গৌড়ীয় বলা হইত। পূর্বে বল৷ হইয়াছে, প্রাচীন মৈথিল 
ন্যায়গ্রস্থে গৌড়ীয় মতের বহু উল্লেখ রহিয়াছে।১ তথায় গৌড়ীয় মত বা 

১। “তদেতৎ গোৌড়ীয়বচনননাদের়ম্_ চিনতাম টাকার অনুমানথণ্। ১২1২ 
পত্র লেওনের পুথি)? জীদীনেশচন্দর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বঙ্গে নঝযন্যায়-উ্া” ৬৫ পৃঃ 
এবং “অতএব ভ্রমস্থলে ব্যাপ্তীত্যাদে) সমাপাসম্তব ইতি গৌড়াঃ”__ ৪১১৭২ পত্র 1 
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মাধুরী ] €গীড়ীয়। তং 


গৌড়ীয় বচন প্রভৃতি শব্দ নিশ্চয়ই প্রুনৈতন্ভচরপাপ্রিত গৌঁভীয়ব- 
ধর্মাবলত্বীর মত-সন্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বল 





বাহুল্য ৷ 





পাশ্চাত্য গবেষকগণ ও তদনুকরণে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 


গৌডীয়বৈধবধর্মকে ‘Bengal ৬৪191085190 বা ‘বাংলার বৈষ্ণবধর্ম 


ভট্ট- -গোস্বামিপাদ, জগ্রবোধানন্দসরদ্বতীপাদ ও দাক্ষিণাত্যবি 
পণ্ডিতগোস্বামিপাদপ্রমুখ লী চার্যচরণগণ কেহই গৌড়দেশবাসী 
নহেন। এখনও পাঞ্জাবে, রাজপুতনার, উত্তরপ্রদেশে, মব্যপ্রদেশে, 
গুজরাটে; দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যার, আসামে এবং ভারতের বাহিরে বিভিন্ন 
ত হইয়াও গৌড়ীয় 
নামেই দিত হন। 
বর্তমান-শিক্ষি তসঘাজের অনেকে ৬ গবাক্ষ হইতে দু 
নিক্ষেপ করার এইরূপ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে । যহামহোপাধ্যায় ডক্টর 
হরপ্রসাদশান্ত্রীর হ্যায় এতিহাসিক গবেষক ও ই পরনে 
লিখিয়া গিয়াছেন,_“Hirnself a Bengalee, his associates were 
all of the same nationality>* অর্থাৎ শ্রচৈতন্য/েব নিজে একজন 
বাঙ্গালা ছিলেন এবং তাহার সঙ্গিগগও সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। এই 
উক্তিটি পারমাথিক ও এতিহাসিক উভয়ক্ষেত্রেই নিছক অসত্য । জীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গিগণের মধ্যে উংকলবাসী, দাক্ষিণাত্যবাসা, 
রাজপুত, উত্তর প্রদেশবাসী, মহারাস্্ীর ও গুজরদেশবাসী বহু ভক্ত ছিলেন। 
শ্রীল রা বলিয়াছেন,» 
এই পঞ্চতত্বরপে শ্রীকককচৈতন্ত। 
কঝ্ত-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য] 2 


31 J. B. O. R. S., March 1920, Vol. VI, Pe. L,P.62. 





৩৬ €গীড়ীয়ার ভিন ঠাকুর [ দ্বিতীয়- 


মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ৷ 
হুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ 
নিত্যানন্দ-গোসাঞ্ঞ পাঠাইলা গোঁড়দেশে ৷ 
তেহে! ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ 
আপনে দক্ষিণদেশ করিল! গমন । 
গ্রামে গ্রামে কৈল। কঞ্চনাম প্রচারণ ॥ 
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার ৷ 
কষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ৷: 
শ্ীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র ভক্তের মধ্যে যে সাড়ে তিন জন শ্রীরাধার গণ 
বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই উৎকলদেশীয় অর্থাৎ শ্রীন্বরূপ- 
গোস্বামিপাদ ব্যতীত শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীশিখিমাহিতি ও শ্রীমাধবী 
দেবী সকলেই উৎকলদেশে আবিভূত।২ 
শ্রীল কবিরাজ-গোন্বামিপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন, 
সেই ছুই স্বদ্ধে শাখা যত উপজিল। 
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ 
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা । 
জগত ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ 
শিষ্য, প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ । 
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ 
উডুমর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে । 
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ৷” 
শ্রীচৈতগ্তভাগবতে দেখা যায়, ্রমন্সহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন, 
__ সংকীৰ্তন-আরস্তে মোহার অবতার? 
উদ্ধার করিযু সর্ব পতিত সংসার ॥ 





১) চৈ চ আ 11১৬৩--১৬৭ ৪ ২ | এ) অহ১০২,৬$ ৩। এ, আ ৯২২-২৫ 
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পুথিবী-পৰ্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম । 
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম !* 
অতএব পুখিবীর যে-কোনও দেশে, গ্রামে বা কুলে আবির্ভূত 
শ্ীচৈতন্দাসানগ-গণের আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রই গৌড়ীয় । 
শরীমন্মহা প্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন যে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, খুদ্র, 
্হ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্যাসী অথবা কোনরূপ লৌকিক পরিচয়ে 
পরিচিত ব্যক্তি নহেন ; তিনি শ্রীগোপীজনবললভ রে র নিত্যদাসানু- 
দাস। ইহা মহাপ্রভুর দৈহমরী উক্তি হইলেও ইহার দ্বারা গোৌডীয়- 
বৈঝুবের স্বরূপ নিাঁতি হইর়াছে। হূর্য যেরূপ কোনও খণ্ড দেশ বা 
এরদেশবিশেষের বস্তু নহে, স্বয়ং ভগবানও সেইরূপ কোন দেশ, জাতি, 
বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত বন্ধ নহেন ; আর তাহার দাসানুদাসগণও সেরূপ 
খণ্ড বন্তর পরিচয়ে পরিচিত নহেন,__ইহাই বাস্তব সত্য । গৌড়ীয়গণের 
প্রকৃত পরিচয় সেই বাস্তব সত্যের উপরই প্রতিষ্িত। তাহা ছাড়া 
গোঁড়ীরকে হিন্দুধন্মাবলন্বীর অন্তর্গতরূপে দেখিতে গেলেও গোঁড়ীয়- 
শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য ত হর না৷ গৌড়ীয়-নামাচার্যচরণ শরীত্রল 
ব্ৰহ্ম হরিদাসঠাকুর, পাঠানকুলোস্কুত বৈঝুব রামদাসপ্রমুখ ভাগবতগণ 
তথাকথিত হিন্দুধন্মাবলন্বী ছিলেন ন! ৷ মহাপ্রভুর সমসাময়িক নবন্ধীপের 
কতিপয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তি এক সময়_ 
আসি কহে,হিন্দুর ধম ভাঙ্গিল নিমাঞি 
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কহু শুনি নাই ॥ 
হিন্দুর ধম নষ্ট কৈল পাষ ষণ্ডী সঞ্চারি’ ॥২ ইত্যাদি । 
শ্রীভগবানের নামকীর্ভনরূপ ভাগবতধর্মের প্রসঙ্গ লইয়াই পর 
ভাগবত বলিয়াছেন, 


১। চৈ ভা অ ৪1১২৩, ১২৬; ২! চৈ চ আ ১৭২০৪, ২১০ 





৩৮. গৌডীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ দ্বিতীয়- 


প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং 

দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়যালম্‌ 

ত্য্যাং জড়ীকৃতমতির্সধৃপুষ্পিতায়াং 

বৈতানিকে মহতি কর্মণি যৃজ্যমানঃ ॥১ 

ভাগবত-ধর্মতত্ববেত্তা প্রহ্লাদাদি দ্বাদশ মহাজন বাতীত যাজ্ঞবন্ধ্য, 
জৈমিনিপ্রমুখ ধর্মশান্্প্রণেতিগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়া-দবার অতিশয় 
বিমোহিত হওয়ায় তাহার! ভগবতপ্রণীত নামসংকীর্তনরূপ পরম- 
তাগবত-ধর্ম জানিতে পারেন নাই। তাহাদের চিত্ত থাক্‌, যজুঃ, সাম, 
এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদির দ্বারা মনোহর বাক্যে জড়ীভূত; তাই তাহারা 
দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্তরাদিদ্বারা বিস্তত বহুকষ্টসাধ্য দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি 
তুচ্ছ ও অনিত্য-ফলপ্রদ কর্মযজ্জে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
বাহার হিন্দুধর্মের আদি আচার্য, সেই যাজ্ঞবন্ধ্য, জৈমিনিপ্রমুখ মহষি- 

গণই যখন ভাগবতধর্সের কথা জানেন না, তখন তাহাদের প্রবর্তিত ধর্মের 
(যাহা সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম নামে প্রচারিত) একটি শাখা বা অভিব্যক্তিরপে 
গৌঁড়ীরবৈধঃবধর্মকে মনে করা শ্রীভাগবতধর্স-সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা! নহে কি? 
বরং হিন্দৃধর্মকে সার্বভৌম শ্রীভাগবতধর্মের একটি প্রারস্তিক সোপান বা 
খণ্ডিত অংশ, এরূপ বলাই সমীচীন । কারণ, সার্বভৌম শ্রীভাগবতধর্মের 
প্রথম সোপান অর্থাৎ যাহা হইতে ভাগবতধর্মসাঘ্রাজ্ের সীমা আর্ত, 
সেই কর্মাপরণ হইল, বেদের শেষ কথা: তাহাই হিন্দুধর্ম বা বৈদিক 
সনাতনধর্ম বলিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব উহাকেই 
বৈদিকধর্ম বা হিন্দুধর্ম বলিরা বিচার করিয়াছিলেন। কর্মার্পণরূপ যে 
যজ্ঞান্নুীলন অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর জীবিষ্ণুর এ্রীণনাভাসবূপ ধর্ম, উহারই বিরুদ্ধে 
নাস্তিকমত বা পথসমূহ প্রাচীনকালে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীবিষুঃর 





১। ভা ড৩২৫% ২। ভা ১১২1৩৬--৫৫; এবং চৈ চ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে 


আরায়রামাননা-সংবাদে ৫৭--১৯৪-সংখযা| দ্রষ্টব্য । 


মাধুরী: €গীভীয়া ৩৯ 








সন্ভোষাভাস হইতে আরন্ত করিয়া বিদ্ুপর তম তনু অখিল-রসামুতসিন্ধ 
শরীরের সন্তেষ-পরাকাষ্ঠায় ভাগবতধর্ম-সাম্বাজ্যের পর্যাপ্তি। সুতরাং 
নি [3 কা্ঠামর ধর্মকে হিন্দুধর্মের শা বলিতে যাওয়া 
রে 

প্রকৃত নাম আবধর্ম* (খধি-কথিত বাঁ 
হোত ন্ধগণ হিন্দবর্মকে ইসিমত' বা 


৩ 


lee নাপি দেবাঃ।* 


অর্থা ত ৰ হ্‌ [২ শভগবানের কৃত ধর্ম, তাহা Se 





ধষিগ্রণ এবং দেবগণও জানেন না। ভার, পতি সাংখ্য, পাতঞ্জল, 
দ্বারা প্রকাশিত, 
৮ ক! ব্যাখ্যাতধর্মে 


০ তেলত 
হমতং ন ভিন্নম্‌ 1৮১ 





মত। বেদান্তদর্শনে এসকল আষধর্ম ও অনার্ধ- 
ধর্মের (বৌদ্ব-জৈনাদি-মতের ) খণ্ডন দৃষ্ট হয়। অপৌরুষেয় বেদের 
শিরোভাগ বেদান্তই ( ই উপনুই ফোর উদ ব্য। সেই 


বেদান্তে এবং সাক্ষাত ভগবানের কত সববেদা স্তসার-ব্রুমস্ভাগবতে সনাতন 
ধর্মের সংবাদ পাওয়া যায় । সাক্ষাৎ ভগবপ্রনীত শ্রীযভাগবতধর্ম সনাতন 
ধের সবশীর্ষন্থানীয় পরমধর্ম বা সাধভৌম ধর্ম। সেই ভগবশুপ্রণীত 
ভাগবতধর্মই আবার যখন শ্রীমাগবতরূপী স্বয়ং ভগ্বান্‌ প্রগৌরহরি 
চিন্তামণি-গৌঁড়ধামসহ অবতীর্ হইয়া ককপাপুবক স্বরং আচার-প্রচার 
করেন, তখনই তাহার নাম হয় গৌড়ায়বৈষ্ণবধর্ম। স্ৃতরাং গৌড়ীয় 





১1 মনদংহিতা ১২১০৬ ২। ভা ৬৭১৯৪ ৬! ক্ৰমি-স্থলে পাঠান্তর_ুনি + 
৪) মহীভারত-বনপর্বে ২৬৭৮৪ শ্লোক, মঃ মঃ শহরিদাসসিন্ান্তবাগীশ-সং| 


রি €গীডীক্লান্ন ভিন টাকুন্র [ দ্বিতীয়- 


বৈষ্ণবধর্ম স্বয়ং ভগবানের প্রণীত, অচরিত ও প্রদশিত সনাতন- 
ধর্মপরাকাষ্ঠারূপ শ্রীভগবতপ্রেমধর্ম। 
মৰ্ত্য (মাটিয়া ) গৌড় ও পারমীথিক (চিন্তামণি) গৌড়ের মধ্যে 
বিশেষ পার্থকা আছে ; এই কথাটি জানাইয়াছেন শ্রীল কবিকণপূর_ 
প্রীচৈতন্তচন্দোদয়-নাটকে ও শ্রপ্রীল নরোত্তমঠাকুর-মহাশয়-_তীহার 
প্রার্থনায়, যথা = 
গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতম! পুণ)তীর্থাবতংস- 
প্রায়ো যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্ধীপনানীম্‌ । 
যন্তাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্তাবতারো 
যস্মিন্ম,র্ত৷ পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥৯ 
কোনও গৌড়ভূমির জয়কার ; সকল পুণ্যতীর্থের শিরোমণি যে গৌড়- 
ভূমি শ্রীনবন্ধীপ-নগরীকে ধারণ করিয়াছেন-_ষে শ্রীনবন্ধীপধামে উত্তম 
হেমকান্তি পরমেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীপ্রীগৌরাদ্দের অবতার হইয়াছে, যে 
শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভক্তিদেবী গু্তিমতী হইয়া নগরে নগরে পরিস্,পতি 
লাভ করিয়াছেন । 
শ্ীগৌড়মগ্লভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস। 
শ্রীগোঁড়মগ্ল চিন্তামনি-ভূমিরূপে অবতীর্ণ ; গৌঁড়মগ্ডল হইলেন শ্রীগোর 
ও শ্রীগৌরপার্ধদগণের আবির্ভাবগীঠ, শ্রীভক্তিযোগগীঠ;_-এইবপ উপলক্ধি- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পারম1থিক গড়ের অধিবাসী । সুতরাং মাটির দর্শনে 
যে গৌড়ের অধিবাসিত্ব অথাৎ গোড়ীয়ত্ব (বাঙ্গালী), তাহা পারমা ধিক 
গোঁড়ীয়ন্ব নহে। ইহাই গৌড়ীয়-শবের বিদ্বদূরূঢ়ি অর্থাৎ ভগবদ্ৃতবধুক্ত 
গোৌড়ীয়গণের দর্শন ও সিদ্ধান্ত । : এই বিচারেই শ্রীচৈতন্তচরণান্ুচরগণ 





১। চৈ চম ২৫৪৯-৫৭; ২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্ৰো'দয়-নাটক ২1১২, মুম্বই নির্ণয়সাগর- 
সং) ১৯১৭ খ্রীঃ 


মাধুরী ] গৌড়ীয় 


গৌড়ীয় । অতএব শ্রীশ্রীল নরোত্রমঠাকুর-মহাশয়ের 
চিন্তামণিস্বরূপ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন শ্রগোৌড়মণ্ডুলের যে সকল ভক্ত 
সহস্ৰসমশ্রদায়াধিদৈবত জলয়াবামদসমোহনগ তত 
তথ শ্ীশ্রীগৌরনুন্দর আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহারাই “গৌড়ীয়” । পূর্বেও 
উক্ত হইয়াছে, “জয়তাং সুঞ)রতৌ”১ প্লোকের সু()রতো? শব্দে পরস্পর 
অতি অন্ুরক্তব মিথুনীভূত এবং দয়াল ,এই উভয় প্রকার অর্থই বুঝায় । 
শ্রীগৌরহরির মর্মবেত্তা শ্রীশ্বর্পদামোদর ও শ্রীরামানন্দপাদের সিদ্ধান্তা- 
হারে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শরীনীরাধাগোবিন্দ ও ও প্রীশ্রীরাধাগোপী- 
নাথের মিথুনীভূত বা আলিঙ্দিত স্বরূপই ্রীত্রীগৌরঙুন্দর | তাহার হ্যায় 
হীনার্থাধিকসাধক, বাগ্াতীত-ফলপ্রদ দয়ালুশিরোমণিও* আর দ্বিতীয় 
নাই । সেই শ্রীশ্রীগৌরঙ্থন্দর তাহার ওদার্য ও মাধুর্য, মহাভীব ও রসরাজ 
উভরস্বরূপে ধাহাদিগকে আত্মসাৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণপে আপনার করিয়াছেন, 
ভাহারাই “গোঁড়ীয়ঃ। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ীগৌরহুন্দরের উদার্যসীমা 
্রীপ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকমলমধু, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বদনকমল- 
মধু ও প্রীত্রীরাধাগোপীনাথের শ্রীবক্ষ:কমল-মধূপানে নিত্য-প্রমত্ত রসিক- 
গণের সেবানুরাগের প্রতি ধাহাদিগকে প্রনুন্ধ করিয়াছেন, তাহারাই 
‘গৌড়ীয়? । গোঁড়ীয়ের অপর অর্থ_-ভক্তিরসিক। শ্রীশ্রীরপগোদ্ধামি- 
পাদের অভিধানে গৌড়ীয়সম্জীদায়ের নাম রনিকসম্পরদায় ।$ 

১। টচৈটচ আ১/১৫% ২। এ, আ ১1৫,৬-সংব্যাধূত শ্রীশ্বরূপগোস্বামি-কড়চার 
বাক্য এবং এ, ম ৮২৬৮,২৬৯-মংব্যা-ধৃত শীরামানন্দরায়-বাক্য । ৩। ই, ম 
১০।১১৯-সংখ্যাবৃত শস্বরূপগোস্বানিপাদ-বাক্য এবং এ, ম ১৩৭৭-সংখযাধুত আরপ- 
বাক্য; ৪ (ক) “কিশোর: শিরোমণেনন্দনন্দনন্ত প্রেমভরাকৃষ্টহৃদয়ে। নান্াদিগ- 
দেশতঃ সাম্প্রতং রসিক সম্প্রদীয়ো বৃন্দাবনবিলোকনোৎকঃয়া কেশীতীর্থোপ- 
কঠে সনীয়িবান্‌।”__মীবিদদ্ধমাধবনাটকমূ ১২, শীবৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদন্দং ; 
(ব)। “গুডুন্ত অয়ং দেশঃ গৌড়” বা কনিংহাম্‌ সাহেবের ( Cunningham's 


i গৌড়ীয়ার ভিন ঠাক্ষুব্ [দ্বিতীয়- 


শ্রীীগৌরস্থন্দর--গৌড়ীয়ানাথ এবং তাহার দ্বিতীয়ত্বরূপ শ্রীশ্রী্খরূপ- 
দামোদরগোস্বামি-প্রভৃপাদ__গোৌঁড়ীয়ার মুলমহাজন বা গোৌড়ীয়েশ্বর 
বলিয়া খ্যাত। তীাহারই অভিন্ন-হৃদয়-বান্ধব-শ্রীশ্রীরপসনাতন ও 
তাহাদের অন্থগত-_চারি গোস্বামিপাদ। ইহাদের ধারায় ধাহাদের 
আবির্ভাব, তাহাদের অনুশাসনগর্ভে যাহারা একান্তভাবে অবস্থিত, সেই 
একান্তিকগণ যে-কোন স্থানে, কালে ও পাত্রে অবস্থিত হউন না কেন, 
ভাহারাই ‘গৌড়ীয়’ । 

গৌডীয়গণের শান্তর, মন্ত, খষি, উপান্ত, সাধন, সাধ্য ও ধাম 
সমস্তই পরতত্ব ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোগীনাখের সহিত অভিন্ন 
বা অংশিতন্। শ্রীমভাগবত আকরশান্্ ; অন্তান্ত সমস্ত শানই তাহার অংশ, 
সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন অথব। তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া ও অল্প- 
শক্তির আকরবন্তকে প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীগৌড়ীয়গণের শ্রীগোপালমন্তরের 
মধ্যে সুমন্ত মন্ত্র”, উপান্তবিগ্রহ শ্রীরুষের মধ্যে ব্রঙ্গ-পরমাত্ম-ভগবত- 
প্রতাতি২, খাষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত উপাসক*, সাধনভক্তির মধ্যে 
নিখিল-সাধন+ সাধ্য বা পরমপ্রয়োজন শ্রীকুঞ্চপ্রেমার মধ্যে সমস্ত 
পুরুষার্থ বা প্রয়োজন: অন্তভুক্ত রহিয়াছে । গৌড়ীরগণের শ্রীধাম 
শ্রীগোকুল-বৃন্দাবন_-নিখিল ধামের শিরোমণি । গৌড়ীয় সম্রদায় সমস্ত 





Archaeological Sa India Reports, Vol. XV, P. 41) সমথিত 
গুড়ের জন্য চিরিবিখযাত বঙ্গদেশের বে গৌড়-আব্যা, তাহ। হইতে গোৌড়দেশীয় 
ভ্রীগৌরচরণাভ্রিতগণকে রমিকসন্প্রদায় বল। হয় নাই, ইহা বলাই বাহল্য। রগরাজ 
কৃষ্ণের শ্বরূপশক্তি হলাদিনীর বৃত্তি যে ভক্তিপ্রকটিত রস, তাহারই গ্রাহক বলিয়াই 
গোঁড়ীয়গণের নাম রসিক। “পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিক. ভুবি 
ভাবুকাঃ” (ভা ১৷১৷৩)-এই ভাগবতরসের রদিক গৌড়ীয়গণই রসিকসম্প্রদায়। 

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৷১৫৫--১৯২-সংখ্য! দিগদশিনী-টাকাসহ দ্রষ্টব্য; ২। 
শ্রীভগবতপরনাত্ম ও শ্রীকৃষ্সন্দর্ দ্রষ্টব্য , ৩) শ্রীতীজীবগোম্বামিপাদ-কৃত প্রীশ্রীরাধা- 
কৃষ্ঝানদীপিকা দর্টবাঃ ৪1 আীভক্তিসন্দভ দ্রব্য; ৫। এপ্রীতিসন্দ্ভ দ্রব্য 


মাধুরী ] €গীভীক্না ৪৩ 


সম্প্রদায়ের অংশী ; অন্যান্ত যাবতীয় জাহত সম্্রদায় সেই অদ্বিতীয় 
Bee য়র অন্তত ক্ত। ইহার স্বরূপ ও এই অন্তক ক্রির কারণ 


ভ/ীহরিনামানৃত- টানি সত্রান্তসারে মহাখুনিকতে-সর্মহদ্গণের মহনীয় 


রা 
[ আরাধ্য ] শরীফের নিজ-কৃত ) বলিয়াই শ্রীমভাগকত নাম হই 
শ্ীমছ।গবত-_শব্দ-পরব্রন্ধমরী, সর্বক্রুতির শি 
সূত্রের. অক্ুত্রিমভাষ্যদ্বরূপ ১, অথগুপাহি 
ভাবাথদীপিকা-্টাকার মঙ্গলাচরণে 


শ্রীপদ্নপুরাণের প্রমাণ হইতে অশ্রাকৃত 
ইহার অন্ুর--প্রণব, ইহার আবির 


কমল । ইহার দ্বাদশট স্বর, অষ্টাদশ 
( অধ্যায় ), ভক্তিরূপ আলবালের 





ভীমভাগবতাতিধঃ স্বরতকরুস্তারান্ুরঃ সজ্জনিঃ 
স্কন্ৈন্বাদশভিত্ততঃ প্রবিলস্ভজ্যালবালোদয়:1 
স্ত বিলসচ্ছাখাঃ সইআাপ্যলং 
পর্নানাইদশেষ্টদোহতিস্থলভো তি সর্বোপরি ৪২ 
জমভ্ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের কথা জ্ঞাপন করিয়া নবম 
পদার্থ মুক্তি, তাহার, ই আশ্রয়স্থরূপ দশম পদাথ শ্রীকক্ক এবং তাহাতে 
১। ভাগবত-তাত্ণয ১১।১-ধত শগরুডপুরাণ -বাঁক্য এবং আদিপুরাণ, ১ম অধ্যায় 


১২শ শ্লোক ; ২। আভীবার্ধপীপিকার সঙ্গ লাভরণ-কৃত শ্রীণদুপুরাণ-_উত্তরখণ্ড ৬৩ তম. 
অধায়োক্ত শ্লোক, মন্তক্তিবিনৌদ-সূং ! 


৪৪ গৌড়ীয়াব্রব তিন ঠাক্ষুন্র [ দ্বিতীয়- 


ভগবত্তার পর্যাপ্তি প্রদণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, পরমাত্ম। ও ভগবৎ-প্রতীতি 
্রীকৃষ্ণস্বক্ূপেরই অন্তভূ্ত। স্থতরাং শ্রীমভাগবতের গ্রতিপাগ্ত সম্বন্ধিত 
প্ীুঞ্ণ_পরতব্বের পরাকাা। অভিধেয়-বর্ণনে কীর্তনাখ্য-ভক্তির 
মাহাত্ম্য শ্রীমভাগবতের সর্বত্র কীতিত রহিয়াছে। ‘ধীমহি’-শব্দে উপক্রম 
ও উপসংহারে আবেশের কথ! উক্ত হইয়াছে । এমন কি, যদি প্রতিকল- 
ভাবেও আবেশ হয়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সেই প্রতিকূলভাবরূপ 
হেয়তা দগ্ধ হইয়! যায় এবং ‘পার্বদ-গতি’ লাভ হয়। সুতরাং অভিধেয়- 
বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাপ্ত অভিধেরই অর্থাৎ গ্রয়োজন-প্রাপ্তির 
উপায়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বভৌম । 
শ্রীমভাগবতের প্রতিপান্ত পুরুষার্থ অতুলনীয় । প্রীমদুদ্ধবের উচ্চতম 
আকা ঙ্ষণীয় শ্রীগোপীপ্রেমের তুলনা নাই ৷ এই প্রেমের খণ স্বরং ভগবানও 
শোধ করিতে পারেন না। সেই প্রেমের বর্ণনকারী বলিয়া শ্রীমভাগবত 
সর্বশেষ্ঠ। “তশ্তেদম্‌৮-এই পাণিনি (81৩।১২* ) ও শ্ীহরিনামাসুত- 
(১৫৬৬) ব্যাকরণের সুত্রান্ুসারে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) ইহা (প্রিয় তমকলত্র- 
স্বরূপ ) শ্রীমভাগবত । 
সেই শ্রীমভভাগবতের অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ; কেননা 
সেই মন্ত্রে দেবতা রসিকশেখর-উজ্জলনীলমণি শ্রীগোপীজনবল্লভ। সেই 
মন্ত্রের খষি সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, শ্রীত্র্মার উপদেষ্ী শ্রীকঞ্ বা তাহার স্বরূপ- 
শক্তি (শ্রীবার্ধভানবী ) সেই মন্ত্রের ধষি। গৌড়ীয়গণের উপান্ত পূর্ণ তম 
পরতন্ব_-শ্রীরাধামাধব-মিলি ত-তন্ন শ্রীগৌরহুন্নর ও শ্রীরাধানাথ-শ্রীকুষ্ ৷ 
গৌড়ীয়গণের রাগময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অন্তর্গতই অগ্ঠান্ত সমস্ত সাধন । 
ভক্তির অনুগত হইলেই কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির কিঞ্চিৎ ফল লাভ হয় 
_“ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান।»১ এই সিদ্ধান্তটি শ্রীমস্তাগবতের 





১! চৈচ ম২২।১। 


মাধুরী] গৌড়ীয়া ৪৫. 


প্রতি ছত্রে বিবৃত রহিয়াছে ৷ গৌড়ীরগণের ধাম_ শ্রীগোকুল, শ্রীবন্দাবন 1 
্রবৃন্দাবনের উদার আবিভাববিশেব_ শ্রীনবন্থীপধাম। 

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযুষ-জলবেঃ 

শগীক্ছনোর্থীপে সমুদয়তি বুন্দাবনমহো। ৷ 

মিথঃ প্রেমোদব,দ্রসিকমিথুনাক্রীড়ননিশং 

তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে কাপি মধুরে ॥ই 

বিশুদ্ধান্দৈত অর্থাৎ শ্ৰীৰৃন্দাবনেশ্বরী ও শবৃন্দাবন-নায়ক) শীগ্রীরাধা- 

গোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূৰ সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবত) 
তাহাই এবার একমাত্র সূর্তবিগ্রহরূপে প্রণয়রসামৃতসিক্ধ এশচীনন্দন 
প্ৰীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ। কি আশ্চব! তাহারই ৰবীপে (এনবদ্বীপধামে ) 
গ্ৰীববন্দাবন প্রকুষ্টরূপে উদয় লাভ করিলেন। অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন- 
ধাম_পরস্পর-প্রেমবশে নিরন্তর প্রমভ (পরশক্তি শক্তিমদ-বিগ্রহ্‌ ) 
শ্ৰীনীরাধারুঞ্চের চিলীলা-সস্ডোগের ক্রীডোছ্াান । i 
শ্রীনবদ্ীপেই নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকিলেও এবারে তিনি অপূর্ব মধুর ধামে 
প্রবিষ্ট (মিলিত ) হইলেন । 

“যমেবৈষ বুখুতে তেন লভ্যঃ”২-_এই অতিমন্ত্রে জানা যায়, পরতন্ব 
নিজ-জন বলিয়। যাহাকে বরণ করেন, তাহার দ্বারাই তিনি প্রাপ্ত হন। 
পরতত্বের এই যে কীহাকেও নিজ-জন বলিয়া বরণ, ইহারই নাম 
আল্মসাঘ্করণ। আবেশধম ব্যতীত আত্মসাত হওয়া যায় না। 
শ্ৃতরাং যাহার আবেশ নাই, তিনি “গৌড়ীয় নহেন। জ্রীম্াগবতে 
এই আবেশের কথ! বিশেষভাবে কীন্তিত হইয়াছে! প্রগীতায় শরণা- 
গতিই শেষ কথা । ্রমস্তাগবত শরণাগতি হইতে ভক্তিসাধকের গতি 











১। জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকাশিত শরনবনধপশতকম্‌ ১৫শ-ক্লোক ; ২। কঠ ১২০ 


ও মুণ্ডক ৩২৩ 


৪৬. গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ দ্বিতীয়- 


আরম্ভ করিবার কথ! বলিয়াছেন। শ্রীগীতাতে ভক্তির পরাহ্গ সাধুসঙ্দের 
কথা বিশেষভাবে কীতিত নাই । শ্রীগীতীয় কীর্তনাদি ভক্তান্দের কথ 
থাকিলেও নিরন্তর আবেশময়ী অন্ুগতির কথা নাই। গীতার যাহ। 
অর্বগুহাতম রাজগুহাযোগ, তাহারও পরাকাষ্টা_আবেশময়ী রাগান্গা 
ভক্তিতে প্রকটিত। মহতসন্দের কথা_শ্রীম্াগবতের বৈশিষ্ট্য । কেবল- 
ভাব, যাহার দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথকে পাওয়া 
যায়, তাহা একমাত্র মহৎ্সঙ্গের দ্বারাই লভ্য। আবেশবর্ম ব্যতীত 
গোঁড়ীয়ার প্রাণনাথ, গৌঁড়ীয়ার প্রাণসর্ব্ব_্রীপ্রীগৌরনুন্দর, শ্রীগোপী- 
জনবন্লভকে পাওয়! যাইবে ন|। সেই শ্রীগোপীভনবল্লভকে পাইবার আশ! 
যিনি পাইয়াছেন, তিনিই “গৌড়ীয় । এজন্যই ীপ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি- 
পাদ বলিলেন,_“নামএরে্টং-.-.--রাধিকা-মাধবাশীং প্রাপ্ত যস্ত প্রথিত- 
কুপয়া শরীগুরুং তং নতোহস্মি।”৯ শ্রীগৌড়ীরগুরুপাদপন্ম অেষ্ঠ যুগলনামাত্মক- 
মহামন্ত্ৰ, অষ্টাদশীক্ষর-মন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্র, আরীশ্রীরাধামাধবমিলিততন্ষ 
ওদাধবিগ্রহ শ্রীগৌর্ুন্দর, তাহার মর্ধী শ্রীত্রীম্বরূপরূপাদি-গুরুবর্গ, শ্রীত্রজ- 
ধাম, শ্রীরাধাকুণ্ড,প্রীগোবর্ধন এবং পরমানন্দকন্দপ্রীরাধামাঁধবের ী।পাদপন্মের 
প্রাপ্তির আশা প্রদান করেন! বৈধী ভক্তিতে গৌঁড়ীয়ার তিন ঠাকুরকে 
পাওয়া যায় না_শ্রীকাশীমিশ্রেশখর শ্রীগৌরনারায়ণকে পাওয়া! গেলেও গৌড়ীয় 
মহৎসদ্দে আবেশবর্ম ব্যতীত শ্রীন্বরূপ-সর্বন, শ্রীরামানন্দ-পোষণ, শ্রীগদাঁধর- 
মাদন, শ্রীরূপানন্ববর্ধণ, শ্রীসনাতনপালন, প্রীহরিদাসমোদন, প্রীরঘুনাথ- 
প্রাণনাথ, রসরাজ-মহ।ভাবমিলিত-তন্থ শ্রীগৌর্ুন্দরকে পাওয়া! যাইবে না। 
শ্রীব্র্গহরিদাসঠাকুর শ্রীমধবাচার্ষের সর্বোচ্চ ধারণীর শ্রীব্রক্মার অবতারমাত্র 
নহেন। তিনি বর্ষাণেশ্বর শ্রীরহ্মার অবতার-_শ্রীনামাচার্য। তাহার কুপায় 
বষাণে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়। এই গোগীগৃহে জন্মলাভ না হওয়া 
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মাধুরা ] তিন 


পর্যন্ত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীষীরাধাগোবিন্দ, পরীশীরাধাগোপীনাথের 
অনুরাগময় ভজন হইতে পারে ন! । শ্রীল 5 ঠাকুৱমহাশয় গা হইয়াছেন, 


“কবে বুষভান্ুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, ত 


রা হইয়! জনমিব |” 
নিখিল উপাদানকারণ অঅ! 
গোপীদেহ লাভ হয়। কাজেই ই টী 





‘গোৌড়ীয়’-শব্দের বহুবচনে “গোঁড়ীয়াঃঃ (গোৌঁড়ীয়-যুখ ); প্রাকৃত 
অপত্রংশে বিসর্গের লোপে অথবা শরীশীরাধানাথের উপাসক গৌঁড়ীয়গণ 
শ্রীৰরজগোপীর অনুগতা কিন্করী বলির না “গোঁড়ীয়াঃ শব্দে আখ্যাত হইয় 


(খ্যাত হইয়া 
থাকিবেন। 





ও ৯১৩৮ 


‘তিন’_এই সংখ্যাটি অনির্বচনীয় গুঢরহস্তজ্ঞাপক সংখ খ্যাবিশেষ । শ্রীল 
কৃত 1স৮ 


কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তংরত শ্রীপ্ীচৈতনচরিতামতের মঙ্রলাচরণে 


1" 
তিনের চরশবন্দনা, তিনের স্মরণ, ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ ইত্যদি তিন'-সংখ্যার 


তিনবার উল্লেখ করিয়া তাহার লালা গ্রহ রচনা আন্ত ক করিরাছেন 15 
এই তিন ঠাকুর গৌঁড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ 
এ তিনের চরণ বন্দো! তিনে মোর নাথ ॥ 
গ্রন্থের আরস্তে করি মন্গলাচরণ। 
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্‌,-তিনের স্বরণ ॥ 
তিনের স্মরণে হয় বিস্র-বিনাশন । 
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্িত পূরণ: ২ ২5. 





১ প্রার্থনা ১২, শ্ীগৌড়ীয়ম্: ইন ই সি Ss. Se LTB 2 


ৰ €গীভীয়ান্ম তিন কুন [ তৃতীয়- 


সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার । 
বস্তনির্দেশ, আশীবাদ, নমন্কার ॥ 

প্রাঞ্ঈীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ রীপ্রীচৈতন্থচরি তামুত, শীশ্রীগোবিন্দ- 
লীলামূত ও শ্রীশ্রীকধ্ণকণামুত ( সারল্গরঙ্গদা-টাকার মধ্যে আস্বাদিত )-- 
এই ত্রিবিধ অমৃত জগতের জীবকে অহৈতুক কুপাপরবশ হইয়া! বিতরণ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 

আরও একটি প্রসিন্ধি এই যে, শ্রীগোঁড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরমুন্দর-- 
শরীরফপ্রেমাগত (নামক গ্ৰহ) অথবা শ্রীশিক্ষামূত (্রীশিক্ষার্ক), শ্রীল 
সনাতনগোত্বামিপাদ-_শ্রীভাগবতামূত ও শ্ীপ্রীবপগোন্বামিপাদ_- 
প্রীতভ্তিরসামুত-_-এই তিন অমুত গগতে বিতরণ করিরাছেন। 

সন্ব্ধী, অভিধের ও প্ররোজন--এই তিন তন্থের সর্বত্রই ‘তিন'- 
সংখ্যাটি বিলসিত রহিয়াছে। সবন্ধিতে শ্রী গুরু, শ্রীবৈষ্ণৰ ও ঘীভগবান্‌ ; 
প্রীনিতাই, ভ্রীগৌর ও প্রাসীতানাথ ২ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও 
শ্ীগোগীনাথ; প্রদ্বারকেশ, শ্রীমধুরেশ ও শ্রীগোকুলেশ ; পূণ, পূর্ণতর ও 
পূরণতম শ্ৰীক্ব্চ ; কারণার্শবশারী, গর্ভোদকশারী ও ক্ষীরোদকশার়ী_এই 
তিন পুরুমাবতার ; ব্রহ্ম, পরসাত্ম। ও ভগবান্‌_পরতব্বের আবির্ভাবত্রয় ; 
ব্ৰহ্মা, বিঃ, মহেশ্বর--তিন গুণাবতার  ভ্রিসত্য ও ত্রিভঙ্গ-শব্দে__পরতন্ব 
রী, বরিযুগ-শব্দে _গ্রচ্ছন্নাবতারী প্গৌরহরি এবং ত্রিপাদ-শন্দে__ 
গ্রবিষ্ণু; ‘অ’, “উ ও “মপ্রণবের এই তিন অক্ষর ; কামদেব, 
পুষ্পবাণ ও অনঙ্গ-শব্দত্রয়োভ্ রসিকব্রহ্গ; ইরা, কৃষ্ণ ও্রীরাধিকারমণ রাম 
_ মহামন্ত্োক্ত এই ত্ৰিবিধ নাম ; পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ; সৎ, চিৎ ও 
আনন্দ বা নিত্য, সুখ, বোধতনু_পরতন্বের এই ত্রিবিধ লক্ষণ; সঙ 
(কাৰ্ষত্ব ), তত্ব (কারণত্ব) ও পরত্ব (_কার্যত্ব ও কারণত্ব হইতে 
শ্রেষ্ঠত্ব )-এই ত্রিতবম্বরূপ শ্রী? তদ্রপ-ভ্রিতত্ব-রূপিণী শ্রীরাধিকা১ ; 





১। প্রকৃষ্ণসন্দতে ১৮৯-সংখ্যাধৃত ভ্রববহদ্গৌতমীয়-বাক্য i 





¢ 
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'জ্রীগৌরাবত।রের ভ্রিবিধ কারণ বা তিন বাঞ্ছা; হলাদিনী, সন্ধিনী ও 


স্গিৎ ;প্রী, ভূ ও লীলা; গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মী--শৃক্তিতয় ; সুহৃদ, 
উদাসীন ও প্রতিপক্ষ-_এই ত্রিবিধা নায়িক! ২ অন্থুরঙ্গা, বহিরঙ্গ। ও রা 


A 


লব! স্বরূপ, মায়া ও জীব__এই ত্রিশক্তি ; বৈক্ঠ, গোলোক ও শ্বে 
শ্ৰীদ্বারক।, গ্রীমথুরা ও শ্রীবুন্দাবন ; শ্রীগৌড়মণ্ডল, ভ্ক্ষেত্ম গুল ও শরত্রজ 
নিও ধাম ; এক, যজুঃ ও সাম-_ত্ৰয়ী ; 

তিন মহাব্যাহৃতি; ওঁ, তৎ, সং-ঁপরমান্মার এই বি 
শ্রুতি, ন্যায় ও স্থতি--প্রস্থানত্রয়; শরনছাগবতের একাধারে প্রভু, মিত্র 


[ভেদে ভিবিপ উপাসক ; 


ভূবঃ ও এই 





{ নামে বাপদেশ১১ 










ও কাসন্ডোপদেশ; অকাম, মোক্ষকীম ও সবক 
বক্তা, আোতা ও পরিপ্রশ্নকর্তী-ভেত 

ও উত্তমভেদে ত্রিবিন অধিকার 
ভাগবত; কায়িক, বাচিক ও সানমিকহেদে ভ্রিবিধ ভাগবত-লক্ষণ; বাকা- 


ল্নকারী ; কনিষ্ঠ, ঘ 


বির লিক 
ও ডত্তন্ভেদে তব 


দণ্ড, মনোদণ্ড-ও কায়দণ্ডরূপ ত্রিদণ্ড $ 
সাধুগণের ত্রিবিধ প্রকার ; সং, সত্তর ও 
জ্ঞানী, মহাযোগী ও মহাভাগব্তভেহ 
নির্ধূতকষায় ও প্রীভগবৎপার্ষদভেদে তিবিং 

অভিধেয়েব মধ্যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি; সাক্ষাৎ সান মদ্য 
নিবিশেষাবিভাবের উপাসনারূপ জ্ঞান, সবিশেষ আংশিক আবিভাবের 
উপাসনারূপ ভক্তিবিশেষ বা যোগ ও সবিশেষ পূর্ণাবিভাবের উপাসনারূপ 
ভগবদ্ভক্তি; আরোপসিদ্ধা, স্গসিদ্ধ। ও স্বর্ূপতিদ্ধ। ভক্তি; গুণীভূতা, 
প্রধানীভূত। ও কেবলা ভক্তি; সাধনভক্কি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি 
ভক্তির মধ্যে আবার ত্রিবিধভেদ যথা দাশ্য'সখ্যাদি ভাবভেদ, আবণ- 
কীর্তনাদি মার্গভেব ও সুত্ব-রজঃ তমঃ গুণভেদ বর্তমান; সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণ- 
ক্লপ। ও সেবা__রুষ্ণভাবপ্রাপ্চির স্বরূপগত ধর্স।২ 

১। গীতা ১৭২৩১ ২1 চৈ চ ম ২৪1১৯ 

6. 





৫০ গৌডীয়া্ব তিন কুন [তৃতীয়- 


সাধারণী, সমন্রস। ও সমর্থাভেদে ত্রিবিধ| রতি ; প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ- 


ও 
ভেদে ভ্রিবিধপ্রেম ; উৎকণ্ঠাপ্রধান, . বিশরস্তপ্রধান ও বিবেকশুন্যভেদে 
গোকুলে জিবিধপ্রেম১ ; কারুণ্যামৃত, তারুণযামবৃত ও লাবণ্যামৃতভেদে 
ত্ৰিবিধ ধারায় মহাভাবস্বরপার স্বান; ভাব, করণ ও বর্মন্বরূপে অঙ্ুুরাগের 
পূর্ণত্ম অভিব্যক্তি বা অনুরাগোংকর্ষের স্বসন্বেদ্যৰশায় ত্রিবিধ সুখং; 
শ্রীচরণকম্লমধু, ভ্রীবগনকমলমধু ও শ্রীবক্ষঃকমলমধুভেদে ত্ৰিবিধ মাধ্বীক 
পান ইত্যাদি গ্রীতি-বৈচিত্রীর কথ! গৌঁড়ীয়শান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে । 
্ীপ্ুরু, গ্রীবৈষ্ণব ও ্রীভগবান্‌__শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর ও শ্রীপীতা- 


নাথের শ্রীগাদপন্ম-কপাআয়ে ও তাহাদের রুপা গ্রদন্ত হর। 
এত 





] , কৃষ্ণ ও শরির 
রমণ রাম-নামাত্মক মহামন্তরে ; জ্ীগৌড়নগ্ডল, উাক্ষেত্রমগ্ডল ও রীব্রজমণ্ডল 
_ ভিবিধধাযে অবস্থানপুবক ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অথব। সুষ্টি, স্থিতি 
ও গ্রলয়_-এই ভ্রিকালে অর্থা২ সবকালে ১ ভ্রিসন্ধ্যার অথাৎ সবক্ষণ; 
আনি, মা ও অন্তে সাধন্ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিময় র।গমার্গে 
ক্রিকালনত্য, একাধারে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-বিগ্রহ গোঁডীর়-সাহিতা, 
গোৌড়ীয়-উপাসনা ও গোৌড়ীয়দর্শনরূপ ত্রিভন্গীদ্বার। আত্মসাংকারী প্রীপ্রী- 
বাপাযদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও জীত্রীরাধ।গে।গীন।খ উপাসিত হন। 

“ত্রেধ। নিদধে পদম”৩--এই বেদমন্্-প্রতিপাদ্য ভ্রীত্রিবি্রম, যিনি 
সম্বন্ধ, অভিধের ও প্রয়োজনান্মক ভ্রিপাদ বিক্ষেপ করেন; যিনি শ্রীদারকাঃ 
শ্রীমখুর। ও শ্রীগোকুল--এই তিন ধামে বুগপৎ লীলাবিহারশীল; 
যিনি আাধীশ অর্থাৎ স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অদীশ্বর ; জীবশক্তি, 
মায়শক্তি ও স্বরূপশখক্তির অদীশ্বর $ হুলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিং 
অথব। ক্রিয়া, বল ও জ্ঞান_-ন্বর্ূপশক্তির এই প্রতাপত্রয়ের অধীশ্বর 5 
যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও করুদ্_এই গুণাবতারত্রয়ের এবং দেবীধাম, 


১। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১০৪৬৭--১৪, শ্রীমৎপুরীদারগোস্বাসিপাদ-নং ; ২! আউজ্ল, 
নীলমণি-স্থায়িভাব-গ্র; ১০৯-সংখ্যার আনন্দচন্ট্িকা-টাক1১ ৩) ঝক্-সংহিতা। ১২২১৭ 


মাধুরা ] তিন ৫১ 


মহেশধাম ও হব্রিধামের অথবা ত্রিপাদ-বিভূতির অধীখ্বর--সেই 
শ্রীরিবিক্রমই দ্বঘংরূপতন্বরূপে গৌড়ারগণের সন্বন্ধী, অভিধেয় ও 
গ্রয়োজনতত্বের অধিদেবতারূপ তিন ঠাকুর । সেই তিবিক্রম গ্রীকঝেরই 
তিনটি আবিরাব -ব্রহ্ধ, পরমাত্মা ও ভগবান্। তাহার স্বরূপশক্তিরও 
তিনটি আবির্ভাব -হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও স্ষিদ্বৃত্তি। গৌড়ীর়ের সেই 
লীলাপুরুষোন্তম ত্রিভদ্রিম-তিন-গাকুরের লীলা, প্রেম ও রসতব্বের কথ! 
গোঁতমীগঙ্গার তটে শ্রীরাদরায়ের শ্রীখে__তিন-বাহাপুর্বকারী শ্রীরুঞ্চ 
শ্রগৌররূপে উদ্বাটিত করিয়াছিলেন ; আর করিয়াছিলেন স্বীয় শ্রীমধে__ 
প্রয়াগে ব্রিবেণীর তটে শ্রীক্পের নিকট এবং বারাণসীতে ভাগীরঘীর 


তটে ভ্রীসনাতনের নিকট অর্থাৎ গৌতমীগঙ্া, তিবেণী ও ভাগীরণী= 


এই তিন ড্রবব্রন্দের তটপ্রদেশে শ্রীক্ষ্ষচৈতন্যদেব সন্বন্ধা, অভিধেয় 
ও প্রয়োজনতন্বের কথা প্রকট করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমের তিনটি 
আধার-গোবধ ন, নন্দীর ও বর্বাণ। এই তিন ধাম বা আধারে 
প্রবেশ লাভই-_সর্বসাধ্যপরাকাষ্টা । শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলিত-তন্থ 
শ্রীগৌরন্ন্দর জ্ীপদকমলমধূ-দ্বারা, উ্ীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তন্ শ্রী- 
গৌরহুন্দর শ্রীবদনকমলমধু-দারা ও শ্রীস্ীরাধাগোপীনাথ-মিলিত-তন্ ভী- 
গৌরহ্ন্দর শ্রীবক্ষঃকমলমধূ-্ারা ধাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই 
গৌড়ীরই এই সাধ্যপরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন । শ্রীমভাগবত সেই 
মধুপানকারীকে সাধকাবগ্থায় ‘ভাবুক? ও জিদ্ধাবস্থায় “রসিক নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । এই মধুপান না করা পর্যন্ত, বৈষ্ণব বা ভাগবত 
নামে অভিহিত হইলেও 'গোঁড়ীয়” নামে আখ্যাত হওয়া যায় না। 
ENN 


চতুর্ধ মাধুরী 
ঠাকুর 


সংস্কৃত-$কুর'-শব হইতে প্রাকৃত গাকুর-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । ঠাকুর- 
শবের বহু অর্থ থাকিলেও সমস্ত অর্থের মধ্যেই তাহার, পরাৎপরত্থ 
ব্যক্ত। ঠাকুর-শব্দে--(৯) ইষ্টদেবতা, (২) নিত্যপূজ্য শ্রীবিগ্রহ, (৩) 
অধিদেবতা। বা অধিনায়ক, (৪) সম্রাট বা রাজা, (৫) প্রভু বা পতি, 
(৬) সর্বোপরি-দেবতা, (৭) পরম পূজ্য, (৮) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান, (৯) 
গুরুদেব, (১০) বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব, ঠাকুর 
বলিতে আশ্রত্স-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও শক্তিমত্তত্ 
উভয়কেই বুঝায় । ‘গোঁড়ীয়ার তিন ঠাকুর’, এই বাক্যের 'ঠাকুর'-শবে 
ইঠ্টদেবতা, অধিদেবতা বা শ্রীবিগ্রহ__এই সকল অর্থই ব্যক্ত হয়। 

‘প্রীচৈতন্ডমতমঞ্জুযা’র উপক্রমে শ্রকবিকর্ণপুরগোস্বামীর শ্রীগুরুপাদ- 
পদ্ম শ্রীনাথ-চক্রবতিপাদ 'আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়১-বাকে)' 
গৌড়ীয়ার, আরাধ্য বা ইষ্টদেবতা। যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহা নির্দেশ 
করিয়ছেন। শ্রীক্্ণচৈতন্তমহাপ্রভুর সিদ্ধান্তান্ুসারে জীব্রজেন্্ন্দনই 
গৌডীয়গণের- একমাত্র আরাধ্যদেবতা ব! ঠাকুর । 

ভীকৃষ্ণচৈতন্তদেৰ শ্রীরায়রামানন্দপাদের প্রমুথেও ‘গোৌড়ীয়গণের শ্রেষ্ট 
উপাঞ্ত কি. ?'--এই প্রশ্নের উত্তরে, 

‘শ্রেষ্ট-উপাস্ত যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥”১ 
= এই সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন । মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দরপুরীপাদের শি 
শ্রীরঘুপতি-উপাধ্যায়ের নিকট “শ্রেষ্ঠ উপাস্ত কি 1_এই প্রশ্ন করিয়া,_- 
শ্যামমেব পরং রূপম্‌চখ 





১| চৈ চম ৮২৫৫২ ২! শ্রীগঞ্যাবলী ৮২, এবং চৈ চ.ম ১৯১০১ 


এক িবরপাসা বাসার লারা ক, 


চি নিটল 


মাধুরী ] ঠাকুর ৫৩, 


-শ্যামস্থন্দর-রূপই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সেই 
করিয়াছেন । শ্ীত্রীরাধারুষণ-যুগলগ্রীবিগ্রহই গৌডীযগণের আরাধ্য ইষ্টদেব | 
সেই অপ্রাক্ৃতযুগল কখনও স্বন্জপশন্তির সহিত এ্কাভাবঘুক্ত, কখনও বা 


নিতাসিদ্ধতন্ুভেদ প্রকট করিয়া যথাক্রমে শ্রীগৌরকিশোর ও উযগল- 


টড 
একই সিদ্ধান্ত প্রকাশ 


কিশোররূপে প্রকাশিত হন। ভক্ত-ভক্তিযান্‌ ভগবান্‌ মহাবদান্যতার 
পরাকষ্ঠা। প্রকট করিয়| স্বীয় যুগলিতম্বরূপাসুক মহামন্নের ভ্রীমদ খমিরূপে 
আত্মপর্যন্ত দান করিয়া গৌড়ীয়াকে আ'ত্মদাং করেন। অন্থান্যা ভগবক্রাম- 
গ্রহণে দীক্ষাদি কোনও বিধিরই অপেক্ষ1 নাই ২ কিন্ত গ্রীনদ্‌ খৰি ভগবান্‌ 
শ্রীগৌরের প্রকটিত হরা-রুঞ্ণ যুগলনামাস্মক মহামন্ত্রে নাম-দীক্ষা-গুরু ও 
সংখ্যা সংরক্ষণার্থ জপধালিকা গ্রহণের সদাচার অদ্যাপি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে 
অস্রপ্র রহিয়াছে । স্বয়ং শ্রীমদ্‌ খষি শ্রীগৌরন্ন্দর, এীনামাচাৰ ভ্রীহরিদাস- 
ঠাকুর, শ্রীরপ-রঘুনাথ|দি গৌঁড়ীয়াচাবচরণগণও সকলেই বুগপৎ আচরণ ও. 
প্রচারণের দ্বারা মহামন্ত্র গ্রহণে গণ্নবিবিই শিক্ষ! দিয়াছেন ।৯ 


শ্ীতীরাধামীধবমিলিতস্বরূপের সর্বোৎকর্ষ 
ই উপসংহারে জীত্রীজীবগোম্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
অতঃ সর্বতোহপি সান্জানন্দচম২কার-কর-্রীুফপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনে- 
হপি পরমীভুতপ্রকীশঃ শ্রীরাধয়া হুগলিতন্ত শ্ীরুষ্ণ ইতি। তদুক্তং শ্রত্যা 
-রাধয়া মাঁধবো দেবঃ’ ইত্যাদিলা। তছুজমাদিপুরাণে-এবেদাস্থিনো 
ইপি ইতি পদ্যানন্তরম্‌ যথা--‘অহমেব পরং রূপং নান্যো জানাতি 
কশ্চন। জানাতি রাধিকা নিত্যমংশানচন্তি দেবতাঃ ॥ ইতি ॥ 
তন্সিন্পপি সম্বন্ধে শ্রীরাধামাধবরূপেণৈব প্রাদুভীবন্তস্ত স্ঘন্ধিনঃ পরম 


প্রক্ষঃ । এতদর্ঘমেৰ ব্যতানিষমিমাঃ সবা অপি পরিপাটীরিতি পূর্ণ সম্বন্ধ ॥ 








১। শীল রঘুনাথদাস- -গোস্বামিপাদকৃত এ চৈতন্তা্টকে হম হোক ও শ্রভক্ির্ভে 
২৮৪ অনু, শ্রমৎ পুর দাসগোস্বাসিপাদ্‌-সং। : 


:৫9 €গীভীয়ান্র ভিন ঠাক্ষুব্ব [ চতুর্থ 


গৌরশ্যামরুচৌজ্জলাভিরমলৈরক্ষোবিলাসোত্সবৈ- 
নৃত্যান্তীভিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধয দিগ্ধাত্মভিঃ | 
অন্তোন্যপ্রিয়তাস্থধাপরিমলস্ডোমোন্মদাভিঃ সদ! 
রাধামাধবমাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মযাক্রম্যতাম্‌ ॥”২ 
তাংপয এই যে, নিখিল ভগবত্প্রকীশের মধো শ্রীরুফ্ণ_ন্বয়ংরূপ- 
লীলাপুরুযোত্তম | শ্ীদ্বারকা, অরমথুর৷ ও শ্রীবৃন্দাবন__এই ধামন্ররে 
শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ ; ইহার মধ্যে ্রীবুন্দাবনীয় প্রকাশ-_সবশরেষট। 
আবার শ্রীধাম-বুন্দাবনে বিচিত্র লীলাবিনোদনের জন্য বহু প্রকাশ 
আছেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধার সহিত পরমান্তুততম-প্রকাশ ষুগলিত-্রীরুণ 
_সবপরতমতন্ব। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেন,__'বাধার সহিত মাধব 
নিত্যক্রীডাশীল হইয়| বিরাজ করিতেছেন। আদিপুরাণেও বেদান্তি- 
নোহপি' ইত্যাদি পন্যের পর উক্ত হইয়াছে হে পার্থ, আমি পরমরূপ, 
ইহা অন্য কেহ জানে ন1; কেবল ্রীরাধিকা জানেন । দেবত'গণ অংশ- 
"সমূহের পূজা! করেন। অতএব শ্রারাধামাধব-রূপই সন্বদ্ধিতত্বের ঘর্বোধর্ব- 
তম প্রকাশ। শ্রীরাধামাধবের পরমোতকর্ষ জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই 
সমস্ত বিচার-পরিপাটা বিস্তার করিয়াছি! শ্রীরৃন্দাবনে যুগলিত প্রীস্রী- 
রাধামাধব__পরমন্থরূপ সর্পরতমতত্বরূপে নিশ্চিত হওয়ার সম্বদ্ধিতত্বের 
বিচার সম্পূর্ণ হইল | 
শীত্্ীরাধামাধবের যে মিলিত মাধুরী, গৌর ও শ্ঠামবর্ণের দীপ্তিতে 
উজ্জল, নির্মল ; উভয়ের লোচনকমল-যুগলের বিলাসরূপ মহোতসবে 
বৃত্যশীল ; অখিলমাদনাখ্য মহাভাবের বৈচিত্রা-নৈপুণ্য-দ্বারা লিপ্ত ও 
পারস্পরিক গ্রীতিহধার মনোরম সৌরভরাশি্বারা মত্ত; তাহা সদা 
সবতোভাবে আমার চিত্তকে আক্রমণ করুক । 





১। শ্রীকূষ্সন্দর্তে উপসংহার । 


মাধুরা ] বেদ ও ৫গীভীয্ম-উবষবপ্ধর্স ৫৫ 


শ্রীল রঘুনাথদাসগোন্বামিপাদ গাহির!ছেন,_ 

অনারাধ্য রাধাপদাশ্রোজরেণু- মনাশ্রিত্য বুন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাষ ৷ 

অসপ্তায্য তদ্ভাবগপ্তীরচিত্তান্‌, কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্তাবগাহঃ ?? 

শ্রীরাধার জীচরণকমশের রজঃ আরাধনা না করিয়া, তাহার পদাঙ্ক- 
পূত শরীবৃন্দাবনের আশ্রয় না করিয়া এবং তাহার রাগ-ভক্তিতে গণ্জার- 
চিত্ত-ভক্তগণের সঙ্গ ন! করিয়া শশ্যানদিগ্ধুর রসামৃতে অবগাহন কর! 
কিরূপে স্তব হইবে ? 


৮৯৯৯১ 
পঞ্চম-মাধুরী 
বেদ ও Me 
সংস্কৃত ‘বিদু’-বাতু হইতে ‘বেদ’-শব্দ নিষ্পন্ন । বিদ্-ধাতুর অর্থ_ জানা, 


অন্নভব করা । বেদই পরতত্ববিষয়ের একমাত্র অদি দ্বতীয় প্রমাণ | বেদ 
_ শব্দাত্মক-পরতন্ব বলিয়াই পরতন্তুকে জানাইতে পারেন-_অন্তুভব 
করাইতে পারেন । সনাতন-ধর্মাবল্িযাত্রেই বেদকে অপৌরুষের বলিয়া 
স্বীকার করেন। খণ্ডকালের মধ্যে কোন ধষি, মনীষী বা মহামানব 
বেদ প্রণয়ন করেন নাই। ভ্রম-প্রমাদবহুল, অস্বতন্ত ইন্দিয়জ-জ্ঞানে সব- 
তন্ত্র, অতীন্দ্িয় পরতৰ্কে পরিমাপ করিবার কৌতুহলবিশিষ্ট এক 
শ্রেণীর পাশ্চাত্য গবেষকগণ ও তদন্থকরণে প্রাচ্য আধ্যক্ষিক-সংঅদায় 
একদেশদশী হইয়া যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিবদমান 





১। শ্রীনন্তবাবলীর স্বপংকরপ্রকাশ-স্তোত্রে ১ম শ্লোক, বহরবণুর-সং, ৪০২ 


ভ্রীঃচতন্যাব্। 


৫৬ গৌড়ীয়ান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ পঞ্চম- 


অসম্পুণতায় আচ্ছন্ন । ‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ’১ প্রভৃতি বেদান্তবাণী সুম্পষ্ট- 
ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন,_পরতত্ব প্রত্নতাত্বিক ও গবেষকগণের 
বিচারের বন্ত নহে, তাহ| সবত্ন্তন্বতপ্র । সেই তত্ব দৃগ্য নহে, তিনি স্বয়ং 
দ্রষ্টা; তিনি বিচার্য নহেন, স্বয়ং অদ্বিতীয় বিচারক ; তিনি পরিমেয় 
নহেন, তিনি পরিমাপক ; তিনি ব্যাপ্য নহেন, তিনি ব্যাপক-বিধুঃ) 
তিনি প্রমের নহেন, তিনি অপ্রমেয় ; তিনি প্রাকৃত নহেন, তিনি 
অপ্রাকৃত ; তিনি অক্ষজ নহেন, তিনি অধোক্ষজ ; তিনি ইন্দ্িয়াধীন 





Fal 


নহেন, তিনি অতান্জিয় ; তিনি কার্য নহেন, তিনি সর্বকারণকারণ। 
সুতরাং, তাহারই কার্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও জীব, এমন 
কি, ত্র্মাও সর্বকারণকারণের তত্রবিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ নহেন; 
ক্ষুদ্র তিক্ষুদ্র জাবের পরিমের মনীষার শক্তি আর কতটুকু! তাহার 
কপাই তাহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। ইহাই বেদ তারহরে কীর্তন 
করিয়াছেন, 
নায়মাত্ম| প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুন! শ্রুতেন । 
যমেবৈষ বৃখুতে তেন লত্যস্তশ্তৈষ আত্মা বিবুখুতে তনুং স্বান! 
পরতদ্কে বেদপাঠের দ্বারা, মেধাশক্তির দ্বার! বা বহু জ্ঞানার্জনের দ্বারা 
জ।ন। যায় না। ইনি বাহাকে কুপা করেন, তিনিই তাহাকে লাভ করিতে 
গারেন। তাহারই নিকট পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপ-প্রকর্টিত করেন। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমখনাখ-তর্কভূষণমহাশয় কলিকাতা- 
বিশ্ববি্ধালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, --“বৈষ্ণবধৰ্ম বেদমূলক। 
বিষ্ণুর উপাসনা-ব্ষিয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ খগব্দে-সংহিতা । 
খগব্দ-সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি বিকুহ্ক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সুক্তের গুটিকয়েক মন্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে, 





১। ত্ৰস্থ২৷১৷১১; ২। কঠ ২২৩ ও মুণ্ডক ৩২৩ 


~~ 
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তমু স্তে।ভারঃ পুর) যথা বিদ তস্ত জ 
আন্ত জানত্তো নাম চিদ্বিবন্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতি: ভজ!মহে ॥১ 
উহার সায়ণাচার্ধকুত ব্যাখ্যানুবাদ,_হে স্ডে 


Ee 


স্ডোতগণ ! তোমরা সেই 





বিষ্ণুকে যৃতটুকু জান, তদহুরূপ স্তাত্রাদিদারা তাহাকে প্রত কর | তিনি 
সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞর্ূপে অবস্থিত, তিনিই সব্াগ্রে জল কষ্ট 
করিয়াছেন, ঠাহারই অনুগ্রহ হইলে ভাহার স্তি করিতে পারা যায়। 


তাহার নামই সকলের উপান্ত ও জ্যোতিমর । সেই 


তোমার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারবূপ স্মৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইব । 
এই মহুটির দ্বিতীরাধের ব্যাধ্যা শ্রীজীবগোস্বামী 

এইরূপ করিরাছেন,_হে বিকো ! তে তব নাম চিৎ চিতস্বরূপমূ, অতএব 

মহঃ ্বপ্রকাশরূপম্‌ ; তম্মাৎ অন্ত নাঃ আ ইষদপি জানন্তঃ, ন হু সম্যক 


উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরঞ্চারেণ। তথাপি বিবক্তন ক্রবাশাঃ কেবলং তদক্ষরা- 





ভ্যাসমাত্রং কুবাণাঃ স্থমতিং তদ্বিযয়াং বিদ্তাং ভজামহে প্রাপ্থমহ ১ 

হে বিষ্ণে। ! তোমার নাম চৈততনম্বরূপ এবং সেইহেতু 
তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, সেই নামের ঈযংও মহিমা জানিয়! অর্থাৎ 
উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূ্ণভাবে না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ 





করি, তবে তোমার বিদ্তা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমথ হইব। 
ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বি চক্রমে শতচসং মহিত্বা। 
প্র বিষ্ণুরপ্ত তবসন্তবীয়ান্‌ ব্বেষং হস্ত স্থবিরস্ত নাম ॥ 
শতজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকত্রয়কে যিনি মহিমদ্ধারা আক্রমণ করিয়া 
ব্াপিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রাচীনগণের মধ্যে প্রাচীনতম বিষ্ণু আমার 


১! ক্চক্‌ 9১৩৬৩ তৈ হা ২৪৩৯» ২৪ SAE ৪৬তম অমন ৪2 
পৃষ্ঠা; ৩! খু ৭১০০1 ও তে ব্রা ২৪।51৫ 





৮ গৌডীয়াব্র তিন ঠাক্ষুব্ব [ পঞ্চম- 


প্রভ্‌ হউন, তাহার নাম জ্যোতির্ময়, তিনি আমাদের সকলেরই প্রতু 
হইবার যোগ্য । 
এই প্রকার বহু মন্ত্র খক্সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তার- 
ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। যে কয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, বৈধবধর্মের 
অন্তনিহিত অপরিবর্তনীয় স্বরূপ তাহাতেই স্বব্যক্তভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণর নাম দীপ্তিময় ও চৈতগ্তম্বরূপ; সেই নামের 
মাহাত্ম্য ব। অর্থ না জানিয়াও যদি কেহ তাহাকে উচ্চারণ করেন, তাহা 
হইলে সেই নামের প্রতিপাগ্ত ভগবান্‌ শ্রীব্ষু্র সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর নাম বা লীলা বহু লোক 
কতৃক একসঙ্গে গীত হয় এবং এইভাবে নাম বা লীলাগান তাহার 
গতি সম্পাদন করিয়া থাকে । উল্লিখিত কয়টি মন্তে বৈঞ্ণব-সাধকোচিত 
এই প্রকার যে মনোবুত্তি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকেই প্রধানভাবে 
অবলম্বন করিয়া সকল বৈষ্ণবসাধনা অতিপ্রাচীন কাল হইতে এই 
ভারতে আত্মলাভ করিয়াছে, ইহা অভিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত। 
শ্রতিতে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে বল! হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবধর্মের প্রধানতম 

সাধন--নামকীর্ন পুরাণেও পরবর্তিকালে সমবিকভাবে প্রশংসিত ও 
বিহিত হইয়াছে এবং সেই নামোচ্চারণরূপ বৈষ্ণবধর্মের সর্বপ্রধান অনুষ্টানে 
সকল মন্নয্যেরই সমান অধিকার আছে; ইহাও পুরাণে নানা-প্রসঙ্ে বণিত 
হইয়াছে। তাই স্বন্দপুরাণে ও আদিপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, 

মধুর-মধুরযেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 

সকল-নিগমবল্লী-সংফলং চিৎস্বর্ূপম্‌ । 

সক্কদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা 

ডৃপ্ডবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥১ 





১। আদিপুরাণে ৪২২ শ্লোক, মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর-সং। 
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অগ্নিপুরাণে দেখা যায়, 
হরে কুষঃ তরে কুচ কুঝ কুক হরে হবে। 
রটত্তি হেলরা ব বাপি 

শ্রীমছাগবতেও আছে, 

বগ্ঘমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্‌। 


ন্িবিদ্য 
[01] 


এত 

যোগিনাং নুপ নিপাঁতং হরের্নামান 
খগ্বেদ-সংহিতায় বৈষ্ঞবধর্মের যে আভাস পাওয়া যায়, পরব তিঘুগে 
তাহাই উত্তরোত্তর প্রসার পাইয়াছে । উপনিষূদে, মহাভারতে, আগম- 
শাস্ত্রে পুরাণে ও ধর্ম-সংহিতার তাহার নানামুখী গতিরও সুবাক্ত পরিচয় 
হইতে জন্মলাভ করিয়া 





পাওয়া যায় । * = মূল শ্ৰুতিরূপ উৎস-শ্রুতি 
ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে ইহার একটি দুর্জয়, বেগমর 'ও ক্রমবিস্তার- 
শীল অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ অবিরামগৃতিতে বৈক্ণবধর্মের সারভূত বিশ্বজনীন 
ভগবত্গীতিরূপ রসামুতসিদ্ধর দিকে যে ছুটিতে? , তাহাই প্রধানতঃ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় ।”২ 
শ্রীল রপগোস্বামি প্রভৃপাদ গাহিয়াছে 
নিখিলশ্রুতিযৌলিরত্রমাল1-ছ্যতিনীরাজিতপ।দপক্ষজান্ত ! 
অগ্নি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং, পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥* 
হে হরিনাম ! নিখিলবেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-রত্রমালার প্রভা- 
সমূহ আপনার শ্রীপাদপন্ননখের নিত্য আরতি করিতেছেন । মুক্ত- 
পুরুষগণ অনুক্ষণ আপনার উপাসনা করেন । অতএব আমি সর্বতোভাবে 


A 
| 


El 


আপনাকে আশ্রয় করিলাম । 





১1 ভা ২১1১১ ২। ‘বাঙলার বৈষ্ববর্ম'_মহ।মহোপধ্যায় পণ্ডিত প্রথথলাথ- 
তর্কভূষণক্কৃত, কলিকীতা-বিহববিদ্ধানয়*১৯৩৯ শ্রী ৩7৭ ও ১ পৃ 2 ৩) অশ্রীন্তবমালায় 


আীকৃষ্ণনাযাইকে ১ম শ্লোক ৷ 


৬ -€গীডীয়াল্স ভিন ঠাক্ুব্ব [ পঞ্চম- 


শতপথত্রাক্মণে উক্ত হইয়াছে,-“স হোবাচ যাজ্ঞবন্ধযত্তৎ পুম।ন।স্ম- 
হিতায় প্রেম্ণ। হরিং ভজেং।”১ শ্রীশ্রীজীবপাদ এথানে সনে 
বলিলেন,__প্রেম্ণা এ্রীতিমাত্রকামনা যদাত্মহিতং তন্মৈ ইত্যর্থঃ।”২ 
অর্থাৎ উক্ত মহণি যাজ্ঞবস্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন,_“অতএব ন্ুষ্য 
ভগবানের গ্রীতিমাত্র-কামনায় যে আত্মমঙ্ল, উহ্বারই জন্য প্রেমের 
সহিত ভ্রীহরিকে ভজন! করিবেন ।, 
খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২শ স্ুক্তোন্ত বিষ্ণু-শব্দসমুহকে নিরুভ্তের 
টীকাকার দুর্গাচার্য সুর্য বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 'ত্রেধা নিদধে 
পদম্‌, অর্থাৎ ব্রিবিক্রম বিষ্ণুর তিনপদ বিক্ষেপকে ক্র্যের উদরগিরিতে 
আরোহণ, আকাশে বিচরণ ও অস্তাচলে গমন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
দুর্গাচার্ষের পূর্ববর্তা নিরুক্তকার যাস্ক 'শাকপুণি? ও “ক্র্মবাভ" নামক দুইজন 
প্রাচান নিরুক্তকারের বাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, _ত্রেধাভাবায় 
গুথিব্যামন্তরীক্ষে দিবাতি শাকপুণিঃ। সমারোহণে বিষুঃপদে গয়- 
শিরসি ইতি ওর্মবাভ:৮) কিন্তু টাকাকার দুর্গ সেখানে শাকপুণির উক্তির 
ব্যাধ্য| করিয়া বলিলেন,_“তদ্বিক্মতে বিষ্ণুরাদিত্যঃ কথমিতি । = = » 
পাথিবোহগ্রিভূ ৷ পৃথিব্যাং যংকিঞ্চিদপ্তি তদ্বি মতে তদধিতিষ্টতি 
অন্তরীক্ষে বিদ্যুদাত্মনা, দিবি সু্যাত্মনা” আর ওর্গব 
করিয়! বলিলেন,_“সমারোহণে উদয়গিরৌ | উদ্ভন্‌ 
বিষুপদে মধ্যন্দিনেহস্তরাক্ষে, গয়শিরসি অন্তগি। 
আচার্ষো মন্যতে এবম্‌ ৮৪ 
যাঞ্চ বিষ্ণু-শব্দের অর্থ করিলেন,_“যদ্ধিষিতে| ভবতি তদ্বিষ্ণুৰ্ভবতি ৷ 
বিষুবিশতেরবা, ব্যগ্রোতেৰা? আর টীকাকার দুর্গ তাহাতে ‘বিষ্ণুধিশতে’ 
১! আীভক্তিদন্দভে ২০৪-অনচ্ছেদবূত শতপৎত্রান্গণনন্তর?. ২। আভভিসন্দডে 


২৬৪-অনমুচ্ছেদ ; ৩। খন্‌ ১২২।১৭ ৪। নিরুত্ত ১২শ অ ১৯শ অনুচ্ছেদ বোম্বাই 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্রন্থমালা। নং ৭৩, ৮৫; ডানার ওরিয়েটাল্‌ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট 
পুন] ১৯১৮, ১৯৪২ খাঃ | 
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লখিলেন,_“যৎ যদা বিষিতো ব্যাঞ্চোহরমেব হুর্যো রশ্রিভিঃ 


করিয়া 
ভবতি 
৩৩ তদ| বিবুঃঃ ভবতি। বিশতের্বা = * * বিষুরাদিত্যো ভবতি 1”, 
ধের জনক ও পরতন্ত 

ঠা 





রতাঁর আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের অনেকের 
Se গাঁচার্ধের ব্যাখ্যা হৃদরগ্রাহী হইয়াছে। কিন্তু খগ্বেদই বিষ্ণুকে 


i I 
পরতন্্র এবং সুর্য, উন|, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন। 
বৈদিক খধিগণ পরমাম্মাকেই বিষ্ণু বলরা উপাসন! করিতেন, ইহা বগ 


বু 
বেদের বাশিষ্ঠমগুলে স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। আত্মদশ্ শ্রীবশিষ্ঠদেবের স্রোতে 
খগ্বেদে এইরূপ উন্ক হইয়াছে, 
পরো মাত্ররা তহ্থা বৃধান ন তে মহিত্বমন্শ্ন বন্তি! 

উভে তে বিদ্ধ রজসী পৃখিব্যা বিষকে! দেব ত্বং পরমন্ত বিৎসে* 

ন তে বিষে জায়মানেো! ন জাতো দেব মহিয়ঃ পরমন্তমাপ । 

উরুৎ যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্ত! সূর্যমুবাসমগ্রিষ্‌ ।5 

অর্থাৎ ভে বিষে ! আপনি পরিমাপের অতীত শরীরে প্রকাশযান ॥ 
আপনার মহিমার সীমা কেহ প্রাপ্ত হয় ন! ; আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া 
আপনার উভয়লোক দর্শন করিতেছি । তাহারও অতীত যে পরমলোক 
আছে, তাহা আপনি জানেন। হে দেব! হে বিষ্ণো ! জায়মান অথবা 
জাত এরূপ কেহই নাই যে, আপনার সর্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে 
পারে । হে বিষ্ণো ! আপনার যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী" 
ক্রি করিয়াছেন, আপনি সূর্যকে, উষাকে ও অগ্থিকে জন্ম দিয়াছেন। 

এখানে যা্চ ও ছুর্গাচার্য উভয়েই নীরব, কোনও ব্যাধ্যা করেন নাই । 
যে স্থানে বিষ স্ষের * সুষ্টকর্তা বলিয়! বেদেই স্পষ্টভাবে কথিত এবং 

১1 নিরুক্ত ১২শ.অ ম১৮শ শ অনুচ্ছেদ ; ; ২! ্গবেদ ৯৯১ ৩ ভা 2৯৯1৯ 
৪1 এ, ৭৯৯1৪ 88:52 72 ইতি ভিন 


৬২ গৌড়ীয়া র তিন তাক্ষুন্র [ পঞ্চম- 


পরমাত্ম। ও পরতত্রূপে স্তত, সেইগ্থানে বিষ্ণুকে সুর্য বলিয়া স্ব-কপোল- 
কল্পনা বেদের বিরুদ্ধ মতবাদ ব্যতীত আর কি? এতদ্/তাত শতপথত্রাগ্ধণ, 
বতরের বা্গণ২, তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণত ও যাবতীয় উপনিযতঃ সর্বত্রেই 
বিষ্ণু পরতন্বরূপেই উক্ত হইয়াছেন । শ্রীরামায়ণ, ্ৰীমহাভারত, শ্রীগীতা ও 
ভীমডাগবতাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত-তট্রেও শ্রীবিধুঁকেই 
পরত এবং সূর্যকে আংশিক বিভূতিমাত বল! হইয়াছে। স্বয়ং বেদ- 
বিভাগকর্তা ও ব্হ্মহুত্র-রচয়িতা শ্রীব্যাসদেবও শ্রীবিধুর আংশিক তেজেই 
সুর্য জগৎ উদ্ভাসিত করিতে পারেন বলিয়া জানা ইয়াছেন” 
যদাদিত্যগতং তেজো জগত্তাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চন্্মসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজে! বিদ্ধি মামকম্‌ ৷" 
অর্থাৎ সুস্থিত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যাহা চন্দ্র 
এবং যাহ! অগ্নিতে, তৎসমস্ত আমার তেজ বলির! জান । 
্রীশঙ্বর, শ্রীরামানুজ, এমদ্র, শ্রীনিন্বার্কপ্রযুধ লোকোন্তর আচার্ধগণ 
এবং স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকক্কচৈতন্মহাপ্রহ্ব সমস্বরে যে বেদমন্তরোক্ত 
বিষ্ণুকে পরতন্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই, সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া 
আপাতদৃষ্টাথ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগব্দ্‌গীতায় 
শরীক স্বয়ং বলিয়াছেন,__ 
মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদ স্তি ধনগ্তীয়। 
মি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মনিগণা ইব ॥৯ 





১ “তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবানাং শ্রে্ঠোইভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণু 
দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি”__শ ত্রা ১৪৷১৷১৷৫; ২। *বৈধবো। ভবতি বিধুর্বে যজ্ঞ: 
স্বয়ৈবৈবং তন্দেবতায়া। স্বেন ছন্দদা সমধ'য়তি।”-- ত্ৰ৷ ১1।৪ ৭ ৩। "অগ্রিমুখং 
প্রথমে! দেবতানামগ্নিশ্চ বিস্ষেণ তপউত্তমং মহ ইত্যাগন। বৈষ্ণবন্ত হবিষে। ঘাজ্যান্বাক্যে 
ভরত: !"__তৈ ত্র ২৪৩; ৪। বৃ ৬৪২১১ তৈ ১১১ ও কঠ ১৩৯ | 
গীত। ১৫১২ % ডা ও, ৭ 


০৮ শনির কন উনি শনি 
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হে ধনগ্জয়! আগা হইতে গেষ্ট আর কিছুই নাই । সুত্রে মণিগণের 
হায় এই সদর জগ 
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বেধে বন্তই এশর্ষবিশিষ্ট, সৌনর্যবিশিষ্ট ও উৎকর্বিশিষট তংসমন্তই 
আমার তেজ বা শক্তির অংশ হই IE 

শ্রীনারারণের ধ্যানেও সর্বত্র 
অগুলমধ্যব্তী নারায়ণঃ”* ইত্যা 
রূপং দ্বিভুজং গ্রামন্সুন্দরম্‌ ॥” 

অর্থাৎ সৌরমগুলের অন্তর্গত শ্রীনারায়ণই নিত্যকাল ধ্যানের বিষয় । 


টন Bl 





{তেজোমণ্ডলের মধ্যেই দ্বিত্জ-গ্ামঙুন্দর-রূপ বিদ্যমান ৷ 
শ্ীবরঙ্গা তাহার স্তবে শ্রীব্গসংহিত!র বলিয়াছেন, 
যচ্চক্ষুরেষ সি সকলগ্রহাণাং 
রাজা সমস্তক্্রমুতিরশেষতেজাঃ। 
যন্তাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভতকালচক্রো! 
গোবিন্দ্মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১ 
গ্রহসকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, স্থরমূতি সবিতা বা ক্ষ 
জগতের চক্ষুম্বরূপ ; তিনি বাহার আজ্ঞার কালচক্রারূঢ হইয়া ভ্রমণ 
করেন, সেই আদিপুরুৰ গোবিনকে আমি ভজন করি। 


্রীরগ্গসংহিতার এই সিদ্ধান্তই ভগবান্‌ শ্রীককচৈতনদেব প্রকৃত 


সিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্থতরাং শ্রুতিস্বতিপুরাণাদির 


১ ফির ১০1৪১ ২ নারসংহপুরান ৬২তম অ ১৭শ হোক) বুদ্ধই গোপাল” 
নারায়ণ-কোম্পানী, ২য় সং, ১৮৩৩ শকাব্দ; <! ীরদ্ধসংহিতা, এন অধ্যায়, 
৭২শ ক্লোক। 


৬৪ গোৌড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ুন্ব [ পঞ্চম- 


সিদ্ধান্ত এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রদশিত সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া অন্য 
কল্পিত মত গৃহীত হইতে পারে না। 
বেদ অদ্য়জ্ঞীনতত্ বিষ্ণুর বা পরব্রন্গের 
প্রতিপীদক 
এজনয়ন্তা কূযদুমসমধিম্” অথাৎ বিষ্ণুই হৰ্য, উষ| ও অগ্সিকে 
উৎপন্ন করিয়াছেন $ “ন তে বিষ্ণো! জায়মানো। ন জাতে! দেব মহিঃ 
পরমভ্তমাপ1”* অথাৎ হে বিষেগ ! জায়মান ব! জাত দেবতাই হউক 
ব| মনুষ্যই হউক কেহই তোমার মহিমার অন্ত পার না। খগ্বেদেরই 
এই বাক্য হইতে জানা যায়, উৎপাগ্ (জন্য) ্ূ্ধ হইতে উৎপাদক (জনক) 
বিষ্ণু স্বতন্ত্র । 
বেদে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে সুর্যের স্যায় বা সর্ষের সহিত অভিন্ন- 
কূপে বণিত এবং অন্যান্য দেবতার স্তবস্ততি করা হইয়াছে দেখিয়া 
স্থলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে সূর্য মনে করেন কিংবা বেদকে অন্বর-পরতত্দের 
প্রতিপাদক শাস্ মনে না করিয়া বহুদেবতাবাদের সমর্থক শান্তর মনে 
করেন। বস্তুতঃ শ্রোত্রিয় ও ব্রদ্ধনিষ্ঠ মহদ্গণের রুপায় একটু সারগ্রাহী 
হইয়া বেদের মন্ত্রমূহ আলোচনা করিলেই উহার তাৎপর্য বুঝিতে 
পারা যায়। 
ইন্দ্ং মিত্রং বকুণমগ্রিমাহরথো বিগ্তঃ স স্পর্ণো গরুত্মান ৷ 
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তযপ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাভঃ ॥, 
তবদপ্রিগণ একই ততব্বস্তকে বিভিন্ন নামে নির্দেশ করেন । একই 
- সন্ত ইন্দৰ, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নামে পরিচিত। শোভন- 
পক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্‌ নামেও তাহাকে পণ্ডিতগণ কীর্ভন করেন। সেই 
সৰ্বপ্তই - অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামেও পরিচিত। 





১) ক্রক্‌ ৭৯৯৪; ২। এ, ৭1৯৯২ ৩। এওঁ, ১১৬৪1৪৬ 


মাধুরী ] ০বদ ও 0গাঁড়ীয়-£বষ্বধর্ম রঃ 


বেদে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত 

শ্রীবিঝুই পরমতদ্ব এবং জ্ঞানিগণ সর্বদা তাহাকে দর্শন করেন । উহা 
চারি বেদ ও বিভিন্ন উপনিষদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে,_ 

তদ্‌ বিষ্ণোঃ গরম পদং সদা পশ্যত্তি সুৱয়ঃ | 

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে ( অথবা বিষ্ণুপরতত্থকে ) জ্ঞানিগণ 
সর্বদা দর্শন করেন । 

খাক্‌-সং ১২২২০, সাম-সং ১৬৭২, অথব-সং 91২৬।৭, শুরু-যজুঃ- 
সং ৬৫, কৃঞ্চ-যজুঃ-সং ১/৩/৬।২ ও ৪২০৩, কঠোপনিষহ১ ১৩৯, 
সুবাল ৬।৩, নাদবিন্দু = ৪৭, বাসুদেব ২৯ ধ্যানবিন্দু * ২৫, ত্রিপুরা- 
তাপিনী ৪1৪, মগ্ডলব্রাঙ্গণ-উ ৫1১, যোগশিখা = ৬1২১, বরাই ৫7৭, 
পৈঙ্গল ৪1২৪, রামোত্তরতাপিনী ৫1০২, শাণ্ডিল্য * ১৫৪, তারসার 
৩।৯, নৃসিংহপূর্বতাপিনী ৫1২৯, গোপাল্পুরতাপিনী ৪1২৭, স্ন্দ ১৪, 
আরুণি ৫, মুক্তিক ২1৭৭, সুদর্শন ১০১- প্রভৃতি ব্দে ও জ্রতিমন্ত্রে 
শ্রীবিঝুর পরতমত্ববাচক উক্ত প্রসিদ্ধ মন্রট পাওয়া যায়। এই মন্তট 
বৈদিকধর্মাবলধ্ধী প্রত্যেক সম্পরনায়ের ব্যক্তি নিত্য উচ্চারণ করেন। 
বিষ্ণু সুর্যের বাচক হইলে জ্ঞানিগণ সর্বদা দর্শন করেন”_-এইরূপ বলা 
হইত না! এবং সকল ইৈদিক-সঞ্রনায়ের ব্যক্তিগণ উহা আরাধ্য মন্ত্রক্পে 
গ্রহণ করিতেন না। অতএব সবেশ্বরেশ্বর শ্রবিফুই পরমতৰ ৰলিয়া 
বেদে ও শ্রুতিতে নিত্য প্রকাশিত আছেন । 
| শ্রীবিষ্ণই যে পরমতন্ব এবং অন্ঠান্য দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুর অন্তর্গত, 
ইহ খথেদায় এতরের-ব্রান্দণেও সবপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, _ 





১। কঠোপনিষদে (১৭০৯) এইকপ শ্লোক আছে,-*বিজ্ঞান-সারধিরস্ত মনঃ 
প্রশ্রহবান্‌ নরঃ। পোহধ্বপঃ পারমাপ্রোতি তাদ্ধফোঃ পরমং পদনৃ ॥" 
* তারকাচিহিত উপনিবৎনমূহে কেবল “তরু বিষ্ণোঃ পরযং পদম্‌"_এই চরণটি 
পাওয়া ষায়। ; 
[4 


৬৬ গীডীক্মান্প ভিন্ন ঠাক্ুন্র [এর 


ও অগ্নিবৈ দেবানামবমো বিষ্ণু পনর ম- 
স্তদন্তরেণ সব! অন্য দেবহাঃ১ 

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্যর্ুত ভাঘ্যান্ুযারী অনুবাদ এইরূপ,_-অগ্রিই 
দেবতাগণের মধে। অবম অর্থাৎ প্রথম) বিষ্ণু -পরম অথাৎ উত্তম এবং 
তাহাদের মধ্যবতিবূপে অগ্ঠান্য সমস্ত দেবতা । 

বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতা৪* 

বিষ্ণুই সর্বদেবধয় অথাৎ শ্রীবিধুই সমস্ত দেবতার মূল ; প্রীবিষুর 
আরাধনায়ই সর্বদেবতার পুজা হয়। 

এন্থানে সায়ণাচাধ তংরত ভাষ্যে বলিয়াছেন,অগ্রিকেও যে 
সর্বদেব্মর় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ-- সমস্ত দেবতাগণ অগ্নির মধ্যে 
দেহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন । এক সময় দেবাস্গুর-সংগ্রামে অন্গরগণের 
ভয়ে ভীত হইয়। সমস্ত দেবতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বিষ্ণু সমস্ত জগতের মুলীভূন্ত কারণ বলিয়াই সর্বাত্মক । 

শ্ীমস্ভাগবতে বেদের এই সিদ্ধান্তই উক্ত হইরাছে,__ 

যথা তরোগু'লনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎদ্বন্ধ হুজোপশাখাঃ । 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দরিয়াণাং, তখৈব সর্বাহণমচ্যুতেজ]া ॥$ 

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে উহার স্বন্ধ, শাখা, উপশাখা 
প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়; প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে যেরূপ 
সমস্ত ইন্দরিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়_-পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে জলসেক বা খা 
প্রদান করিতে হয় না; তদ্প শ্রীকঞ্চের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব- 
পিতাদ্দির পুজা ও সকলের সন্তোষবিধান হইয়! খাকে। 





১।  এতব্েয়তত্রান্গণ ১/১/১০ ২। এ, সায়ণভায়, আনন্দ শ্রম-সং। ১৮৯৬ খ্রীঃ 5 
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মাধুরী ] ০বদ ও €গীড়ীক্-€বষ্গন্যধর্স ৬৭ 


খগেদের পুরুষুত্তে সুর্য ও অগ্থিপ্রদুখ দেবতাবর্গকে এক পরমতত্বের 
প্রত্যঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এজন্য বেদের নিরুক্তকার যাস্ত দেবতা- 
ব্গকে অদ্বিতীয় পরমাত্মার প্রত্যঙ্গবূপে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন 


oo 


এক) আত্মনঃ অন্টে দেবাঃ প্রত্যঙ্গাণ ভবস্ত ।* 


বিষ্ণু বা ব্ৰহ্মই জগৎকারণ, সুর্য নহে 
ছান্দোগ্যোপনিধদে* জগংকারণ, সনাতন ও সব্োত্তম জ্যোতিঃকেই 
[তি 


পরতদ্থ বলা হইয়াছে । “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” * [অর্থাং ‘জে 
শব্দের অর্থ ব্রহ্ম _চরণাভিধানাংঃ ( চরণের উল্লেখ আছে বলিয়া ) ] 





এই ত্রন্মছত্রের ভাষ্যে আচার্য শ্রীশন্করও “জে শব্দে_ব্র' অথ 
করিয়াছেন । মনে হইতে পারে, এখানে জ্যোতিঃ-শব্দে ক্ষ, অগ্নি কিছা 


কোনও তেজোমর বস্তুকে উন্দেশ করা হইয়াছে; কারণ, ছান্দোগ্যে- 
পনিষদের বাক্যে ত্র য়না। আর স্বর্গের 
উপরে বে সীমা 
না। কিন্তু এখানে বন্ধকেই টস ব্ৰহ্ম 
ণ চারিটি চরশহুক্ত বলিয়া 

উল্লেখ কর! হইয়াছে । শ্ত্ররামান্জাচার্য, 'এই সুত্রটর জ্যোতি:-শবের 
বকে কি জগংকারণ বল! হইয়াছে ?? - এইরূপ 

পুর্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্তপক্ষে বলিয়াছেন-_'ন!, এখানে জ্যোতিঃ-শব্দের 
অর্থ পরব্রহ্ম ; সুর্য নহে ।? পরত্রক্কই--জগংকারণ হুযাদি জড়জ্যোতি_- 
ব্ৰ্জ্যোতির ছায়া, পরতব্বের তেজই--সুর্যাদির তেজঃ বা জ্যোতি: 
ইহা শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।' শ্রীজীবপাদ সর্বসন্ধাদিনীতে 


র কোন লক্ষণ দেখা যা 


না 





ইহার পু 


গ্রাহাম্‌*০ । কারণ, 


এ 


অথথকিকুর্ম? এখানে স্থ 





১। নিরুভ্ ৭৪২. ২! ছান্দোখা ৩১৭৭ ৩! ত্রস্থ ১১২৪ ৪1 ছান্দোগ্য 
৩১৩1৭ ১ ৫1 শঙ্করভাষ্য ১১২৪১ উ | ছান্দোগ্য ৩১২৩১ 21 কঠ ২১৫, খুণ্ডক 
২!২।১০, বুহদারণাক ৪৩1৬ ও 8181১৬ ইত্যাদি ৮ 


৬৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ পঞ্চম- 


উক্ত ত্রন্গগ্ররের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বহু শ্রুতিমন্ত ও কএকটি ব্রদ্মা্তত্র উদ্ধার 
করিয়া পরবরঙ্গের নিত্য সবিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন ।১ 
জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রাকে বেদে হুর্যপূপে বণিত হইয়াছে বলিয়া বেদান্ত- 
বিদ্গণ সবিতৃমণ্ুল-মধ্যবতী কল্যাণতম রূপ বা ব্রঙ্গের পৃণতম রূপ 
যে রূপেরই কান্তি জ্যোতির্ময় ব্রন্ধপরূপ, তাহা দর্শনাথ তাহার জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ অপসারিত করিবার জনত পুনঃসুনঃ প্রার্থন। জানাইয়াছেন $-- 
পুষন্নেকর্ষে যম সুর্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মীন্‌ সমূহ । 
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥২ 
হে জগংপরিপোষক, হে অদ্বিতীয় দ্রষ্টা, হে নিয়ন্ত!, হে হুরিগম্য, হে 
প্রজাপতি-গম্য, আপনি কিরণসমূহ দূর করুন__জ্যোতিঃ সংবরণ 
করুন; আপনার যাহা কল্যাণতম (জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ গামস্ুন্দর ) রূপ, 
তাহাই আমি আপনার কপায় দর্শন করিব । 
্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও বাযুপ্রণুখ দেবতাগণের স্থূল রূপ এবং তদন্তর্যামী 
পরব্র্গ্বর্ূপের কথা ঝগ্বেদ-সংহিতায় সবত্র দৃষ্ট হয় ॥* অতএব হুর্যাদি- 
দেবতা। হইতে শীবিষ্ণুর পরমপদ স্বতন্ত্র; শীবিষ্ণুই__পরমপদ বা পরমতৰ। 
শতপথ-ব্রাহ্মণে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে সেই 
আত্ম! সমস্ত প্রাণীর অধিপতি ও সকলের রাজা ; = 
স ব৷ অয়মাত্মা । সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ 
সবেষাং ভূতানাং রাজা ।* 
বৈদিক ঝষিগণ হষ্টির রইস্ত জানিবার জন্য সবিম্ময়ে প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন,_-“কুত ইয়ং বিস্প্িঃ১ৎ | এই সৃষ্টির রহস্ত দেবতাগণ জানেন নাঃ 





১। শ্ভগবৎনন্দর্ভায় সবনম্থাদিনী ৪২) ৪৩ পৃঃ, শ্রীমৎ পুর্রীদাসগ্োত্যামিপাদ-সং 
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মাধুরী] (বেদ ও গৌড়ীয়-টৰষ্ণবৰস” ৬৯ 

কারণ, ত ঠাহারাও হুইবন্থু এবং হৃষ্টির পরেই প্রকাশিত হইয়াছেন । সেই 

হুষ্টির রহস্ত বলিতে পারেন_একনান্র সব্রসাক্ষী পরমপুরুষ ২ 
যো অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ খেসা অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।১ 


খক্ন্ুক্ত-প্রতিপাগ্ মহাবিষ্ণু 
এই যে সর্বসাক্ষী পরমপুরুধ, ইনিই মহাপুরুষ বা গভোদকশায়া 
মহাবিষ্ণু নামে খ্যাত-_ইনিই খক্‌হুক্তে সতত হইয়াছেন । এই মহাপুরুষ 
ডি, 


সহশ্র-মস্তক, সহশরচচ্ষু ও সহশ্রচরণধুক্ত ; ইনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও বিশ্বাতীত 
নিখিল বিশ্ব ইহার একচতুর্থাংশ মাত্র । ইহার এই একা ইনি 
সমগ্র চেতন এবং অচেতন জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রি 

ইহার ত্রিচতুর্থাংশ অনুতলোকে বিরাজিত । এই মহা 
কবিরাজগো স্বামিপাদ শ্রীচৈতন্তচরি তাহতে এই 


ই জীল 


4 


{ত 
ভিতরে প্ৰবেশি? দেখে সব অন্ধকার । 
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ 
নিজাল-খেদ জল করিল সুজন । 
সেই জলে কৈল অধ -ব্ৰহ্ষাণ্ড ভরণ ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশংকোটি-যোজন । 
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥ 
জলে ভরি" অধ' তাহা কৈল নিজবাস ৷ 
আর অধে কৈল চৌদতুবন প্রকাশ ॥ 
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম । 
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ 





১। থাক্‌ ১০।৯২৯।৭ 


৭৯ গোঁড়ীয়ান্ন তিন টাক্ুর [ পঞ্চম- 


অনস্ত-শধ্যাতে তাহা করিল শয়ন । 
সহস্ৰ মস্তক তার সহস্র দন ॥ 
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র নয়ন । 
সর্ব অবতার-বীজ, জগং-কারণ ॥১ 
এই মহাপুরুষই মাধ্যনিনীয় শতপথ-ত্রান্মণে বৃহত্তম তত্ব বা ব্রহ্ম নামে 
বগিত হইয়াছেন ;-_এত্রদ্ধ বা ইদমগ্র আপীৎ। তন্দেবানস্জত তন্দেবান্‌ 
সৃষ্ট! এষু লোকেষু ব্যারোহয়দন্দিক্রেব লোকেহগ্রিং বাযুমন্তরিক্ষে দিব্যেব 
হূ্যমূ ॥ অথ যে অতউধব লোকান্তদ্যা অত উধ্বণ দেবতাস্তেখু তা দেবতা 
ব্যারোইয়ৎ ॥ = = | অথ তদ্দৈব পরাধ মগক্ছৎ। তৎপরাধং গড্বৈক্ষত, 
কথ হু ইমান্‌ লোকান্‌ প্রত্যবেয়ামিতি। তদ্‌দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈং রূপেণ 
চৈব নায়া চ = »»॥ তে হৈতে হদ্মণো মহতী বক্ষে 1৮২ 
শ্রীমধবাচার্ধ হ্স্ত্রভাষ্যে বহু শ্রুতি ও শাস্তবাক্য উদ্ধার করিয়া 
বিষ্ণুই যে পরবক্ষপদবাচ্য পরতমতন্ত তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
“যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনানি যক্তীত্যেব শব্দা- 
্লাহ্েষাং সর্বনামতা।” “অজন্ত নাভাবধ্যেকমপ্সিতং যস্সিন্‌ বিশ্বানি ভূবনানি | 
তন্থুরিতি” বিষ্ণোহি লিঙ্গম্‌। ন চ প্রসিদ্ধাথং বিনান্টোহর্থো যুজ্যতে 
অজপ্ত নাভাবিতি। যস্তানাভেরভূং শ্রুতেঃ পুষ্ধরং লোকসারম্‌। তন্্মৈ 
নমোব্য্তসমস্তবিশ্ববিভূতয়ে জগদ্ধাত্রে বিষ্ণবে লোককত্রে” ইতি স্কানে। 
* * * “বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদাবস্তে 
চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে”-_ইতি শ্রীহরিবংশেষু।” 
অর্থাৎ ‘যিনি দেবতাগণের নাম বিধান করেন, এই অনন্ত বিশ্ব কেবল 
তাহাকেই আশ্রয় করে’_ ইত্যাদি প্রমাণে অন্ত কাহারও সর্বনামত্ব নাই । 








১। চৈ চ আ (৯৪-১০১; ২1 শতগথনব্রা ১১/২৩১--৩৫ ২ ৩! ত্র স্থ 
১:১৷১_মধ্বভায় । শ্রীমহাভারতের উপসংহারেও এই শ্লোকটি দৃষ্ হয়। 
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‘যাহাতে এই অনন্ত বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে’- ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুই 
লক্ষিত হইয়াছেন। “বাহার নাভি হইতে অনস্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে, 
যিনি ব্যপ্তসমস্তরূপে বিশ্বের বিভূতিহ্বরূপ, সেই জগদ্বিধাতা লোক-কর্তা 
ভ)বিষ্ণুকে নমঞ্কার করি'-_ইত্যাদি 

হইয়াছেন। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে-বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও. 


হুন্দপুরাণীয় বাক্যেও বিষ্ণুই লক্ষিত 


মহাভারতে আদি, মধ্য ও অস্তে -জীবিষ্ণুই সর্বত্র কাতিত হইয়াছেন। 


বেদোক্ত পরতত্ত্ব বিষ্ণুরই বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন নাম 


পরতন্ত শ্রীবিষ্ণু উপাসকের বিভিন্ন অধিকার ও প্রতীতি অনুসারে 


বিভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, পরিকর 'ও লীলায় আত্মপ্রকাশ করেন। অদ্বয়- 
জ্ঞান-পরতত্বের এই সকল নাম, রূপ বা প্রকাশবৈ চিত্রের মধ্যে তন্বগত 
কান ভেদ নাই । বেদোক্ত পরমতন্থ শ্ীবিষ্ুই-_উপনিষদোক্ত ক্ষ, বিষ্ণু, 
পরমাত্মা, পরম নুরুষ, মহেশ্বর, বাসুদেব, রুষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি ; শ্রীমহা- 
ভারতে ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তিনিই_-শ্রীকুক্ণ : শ্রীমভাগবতে, পুরাণে ও 
পঞ্চরাত্রে তিনিই__বর্গ,পরমাত্মা, ভগবান, রী বাস্সুদেব,শরীসঙ্কর্ষণ, শীপ্রহথা়, 
প্রীঅনিরুন্ধ প্রভৃতি নামে অভিহিত। তিনিই-্রীরামায়ণে শ্রীরাম, 
শ্রীলক্ষাণ, শ্রীভরত ও শ্রীশক্রক্গ । সেই অদ্বিতীয় পরতন্বের স্বরূপশক্তির 
পূর্ণতম প্রীকট্যে এবং সবকারণকারণ সর্বাংশিস্বর্ূপে তিনিই_-্রীতজেন্্র- 
নন্দন শ্রীকফ্ণ। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্তাগবতামৃতে, শ্রীবূপ- 
গোস্বামিপাদ সংক্ষিপ্ত-প্রীভাগবতামুতে, প্ীপ্রীজীবগোস্থামিপাদ শ্রীষট- 
সন্র্ভে শ্রীবিষ্ণুতত্বের বিভিন্ন স্বরূপ বিবিধ শাস্্-প্রমাণ হইতে নিরূপণ 
করিয়াছেন । ব্রক্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও জীব, এমন কি সহস্র সহস্র 
্ঙ্গাও বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা, গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা অচিন্ত্য অবিতর্ব্য_ - 
অপরিসীম বিষ্ণুতত্বের ধারণ! করিতে পারেন ন! ৷ যেরূপ অপরিমিত 
বৈদ্যুতিক আলোক-সাহায্যেও রাত্রিকালে সূর্যকে দর্শন কর! যায় না 


৭২ গৌড়ীয়ান্স ভিন ঠাকুব্র [ পঞ্চম- 


শ্য স্বয়ং উদিত হইলেই তাহারই আলোকের সাহায্যে স্কে দর্শন 
করা যায়, সেইরূপ শ্রীবিধুর কপালোকেই শ্রীবিষ্ণুর তত উপলব্ধ হয় 
অন্য শত চেষ্টায়ও শ্রীবিধুতত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। 
কোথাও কোথাও মাধূর্ষবিগ্রহ স্বয়ংরূপ খ্কুঞ্ণতত্বকে বুঝাইতেও 
'শ্রীবিষু'-শবের প্রয়োগ শান্তে দৃ্ট হয় । যথা, শ্ীমস্াগবতে-- 
বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্ণে।ঃ 
এইস্থানে ব্রজবধূবল্পভ মাধূর্মবিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীরু্চই__বিঞুঃশাব্দে উক্ত 
হইয়াছেন । অন্যত্র শ্রীপ্রহলাদমহারাজ শ্রীমস্তাগবতে বলিতেছেন,__“মতির্ন 
কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা” এবং পরের শ্লোকেই বলিতেছেন,_“ন তে 
বিছুঃ স্বাথগতিং হি বিষ্ণুম্‌ ।”* শ্রীআন্বরাষ মহারাজ-সম্বন্ধে “স বৈ মনঃ 
কুষ্ণপদারবিন্ময়োঃ”৪__-উক্ভিসমূহও এতংপ্রসঙ্গে আলোচ্য । 


ঝগ্বেদে শ্রীকঞ্থচলীলার বীজ 
খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯৫৪তম হক্তের ৬টি খকেই বিষ্ণুর বীর্ষের 
কথা গীত হইয়াছে। তাহার ত্রিধাম মাধুর্য ও আননদপূর্ণ । তথায় ভক্তগণ 
আনন্দলাভ করেন। বিষ্ণুর ধাম মাধূর্যের উংসপূর্ম। তথায় বহুশূঙ্গ ও 
ক্রুতগতিশীল কামধেন্ুসকল অবস্থিত। সেই ধামে শ্রীবিঝুঃ বিরাজমান । 
তদন্ত প্রিরমভি পাখো অগ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি ৷ 
উরুকুমস্ত স হি বন্ধুরিখা বিষ্ণেঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ 
তা বাং বান্দ্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্ৰ গাবে| ভুরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ৷ 
অত্রাহ তদুরুগায়্ত বৃ্চঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥* 
শীপ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শেষোক্ত খকের যেপ্রকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহা নিয়ে সানুবাদ উদ্ধৃত হইল,__ 





১। ভা ১০৩২/৩৯; ২। এ, 2৫1৩০ 5 ৩ উর, ৭11৩১ ৪] প্র, ৯81১৮ ১ 
৫| খথেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৪তম স্ুক্ত, ৫,৬ মন্ত্র । 
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অস্ত অর্থঃ-তা তানি, বাং মুৰ: বাস্তুনি গৃহাণি গৃহোচিত- 
স্থানানি বা, গমধ্যে প্রাপ্ুয়ে, উশ্যসি কাময়ামহে। তানি কানি? খত্র 
যেযু বাগ্ুধু সদ্মধ রি সুন্দরশুঙ্গেযা গাবঃ অয়াসঃ সবস্থধদাঃ অত্র 
বাস্তযু, অহ শ্ফুটং তদনির্বচনীয়ং পদং শ্রীনন্দ 
সর্বকামবর্ষণস্ত ভুরি যথ। স্তাত্তথাবভাতি, সদা নিত 





উর্গায়গ্ত বৃঞ্চঃ 
বততে ৷? 

সেই তোমাদের ( শ্রী্রীরাধারুঞ্ণের) উভয়ের গৃহসমূহ পাইবার 
নিমিত্ত আকাজ্ৰ। করি. যে-সকল গৃহে সুন্দর- শলবিশিই গাভীগণ সব- 
প্রকার সুখ দান করে। এই সকল বাসস্থানে টা সর্ব- 
কামনাবর্ষণশীল শ্রীরুঞ্ের অনির্চনীর ধাম অর্থাং শ্রীনন্দগৃহ বহভাত 
সর্বদা নিত্যরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। 

শ্রীগোবিন্দন্থিপুত্র শ্রীনীলকণ্ঠন্ছুরিও শ্রীহরি 


গু 
4 22 


মন্রটর কৃ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥২ এতদ্ব্যতীত তিনি শ্মপ্তাগবতের 


রি 


প্রতিপাণ্থ শ্রীরুষ্ণলীলার বাঁজ যে ঝঙ মনের অভ্যন্তরে নিগুড়ভাবে নিহিত 
রহিয়াছে, তাহাও প্রীমন্রভাগবত-গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন | তাহার সেই 
মন্ত্রভাগবত হইতে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে একটি মাত্র খউঅস্ত্র তাহারই ব্যাখ্যার 

সহিত এখানে উদ্ধৃত হইল, £ 

ট কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সথপণ! অপো বসান দিবনুৎপতন্তি 

ত আববৃত্রন্‌ খসদনাদৃতন্তা। দিদ্‌ ঘুতেন পৃথিবী ব্যুন্ধতে 1 

কষ্ণমিতি, যদেবং সবদেবতারূপং সং তদেব কৃঞ্চং হর্যমগলান্তর্বতি 
কষিভূ বাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্গ কৃষ্ণ 
ইত্যভিধীয়তে ॥ যদেতদাদিত্যন্ত শুরু ভাঃ, সৈবঝগথ যন্গীলং পরঃ 
ইষচং। তদমন্ত২সাম কৃষ্ণং; তমরু এশতঃ পুরোভাঃ ইতি শান্প্রসিনধং 





১। শ্রীতৃহূবৈকবতোবস্ট ১০/৮%/১৬, শরবত পুরীদাদগোন্থমিপাদ-দ২, ১৯৫৯ খীংঃ 
২। শ্রীহরিবংশে বিষুপবে ১৯শ অধ্যায়ে ৩২--৩৮তম মলোকের টীকা, বঙ্গবাদীসং 
দ্রষ্টব্য; ৩। থক ১৷১৬৪৷৪৭ 


রঃ গগীড়ীক্লান্র ভিন ঠাক্ষুব্ [ পঞ্চম- 


সত্যানন্দন্বরূপং ভাঃ-শৰিতং জ্যোতিগায়ত্যামপি ভর্গশব্বোদিতং। 
নিষানং যাত্তাত্রেতি যানং নি হীন যানমন্ত নিযানং ভূতলস্থায়ি অন্গলক্ষ্য 
সপর্ণাঃ শোভনপতনাঃ হরয়ঃ যজ্ঞভাগহরাঃ সন্তো যে দিব্যমুৎ্পতত্তি 
ক্ষণমপি ভূমো ন তিন্তি তেহপি দেবা অপো বসানাঃ পঞ্চম্যামাহ্তাবাপঃ 
পুরুষবচসো৷ ভবস্তীতি শ্রতেরপ, শব্দিতৈর্সান্ুমৈঃ শরীরৈরাচ্ছাদিতা 
ইত্যর্থঃ । আবত্রন্‌ ক্ুষ্ণং সমন্তাৎ গোপ-যাদবাদিরূপেণা ৃত্য স্থিত! 
ইত্যথঃ। বৃতু বর্তনে জন্তরন্। খতন্ত কর্মফলন্ত সদনাৎ ভোগস্থানাৎ 
্বর্গাৎ। এত্যেতি শেষঃ। তদেব সদনং স্তোতি। আদিৎ। অন্মাদেৰ 
খতশ্ত সদনাং দ্বতেন জলেন পৃথিবী বৃ[গ্ধতে বৃষ্টি দ্বারা ক্লিন্না ক্রিয়তে । 
্বগবাসাপেক্ষয়া রঝ্সাররিধ্যং শ্রেয় ইতি মত্বা সর্বে দেবাঃ ভূমৌ বাসম- 
রোচয়ান্তেত্যর্থঃ।১ : 

যিনি এই সর্বদেবতারূপ সৎ, তিনিই শ্রীকৃ্চ_ তিনিই সুর্যমওলাস্তর্বতাঁ 
গায়জীর ধ্যেয়-বস্ত। ‘রুষি’--সত্তাবাচক শব্দ, ৭+_নিবৃত্িবাচক ;উ ভয়ের 
যোগে নিপ্পন্র ‘কষ্ণ'-শব্দ পরব্রহ্মবাচক বলিয়া! অভিহিত । শান্ত্ে আরও 
উক্ত হইয়াছে,_-“যাহা এই আদিত্যের শুরুভাঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ, তাহাই 
থক্‌ এবং যাহা নীল, তাহাই পরম _তাহাই শ্রীকুঞ্ত ; তাহার অবম যাহা, ৰ 
তাহাই সাম; অতএব পুরোভাগে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ক্রীকষ্ষকে দর্শন কর ৷ 
এই সত্যাননস্বরূপ 'ভাঃ-শব্দিত ভ্যোতিই গায়ত্রীতে ভর্গ-শবে অভি- 
হিত হইয়াছেন । এই ব্রণীর ভর্গদেব শ্রীকঞ্চকে ‘নিযানং’-_ ধরাধামে 
অবতীণ হইতে দেখিয়া 'সুপর্ণা”__স্রীকুষের শোভন-পক্ষ-গরুডাদি বাইন, 
হয়ঃ যজ্ঞভাগ-গ্রহণকারী সাধুপুরুষগণ এবং যাহার! ‘দিবং উৎ- 
পতত্তি_কেবল স্বর্গেই বাস করেন, ক্ষণকালও ভূতলে অবস্থান করিতে 
ইচ্ছা করেন না, “তে, সেই স্বর্গবাসী দেবগণও “অপো বসান 


১।  আমন্ত্রভাগবতমূ-_হুগলী আলাট স্থ শ্রীভক্তিপ্রভা কা্ষ।লয় হইতে লভিত 
মধুস্থুদন তত্ববাচস্পতি-সম্পাদিত, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ৬১-৮ পৃষ্ঠা। 





মাধুরী ] ০বদ ও গৌড়ীয়-টৰষ্ণবৰস ৭৫ 


মানবশরীর-দার! আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মানবদেহ পরিগ্রহ 


খে 


করিয়াছিলেন ।  'অপৃ-শব্দ যে পুরুষকে বা মানবকে বুঝায়, তাহ! 


পঞ্চম্যা-মহৃতারাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তীতি শ্রুতিবাকাই প্রমাণ । 
এইরূপে ‘তে’--তাহার! কর্মকলভোগের 


A 
24 


স্বর্গ হইতে মর্ত্যধামে 
আসিয়া "আববৃত্রনূ-_গোপ-যাদবাদিরূপে শ্রীক্ষকে পরিবেইন করিয়া 
অবস্থান করিয়াছিলেন । “আদি২--এই ভোগস্থান স্বর্গধাম হইতেই 
স্বতেন'-_জলদ্বারা বা বৃষ্টিদ্বারা ‘পৃথিবী বুাত্ুতে'_এই ধরাতল ক্লেদ- 
যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও স্বর্গ হইতে এই পৃথিবী নিকুষ্টধাম 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তথাপি স্বগ্গধাম অপেক্ষা কক-নানিধ্য পরম 
শ্রেরঃ_-এই মনে করিয়া সকল দেবতাই মর্ত্যধামে বাস করিতে 
অভিলাষী হইরাছিলেন।”১ 

শ্রীমহাভারতের পরিশিষ্ট ্রীহরিবংশের টাকায় ( বিষ্ণুপর্ব ১৮১-১৫ 
প্লোকোত ) ভ্রীগোবধনধারপলীলার ব্যাধ্যারও প্রীনীলকষ্ঠ-ছরি নিলি খিতি 
খাঙ মন্ত উদ্ধার করিয়াছেন, 
গ্তমস্ত রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারতন্ত বেধসঃ ! দাধার 
দক্ষমুত্তমমহবিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবী অপোযু তে'ং ইত্যেতং মনমুপ- 
বৃংহয়তি ৷ মন্্রারথন্ব_অস্ত বিবোো্তং পর্বতার্থং কৃতং স্বং স্বেন সম্পাদিতং 
ক্রতুং যজ্ঞং বরুণোহশ্থিনৌ চ সচন্ত অস্থমোদন্ত মারুতস্তন্ত বায়োরপি 
বেংসঃ অ্রষ্ু, ততশ্চ স্বমখভঙ্গে কৃতে ইন্ছে কুপিতে সতি বিষ্ণুঃ উত্তমং 
শেষ দক্ষং বষ্টিনিবারণক্ষমম্‌ অহবিদং ক্রতোর্লন্ধারং পর্বতং দাধার দধার 
ধৃতবান্‌, যতঃ সবিবান্‌ মহান্‌ ব্রজাখ্যসবিসায়বান্‌ ব্ৰজম্‌ অপোণুতে 
তেনাহবিদ! শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি ॥* . 





১। পত্তিত মধুস্থদন তন্ৰাওম্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ২ ২! কৃ ১108 52-5 


জীহরিবংশটীকা, বঙ্রবাসী-সৃং। ১৩১২ বঙ্গাব্দ ! 


৭৬ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ পঞ্চম- 


দি 


এই বিষ্ণুর সেই পর্বতের উদ্দেশে স্বসম্পাদিত যজ্ঞ বরুণ ও অধিনী- 
কুমার-যুগল অন্তুমোদন করিলেন । সেই বিঞু--বাযুরও অষ্টা। তদনস্তর 
নিজের যজ্ঞভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে বিষ্ণু (শ্রীরুঞ) বৃষ্টি নিবারণে 
সমর্থ, শ্রেষ্ট ও যজ্ঞে নৈবেশ্-প্রাপ্ত পর্বতকে (শ্রীগোবধণনকে ) উচ্চে 
ধারণ করিলেন__যাহাতে তিনি এ যজ্ঞভোক্তা শৈলদ্বারা ব্রজনামক 
সমগ্র-স্বজনবর্গের সহিত ব্রজকে আচ্ছাদন ( রক্ষা) করিলেন । 

শ্রীল রূপগো্বামিপাদ পাঁচশত বারটি বেদমন্্-প্রয়োগের দ্বারা 
শ্ীকষ্ণজন্মা্টমীতে শ্রীপ্ুষ্চের অভিষেক-পদ্ধতি গ্রথিত করিয়াছেন । তাহা 
'শ্রীরষ্ণজন্মতিথিবিধি'-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। 


শ্রীক্ষ্ণই বেদপ্রতিপাগ্য পরমতত্তর 
ভগবান্‌ ্রীকঞ্চচৈতন্তদে শ্রীসনাতনশিক্ষায় স্বয়ং বলিয়াছেন, 
বেদশান্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন । 
রঞ্চ, রুষ্ণভক্তি, প্রেম - তিন মহাধন ॥ 
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কধ-_মুখ্য সম্বন্ধ । 
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ 
ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগতস্তে তে পুরাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জন্নন্ত কল্সাবধি । 
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম- 
" ব্যাপারেযু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥» 
ুখ্য-গোণ-বৃত্তি কিংবা অস্বয়-ব্যতিরেকে । 
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ 
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুগ্ত বিকল্পয়েৎ। 
ইত্যন্ত! হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ 





* শ্ীপদ্মপুরাণে পাতালথও, ৭৯1২৭, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১০ বঙ্গাব্দ 





| 
ন 


কথা থাকিলেও এসকল 


মাধুরী ] বেদ ও গৌড়ীয়-টৰষ্যৰশস’ এহ 


মাঃ বিধর্তেহভিধত্তে মাং বিকল্যাপোহতে হইম্‌। 
এতাবান সববেদাথঃ শব্দ 
মায়ামাহমনুপ্নান্তে প্রতিনিধ্য ৃ 


বেদশান্ে প্রীরুধ্ুই-সন্বন্ধি তত্ব বা বে? 


--অভিধের অথাৎ শান্বিহিত সাধন 
বাসাই-_-পরমপুরুসার্থ, সাধ্য বা প্রয়োজন বলির 





ঝাঙ মন্ত্র ও অন্থান্তি শ্রুতি হইতে পূর্বে 


ব্যতীত অন্যান্ত দেবতাগণের 


০ 


প্রদর্শিত হইবে । বেদাদিশান্তরে শরীক 

শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপান্ত বিষর__শ্রীরুই । শান্ত- 
প্রমাণ হইতে জানা যায়, এই জগতে যাহাতে সৃষ্িকার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতে পারে, সেই উন্দে্যে শ্রুঞ্জ শ্রীশিবকে জীবগণের মোহ- 
উৎপাদনার্থ কল্পিত আগমশাস্তর প্রণয়ন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। 
অতএব আগমাদি-শান্ধে শ্রীরঞ্চ ব্যতীত অন্য দেবতাগণকে যে পরতন্ব 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিমুখ জনগণকে অধিকতর 
মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে । এইজন্যই শ্রীপদ্ধ সুরাণ বলিতেছেন, সেই 
সেই পুরাণ ও তন্তাদিশান্্ চরাচর জগতের লোকদিগকে বিশেষর্ূপে 
মোহিত করবার উদ্দেশ্যে কল্পকাল পর্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া বলে বলুক 5 কিন্তু শাস্ত্রের রড়ি এডৃতি বৃত্তির দ্বারা তন্ত্াদিশাস্ত্ের 
সম্যগ্‌ বিচার করিলে থে সিদ্ধান্ত পাওয়। যায়, তদনথসারে একমাত্র 
ভগবান শ্রীবিষ্ণুই পরতন্থ বলিয়া নিশ্চিত হইক্রাছেন । গৌণ ও মুখ্য, 
উভয় বৃত্তিতেই সমগ্র বিষ্ণুতব্বেধ অংশী শ্রীকক্ক- পরা২পরতত্ব ও 


৩২ 





স্ক ভ1 ১১!২১!৪২,৪৩ * ‘ 
১1 চৈ চ ম২০।১৪৩-১৪৮% ২। আপব্রমাস্থসন্দভে ৭১তন অনুচ্ছেদ-ধৃত 


পান্ছোত্বর-খণ্ড € ৯৩1৬৬, ৬৯)-ব1) ও আহৃসিংহপুরাণব্যকা, আম, পুরীদাসগোত্থামি- 
পাদ-নং (৪১পৃঃ) দুষ্টবা। 


৭৮ ০গীড়ীয়ান্র তিন ্াক্ষুর [ পঞ্চম 


শান্্-প্রতিপান্ধ বসন্ত, ইহাই বেদ বলিয়াছেন। যাহারা স্থুলদশী, 
তাহাদের মনে সংশর হইতে পারে যে বেদাদিশান্ধে যজ্ঞাদি কর্মের 
প্রাপ্য স্বর্গাদিকেই ত’ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে; কিন্ত সববেদসার শ্রীমভাগবত 
বলেন, বেদে স্বর্গাদিকে যেস্ানে সন্বন্ধ বা প্রতিপাত্ত বস্তু বলা হইয়াছে, 
সেস্থানের উক্তির প্রকৃত উ্েশ্ঠ শ্রীকষেই পরম্পরা ক্রমে পর্যবসিত হয় 

বাম্থদেবপরা বেদ] বাস্থদেবপরা মথাঃ । 

বাস্থদেবপর! যোগ! বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

বাহদেবপরং জ্ঞানং বাস্থুদেবপরং তপঃ । 

বাহুদেবপরো ধর্মো বান্ণুদেবপরা গতিঃ ॥১ 


এই গ্রোকের চাকায় শীশ্রীধ্রন্বামিপাদ বলিয়াছেন,-- বেদসমৃহকে 
যে যজ্ঞপর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই যজ্ঞও শ্্ীবান্ুদেবের আরাধনার 
নিমিত্তই ; এইজন্যই বেদে যজেশবর শ্রীবাস্থদেবই__একঘাত্র তাংপর্য । 
যোগশান্ত্রে যে প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার কথা আছে, সেই প্রাণায়ামাদি 
শ্রীবান্ছদেবেরই প্রাপ্তির উপায়বিশেষ । সুতরাং যোগশাস্ত্রের তাংপর্যও 
শ্রীবান্দেবই। বেদের 'জ্ঞানকাণ্ডে' অর্থাং উপনিষদাদিশাস্ত্রে যে 
জ্ঞানের কথা আছে, সেই ‘জ্ঞান'-শব্দের অথ- “তপন্তা+ আর সেই জ্ঞানের 
প্রাপ্য-_শ্ীবাহদেব | বেদের “কর্মকাণ্ডে বা ধর্মশান্ত্রে যে দানব্রতাদির 
কথা আছে, তাহার উদ্দে্ স্বর্গাদি নহে; কারণ, স্বর্গাদ্িস্তখ যে পরমা- 
নন্দের অতিক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিবিষ্বাংশ, সেই আননসমূদ্র-প্রীবাস্থদে বই 
প্রাপ্য-গতি॥ অতএব সকল বেদের তাংপর্যই - শ্রীবান্থদেব। শ্রুতিও 
এই একই কথাই বলিয়াছেন, 

সর্বে বেদা যং পদমামনত্তি তপাংসি সর্বা? ণি চ যদ্‌ ব্দত্তি। 

যদিচ্ছন্তে হন্ষচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি-- ওমিত্যেতৎ ॥২ 





১! ভা ১২২৮২৯; ২। কঠোপনিষৎ ১২:১৫ 


০০০১ উাচ, - — 


মাধুরা ] ০বদ গু 0গীড়ীয়-০বষঃববর্স ৭৯ 
বেদসমুহ একবাক্যে যে ঈপ্নিত বস্তুর প্রত্তিপাদন করেন, যাহাকে 


পাইবার জন্য সর্বপ্রকার তপস্তা অনুষ্ঠিত হর, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় 


চিন চি? অবল্শ্বন করে, আমি তোমাকে সেই পরম পদের 


কথা সংক্ষেপে বলিতেছি_তিনিই $ বা এব । 
ভীর্ই যে সেই প্রণবস্থরূপ এবং সমস্ত বেদের প্রতিপাগ্ভতঙ্থ, হাহ 


তিনি নিন স্বযুখে বলিয়াছেন, 





দি 


(ম্মার্তপঞ্চযঙ্ঞাদি ), আমিই স্বধা ( 
মন্ত্র, ঘৃত ( হোমাদির উপকরণ ), অগ্নি ) 
আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাত! ( বিধান-কতা ) 
জ্েয়বস্ত ও শোধক ; আমিই ওক্ষার এবং বাক্‌, সাম ও যছুবেদ । 
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেক বেছ্যো|, বেদান্তরুদ্থেদবিদেব চাহম্‌ ॥২ 
অর্থাৎ সকল বেদের আমিই বেস্ত বা জ্বর, বেদান্তকর্তা ও 





ব্দাথজ্ঞ তা । 

এইরূপে শাস্ত্রে কোথায়ও অসাক্ষান্ভাবে, কোথার ও বা সাক্ষাদ্ভাবে 
শ্রীকঞ্চই যে বেদের অদ্বিতীয় প্রতিপাগ্ত পরতন্ব--তাহা৷ বলা হইয়াছে । 
গ্রীম্ভাগবতে* উ্উদ্ধবের নিকট ও শ্রীকুঞ্ণ বলিয়াছেন “বেদ ক্নকাণ্ডে 
বিধিবাক্যের দ্বার! কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমুহের 
দ্বারাই বা কাহাকে প্রকাশ করেন, জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অবলম্বগ করিয়াই 





১। গীত! ৯১৬১ ১৭ % ২1 এ, ১৩1১৫ ৮ ৩! ভা ১১/২১৪২, ৪৩ 


৮ গীডীয়াব্স তিন ঠাক্ুব্ব | পঞ্চম- 


বা বিচার করেন--এইসকল বিষয়ে বেদের প্ররুত তাৎপর্য আমি ব্যতীত 
আর কেহই জানে না। সেই বেদ কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান 
করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্তররপে আমাকেই প্রকাশ করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে 
নানাপ্রকার বাদান্থবাদের দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন ৷ অতএব 
বেদের কি কম্কাণ্ড, কি দেবতাকাণ্ড, কি জ্ঞানকাও্ড--সর্বত্রই শ্রীরুষই 
একমাত্র প্রতিপান্ত বসন্ত অথাৎ শ্রীকফেই সমস্ত বেদ পর্যবসিত হইয়াছে। 
অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে_-ভগবান্‌ বাসছদেব-শ্রীকুষ্ণই চারিবেদের, চতুল্পাদ 
বেদের মুতিশ্বরূপ ‘প্রণবে’র ও সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাপ্ত ১ 
সোহ্য়মেকন্ঠতুষ্পাদে। বেদঃ পুং পুরাতনঃ। 
'ওহ্কারো ব্রহ্দণো জাতঃ সর্বদোষবিশোধনঃ ॥ 
বেদবেছ্তো হি ভগবান্‌ বাস্ুদেবঃ সনাঙনঃ। 
স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥ 
এত পরতরং ব্রহ্ম জ্যোতিরানন্দমুত্তমম্‌ । 
বেদবাক্যোদি তং তত্বং বাস্থদেবং পরং পদম্‌ ॥১ 
অর্থাৎ এই একমাত্র সর্বদোষবিশোধন ওয্কারই সেই পুরাতন 
চতুদ্পাদ বেদ; ইহার। ব্রদ্মা হইতে পূর্বে উৎপন্ন । ভগবান্‌ সনাতন 
বাস্থদেবই একমাত্র বেদসকলদার] বিজ্ঞেয়। তিনিই বেদে পারগীত 
হন; সুতরাং তাহাকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। ভগবান্‌ 
শ্রীবাস্থদেবই পরতর ব্রহ্ম, আনন্দময় উত্তমজ্যোতিঃ) বেদবাক্যোদিত 
পরমতত্ব এবং পরমপদ । 


শ্রীভগবানে সর্বশীস্তের সমন্বয় 
শ্ীশ্রীজীবগোষখামিপাদ সর্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন,_"“ভ্রীভগবততি 
সবশাস্ত্রসমন্বয় এবং বিবেচনায়ঃ ; যথা-বেদো দ্বিবিধঃ__“মঙ্থো, 





১। শ্ৰীকূৰ্মপুরাণে পূ্বভাগ ৫১/২১--২৩, বঙ্গবাসী-সং, ১২৩২ বঙ্গাব্দ | 
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ত্রাহ্মণংং চ। মন্ত্রোহপি দ্বিবিধঃ-ভগবন্লিষ্টো, দেবতান্তর-নিঠন্5 | তত্রাগ্ন্ত 
সাক্ষাদেব ত২-(ভগবং) পরতা ; দ্বিতীয়স্ত কর্মোপাসনয়োরঙ্গমিতি তদ্‌- 
গত্যৈব গতিং ভজতি। অথ ব্ৰাহ্মণ্য কৰ্মোপাস্তিজ্ঞান-কাণ্ডাত্মকান্ত্ৰয়ে! 
ভেদাঃ | তত্র কর্মণো জড়ত্রেনাস্বাতন্ত্যাং স এব কলদাতেতি তংকাগুস্ত 
তৎপরদ্রমেব । উপাস্তিরত্র দেবতাত্তরনিষ্টৈব গৃহতে--ভগবন্নিষ্টায়ান্ত জ্ঞানা- 
স্তর্ভাবাৎ। ততশ্চোপাসনা-কাগভ্তান্টাসাং দেবতানাং তদীয়হেন তং- 
পরত্বম্‌। জ্ঞানকাণ্ডং '্রক্ধ'“ভগবং-প্রতিপাদ করেন দ্বিবিধম্‌ 
চিদ্দেকরসত্বাৎ । জ্ঞান-শব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিস্চোচ্যতে | জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্ত 
প্রাধান্ততো বৃত্বিধণর্তরাষ্্রেু 'কৌরব”-শব্দবং । তত্র দ্বিতীয়ং সাক্ষাদেব 
ভগবৎপরম্্‌ ; প্রথমং তদীয়-সামান্যাকারেণ স্বব্বপনিরূপকহ্বাত্তৎপরসূ। 
অথ বেদনিবিশেষাণি তদল্লান্তপি শ্রীভগবছুপাসনসাধকত্বাত্তত্র সমস্বয়ন্তে । 
_ যথা শ্রীবিধুচ্ছক্তাদীনাং করস্ববাদেজ্ঞানায় “শিক্ষা”; আনুপূর্ব/ঃ কর: 
সাধুক্বন্ত ব্যাকরণম্” ; পদার্থস্ত “নিরুক্রম্ত ; শ্রীবিক্যোর্মহোত্সবাদি-সময়ন্ত 


‘জ্যোতিঃ’; মন্ত্রাণাং ছন্নট। ES 


অথ বেদাহুগান্যপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি বক্ষ্যমাণহেতোঃ সমন্বয়ন্তে_তত্র 
‘পুবে ত্তরমীমাংসে’,_কর্ম-জ্ঞান-কাণয়োস্ভাংপর্যাব্থতেঃ;  'গোতম'- 
কণাদ’“কপিল’-ন্যায়ঃইশ্বরাভ্ডিত্-চিদ চিদ্বস্থাদীনামুহনাৎ্) ‘পতঞ্জলি’- 
ন্যায়ন্ত-ঈশখ্বরোপাসনোন্দেশাৎ । ন্বৃত্যাদীন্পরাণিঃ তু কাণ্ডত্রয়মহ্ু- 
গঙ্ছস্তীতি পূৰ্বযুক্তেরেব ; 'কাব্যালক্কার“কাম'-তপ্র-গান্ধ€- কলা 'স্-_ 
তম্ত তন্তচ্চরি ত-মাধূর্যান্তব-বৈছ্ষ্য-সিদ্ধেঃ; “নীতি ‘শিল্প'ঞ্চ_তংসেবা- 
চাতুরীসিদ্ধেঃ ॥'আমুবেদধনুবিষ্ে_তদুপাসন-প্রতিবন্ধ-নিরাকরণত ইতি । 
ইথম ভিপ্রেত্যেবোক্তৎ শ্ীমত্প্রহলাদেন (তা +1৬।২৬ )৮ 


ধর্মার্কাম ইতি যোহভিহিতন্ত্রিবর্গ 
ইক্ষা ত্রয়ী নয়-দখৌ বিবিধা চ বার্তা । 





৮২ €গীড়ীয়ার ভিন ঠাক্ষুব্র [ পঞ্চম 


মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্ত সত্যং 
স্বাত্মার্পশং স্বস্ুহদঃ পরমন্ত পুংসঃ॥ ই 

শ্রীভগবানেই যে সর্ধশান্ত্রের সমন্বয়, তাহা এইরূপে বিচার্য ; বেদ 
ছ্িবিধ__(১) মন্ত্র (২) ব্ৰাহ্মণ ৷ মন্ত্র আবার দ্বিবিধ -(১) ভগবগিষ্ঠ ও 
(২) দেবতান্তরনিষ্। প্রথমোক্ত মন্ত্র সাক্ষাদূভাবেই ভগবৎপর ; দ্বিতীয় 
প্রকার মন্ত্র কর্মোপাসনার অঙ্গ । তদনুসারেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হয়। 

ব্রাঙ্গণ--কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাওভেদে তিন প্রকার । 
কর্ম__-জড়, এজন্য অন্বতন্ত্রঃ উহার ফলদাতা-_-ভগবান্‌। অতএব কর্মকাণ্ড 
ভগবানের অপেক্ষাযুক্ত বলিয়া! কার্ধতঃ ভগবৎপর । দেবতান্তর-নিষ্টাই 
উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য, ভগবনিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তু ক্ত। উপাসনা- 
কাণ্ডের অন্যান্ত দেবতাগণ যখন তদীয় অর্থাৎ শ্রীতগবানেরই শক্তি বা 
বিভূতি, তখন উপাসনাকাও্ও মূলতঃ ভগবৎপর । 

জ্ঞানকাণ্ড_ ব্রদ্দ-প্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক ভেদে দুই প্রকার ; 
- 7 যেহেতু উভয়েই চিদেক-রশ-।- এখানে এজ্ঞানঃ-শব্দে ‘জ্ঞান’ ও ‘ভক্তি? 
উভয়কেই বুঝায় । যেরূপ, “কৌরব-শব্দটির দ্বার! ধুতরা ও পাওু__- 
উভয়ের বংশধরগণকেই বুঝাইলেও মুখ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয়গণকেই 
কৌরব এবং পাওুর বংশধরগরণকেই পাওব বলা হয়; সেইরূপ জ্ঞান ও 
ভক্তি_ উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানে জ্ঞান-শবেরই প্রাধান্তহেতু 
শব্দের এ বৃত্তি অথাং জ্ঞান নাম দৃষ্ট হয়। ভক্তি__সাক্ষাৎসন্বন্ধে ভগবৎ- 
পর ; জ্ঞান__অদ্বয়তত্বের সামান্টাকারের ( অসম্যক্‌ নিধিশেষ স্বরূপের ) 
নিরূপণ করে বলিয়া তাহাও ভগবৎপর | 

বেদনিবিশেষ বেদাঙ্গশান্জুসমূহও শ্রীভগবছুপাসনারই সহায়ক । স্থতরাং 
ভগবানেই তাহাদের সমন্য়। দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে--শ্রীবিধুঃ- 
সুক্তাদির কর-স্বর প্রভৃতির জ্ঞানের জন্যই “শিক্ষা*নামক বেদার্গের 
১) আভগব ৎসন্দর্ভীয় শ্রীণর্বপন্াদিনীর উপসংহার । 


| 
[ত।* 





ঘাধুরী ] বেদ ও €গীভীক়-টবষ্ণবধধর্ ৮৩ 


প্রয়োজন ; উপাসনার কোন্‌ কার্ধটি অগ্রে কর্তব্য, কোনটি পরে কর্তব্য, 
_-এই আন্মপুবিক জ্ঞানলাভের জন্য ‘কল্প”-নামক বেদাল্রের আবগ্তকতা ; 
পদের সাধুত্ব-জ্ঞানের জগ ‘ব্যাকরণ’, পদের অথজ্ঞানের নিমিত্ত নিকভি 
শ্রীবিধুর পর্বমহোৎসবাদির সময় নির্ধারণের জন্য ‘জ্যোতিম শান্মর এবং 
মন্ত্রাদির ছন্দোবদ্ধভাবে কীর্তন করিবার জন্য 'ছন্দঃশান্কের প্রয়োজন । 
বেদের অগ্রগত অপরাপর শান্তস্মৃহ নিল্ললিখিত কারণবশত্রঃ 
শ্রীভগবাদেই সমন্বিত ভয় | যেমন-কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাত্ের অবধারশের 
নিমিত্ত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ; ঈশ্বরের অস্তিত্বান্থসন্ধান এবং 
চিৎ ও অচিৎ বস্তসমূহের বিচারের জন্য গৌতম, কণাদ ও কপিলের 
স্তায়াদি দর্শনশা? ; ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে পতগ্রলির যোগশান্ত্র। 
স্বৃতি প্রভৃতি অপরাপর শান্্রসমূহও পূবযুক্তি অনুসারেই কমকাণ্ড, জ্ঞান, 
. কাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের অনুসরণ করে । কাব্য, অলঙ্কার, কামশাস্তর, 
তন্্শান্ত্র, গন্ধবশান্ত, কলাশান্ত প্রভৃতির দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তং চরিত- 
মাধূর্ষের অন্থুভব-বিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। নাতি ও শিলন্বারা ভগবানের 





_সেবাচাতুরীর বিষয়ে অভিগ্ান ; আয়ুবেদ ও ধন্নর্বেদের দ্বারা তাহার 


উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিরাকরণ হয়৷ ৰ য়েই শমং পরহ্লাদ 
মহারাজ বলিয়ছেন-_ধর্ম, অর্থ ও কাম-_-এই ত্রিবগ, ঈক্ষ! (আত্মবিগা), 
ত্রয়ী (কর্মবিদ্তা), নয় (তর্কবিদ্তা), দম (দগুনীতি), বিবিধ বার্তা (জীবিকা- 
নির্বাহাথ নানাপ্রকার বিদ্ধা টি সকল বেদপ্রতিপান্ধ বিষয় যদি 
স্ব (স্বীয় অন্তৰ্যামী) পরমপুরুষ ভগবানে আত্মনিবেদনের সাধক 
হয়, তাহা হইলেই এইসকল বিষয়কে সত্য বলিয়া মনে করি নতুব! 
উহার অসৎ তাৎপর্য এই-_নশ্বর ফলসনূই এবং তাহার সাধনসমূহও 
ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত হইলেই অবিনশ্বর ফল প্রদান করিতেন 





১। প্ররমনন্দ$(এ২১-অহগারে অনুবাদ । 


৮৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন ইরাক. | পঞ্চম- 


এই মাধুরীর প্রথম ভাগে ঝগ্বেদের “তমুস্তোতারঃ = = » বিষে 
স্থমতিং ভজামহে৮১ _ মন্ত্রের সায়ণাচার্ধরুত ব্যাখ্যার মর্মান্থবাদ ৬ুকাশিত 
ইইয়াছে।২ এ মন্ত্রের কয়েকটি শব্দে সার়ণকত ব্যাখ্যায় বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় আছে। খঙমপ্জের 'পূর্বযং-শবের ব্যাখ্যায় সায়ণ 
লিখিয়াছেন,__পূর্বাহমনাদিসংদ্দ্ধম (₹পূর্বপৃজ্য, অনাদিসংসিদ্ধ)। মন্ত্রে 
শ্রীবিষুঃকে ‘খতন্ত গর্ভং বলা হইয়াছে । সায়ণ অথ করিয়াছেন,_যজ্ঞন্ 
গর্ভভূতং যজ্ঞাত্মনোৎপন্ন মিত্যথঃ_যজ্ঞের গর্ভন্বর্ূপ অথাৎ যজ্ঞরূপে উৎ- 
পন্ন। ইহার সমর্থনকলে সারণ বেদপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, “যজ্ঞো 
বৈ বিষ্ণু? অথাৎ যক্ঞই বিঝু। সেই বিষ্ণুনামের সংকীর্তনের মাহাত্ম্য 
সায়ণভায্যে এরূপ প্রকাশিত রহিয়াছে,_-“অগ্ত মহান্ভাবন্ত বিক্ণোর্নাম 
চিৎ সববৈর্মমনীয়ম ভিধানং সার্বাত্মাপ্রতিপাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ 
পুরুার্থপ্রনমিতাধিগচ্ছন্ত আ সমস্তাদ্‌ বিবক্তন _বদত, সঙ্কীত'য়ত।” . 
সেই মহান্ুভব বিষ্ণুর নাম 'চিং’ অথাৎ সকলেরই নমক্কারযোগ্য, 
সবাত্মার প্রতিপাদক ও সর্বপুরুষ থপ্রদ _ ইহ! অবগত হইয়া ‘অ!? অর্থাৎ 
চতুদিক ব্যাপিয়া “বিবন্তন'_-বল” অর্থাৎ সংকীর্তন কর। সারণ উক্ত 
মন্ত্রে আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__“নাম যন্রাত্মন! নমনং 
বিষ্ণোরেব সবেষাং স্বর্গপবর্গসাধনায়েষ্টযাগ্াত্মনা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা 
পরিণামম্‌ অ! জানন্তে যুয়ং বিবন্তন_ ব্রত, স্তত।৮ অর্থাৎ নাম-শব্ে 
যজ্ঞরূপে প্রণতি। সকলের স্বর্গাপবর্গ-সাধন-যজ্ঞাদি কিংবা সেই যজ্ঞাদির 
উপকরণ অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতু-দেবতা-_ এই সকলই সেই 
{বঞ্চুর পরিণাম, ইহা সম্যগ্রপে জানিয়া তোমরা স্তব কর! এক্ষণে 
বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিবার পর যজমানবর্গ বিষ্ণুকে (সর্বাত্মকদেবকে) 
সম্বোধন করিয়া শ্রীবিষ্ুর শোভাযুক্তা বুদ্ধির ভজন প্রার্থনা, করিয়াছেন । 


১1 ঝক্‌-দং ১১৫৬৩ ২ এই গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ৩। শতগথ-বা। 
১1১1২১৩, এতরেয়-ব্র। ২২ 





মাধুরী ] উপনিশ্বদ্‌ ও গৌড়ীয়-ইবষ্ণববর্স ৮৫ 


শ্ীত্ীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ডে উক্ত অন্ত্রের দিতীয়াধের যে 
ব্যাথ্য। করিয়াছেন, তাহাও পূর্বেই সাগ্ুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।» 
সায়ণাচার্য বৈঝ্ুবসম্প্রদায়ের আচার্য না হইয়াও ‘বিষ্ণু যে অনাদি- 
সিদ্ধ পরতত্ব, তিনি-যপ্ত্্রূপ ; যজ্ঞাদির উপকরণ, যজ্ঞের অধিচাতৃ- 
দেবতাদি সমস্তই-_বিঞ্ুর পরিণাম ; শ্রীবিঞুর নাম মে চিতস্বরূপ, 
সৰ্বত্ৰ সেই নামসংকীর্ভনই অভিধেয় এবং শ্রীবিকুর কৃপা ও শোভাযুভ। 
বুদ্ধির ভজনের প্রার্থনা যে খগৃবেদের প্রতিপাগ্ত বিষয়'__-ইহাই জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। অতএব শ্রীবিঝুপরতন্থের নামসংকীর্তনপর ভাগবতধর্ম বা 
গোৌড়ীয়বৈষ্ণবধৰ্ম যে বেদমূলক-_ইহা সন্বাদিসন্মত নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত । 





ষঞ্ভ-মাধুরী 
উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম 


বেদের শিরোভাগ ও সারভাগই হইল উপনিষদ্‌ বা শ্রুতিসমূহ শ্রীকৃর্ণ- 
পুরাণের উক্তি অন্ুসারে-_খগৃবেদের একুশটি শাখা ( আযুবেদ ইহার 
উপবেদ ); যজুবেদের একশত শাখা (ধন্নবেদ ইহার উপবেদ )) সাম. 
বেদের একহাজার শাখা (গান্ধববেদ ইহার উপবেদ ); অথববেদের 
নয়ট শাখা ( স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ)। শ্রীরষ্ণছৈপায়ন বেদব্যাস 
এরূপে বেদ বিভাগ করিয়া প্রথমে পৈল-খষিকে ঝগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে 
যজুর্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ, সমস্তকে অথববেদ এবং হুতকে ইতিহাস 
ও পুরাণসমূহ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ১ 


৪২২ 


১। এই গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। ২। ইকুর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ৫৯তম অধ্যায়, 
১২--১৪,১৯,২০ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ । 





৮৬ গৌডীয়াক্র তিন ঠাক্ষুন্ত [ য্ঠ- 


বেদ সাধারণতঃ ছন্দাত্মক-গ্লোকে রচিত ; প্রত্যেকটি শ্লোক বা 
তদংশকে মন্ত্র বলা হয় এবং মন্ত্রের সমটিকে 'হুক্ত' বলে। প্রত্যেকটি 
বেদই বহু হুক্তের সমষ্টি । এইজন্য বেদের এক নাম “সংহিত।?(লস্থক্ত- 
সমষ্টি )। খগ্বেদের যে হুক্তসমৃহ জুর-সংযোগে কীর্তন করা যায়, 
তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করির1 যে হুক্ত-সমষ্টি বা সংহিতা গুম্ষিত 
হইয়াছে, তাহার নীম-_“সামবেদ+ বা 'সাম-সংহিতা” । যে-সকল মন্ত 
প্রধানতঃ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়, সেইসকল মন্ত্র একত্র করিয়া 'যজুর্বেদ” বা 
'যজুঃসংহিতা” গুক্ষিত হইয়াছে । যজুঃসংহিতা প্ৰধানতঃ খগ্বেদ হইতে 
সংগৃহীত হইলেও ইহার কতিপয় মৌলিক হুক্তও রহিয়াছে। 

বেদের 'সংহিতা»অংশ ব্যতীত 'ত্রাঙ্গণ-নামক আর এক প্রকার 
অংশ আছে; ব্ৰাহ্মণে প্ধানতঃ কোন্‌ মন্ত্র, কোন্‌ যজ্ঞে, কি অবস্থায় 
প্রযুক্ত হইবে এবং যজ্ঞের কি কি নিয়ম-পদ্ধতি_এইসকল বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । এই ব্ৰাহ্মণ-সমূহ প্ৰধানতঃ গণ্ভে লিখিত। 

ইহা ছাড়া বেদের আর একটি ভাগকে বলা হয়__“আরণ্যক? । 
বৈদিক খষিগণের নিকট যে সকল উপদেশ ও শিক্ষা “অরণ্যাশ্রমে” 
প্ৰকাশত হইয়াছিল, তাহাই আরণ্যক নামে অভিহিত । অরণ্যে পাঠ্য 
বা অরণ্যে প্রকটিত ব্রাহ্মণের অংশবিশেষই আরণ্যক ৷ 

বেদের চতুর্থ ভাগ বা শেষ অংশকে বলা হয়_-“উপনিষদ্‌? বা 
ধবেদীন্তঃ। উপনিষদের বেদান্ত নাম হইবার দুইটি কারণ-_প্রথমতঃ, 
বেদের যে চরম ও পরমৌপদেশ, তাহা উপনিষৎ-সমূহেই নিবদ্ধ 
রহিয়াছে ॥ দ্বিতীয়তঃ, উপনিষৎ-সমূহ বেদ-সাহিত্যের অন্তিম অংশ। 
প্রত্যেক বৈদিক শাখার যে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত 
তাহার যে আরণ্যক সংযুক্ত আছে, উপনিষদ্‌ সেই সকল আরণ্যকেরই 
শেষ অংশ) যেমন, খগৃবেদীয় ‘ওঁতরেয়-ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত ‘এতরেয়- 
আরণ্যক” এবং সেই এতরেয়-আরণ্যকের শেষ পচ অধ্যায় ‘এতরেয়ো- 


মাধুরী]. উপনিষদ্‌ ও 0গীভীয়-উবষস্বধর্স ৮৭ 


পনিষদ্‌” | এজন্ঠ স্বয়ং উপনিবদও আপনাকে বেদান্ত বলিয়াই অভিহিত 
কারয়াছেশ। যথা _-বেদান্তবিজ্ঞান্ুনিশ্চিতার্থাঃ ১ অথাৎ বেদান্তজা নিত 
বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা ধাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন ; 
'বেদান্তে পরমৎ গুহম্‌’২ অর্থাৎ উপনিষত-সনুহে পরমপুরুত্বার্থনূপ অ অতি 
গুহা তত্ব শ্রীসদানন্দ-যোগীন্দ্র বলিরাছেন,_“বেদান্ত্রো নাযোপনিষং- 


প্রমাণ তছুপকারীণি শারীরক-ত্রাদীনি চ1৮* উপনিষৎ এবং উপ- 
নিষদের উপকারী অর্থাৎ অনন্যার শারীরক-স্থত্রাদিও (আদি বলিতে 
_ ভাষ্য নিবন্ধাদিও) বেদান্ত নামে কথিত । 

প্ীশ্রীগীবগোস্বামিপাদ শ্রীতন্বসন্দভী় ই্সর্বসন্কাদিনীতে বলেন” 


সন্দ 
“উপনিষদাং পুনরনগ্যশেষ হ্বাদপাস্ত- -সমস্তানর্থমনন্তানন্টৈকরসমন ধিগত- 
মাত্মতত্বং গময়ন্তীনাং প্রধাণান্তর-বিরোধেইপি তন্তৈবাভাসীকরণেন চ 
স্বার্থ এব প্রামাণ্যমিতি 1৮৪ অর্থাৎ উপনিৰংসমূহ বেদের অনন্ত শেষভাগ 
(অর্থাৎ ইহাদের পর বেদের আর অন্ত শেষ কিছু নাই-_এজন্য ইহাদের 
নাম বেদান্ত) বলিয়া ইহাতে কোন প্রকার অনর্থ (ভ্রমপ্রমাদাদিদোষ ) 
নাই ; উপনিষৎসমূহ অনন্ত আনন্দৈকরসরূপ অনধিগত শ্রেদূর্পভ) আত্ম- 
তন্থের প্রাপ্তিকারিণী ; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাস্তরের বিরোধ থাকিলেও সেই 
বিরোধকে বিরোধাভাসরূপে পরিণত করিয়া উপনিযংসমূহ স্বীয় অর্থে ই 
প্রমাণরূপে গৃহীত হন অথাৎ উপনিষদের কোনও বাক্যের সহিত যদি 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কোনও বিরোধ ঘটে, তবে প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ বলবৎ 
হইবে না_উপনিষদের প্রমাণই অন্তান্ত সকল প্রমাণকে উপমদি 
করিয়া প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে । সায়ন বলেন, 

প্রত্যক্ষেণান্ুমিত্যা বা যন্তুপায়ো ন বুধ্যতে। 

এতৎ বিদন্তি বেদেন তন্মাত বেদন্ত বেদতা ॥ 


১। মুণ্ডক ৩২৬৮ ২। স্বেতাহ্ ৬২২ ; ৩। বেদান্তপার__উপক্রম; ৪। শ্রীতন্বদন্দ্তায় 
এ্রীসবসন্থাদিনী, ১০ পৃষ্ঠা ৷ * ! তৈত্তিরীর- সং ₹_ভাষাভুদ্িকা ! 





৮৮ গৌভীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র [ষষ্ট- 


অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা যে উপায় বোধগম্য হয় লা, 
তাহ! বেদের দ্বার! জানা যায় বলিয়া বেদের বেদত । 
ভগবান্‌ ্রীকবচৈততাদেব শরীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন,-- 
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ- প্রধান । 
শ্রুতি যে সুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥ 
জীবের অস্থি-ঝিষা ছুই _শঙ্খ-গোময়। 
অুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হর ॥ 
প্রাণিমাত্রের অস্থি ও বিষ্টা নিতাগ্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোমর 
তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতি-বাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। 
শ্রীমহাভারতে শ্রীযুধিষ্টিরের উক্তিতে ‘গবাং পুরীষং বৈ শ্রিয়া জু্টম্‌’২ 
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অর্থাৎ গ্রীবিফুশক্তি শ্রীলক্গী গোময়ে বাস করেন--এইরূপ প্রসিদ্ধির কথা 


যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা খক্স্ক্তেরই প্রতিধ্বনি । খঙমন্্রট এই 
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীখিণীম্‌ । 
ইঈখরাং সর্বভূতানাং তামিহোপহবয়ে শ্রিয়ন্‌ ॥? 
অর্থাৎ গন্ধ-লক্ষণা, দুরাধর্বা, নিত্যপুষ্টা, গোময়বতী ও সর্বভূতের 
ঈশ্বরী সেই শরলক্মমীদেবীকে আমি আহ্বান করিতেছি । 
শ্রীবপগোস্বামিপাদ ‘শীশ্রীকৃ্জজন্মতিথিস্নাননিধি’-এহে শ্রীকৃ্চবিগ্রহকে 
পঞ্চগব্যে সমান করাইবার সময় “গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্”*__এই বাক্যে উক্ত 
খ মন্ত্রের দ্বারা গোময়াভিষেক করাইবার বিধি দিরাছেন। “করীষ'- 
শব্দের অর্থ-গোময় ; “করীধিণী'-শবের অর্থ-গোময়াধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ৷ 





১। চৈ চ ম ৬১৩৫,১৩৬% ২। মহাভারতে অন্ুশাসনপবান্তগত দানধর্ধে 
৮২তম অধ্যায়ের ১ম শ্লোক, ১৯৪৩ পুঃ, বঙ্গবাসী-সঃ, ১৮৩০ শকাব্দ (কলিকাতা ), 
৩। খকৃ-ং 1৮৮৯৪ ৪1 শ্রীকৃষ্ণজন্মতিখিস্্ানবিধিঃ ২১ সংখ্যা, ৭ম পৃঃ, শ্ীমৎ 
পুরীদাসগোস্বামিগাদ-সং | 





মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-হবষ্ণৰবৰ্স ৮৯ 


আধর্ববেদ-সংহিতায় গোষ্টচ্‌ক্তে ও উদু্ঘরমণি-ছকেখ গোময়ের 
মহাপবিভ্রতার কথ! পাওয়া যায়। শঙ্খমধ্যেও শলঙ্গীর সহিত শ্রীহরির 
নিত্য অধিষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে ।  অথববেদের শঙ্গনক্ে 
শঞঙ্ঘের মহাপবিভ্রতার কথা উক্ত হইয়াছে ।« 
উপনিষদ সবিশেষ সিদ্ধান্তপর শাস্ত্র 


2 ৫ 


উপনিষদ্‌ শ্রুতিরূপে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত ছিল বলিয়৷ তাহার 
অপর নাম শ্রুতি । 'উপ-_নি+্ধাতু হইতে উপনিষদ্‌ শব্দ 
হইয়াছে। শিক্টের-বিশেষ বিনীতভাবে গুরুর সমীপে অবস্থান উপ- 
নিষৎশব্দের নিরুক্তি। ঘুণগকোপনিষদে+__উপস্র শিশ্ুকেই গুরুদেব 
্রহষবিদ্ভা উপদেশ করেন বলিয়া লিখিত আছে। “উপনিষদ বা শ্রুতি, 
এই সংজ্ঞাদ্ধয়ের মধ্যেই কীর্তনকারী বা বন্তা--জীগুরুদেব, শ্রবণকারী = 
শিষ্য এবং তাহাদের কীর্তন ও শ্রবণরূপ নিত্যকুত্যের (অভিধেয়ের) কথ! 
পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদ্‌ বা শ্রুতি নাহশেষজ্ঞানপর শান্তর এই 
কল্পিত মতবাদ উক্ত সংজ্ঞাদ্ধরই নিরাস করিতেছে । 


স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব উপনিষদের মন্ত্রসমূহ অবলম্বন করিয়া কোথাও 
অবিকল সেইসকল মন্ত্র সংরক্ষণ, কোথাও বা ছুই একট শব্দের পরিবর্তে 
তুল্যার্থবাচক শব্দ বসাইয়া অবশিষ্ট শব্সমূহ অবিক্বৃতভাবেই রাখিয়া 
সর্ববেদাত্তসার প্রীমঞ্ভাগবতের শ্রোকসমূহ প্রকট করিয়াছেন । 15 
ঈশোপনিষদের প্রথম মগ্্রট এই-_-“ইশাবান্তমিদং সবং যং কিল তাং 
জগৎ। তেন ত্যজেন তুঞ্জীথা মা গৃধঃ কমবিদনমূ॥ প্ীমস্তাগবতে* 
ও মন্ত্রোক্ত ‘ইশ’ ও সর্ব” শব্দ-্থানে যথাক্রমে তুলাক এ 
‘বিশ্বংঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে__অন্তান্ত সমস্ত অংশই অবিকল সহে, 


— 
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৯, €গীভীয়ান্র ভিন ঠাক্ষুন্র [ যষ্ঠ- 


বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের 'আত্মৈবেদমগ্র 
আসী্, ইত্যাদি মন্ত্রমুহের ভুল্যার্থক এবং কোথায়ও কোথারও বা 
অবিকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীমভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধের পঞ্চম 
অধ্যায়ের ২৩-৩৮তম শ্লোকসমুহ প্রকাশিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকের 
‘দ্বিতীয়াদ্ৈ ভয়ং ভবতি”১ মন্তের তুল্যাথস্ঞাপক ‘ভয়ং দ্বিতীয়া ভণনবেশতঃ 
স্তাৎ২ গ্লোকটি--শ্রীমভাগবতের প্রসিদ্ধ অভিধেয়তত্বনি্ায়ক সিদ্ধান্ত । 
এইরূপ বহু গ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যার । 

শ্রীশঙ্বরা চার্ষের বন্থ পূর্বে অন্যান্য বহু সুপ্রাচীন আচার্য উপনিষদ্‌ 
হইতেই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, দ্বৈতসিদ্ধাত্ত, বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন । &শস্করাচার্ধের পরে শ্রীরামান্ুজ, 
শ্রীমধব, শ্রীবিধুরস্বামী, শ্রীধরস্থামী, শ্রীননিশ্ার্ক, শ্রীবল্লভ ও তদনুগসম্্রদায় 
এবং শ্রীত্রীন।তন, শ্রীশ্রীরূপ, ্রীত্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তাঁ ঠাকুর, 
শ্রীবলদেব বিগ্ঠাভূষণ-প্রভু বেদ ও শ্রতিমন্ত্মূহের ভাষ্য, টাকা, ব্যাৰ্যা, ও 
তদবলম্বনে নিবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশোপনিবদের 'বেদা্ক্দীবিতি ’ টাক] সংস্কৃত- 
ভাষায় রচনা করিয়াছেন । 


উপনিষদে পরা ভক্তিই প্রতিপাদ্য 
শবতাশ্ব হর-উপনিষদের অন্তিম গ্রোকে শ্রগুরুদেবে ( আশ্রয়বিগ্রহে ) 
ও শ্রীভগবানে ( বিষয়বিগ্রহে ) পরা ভক্তির ( উত্তমা ও নিত্যা ভক্তির ) 
সুম্প্ই উপদেশ দৃষ্ট হয় 
যন্ত দেবে পরা ভক্তি-যর্থ| দেবে তথা গুরৌ ৷ 
তন্তৈতে কথিতা হৃথাঃ ওকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৩ 
বাহার পরতব্বে পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ, 
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প্রীপ্তরুদেবের প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই 
উপনিষৎ-কখিত নং প্রকটিত হয় । 


কঠোপনিষদে ও ঘুগ্ডকোপনিষদে একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ 
কথনের ) দ্বার! পরতন্দ্রের কূপ! ব্য ভীত তাহার স্বন্সপ অবগতির অন্য 
উপায় নাই, ইহা সিদ্ধান্তিত হ হইয়াছে; 
নায়মাত্সা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! ন বহুন! শ্রুতেন। 





যমেবৈয বৃণুতে তেন লভ্য স্তন্তৈষ আত্ম! বিবুখুতে বার, 
অর্থাৎ এই পরমাত্থাকে স্বাধ্যায়, মেধা ও বহুশাস্ শ্রবণের দ্বারা লাভ 
করা যায় নাঃ ইনি বাহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ 
করেন, তীহারই নিকট এই পরমান্মা স্বীয় তন অর্থাং বিগ্রহ (সচ্ষি- 
দানন্দাকার নিত্যন্বরূপ) প্রকটিত করেন 
কঠোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরমা সা ও জীবাত্মার 
নিত্যত্ব এবং উপাসনার নিত্যন্থ একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ কথনের) 
দ্বারা স্থাপিত হইয়!ছে,_ 


নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানান্‌ 


২ 


স্তেমাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ 

যিনি বহু নিত্য ও বহু চেতন বস্তুর মধ্যে একমাত্র পরমনিত্য ও পরম 

“চেতন ; যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কমীনুযারী ফল বিধান করেন, 
Re 

তাহাকে যে-সকল সুধী ব্যক্তি আত্মহরপে শ্রীপ্ুবানুগত্যে দ নি করেন 
(অন্থুপশ্ঠস্তি) তাহাদেরই নিত্যশান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না। 
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৯২ €গৌড়ীয়ান্র তিন ঠাক্ষুব্ [ মষ্ট- 


‘জীব’-সন্বন্ধে শ্তি-সমঘিত গোৌডীয়- 
বৈষ্ণবসিদ্ধা্ত 
উপনিষদে জীবাত্মার অণুচৈতন্যাস্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে 
বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্পিতন্ত চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥২ 
“বাল-অগ্র-শতভাগন্ত” ( একট কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া 
প্রতিভাগকে ), শতধা কল্পিতস্ত চ’ (শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, [ উহার 
যে ]), ‘ভাগঃ’ ( একটি অংশ [হয়]), ‘স জীব ।জীবাত্বা সেই পরিমাণ), 
“বিজ্ঞেয়ঃ, (জানিবে) ; ‘সঃ? (সেই জীবাত্মা), “চ+ (ও), ‘আনন্ত্যায়’ (বহুল 
সংখ্যায় বা অনন্ত আনন্দলাভের জন্য ), ‘কল্পতে’ (গণিত বা যোগ্য হয়) । 
ভ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহা প্রভু এই সিদ্ধান্তই প্রকট করিয়াছেন, 
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার সম সুক্্ম জীবের স্বরূপ বিচারি |২ 
উপনিষদে-_জীবাত্মা ও পরমাত্মার দুইটি পুথকৃস্বরূপ, পরমাত্মার 
নিত্যসেব্যত্ব, জীবের কর্মফলভোগ, পরমাত্মার সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থান, 
পরমাত্মার প্রতি সেবোন্ুখতার দ্বারাই জীবের মায়া হইতে উদ্ধার ও 
মঙ্গললাভের কথা সুম্পষ্টভাষার ব্যক্ত রহিয়াছে । যথা-_ 
বা স্থপর্ণা সযূজা সায়! সমানং বুক্ষং পরিযস্ব জাতে । 
তয়োর্টঃ পিগ্ললং স্বাদ্বত্ত্যনশ্ন্ন্তো অভিচাকশীতি ৷ 
সযুজ! (='সযুজৌ’ অর্থাৎ সর্বদা সন্মিলিত ), সখায়! (= ‘সখায়ৌ? 
অর্থাৎ উভয়েই আত্মা [ জীৰাত্ম৷ ও পরমাত্মা ] এই সমান নামধারী ), 
দ্বা (='দ্বে’ অথাৎ দুইটি) স্ুপর্ণা (= 'সুপৰ্ণে}’ আাৎ জীবাত্মা ও 
পরম।ত্বারূপী দুইটি পক্ষী), “সমানংঃ (একই), ‘বৃক্ষ (বৃক্ষকে = দেহকে), 


১! খ্বেতাশ্ব ৫৫৯; ২। চৈ চম ১৯১৩৯ ৩। মুণ্ডক ৩১1১, শ্বেতাশ্ব 81৬ 
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মাধুরা ] উপনিষদ ও €গীডীয়-টবষ্ণববর্ম ত 


'পরিমন্বজাতে’ (আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে), ‘তয়ো? (তাহাদের ছুই 
জনের), “অগ্ঠ৮ (একটি অর্থাৎ জীব), "স্বাদ ([বিভিত্] স্বাদযুক্ত ),'পিপ্পলং' 
(ফল = কর্মফল), “অন্তি' (ভোগ করে), "অন্তঃ? (অপরটি অর্থাৎ পরমাত্মা), 
“অনশন (ভোগ না করির]), ‘অভিচাকশীতি’ (দর্শন করেন )। 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্রোহনীশরা শোচতি দুহমানঃ। 
জুষ্টং যদা পশ্ঠত্যন্তমীশম্‌ অন্ত মহিমানমিতি বাঁতশোকঃ ৷" 
‘পুরুষঃ’ (ভোক্তার অভিমানকারী জীব), "সমানে" (একই), 
‘বৃক্ষে’ (শরীরে), নিমগ্রঃ (আসক্ত হইয়! ), “অনীশরা? (মায়াবশযোগ্য 
অনীশ্বর স্বভাবহেতু), ‘মুহ্মানঃ’ (মারার দ্বারা মোহগ্রন্ত হইরা), 'শোচতি" 
(শোক করে ), “যদ ( যখন ), ‘জুষ্ট? ( নিত্য সেবিত অর্থাৎ সেব্যতন্ব ), 
‘অন্তম্‌’ (নিজ স্বরূপ হইতে পৃথক্‌ ), ঈশম্” (পরষেশ্বরকে সমারাধীশকে), 
[ এবং], “অন্ত” ( পরমেশ্বরের ), 'ইতি' (এই সেব্যভাবরূপ),:*মহিমানম্‌* 
( মহৈশ্চৰ্যকে ), ‘পশ্যতি’ (দর্শন করেন), [ তখন ], 'বীতশোকঃ+ (শোক 
হইতে মুক্ত হন )। 
ক্রুত্যুক্ত পরমেশ্বর মীয়াধীশ পরাৎপরতন্ত্ 
উপনিষদে পরতত্বের অপমোধ্বস্থ ও তাহার স্বাভাবিকী শক্তি- 
বৈচিত্রার কথা বহুগ্থানে সুস্পষ্ট ভাষার উক্ত হইয়াছে, যথা 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্ত।দূ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌ ॥ 
ন তন্ত কার্ধং করণঞ্চ বিন্ধতে ন তৎসমশ্চাভ্যবিকশ্চ দৃগ্ুতে । 
পরাস্ত শক্তিহিবিখৈব শ্রয়তে স্বা ভাবিকী জ্ঞানবলক্রি়। চ ॥২ 
ইশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরমদেবতা, প্রজাপতি- 
গণেরও পতি, পরাৎপরতন্ব অর্থাৎ সর্বকারণকারণ ও স্তবনীর জগদীশ্বরকে, 
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১৪ ০গীড়ীক্লান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ যষ্ঠ- 


আমরা জানি । সেই পরমেশ্বরের কোনও প্রারুত দেহ ও প্রাঞ্চুত ইন্দ্রিয় 
নাই, তাহার সমান অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ট কেহ নাই, তাহার পরা শক্তির 
বৈচিত্রীর কথা৷ শ্রুত হয়, তাহা স্বাভাবিকা ও জ্ঞান(সমি২)-বল(সদ্ধিনী)- 
ক্রিয়া(হলাদিনা)-বূপা | 





শহ্করীচার্ষের মহেশ্বর মায়াবচ্ছিন্ন ও গুপাধিক 


আচার্য শ্রীশক্করের মতে নিবিশেষ ব্রঙ্গ যখন মায়ারূপ উপাধি- 
বশতঃ সগুণ ও সবিশেষ হন, তখনই তিনি_ঈশ্বর ব| মহেশ্বর । বস্তুতঃ, 
তিনি স্ব-স্বরূপে নিধিশেষ । সাধকগণের প্রতি অন্ুগ্রহার্থ তিনি কেচ্ছান্থু- 
রূপ মায়িক দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন ;_“স্তাৎ পরমেশ্বর- 
স্তাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহা েঁম্‌।৮১ বন্ততঃ, ইহা 
শ্রুতির স্বাভাবিক অথ বা তাৎপর্য নহে। শঙ্করের এইরূপ স্বকপোলকল্পনা 
বহিষুখ-বঞ্চনার নিদর্শন । এইজইই শ্রীমন্মহাপ্রহ্থ বলিয়াছেন,_ 
চিদানন্দ__দেহ, তার, স্থান, পরিবার । 
তারে কহে প্রাক্কৃত-সন্থের বিকার ॥ 
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। 
বিষ্ণুনিন্দ। আর নাহি ইহার উপর ॥২ 
শ্রুতির মন্ত্রে যিনি ঈখরগণেরও পরম মহেশ্বর, অসমোধ্ব তত্ব এবং 
স্বীভাবিকী পরা শক্তিতে শক্তিমান বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন, সেই 
পরাৎপরতত্বে অপ্রাকৃতবিশেষ স্বতঃসিদ্ধভাবেই নিত্যকাল বর্তমান আছে। 
কিন্তু সেই স্থানে কল্পনাবলে তাহাকে মায়িক উপাধিবশতঃ সগুণ বলিয়া 
প্রচার কর! বেদের আশ্রয়ে বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কি? 
বস্তুতঃ উপনিষদের সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই উচিত । 





১। ব্রশ্ু শঙ্ষরভাষ্য ১১২০) ২। টৈচ আ ৭1১১৩,১১৫ 


টিউন 


মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও 0গীড়ীয়-টবষ্বএর্স ৯৫ 


কিপ্যাসং-ক্তিমন্ত্রের শ্রীশগ্কর ও 
ভ্রীরামাুজ-মতে ব্যাখ্যা 

ছান্দোগ্যেপনিবৎ্১ সবিতৃমণ্ডলান্তর্গত পরব্রহ্গকে অপ্রাকৃত রূপী 
হিরন্ময়-পুরুষ, হিরণ্যশ্বঞ্র, হিরণ্যকেশ, আনখাগ্রসবাজ সুবণ-স্বরূপে বর্ণ্ন 
করিয়া “তপ্ত যথা কপ্যাসং পুণগুরীকমেবমক্ষিনী”_-সেই পরম পুরুষের 
দুইটি চক্ষু হুর্যবিকসিত পদ্দের গায় প্রফুল’-_এইভাবে পররঙ্গের নিত্য 
সবিশেষত্ব ও অপ্রাকুত শ্রুবিগ্রহ্হ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেইস্থানে 
শ্রীশঙ্করাচার্ধ তাহার ভাম্যে ‘কপ্যাসং=কপি + আসং= কপির (মর্কটের) 
আস (যাহা দ্বারা কপি উপবেশন করে, অর্থাৎ বানরের অধোদেশ ), 
উহার ন্যায় পুণ্ডরীক ( খ্বেতপন্ন ), অত্যন্ত তেজস্বী এইরূপ এই দেবের 
চক্ষু হুইট’_এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কথিত হয়, শ্রীলক্মণদেশিক 
(শ্ীরামান্ুজাচার্য) তাহার মায়াবাদা অধ্যাপক বাদবপ্রকাশের মুখে এরূপ 
ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হ’ন এবং ‘কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ 
হুর্যট১( “ক? অথাৎ জল পান করে বলিয়া কপি-শব্দে হর্য ) এবং অস্‌-ধাতু 

ক 


বিকসনার্থ, সথতরাং ন্আসহশন্ধে বিকসিত ; অতএব কণ 


শ্রীনারায়ণের চক্ষু-হুইটি হুর্-বিকসিত পদের স্তায় সতত প্রহ্ুল'__এইরূপ 
প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন ।২ মহামনীষা শঙ্কর অন্তরে সমস্ত তাৎপর্য 
জানিয়াও বিমুখমোহনের জন্ত তগবদিচ্ছায় এইরূপ অশ্লীল ও অশ্রদ্ধেয় 
অর্থ করিয়াছিলেন এবং তন্বারা তিনি যে প্রভগবদ্বিগ্রহের নিত্য- 
সচ্চিদানন্দময়ত্বের বিরোধী মতবাদ বা মায়াবাদ প্রচারার্থ জগতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রধান করিয়াছিলেন। 





১। ছান্দোগ্য ১৬:৬৭) ২1 প্রপন্রামততম অ ১৩শ ও ১৪শ শ্লোক, মুস্বই 


বেঙ্কুটেগ্বরপ্রেদ, ১৮২৯ শকাব্দ | 


৯৬ গৌডায়াব্ব তিন ঠাকুর [ যষ্ট- 


শ্রশস্করাচার্ষের এরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন-কল্পে আধুনিককালের কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, 'পুগুরীক--শ্বেতবর্ের পদ্ম; রক্তিমাভপন্মতুল্য পুরুষো- 
স্তমের চ্ষু-ছুইটিকে বুঝাইবার জন্তই শঙ্করাচার্য বানরের লোহিতাভ 
অধোভাগের তুলনা দিয়াছেন ।? 
কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্ধের ভাষ্যে কিম্বা সেই ভাষ্যের টাকাকার আননা- 
গিরির টাকায় রক্তিমাভ পদ্ম বুঝাইতে বানরের অধোভাগের সহিত তুলনা 
দেওয়া হইয়াছে_-এরূপ কোনও কথাই নাই । আচার্য শঙ্করের টীকাট 
এই,-_-“তন্ত এবং সর্বতঃ স্বর্বর্ণন্ত অপি অক্ষোঃ বিশেষঃ। কথং, তন্ত 
যখ। কপেঃ মর্কটন্ত আসঃ কপ্যাসঃ। আসেঃ উপবেশনার্থন্ত করণে ঘএ২ | 
কপিপৃষ্টান্তো যেন উপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকম্‌ অত্যন্ত তেজন্ধী 
এবম্‌ অস্ত দেবন্ত অক্ষিণী।”১ অথাৎ এই প্রকারে সর্বতো ভাবে সুবর্ণবর্ণ 
তাহারও নয়নদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। কিরূপ ? যেমন কপির-_মর্কটের 
আস, কপ্যাস। “আস্‌, ধাতুর অর্থ_-উপবেশন+, তাহাতে করণবাচ্যে 
“ঘঙও প্রত্যয় । কপ্যাস-কপির পৃষ্টের অন্তভাগ, যাহাদ্বারা কপি 
উপবেশন করে। কপ্যাস--বানরপশ্চাদ্ভাগের স্যার পুণ্ডরীক-_শ্বেতপদ্ম, 
অত্যন্ত তেজন্বী, এইরূপ এই দেবের চক্ষু-ঢুইটি । 
প্রীশঙ্কর ও আনন্গগিরির উক্তি হইতে জানা যায়, 'স্থবর্ণবর্ণ পুরুষের 
চক্ষু-দুইটিও স্থবর্ণবর্ণ বলিয়াই ধারণ! হইতে পারে ; তাহারই প্রতিযেধ- 
কল্পে চ্ষু্বয়ের বৈশিষ্ট্য বলা হইতেছে যে, বানরের পশ্চাাগের ন্যায় যে 
পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেতপদ্ম - এইরূপ অত্যন্ত তৈজন্বী। পুগুরীক বলিতে 
প্রধানতঃ শ্বেতপন্প বুঝায় ; কিন্তু শঙ্করভাষ্যে 'অত্যন্ততেজন্বী” বলিয়া 
একটি কথা আছে--আনন্দগিরি ইহা আদে) ধরেন নাই। বানরের 





১। ছান্দেগ্যোপনিষদৃভাস্ব ১৬৭, পুণা আনন্দাম-সং, ১৯১৩ খ্রীঃ; ২। 
‘পুণ্ডরীকং সিতাক্তোজ্য*+_অনরকোষ। 
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মাধবী]  উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-টবস্ণবধ্ম" ১৯ 


পৃষ্ঠভাগের ন্যায় পুগ্ডরীকের বা শ্বেতপন্ের সি 


হত তেজন্বিতার কি দ্ধ 
আছে, তাহা বুঝা যায় না। তবে যদি “অত্যন্ততেজন্বী,-শব্দে_-অত্যান্ত 


উজ্জল এরূপ অর্থ অনুমান করা যার, তাহা হইলেও বানরের লোহিতাভ 
অধো ভাগের সহিত তুলনামূলক কষ্টকন্ননার সার্থকতা থাকে না। 

প্রীশহ্কর ও আনন্দর্গরে উভয়েই নিন্দিত উপমার সব্বন্ধে একটু সাফাই 
গাহিয়াছেন। শ্রীশঙ্রাচার্য বলিরছেন” চক্ষু উপমিত এবং বানরের 
পৃষ্ঠের অন্তভাগের স্যার ুগুরীক উপমান হওয়ার ইহা নিন্দিত উপমার 
দৃষ্টান্ত নহে অর্থাঘ বানরের অধোভাগের সহিত পুগুরীকেরই উপমা দে ওয়! 
হইয়াছে। কিন্তু আরাধ্য উপাস্ত বস্তুর চক্ষুর সহিত সাক্ষাদ্ভাবেই হউক 
আর অসাক্ষাপ্তাবেই হউক, নিকৃষ্ট পশুর অধোভাগের তুলনা করার. কি 
প্রয়োজন আছে? পরমেশ্বর দূরে থাকুন, জাগতিক পুজা বা শরন্ধাহ 
ব্যক্তির বদন, চক্ষু প্রভৃতি উব্বভাগস্থ ইত্রিয়কেও কেহ কোনো পণ্ডর 
অধোভাগের সহিত কোনো ভাবেই তুলনা করেন না । 

শাস্ত্রে পুওরীকাক্ষ-শব্দের 
তাতপর্ষ 

শ্ীরামায়ণে, শ্রীমহাভারতে ও শরীবিষ্ণুসহস্রনামে শতশ হবার ভগবান্‌ 
শ্রীনারায়ণকে পুগুরীকাক্ষ, অরবিন্দাক্ষ, নলিনাক্ষ, কমলাক্ষ, কমলনয়ন, 
রাজীবলোচন, পদ্মনেত্র, পদ্মাঙ্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে 
প্রীরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে দৃষ্ট হয়,_“পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষস্তরুণঃ 
প্রিয়দর্শন:1”১ পুগুরীকাক্ষ বলিতে শ্বেতপন্পসদৃশ প্রধুল্লনেত্র, ইহাই বুঝায় ॥ 
প্রাচীন মহাজনগণের রচিত সবেও শীশ্রীজগন্নাথদেব কমলনয়ন, প্রফুল্ল 
পুণ্রীকাক্ষ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছেন । কমলনয়ন বলিতে রক্তিম- 
নেত্র বুঝায় না__কমলের প্যায় বিকসিত, সতত-এফুলল-নেতর শ্রাবিষুকেই 





১। অবান্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ড, ৮১তম সগ- ২য় স্োক। 
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৯৮ গোৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুন্ [ যষ্ট- 


বুঝায়। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও গ্রীবিষ্ণুকে 'িল্ঞান্তলোচন?” অর্থাৎ 
চক্ষুর অন্তভাগ বা কোণন্বয় রক্তিমাভ, এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্ত 
সমগ্র চক্ষু রক্তিম_এইরূপ বুঝাইতে পদ্মের সহিত তুলনা প্রদত্ত হয় 
নাই। বানরের অধোভাগের একাংশমাত্র রক্তিমাভ নহে, উহ! সমগ্রই 
রক্তিম । প্রীবিফুসহমনামে ‘পুণ্ডরীকাক্ষ’-শব্দের ভায্যে শশঙ্করাচাযও 
লিখিয়াছেন,_“অক্ষিণী পুগুরীকাভে যন্ত”* অর্থাৎ যাহার চক্ষু-হুইটি 
পুণ্ডরীকের স্যার আভাযুক্ত। এইস্থানে শ্রীশক্করাচাৰ শ্রীবিষ্ণুর পুণ্ডরীকাভ 
চক্ষুর কথা বলিয়াছেন। পুণ্ডরীক বলিলে শ্বেতবণ-পদ্ম বুঝাইতে পারে, 
আশঙ্কা করিয়া তৎপূর্বে শ্রীশঙ্করাচার্ধ সহস্রনামভাষ্যেও অন্ত বিশেষণের 
প্রয়োগ করেন নাই । বস্তুতঃ, পুগরীকাক্ষ-শব্ধের প্রসিদ্ধ অর্থ পদ্মের 
স্যার প্রফুল্প-নেত্র । সুতরাং শ্রীরামান্ুজাচার্যপাদের অর্থের সহিতই সমস্ত 
শাস্ত্রের তাতপর্ষের সঙ্গতি হয়। 


শ্রতিতে বৈষ্ণব-প্রস্থানবিদ্গণের সিদ্ধান্ত 

মুণডকোপনিষদের মন্ত হইতে জানা যায় যে হিরণায়-কোষে নিল, 
বিরজ ব্রহ্ম বিরাজমান ; তিনি -শুত্র, জ্যোতি:-সখুহের (অগ্নি, সূর্যাদির) 
জ্যোতিঃম্বরূপ ; আত্মবিদ্গণ তাহাকে জানেন ।১ ব্রহ্ম অন্যকে প্রকাশ 
করেন, তিনি অন্তের দ্বারা প্রকাশিত হন না। বুহদারণ্যকোপনিষদে 
উক্ত হইয়াছে, তিনি আত্মন্বরূপ জ্যোতির দ্বারাই সমস্ত কার্য নির্বাহ 
করেন।$ ব্রদ্দ_-অগৃহ্থ, তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হন না।* 
উপনিষদে আরও উত্ত হইয়াছে যে যাহার দ্বারা স্থর্য তাপ ৬ঙ্দান 
করেন।» সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্গ_অপ্রারুৃত বিগ্রহী অর্থাৎ 





১। আীসংক্ষেপভাগবতাম়ুতে ৬৯তম সংখ্যাবৃত শ্ৰীকুৰ্পুরাণবাক্য ২০ পৃঃ) শ্রীমৎ 
পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং) ১৯৪৬ খাও ২। অরবিযুসহঅনাম ২৫শ শ্লোক শাহ্বরভায়। * 
৩। মুক ২২৯$ ৪। বৃহদারণযক ৪1৩৬ $ ৫ | এ, ৩৪২৬; ৬ ত্রস্থ (১৯২৪) 
- শাহ্বরভাম্ত-ধৃতশ্র(ত 
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মাধুরা] . উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-৫বষ্ণব্খস ১৯ 


তিশি_সঙ্ছিদানন্দতগ্ত । “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ১_:এই অধিকরণে 
শ্রীরামাগজ।চার্ব ও এইরূপই ব্যাথ্য। করিরাছেন। খগৃবেদে ও ছান্দোগ্যো- 
পনিষদে উক্ত হইয়াছে, যড় বিধ! ও চতুষ্পদা গায়লী । এই গায়ল্যাখ্য 
ব্ৰদ্ের মহিমা অর্থাৎ বিভূতিবিস্তার ততৎপরিমিত, তাহা হইতেও এই 
পুরুষ বৃহত্তর । সমত প্রাকৃত লোক উক্ত বঙ্গের এক পাদমাত্র । তাহার 
অমৃতধ্বরূপ পাদত্রয় অনুতলোকে বিরাজমান আছেন।* শ্বেতাস্বতরেও 
উক্ত হইয়াছে, তমের অপর পারে সুর্যের ন্যায় বর্ণ মহাপুরুষকে আমি 
জানি।* এইরূপে অভিহিত অপ্রাককৃত রূপের তেজও অপ্রাক্ৃত। সেই 
অপ্রাক্কত তেজোবিশিষ্ট পুরুষই “জ্যোতিঃ,-শব্দের অভিধেয় 

ছান্দোগ্যোপনি বে হয়, আমি শ্যাম হইতে শবলকে (বিচিত্র- 
স্তাকে) প্রাপ্ত হই।১ টি রোপনিষদে দৃষ্ট হয়, পরব্রন্ধ_ন্বর্জ্যোতীঃ। 
মাধ্বভাষ্ধৃত একটি রে উক্ত হইয়াছে বে তাহার ( পরত্রন্ধের ) 
চারিটি রূপ-_ শুক, রক্ত, পীত ও কচ ।* মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 
যখন উপাসক হেমবণ, ব্রহ্গযোনি, পরমেশ্বর, কত পুরুষকে দেখিতে পান, 
তখন পাপ-পুণ্য হইতে পরিযুক্ত ও নির্মল হইয়া পরম সমতা লাভ 
করেন।" এতরেয়োপনিষদের মন্ত্রে পাওয়া যার, তিনি দর্শন করিলেন ।* 
মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, বিদ্য্বর্ন পুরুষ হইতে সমস্ত দেবতা 
প্রাদৃভূ ত হইয়াছিলেন।৯ তথায়ই আরও উক্ত হইয়াছে, চক্ষুর দ্বারা ইহার 
কূপ দেখা যায় না অর্থাৎ অপ্রাক্কৃত রূপ প্রাকৃত চক্ষে দশন হয় না।১, 
কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এই পরমাত্মা ধাহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই 
ব্যক্তির দ্বারাই তিনি (পরমাত্মা ) লভ্য হন। সেই ক্কপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
জী ্ৰস্থ ৯১২৭ ২1 ক্বকৃ-সং ১০।৯০।৩ ও ছান্দোগ্য ৩1১২৬ % ৩। শ্বেতাশ্ব 
৩৮ ৪ | ছান্দেগ) ৮১৩১ ৫। তৈত্তিরীর ৩১০1৬ ২ ৬| ব্রশ্থ (১1২২৩) 
মাধ্বভাষ্য-বুত-ক্রুতি ; +1 মুওক ৩1১1৩ $৮। এঁতরেয় ১১১ £ ৯। মহান রায়ণ ১/৮ £ 
১০। ও, ১/১১ 


১৮০ হগীডীয়্ান্ম তিন ঠাক্ষুব্র [ যষ্ট- 


নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় তন্গুকে (শ্রীবিগ্রহকে ) প্রকাশ করেন।? 
ভগবান্‌ বুদ্ধিমান্‌, মনোবান্্‌, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্‌-_-ভগবানে এই সকল লক্ষ্য 
করি ।*--এই সকল মন্ত্র পরব্রন্গের নিত্য সবিশেমত্ব-প্রতিপাদক । 

‘প্রকাশবচ্চাবৈরৰ্থ্যাৎ’ *, ‘ব্ূপোপন্যাসাচ্চ”-_অবৈয়ৰ্থ্যাৎং (অর্থাৎ শ্রুতি 
ব্যর্থ হইতে পারে ন, এইজন্য ), প্রকাশবং ( ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ষ' 
__এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় বে, ব্রদ্দ প্রকাশব্বরূপ ; 
সেইরূপ যে সকল বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সত্যসন্কর, সর্বজ্ঞ, 
জগতের কারণ, সর্বাত্মক, সর্দোষবিবজিত, সেই সকল বেদমন্ত্রও যখন 
ব্যর্থ হইতে পারে না) অতএব সিদ্ধান্ত_-0১) তিনি সর্বদোষবিবজিত 
এবং (২),তিনি নিখিল অনন্ত কল্যাণ গুণের আকর )। রূপোপস্যাসাচ্চ _ 
(যেহেতু রূপের উল্লেখ ), চ (৪। [শ্রুতিমন্ত্রে রহিয়াছে ] -এই সকল 
র্সত্রের ব্যাখ্যায় মাধবভাষ্] যে সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহ! 
শ্রীতগবানের নিত্য অপ্রারুত বিগ্রহত্রেরই পরিপোষক প্রমাণ । এতদ্‌- 
ব্যত্ত/ত, পগ্ততে (দর্শন করেন), বিবৃশুতে ( প্রকাশ করেন ) লক্ষ্যয়ামহে 
(লক্ষ্য করি), ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত ও বিদ্বদ্গণের অন্গু এবের 
দ্বারা ‘অপাণিপাদঃ-শ্রুতির সঙ্গতি করিতে হইবে ॥ উক্ত শ্রুতির দ্বারা 
ত্রঙ্গের অরূপত্থও প্রতিপাদিত হয় না। তাংপর্য এই যে, শ্রুতিমন্ত্রসমূহ 
পরবদ্ধের নিত্য সবিশেষতুই স্থাপন করিয়াছেন ।* 

দর্শনাদি ক্রিয়াকে মনের কক্পনামাত্র বলা যায় না । অনৈতশারীরক- 

ভায্যে উক্ত হইয়াছে, ঈক্ষণের কর্ম তথাভূতই হইয়া থাকে । অতএব 
'অপাণিপাদঃ, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রঙ্গের অপ্রাকৃত রূপের বিরোধী 
নহে। মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমাত্ম। তাহার অঠগৃহীত ব্যক্তির নিকট 





১। কঠ ১২1২৩) ২। ত্র স্থ আ২।৪১)-মাধ্ব ভাষ্য ধৃত আরতি । ৩। ত্র 
৩২১৫ 5 ৪1 ই, ১৷২৷২৩ & | শ্রী তগবৎসন্দান্বযাধ্য। এীদ্বনন্বাদিনী ৪২,৪০ পৃঃ। 


মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও গীডীয়-উবষ্ণব্ধর্ম ১০১ 


স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। এন্থানে তন্থু কল্পনা করেন, এরূপ 
পদের প্রয়োগ নাই । সুতরাং ব্রজের রপ-কল্পনা-কথাটির সার্থকতা 
নাই। সর্বশন্জি- বর্গের স্বর্পভূত ৷ ব্রন্দের অপ্রা্কত রূপ তাহার 
স্বর্পশঞ্ি-প্রকটিত। অতএব ত্র. ন্ধর্র রূপ তাহার স্বরূপলিদ্ধ নিত্য 
ও অগ্রারুত । অন্ত প্রাকৃত রূপের শ্ঠায় কোনে! রূপ ব্রচ্ধে নাই ইহাই 
‘যত্ৰ নান্তৎ পশ্যতি’ অথাং যেখানে বা যাহাতে কেহ অপর কিছু দেখেন 
না।১ অর্থাৎ ত্রদ্ে অপ্রারুতন্থ ব্যতীত কোনরূপ প্রাকৃত কিছুই দেখ! 
যায় না। ব্রহ্ষের রূপ নাই--ইহা উক্ত শ্রুতির তাংপর্য নহে। শ্রক্ষের 
রূপ নাই_-এই প্রকার ব্যান্যা একটি কৃতর্ক মাত্র । বৈলক্ষণ্য অর্থাত অন্ত 
প্রাকৃত রূপের সদৃশ কোন রূপ ব্রাহ্ম নাই--এইবপ (১) বৈলক্ষণা-যুক্তি, 
(২) ন্যায়দৰ্শনোক্ত কালাতী ত-হেহা ভাস” ও (৩) শান্তযোনিত্বাং০-- 
এই রন্সুত্রের প্রমাণ প্রদর্শনের দ্বারা উক্ত কুতর্কবিশেষ সম্পূর্নদপে 
খণ্ডিত হইল ॥ কেহ কেহ বলেন, অগ্নি যখন কুক্মরূপে কাঙ্টাদি পদার্থে 
নুগ্কারিত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা-হেতু যেরূপ অগ্রিকে রূপহীন 
বলা হয় ; আবার যখন কাষ্টাদির মধ্যে স্থলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন মূতিমান 
বল! হয়_তঙ্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ । কিন্তু পূব্বলিখিত যুক্তি-তিনটির দ্বারা 
এইরূপ অব্যক্ততা-ব্য ভ্রতা-বাদও নিরাস করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রদ্গে 
অব্যক্ততা-ব্ক্ততারূপ ভেদ সম্পূর্ণ নিষেধযোগ্য । এইজন্তই সবিশেষ- 
নিবিশেষভেদে হন্ম রূপবান্‌ ও অরূপ এরূপ বিচারও শাস্ধুক্ি-বিরদ্ধ। 
বর্ষের মুর্তত্ব গ্রাহা, আবার অমূর্তত্বও গ্রাহ- এইরূপ বিকল্প ও অত্যন্ত 
অন্থচিত। বৈদিক জিরার, যেরূপ অন্টদোষ-দুষ্ট্ব-হেতু বিকল্প অসমীচীন 





১। ছান্দোগ্য ২৪১২ ২। স্থায়্ত্র (১1২/৯)_কোন একটি দিদ্ধান্ত অপ- 
সিদ্ধান্ত বলিয়া অ্রনাণিত হইলে, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবার পূর্বে, থে হেতু 
অবলম্বনে ও সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, দেই হেতুটি “কালাতীত" অথবা 'অতীতকান'-নামক 
হেত্বাভাম বলিয়। গণ্য হয়। ৩) ব্রস্থ ১১৩২ ৪1 পৃর্বধীন্াংদা( ১৩৩ )-সুত্ৰের 
কুমারিলভট্ট-কৃত তন্ত্রবাতিক দরটব্য। 


১০২ গোৌডভুয়াস্ব ভিন হাক [ বষট- 


বলিয়! কথিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ । অতএব ব্রঙ্গের নিত্যরূপত্ব- 
প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সমস্ত কৃতর্ককে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে । 

প্রশ্ন হইতে পারে, তরঙ্গের অরূপবিষয়িণী শ্রুতির গতি তাহা হইলে 
কি হইবে ? এ সকল শ্রুতি কি একেবারেই নিরর্থক ? রূপ প্রতিপাদিক! 
ও অরূপ-প্রতিপাদিকা দ্বিবিধ শ্রুতির পরস্পর মিলনে দুর্বল অরূপ-প্রতি- 
পাদিক! শ্রুতিসমূহ সবল রূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহের অনুগমন করে। 
কিন্তু সেই অনুগমন দৃগ্তমান জাগতিক রূপের অরপত্ব-লক্ষণ-সম্পাদকই 
হইবে অর্থাত ব্রহ্গের রূপ জাগতিক নহে বলিয়াই তিনি-__অবূপ । সেই 
রূপ প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন ; তাহা ‘ভগ’-নামক ফড়ৈখর্যাত্মক । যখন 
স্বরূপশক্তির দ্বারা সেই রূপের স্বপ্রকাশমাত্র হয়, তখন উহা! প্রাকৃত চক্ষুর 
গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপ বলা হয়। অতএব সেই রূপ 
স্থল, সু, ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থদমূহ হইতে পৃথগ্লক্ষণবিশিষ্ট-__ইহাই 
বেদান্তে বৈঞ্চবপ্রস্থানবিদগণের অভিপ্রায় ।১ 

উপনিষদে পরত্রহ্ম নিত্য অপ্রাকৃত সাকার 

“অথ য এযোহস্তরাদিত্যে হিরণায়ঃ পুরুষো দৃশ্ঠতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্য- 
কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব স্ুবর্ণঃ । তন্ত যথা কপ্যাসং পুগরীকমেবমক্ষিণী 
তশ্তোদিতি নাম স এষ সর্বেহঃ পাপ্াভ্য উদিত উদেতি হ বৈ অর্বেত্যঃ 
পাপ্নভ্যো য এবং বেদ”২-_অর্থাং এই আদি ত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণুায় 
পুরুষ দৃষ্ট হন, তাহার শ্বশ্র হিরণায়, তাহার কেশ হিরখার, তাহার নখাগ্র 





১। “তথাবিধং রূপঞ্চাত্র প্রাকৃতাদন্যদেব মুজ্যতে ;__বথা। ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্যাদি- 
বটকমু। যদৈব হি স্বরূপশক্তি-প্রকাশযানত্বেন স্বপ্রকাশরূপমাত্রং ভবেৎ, তদা 
চক্ষুরপ্রকাশ্য ্বাদরূপত্বথঙ্গীকরোতি। তত এব স্থুল-হৃল্গাব্য-ব্ক্তাব্যক্ত-পদার্থেভ্যো 
বিলক্ষণং তদ্রপমিতি বেদান্তে বৈষ্ঃব-প্রস্থানবিদামভিপ্রায়:1”__শ্ভগবৎসন্দভান্বা।খা। 
শ্রীদর্বসম্বাদিনী ৪৩,৪৪ পৃঃ; ২) ছান্দোগ্য ১১৬৬-৭, 





মাধ্রা ]  উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীর়-টবফ্ডবধস_ ১১৩ 


পর্যন্ত সমস্ত তঃুই সুবৰ্ণ; তাহার পদের প্রায় প্রফুল্ল দুইটি চক্ষু, তাহার 
নাম উৎ (উত্তম বা উত্তমগ্নোক )। যিনি এই প্রকারে এই 'উৎঃ নাম- 
ধারাকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে অবশ্যই উত্বে উত্থিত হন 
অর্থাৎ তিনি পাপখুন্যের অভাত হন। এই শ্রুতিমন্্ে সুস্পষ্ট ভাষায় 
পরমপুরুষকে রূপী বলিয়া বণিত হইয়াছে এবং পাপধ্বংসের ফলশ্রুতি 
উল্লেখপূর্বক ‘ভিন্ততে হৃদয়গ্র্থিং * = = তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে'? ক্রুতি- 
মন্ত্রে পরব্রদ্দের রূপের যে পাপরূপ মায়িক দোষরাহিত্যের কথা উক্ত 
হইয়াছিল, তাহাদ্বারা এবং সেই রূপী পুরুষকে যাহার! জানেন, তাহাদের 
পর্যন্ত পাপ ধ্বংস হর, এইরূপ কৈতুত্যন্তায়ের উল্লেখে সেই বূপকেই দৃঢ় 
জানা যায় যে ব্রন্মের 





করিয়া বলা হইয়াছে। বগ্রেদীয় ব্রহ্মসথক্ত হইতে 
প্রাণ আছে এবং সেই প্রাণ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত ।২ প্রাকৃত প্রাণের 
ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তথ, ন রাত্র্া অহন আসীত প্রকেতঃ । 
আনীদবাতং স্বধরা তদেক-, তন্রাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ 
তখন জন্ম-মৃত্যু কিছুই ছিল নাঃ তখন রাত্রি বা দিনের প্রভেদ ছিল 
ন]; প্রাণ-কর্মের উপাদানের উৎপত্তির পূবেও সহস্বরূপ একমাত্র প্রাপবাু 
ছিলেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদেও* 'পরমাত্মার নিঃশ্বসিত’ এইরূপ উক্তির মধ্যে 
প্রাণবাঘুর উল্লেখ আছে, অন্যান্য শ্রুতিতেও পররদ্ধের প্রাণবামুর উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রাণবাযুর উল্লেখ হইতে তৎসহচারী শ্রাবিগ্রহ এবং 
তাহার সেইরূপ ভাব অবপ্ঠই প্রতিপন্ন হয়। 
১। মুণ্ডক ২২.৮; ২। আীভগবৎসন্দর্ান্বব্যাধ্যা আীদবসন্বাদিনী,৪৪ পৃঃ-ধৃত 
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৯০৪ গগৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র | যষ্ঠ- 


সূত ও অনম্কৃতের অতীত পুরুষের 
অপ্ৰাক্কত রূপ 

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্_'দ্বে বাব হঙ্গণো রূপে যুর্তং চৈবামূর্তং চ'১ 
অথাৎ দুইটিই ব্রন্মের রূপ-_একটি মূর্ত, আর একটি অমুর্ত_ইহা বলিয়া 
মূর্ত ও অমূর্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন,--“তদেতন্ম,তং যদগ্য্বায়ো*চাস্তুরিক্ষ।- 
চৈচতন্মত্ত্যম্‌২ অথাৎ যাহা বায়ু হইতে ও আকাশ হইতে ভিন্ন, তাহাই 
( পুথিব্যাদি ভূতত্রয়ই ) মূর্ত ; উহাই মৰ্ত্য । ‘অথামূৰ্তং বায়ুশচান্তরিক্ষং 
চৈতদমূতয্‌** অর্থাৎ অনন্তর বায়ু ও অন্তরিক্ষ এই ভূতদর অনূর্ত ; ইহাই 
অমুত॥ ইহাদের উভয়ের অতীত পুরুষের কথা বলিতেছেন, তিন্তৈ- 
তন্তামুর্তন্তৈতস্তামুতন্তৈতম্ত যত এত্ত ত্যন্তৈম রসৌ”* অর্থাৎ ইনি অমুর্তের, 
এই অমুতের, এই ব্যাপকের, এই পরোক্ষ শব্ধবাচ্যের রসদ্বরূপ । পরে 
এই পুরুষের রূপ বর্ণন করিতেছেন, - ‘তন্তু হৈতন্ত পুরুষন্ত রূপং যথা 
মাহারজনঃ বাসে! যথা পাণ্ডাবিকং যথেন্্রগোপো যথাহগ্ন্যচিঃ যথা 
পুগ্তরীকং যথ। সরুদ্‌বিদ্যুত্তমূ।»* অর্থাৎ পুঝোক্ত পুরুষের রূপ এই প্রকার 
মাহারজনং (মহারজন শব্দে হরিদ্রা, তৎসন্বন্ধীর মাহারজন অথাৎ হরিদ্রা- 
দ্বার! রঞ্জিত)__হরিদ্রারাগরঞ্জিত বসনের নায় পীত, পাওু-আবিকং (অবধি 
= মেষ, আবিকম্_মেষলোম-জাত )--পশমের শ্যায় পাঙুবর্ণ, ইন্দ্র- 
গোপনামক কীটবিশেষের শ্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার গ্রায়, পদ্োর ন্যায়, 
একেবারে বহু বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় এই পুরুষকে যিনি জানেন, 
তিনি--“সকদ্‌ বিদ্যুত্তা ইব হ বৈ অন্ত শ্রীঃ ভবতি য এবং বেদ”১ অথাৎ 
যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি বহু বিদ্যুতের যুগপৎ প্রকাশের হ্যায় 

শ্রী ( শোভা বা এশর্য ) লাভ করেন । 
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মাধুরী] উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-টৈফ্ণবৰম" ১৫ 


উহার পরই পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে, 'অথাত আদেশে! 
নেতি নেতি”__অতঃপর ইহ নহে, ইহা নহে; ইহাই বঙ্গের নির্দেশ, 
অথাৎ সর্বনিষেধের যাহা অবধি তাহাই ত্রহ্ম। ইহার পর শ্রুতি স্বয়ংই 
উপসংহারে বলিতেছেন, ‘ন ছেতম্মাদিতি নেত্যন্তৎ পরমন্তাথ নামধেয়ং 
সত্যন্ত সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম” । অথাৎ ইহ। 
অপেক্ষা অন্য কিছু নাই, ইহা অপেক্ষা অস্ত কিছু শ্রেষ্ট নাই । অনন্তর 
ব্রজের নাম-সত্যের সত্য 5 প্রাণ 4 
তাহাদেরও সত্য । অর্থাৎ মুত -ল 
পর্যন্তই পর্াপ্তি নহে, ই 
সুত্রকারও বলিরাছেন” প্রক্ত 







ভূয়» প্রহতৈতাবন্ধু (কাৰ 

মাত্র ) হি (নিশ্চরাথে ) প্রতিষেবতি (ন 
অপেক্ষা) [আরও অধিক নাম-রূপ-গুণাদির কথা 
চ (ও) ভূরঃ ( পুনরায় ব! অবিকভাবে ) ৷ অথাৎ পূর্বোক্ত 'নেতি নোতা- 
বাক্যে যে ব্রনের প্রস্তাবিত বিশেষ রূপপ্তণাদিসন্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, 
তাহা সিদ্ধ হয় না? কেন না, তাহা হইলে শ্রুতির ওঁ উক্তি উন্মত্তের 
EE CTE অজ তিনি হয়ব 
বরক্ষের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিল ন!, যেমন তাহার হরি্রা-রঞ্জিত বনের 
ন্যায় কূপাদি এবং সেই রূপকে যিনি জানেন, তাহার শ্রীলাভ প্রভৃতি ; 
সেই সমস্ত বিষয়কে ভ্রদ্গের রূপ ও ধ্মরূপে উপদেশ করিয়া গুনবার যে 
তাহারই নিষেধ করা, তাহা উন্মত্ত ব্যতীত অপর কেহ পারে না। 
বিশেষতঃ নিষেধের পরও পুনরায় ব্রচ্গের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ 
করিতেছেন,_‘ন হেতক্মাদিতি নেতি? ইহা নহে বলিয়া যে হদ্ের নিরূপণ 


Bee st SEEDS = 
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১১৬ গৌড়ীয়াব্ম ভিন ঠাক্ুব্র [ যষট- 
কর! হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। সেই ব্রহ্ম 
হইতেছেন--সত্যের সত্য) প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি (ত্রঙ্গ ) 
তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, এজন্ঠ জাবাত্ম৷ 
‘প্রাণ’-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । জাবাত্মাসমূহ সত্য, পরত্রহ্ম তাহাদের 
কারণ বলিয়। তিনি সত্যের সত্য । অতএব বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমন্ত্রের 
উপসংহারে নাম-রূপ-গুণসমূহের যোগ থাকার ‘নেতি নেতি’-বাকযদ্বার। 
ভ্রঙ্মের সবিশেষ ভাব নিষিদ্ধ হয় নাই? পরন্ত পর্ব প্রস্তাবিত ইয়ত্তাই 
প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে। 


দহরাকীশ-ব্রন্দের অচিন্ত্যশক্তির 
পরিচায়ক 

গ্রীভগবদ্ধপ তাহার অচিগ্যশক্তি-প্রভাবেই পরিচ্ছিনন হইয়াও অপরি- 
চ্ছিন্ন এবং তাহার সববিভুত্বাদি পরমশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয় । 
ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,_“অধ য'দদমস্মিন্‌ ভ্রহ্মপুরে দহরং 
পুওরীকং বেশ দহরোহস্নিন্নপ্তরাকাশস্তস্মিন্‌ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজি- 
জাসিতব্যমিতি।”১ “াবান্থা অয়মাকাশস্তাবানেযোহস্তহ্থদর আকাশঃ”* 
, অথাং অনন্তর এই ব্রদ্দপুরে ( দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ে ) যে 'দহরং? (ক্ষুদ্র ) 
পুণ্রীকং (পদ্ম) বেশ্ম (গৃহ ) অথাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মর্ূপ গৃহ আছে, 
ইহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ আছে। ইহার মধ্যে যিনি, তাহাকেই 
অন্বেষণ করিতে হইবে ; তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে 
হইবে। এই ভৌতিক আকাশের যে-পরিমাণ (যেরূপ ব্যাপক), হৃদয়ের 

মধ্যবতি-আকাশেরও সেই পরিমাণ ৷ 
ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শ্রীঞ্ীল জীবপাদ 
বলিয়াছেন,_এই দৃষ্টান্তুটি শরের স্যায় সরল গতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করে। 
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মাধুরী]. উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীর-টৰেষ্ণৰৰৰ্ম ৯৭ 


নুর্য থেরূপ মহন্ত নির্দেশ করেন, এই দৃষ্টান্তটিও দেইনপ ব্রঙ্গের অচিন্তা- 
শক্তিমত্তার নিদেশি করিতেছে ৷* 

“উভে অন্সিন্‌ গ্রাবাপুথিবী অন্তরের সমাহিতে উভাবগ্রিন্চ বায়ুন্চ 
তদন্বিন্‌ 


র্যাচন্দমসাবুভৌ হিদ্যারক্ষত্রাণি যচ্চান্তেহান্ডি যচ্চ নাস্তি সর্বং ত 
সমাহিতমিতি ।৮* অৰ্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয়ই উহারই মধ্যে 


> 
৩ 
(হৃৎপন্পহ অন্তরাকাশে ) নিহিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়ে, হুর্ব ও চ 
ন 


উভয়ে, বিছ্যাৎ ও নক্ষত্র সমূহ উহারই মধ্যে লি 


দেহধারী জীবাত্মার যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই অথাং যাহা 


বর্তমানে নাই বা লুপ্ত আছে এবং যাহা ভৱিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, 


তাহাও সমত্তই এই হৃদয়াকাশে স সমাহিত রহিয়াছে । 


ছান্দোগেনাপনিষদের অন্ঠতও কথিত হইয়াছে,_' “এষ ম আত্মান্ত- 


হৃদয়ে জ্যায়ান পৃথিব্যা জ্যায়ানন্ত'র a জ্যায়ানেত্যে৷ 
র অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা 


পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তর হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে 


বৃহত্তর_.এই সমুদয় লোক ক তে বিশালতর ৷ ছান্দোগ্যোপ! নিষদের এই 
ভিত বলিয়াছেন. 


সকল মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তৎপ্রস 

অত্র যাবতা হৃদয়পুণ্ডরীকাস্তব তিত্বম্‌, তাবতৈৰ সৰ্বব্যাপকহমচিত্ত্য সব 
শত্তিং বিনা ন সম্ভবতি ৷ ক 
হূর্যান্যাধারত্বং যজাত ইতি । ন চ হৃংপুগরাকে বন্ধনঃ 
: পরি! চ্ছিহ্বোপাধো৷ সামস্ত্যেন প্রতি- 
তিবিস্স্থমাপদ্ধেতেতি ৷ 


লোকেভ্যঃ ৮5 অথাং আমার র এই হৃদ 


টবর্ত্যাকাশে! যাবান্‌, তাবদেব চন্্র- 
গ্রাতিবিশ্বত্বা 


সর্বসমাবেশঃ সন্তবতীতি। বিভোঃ প 
বিদ্বত্বমদৃ্টচরম্‌ । ন হি ঘটাদাবাকাশঃ সামন্ত্েন প্র্ত 
তন্মাদচিন্ত্যেৰ শক্তিৰ্যোগমায়াখ্য তহাত্যুপগমনীয়া। 1" 


এর 


২। ছান্দোগা ৮৩ ৩ |) 


১ ব্রি জ্ীপর্বসন্থীদিনী ৪৫ পৃঃ 
৩1১৪৩ ২ ৪1 আীভগব আন্দরানুব্যাখা! স্ীদবস্থাদিনী ৪৩ পৃং। 


১০৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ ষষ্ট- 


অধাৎ হৃংপদ্নের অন্তর্বতিত্বের যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই 
পরিমাণ $--এইস্থানে ছান্দোগ্যোপনিযদের মন্ত্রে যাহা কথিত হ হইয়াছে, 
তাহা পরত্রদ্গের অচিত্ত্যশক্তি ব্যতীত কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। 
ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্্র-নূর্যাধার আকাশেরও সেই পরিমাণ কখনই 
হইতে পারে না। হৃংপদ্নে ব্রদ্মের প্রতিবিশ্ব পড়ায় তাহাতে সবসমাবেশ 
হইয়াছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছন্ন উপাবিবিশিষ্ট পদাথে সমগ্র- 
ভাবে সবব্যাপী ব্রঙ্গের প্রতিবিষ্ব অবশ্যই দৃষ্টচর নহে । ঘটাদিতে কখনও 
সমগ্রভাবে আকাশ প্রতিবিষ্বিত হয় না। অতএব এই শ্রুতির সঙ্গতি 
করিতে হইলে ঘোগমারাধ্যা অচিন্তযশক্তির স্বীকার করিতেই হইবে। 
উপনিষদের মহাবাক্য 
কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে উপনিষদের চরমসত্য-প্রকাশক চারিটি 
(মতান্তরে বারটি * ) বাক্য আছে, বাহাদিগকে 'মহাবাক), বলা হয়। 
চারি বেদের এই চারিটি মহাবাক]; তাহা এই--(১) অথর্ববেদীয় মাও - 
কে/াপনিষদের মহাবাক্য__“অয়মাত্বা ব্রহ্ম’: ( এই আত্ম! ব্রহ্ম )২ (২) 
খাগ্রেদীয় এতরেয়োপনিবদের মহাবাক্য-__-প্রজ্ঞানং ব্ৰহ্ম’,২ (প্রজ্ঞানই 
রঙ্গ )২ (৩) গুক্ল-যজুবেদীয় বৃহদারণযকোপনিষদের মহাবাক্য_'অহং 
াম্মিত (আমি হই ভ্ৰহ্ম ।; (৪) সামবেদীর ছান্দোগ্যোপনিমদের 
মহাধাক্য--তত্বমসি'* (তুমি সেই [ ব্ৰহ্ম ] হও )। 
'মহাবাক্য/শবটি শাস্ত্রীয় পরিভাষ!। (১) মী মাংসকগণের মতে 
পিরম্পর-সংবদ্ধার্থকং বাক)সমুদায়রূপমেকবাক্যমূ।” 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্‌ 
যজেত, জ্যো তিষ্টোমেন ই যজেত? ইত্যাদি প্রধান বাক্যসমূহই 





মম ভীমাচার্ধঃচিত ষ্যায়কোশ ৬৫০ পূঃ দ্রষ্টব্য, পুণ। ১৯২৮ খ্যাঃ। 
১! মাও,ক্য ২য় মন্ত্র ; ২। এতরেয় ৩১1৩২ 
৪। ছান্দোগ্য ৬৮1৭, ৬1৯1৪, ৬|]১০৷৩, ৬1১১।৩) 
৬1১৫।৩, ৬1১৬]৩ 


৩। বৃহ্দারণ্যক ১1৪১০ % 
৬1১২৩, ৬!১৩|৩, ৬১৪।৩, 


ne t= rr! 


মাধুরা ] উপনিষদ ও 0গাঁভীস্-টষ্বপর্স ১৯ 


মহাবাক্য। (২) নৈয়ায়িকগণের মতে পঞ্চ অবর়বধুক্ত স্যয়বাক্যই মহা" 
বাক্য। (৩) আলঙ্কারিকগণের মতে যোগ্যতা (পরস্পর সব্থন্ধে বাধাভাব), 
আকাঙ্জন (অর্থবোধকালে অপর পদের অপেক্ষা) ও আসত্তি (আকাঙ্গিত 
চি বা পদসমূহের অব্যবধানে উপস্থিতি )-ুক্ত পদসমষ্টিই বাক্য 5 
এইরূপ বাক্যের সমষ্টিকে মহাবাক্য বলে, যথা রামায়ণ, মহাভারত ও 
রঘুবংশাদি কাব্য ৷" (৪) স্মার্তগণের মতে দানাদিতে সঙ্গলাত্বক-বাক্য 


হে 


গোঁড়ীরবৈকবাচার্যবর্য শরীত্রল জাবগোপ্থামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন, 


১ 


যোগ্যতা, -আকাজ্নণ 


শে 


আসত্তিযুক্ত বাক্য-সমুদয়ের সমষ্ট যে মহাবাক্য 


তাহার তাৎপর্য ৬টি লক্ষণের দ্বারাই ! 





হয়। ব্ৰহ্মহুত্ৰের (১১৪) 
মাধ্বভাষ্যধ্ত বৃহত-সংহিতা-বাক্য হইতে ভান যায়_[ > ] আরম্ভ ও 
শেষের একই রূপত্থ. [২] অভ্যাস অথা২ পুনঃপুনঃ একই বিষয়ের কথন, 
[৩] অপূর্বতা অথাৎ অনধিগতহ ( অপ্রাপ্ততা বা বুদ্ধির অতীতাবস্থা ), 
[৪] ফল অর্থাৎ প্রয়োজন, [ ৫ ] অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা, [৬] উপ- 
পত্তি অর্থাৎ যুক্তিমহা_-এই ছয়টি লক্ষণের দ্বারা মহাবাক্যের তাৎপর্য 
অবধারণ করা হয়। এই প্রকারে অন্বয় ও বাতিরেক বিচার প্রণালী- 
অবলম্বনে গতিসামান্তের দ্বারাও মহাবাকে)র অর্থ দিধণরণ করিতে 
হইবে। পূর্বে ষে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিমত্তার কথা বলা হইয়াছে, তাহ! 
শুষ্-তর্কের অনুগত যুক্তি নহে, কিন্তু শাসত্ান্থগত যুক্তি ৷” 
শ্রীজীবগোস্ব।মিপাদ এরূপ শান্্রতাৎপর্য-নির্ণয়ের চিহসমূহের দ্বারা 
প্রথবকেই চারিবেদের ও সমস্ত উপনিষদের মহাবাক্য বলিয়া জ্ঞাপন 
করিয়াছেন,_“আীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্‌ 8 


> াক্যোচ্চয়ো মহাবাকাষ্‌ -- সাহিত্য-দর্পণ ২৷? ১২। তারানাৰ তৰ্কবাচম্পতি- 
সঙ্গক লে বাচস্পত'-অভিধান ও শব্দকলদ্রুম-অভিধাতন -মহাবাক্যশব্ধ ব্য * 
৩1 আরীতত্বপন্দ ভয় উসবনশ্বাদিনী, ১২ পৃঃ ৪1 অতক্তিমন্দ ১৭৮তম অনুচ্ছেদ + 


১১০ হগীভীক্মাব্প তিন ঠাক্ষুন্ [ ষ্ট- 
ভ্রীজীবপাদের এই উক্তির মূলে সমগ্র শ্রুতিশান্র এবং শ্ৰীকব্চচৈতন্ত- 
দেবের শ্রীমখোদগী শা বাণী প্রমাণর্ূপে বর্তমান রহিয়াছে ২ 
‘প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান । 
ঈশ্বরন্বরূপ প্রণব--সব বিশ্ব-ধাম ॥ 
সবাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ । 
তেত্বমসিঃ-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥? 
প্রণব বেদের নিদান অর্থাৎ মুলকারণ বা তত্ব বেদ সুন্মরূপে প্রণবেরই 
অন্তহৃ ক্ত ৷ প্রণব সাক্ষাৎ 'পরব্রন্ন্ববূপ” বলির! শ্রুতিতে কথিত ৷ ব্রহ্গ 
যেরূপ ‘বিভু’, প্রণব সেইরূপ “বিভুঃবা বৃহত্তম বাক্য অথাৎ 'মহাবাক্য ৷ 
“তত্বমসি, প্রভৃতি বাক্যের বাচক প্রণব-_ব্যাপক’, তন্থমসি প্রভৃতি বাক্য 
_ এব্যাপ্য”॥ অতএব প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য। 
সর্ব ৰদ! যু পদমামনন্তি = * ওমিত্যেতৎ৷ 
এতচদ্ধযবাক্ষল্রং ব্রল্গ এতচছ্ধাযবাক্ষন্রং পন্বম্‌ ৷" 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ ও তাহার শ্রীচরণান্ুচরগণ যে প্রণবকে মহাবাক) 
বলিয়াছেন, ইহা! শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। আচার্য প্রীশঙ্কর বিভিন্ন শ্রুতির 
মধ্য হইতে নিজমতান্থকুলে এক একটি আংশিক বাক্যকে বাছিয়া লইয়া 
মহাবাক্য বলিয়াছেন । “অয়ণাস্মা ্ৰহ্ম-মন্ত্রাংশটি যে মাণ্,ক্যোপনিষদে 
আছে, সেই শ্রুতির প্রথম মন্ত্রেই দৃ হয়”_ 
ওমিতে)তদক্ষরমিদং সর্বম্‌ । তত্তোপব্যাথ্যানং__ ভূতং ভবদ্‌ ভবিয্য- 
দিতি সবমোক্কার এব, যচ্চান্তৎ ভ্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ৷$ 
অর্থাৎ এই সমস্তই ও_ এই অক্ষরাত্মক ৷ ওঞ্কার সেই ব্রঙ্ষেরই উপ- 
ব্যাখ্যান (সুষ্পষ্ট নির্দেশ বা বিগ্রহ); অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ__এই 
সমস্তই ওক্কারই এবং যাহ! কিছু ্রিকালের অতীত তাহাও ওগ্কারই। 





১1 চৈ চ অ! ৭৷১২৮,১২৯; ২। কঠ ২১৫৪ ৩। এ. ১২1১৬ 5 ৪1 মাওক্য ১ম মন্তৰ। 
i ny 


মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও গৌভীয়-টবস্ণবধম নি 


এই মন্ত্রের অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিলেন,_:ক্সর্বং হেতদ ব্রন্ধ; 
অয়মাস্মা ব্রহ্ম; সোহরমাস্মা চতুষ্পাৎ।”১ অধ্থাৎ এই সমস্তই ব্ৰহ্ম, 
এই আত্মা ভ্ৰম । উক্ত সেই আত্মা চতুপাদ ৷ যাও্ুক্যোপনিষং হইতেই 
জানা যায়, বৈথানর প্রথম পাদ, তৈজস দ্বিতীয় পাদ, প্রান্ত তৃতীয় পাদ 
এবং অদ্বৈত চতুর্থ পাদ । উহার পর শ্রুতি পুনরায় প্রণবের কথাই 
বলিতেছেন, -_“সোহয়মাত্মাহধ্যক্ষরমোক্কারোহধিমাত্রং পাছা মাত্রা মাতাশ্চ 
পাদাঃ__অকার উকারো মকার ইতি ॥৮২ অথাৎ সেই আত্মা এই অক্ষর 
অধিকার করিয়া আছেন অর্থাং ইনি অক্ষররপী ব্র্গ। ইনি ওষ্কার। 
এই ওয্কার মাত্রারূপেও বর্তমান। আত্মার পাদসনুহই প্রণবের মাত্রা এবং 
প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ । অকার, উকার ও মকার-__ইহার!ই 
প্রণবের মাত্রা। এইভাবে সমগ্র মাগুক্যোপনিষ্ প্রণব বা ওক্কারের 
কথা আদি, মধ্য ও অন্তে পুনঃপুনঃ বলিরাছেন। শেষমন্থুটর মধ্যেও 
«এবমোস্কার আট্মৈব”০_-এইরূপে ওস্কার আত্মাই । 

এইভাবে প্রণবই যে পর্রন্স্বরূপ, তাহ উক্ত হই়াছে। এখন 
স্থধী পাঠকগণ বিচার করুন_মাগুক্যোপনিষদের মহাবাক্য কোন্ট ? 
গ্ৰীমধ্বাচাৰ্যও তাহার মাণ,ক্যোপনিষদ্-ভাষ্তে শপন্নপুরাণ, ভবৃহত্সংহিতা 
প্রভৃতি শান্্বাক্য হইতে মাওুক্যোপনিষদে যে চতুষ্পাদ নারায়ণাত্মক 
প্রণবের কথাই বণিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । 

ঝগ্ধেদীয় এতরেয়োপনিষদের শেষভাগ হইতে আহত 'প্রজ্ঞানং 
্রদ্ষণ*-মন্ত্রাশকে মহাবাক্য ব্ল! হইয়াছে; কিন্ত সেই উপনিষদের 
আদি, মধ্য ও অন্তে হুটিকর্তা মহা নুরুষের পরিচরই পাওয়া যায়। উক্ত 


উপনিষদের প্রথম মন্ত্র হইল, 


চয় মন্ত্র ১৩) এ, ১২শ মন্ত্র ; ৪ এতরেয় ৩১৩ 





১। মাওুক্য ২য় মন্ত্র ; ২। এর, 


৯১২ গৌডীয়াব্র তিন ঠাকুর [ষষ্ঠ 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্ঠং কিঞ্চন মিষ২। সক্ষত লোকান্ন, জা ইতি ॥১ 
স ইমাল্লোকানহজত২ 

অর্থাৎ হুষ্টির পূর্বে এই জগত একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিলেন | শিমেষ- 
ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল ন!। সেই আত্মা দর্শন করিলেন, 
আলোচন! করিলেন-_আমি লোকসমূহ হুষ্টি করিব! তিনি এইসকল 
লোক হুষ্টি করিলেন । এইসকল মন্ত্রে সৃষ্টির পূর্বেও অপ্রাক্বত নয়ন ও 
মনোবিশিষ্ট সবিশেষ পরব্রদ্দের পরিচয় পাওয়া বায়। উঞ্জ উপনিষদ 
আদি ও অন্তে প্রণব-সম্পুটিত শান্তিপাঠের দ্বারা পরিসমা প্র হইয়াছে । 

শুরু-যজুবেদ]য় বুহদারণ্যকোপনিষদের ‘অহং ব্ৰহক্মান্মি’ "এই 
মন্ত্রাংখটিকে মহাবাক্য বল। হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই উপনিষদের আদি, 
মধ্য ও অন্তে প্রণবাত্মক পূরণ-বহ্মেরই প্রশংসা আছে । অনধ্যায়সমূহের 
শেষেও ব্রহ্মণে নন2১ অথাং এহ্মকে নমস্কার এবং ‘তমেব ধরো বিজ্ঞান 
প্রক্ঞাং কুবীত ব্ৰাহ্মণ? অথাৎ সুধা ব্রাঙ্গণ সেই বহ্মকেহ [ শাস্ত্র ও 
আচার্ধের নিকট হইতে] বিশেষরূপে জানিয়! প্রজ্ঞা ( নিবিশেষজ্ঞানের 
উধ্বে" বিজ্ঞান =ভক্তি, তদূধ্বে প্রজ্ঞান - প্ৰেমভক্তি) যাজন করিবেন” 
ইত্যাদি মন্তবাকে। পুনঃপুনঃ রথের উপাসক, উপাসনা, নমন্কার-বিধানাদি 
পুজার কথাহ উত্ত হইয়াছে । বুহদারণ্যকোপনিষ২ সমস্তই হঙ্ষময় 
বলিয়াছেন। উপাসকের ক্রঙ্গসত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই অর্থাৎ 
জীবাত্ম। জড় বা মায়িক অবাস্তব বস্তু নহে” ব্রঙ্গসত্তাই জীবাত্ম।র সত্তা ৷ 
সমুদ্রের কণার সত্তা সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ নহে অর্থাৎ কণা অসমুদ্র নহে! 





নে 


১। এতরেয় ১ম মন্ত্র ২। এ,ব্য় মন্ত্র <! বৃহদাতণ)ক ১1৪১০ % ৪ | এ. 


৪1৬1৩) ৬1৫1৪ ইত্যাদি ; ৫ এ" 8181২১ 





মাধরী ] উপনিষদ্‌ ও 0গীভীয়-উবষবধর্ম ১১৩ 


বুহদারণ)কের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্ৰাহ্মণে প্রণবই যে সনাতন, 
পররদ্গ এবং ব্রদ্মের বাচক, তাহ! উক্ত হইয়াছে । প্রণব--সর্নববেদস্বরূপ । 
ব্রহ্মকে প্রণবের দ্বারাই ব্রাঙ্গণগণ জানেন, 
উখং শঙ্গ। খা পুরাণং = = » বেদোহয়ং ব্রাঙ্গণা, বিদুবেদৈনেন 
দিতব্যম্‌ ॥১ 
ওঁ খংব্রঙ্গ। খং পুরাণং (প্রণব আকাশ-ব্রঙ্ছ। পুরাণ অথাহ সনাতন) 
= * = যদ্‌ বেদিতব্যদ্‌ (যিনি বিগ্রেয় অর্থাৎ পররঙ্গ) [ তাহাকে ] 
এনেন (এই প্রণবের দ্বারা ) [লোক] বেদ (জানেন ); [অতএব ] 
ত্রাঙ্ছণাঃ বিদ্ুঃ (ব্রা্মণগণ জানিরাছিলেন ) [বে] অরং ( এই প্রণব ) 


যদ্দ 


বেদঃ (ব্রঙ্গের বাচক [বেত্তি অনেন 
যায়] ) অথবা অয়ং বেদঃ (এই প্রণব 

(যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ) এনেন বেদঃ (প্রণবের 
শ্ষণগণ বুঝিয়/ছিলেন ]। 





অতএব সববেদের মহাবাকা যে প্রণব, ইহাই বুহদারপাকোপশিবদূ 
বিশেষবূপে প্রমাণ করির!ছেন । 'অহং জঙ্গান্মি_উক্ত উপনিষদের একটি 


প্রাদেশিক বাক্যমাত্র 


সামবেদীয় হান্দো'গ্যাপানষদের সব প্ৰথম কথাই ইইল--ওষ্কার বা 
প্রথবের উপাসনার কথা, 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীখমূপ io ওমিতি হাহা তন্তোপ- 
ব্যাথ্যানম্‌ ॥ অর্থাৎ সংমবেদীয় উদগীথ-শব্দের বাচ্য : ওঁ’ এই অক্ষরকে 


উপাসনা করিবে । কারণ, ‘ওঁ’ এই শব্ধরহ্ম হইতে আর্ত ক'রয়া 1ই উদগীথ 
গান কর! হয়। সেই প্রথবের উপব্যাধ্যান আরও হইতেছে । 

উক্ত মন্ত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, প্রণব” এই অক্ষরাট পররন্ষের 
বাচক এবং সাক্ষাং পরবঙ্গস্বূপ। তৎপ্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে, 





১ বৃহদারণ্যক €1১1১ ৪ ২। ছান্দোগ্য ১১১ 


৯১৪ €গীভীয্মান্ন তিন ঠাক্ষুব্ব [ যষ্ঠ- 


স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ।* অর্থাৎ সেই উদগাথ গঙ্কার রস- 
সমুহের মধ্যে রসতম অর্থাৎ পরম রস এবং সবোত্তম তত্ব্ব। 

বাগেবক্‌“ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদগাঁথঃ | তদ্ব। এতন্মিথুনং যদ 
বাক্‌ চ প্রাণশ্চক্ক চ সাম চ॥ তদেতন্সিখুনমোমিত্যেতশ্সিতরক্ষরে সংহ্জ্যতে 
যদ বৈ মিথুন সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবগ্োন্যন্ত কামম্‌ ৷ আপয়িত৷ 
হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্‌ অক্ষরঘুদগীথমুপাস্তে ॥২ 

অধাৎ বাক্যই_খক্‌, প্রাণই-__সাম, ওঁ~এই অক্ষরই উদগীথ ; 
যাহা বাক্য ও প্রাণ অথব| যাহা থক্‌ ও সাম, তাহাই মিথুন | 

'ও এই বণাত্মক অক্ষরে মিথুন অর্থাং যুগল সন্মিলিত। যখনই 
যুগলমিলন হয় তখনই তাহার! পরস্পরের কাম চরিভাথ করেন। যিনি 
উদগীথ “১ অক্ষরকে এইরূপে জানিয়! উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
সমস্ত কাম ( পরমপুরুষা্থ) লাভ করেন। 

এই অক্ষরদ্বারাই ভ্রয়ীবিষ্ধা প্রবর্তিত হয়, ও উচ্চারণ করিয়াই মন্ত্র 
অবণ করান হয়; ও উচ্চারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ করা হয় এবং ও উচ্চারণ 
করিয়াই সাম গান কর! হয়__এই সমুদয় এই ও অক্ষরেরই পুজার জন্য 
এই সমুদয়ই এই অক্ষরের মহিমা ও রসদ্বার! সম্পাদিত হয়। 

ছানোগেঠাপনিষদের মধ্যভাগেও এইরূপ শ্রুতি পাওয়া যার, 
“যথা শব্দুনা সর্বাণি পর্ণাণি সংতুগ্রান্েবমোক্কারেণ সর্বা বাক্‌ সংতৃগ্োষ্কার 
এবেদং সবমোছ্কার এবেদং সবম্‌ ॥৮২ 

অর্থাৎ যেরূপ পত্রের শিরার দ্বারা পত্রের সকল অবয়ব একত্র নিবদ্ধ 
থাকে, সেইরূপ ওক্কারের দ্বারাও সমগ্র বেদ নিবদ্ধ রহিয়াছেন। অতএব 
ওষ্কারই এই সমস্ত, ওক্কারই এই সমস্ত। 





১। ছান্দোগ্য ১১৩ ২। এ, ১১1৫৭ ৩1 এ, ২২৩৩ 


মাধুরা ]  উপনিষদ্‌ ও 6গীভীয়-উবকবপর্স ১১৫ 


[ন্দোগ্যের এই পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে 
ওষ্কারই সমগ্র বেদের -উপনিবদের 'মহাবাক্যত। তিন্থমসিঃ প্র 
এক একটি প্রাদেশিক বাক্যমার । 

ইতঃপূর্বে’ কঠে 
অর্থাৎ বেদের নিদান 
প্রণবের মাহাত্ম্য প্রদ 
প্রণবের মধ্যে যে যুগল-মি 

সংহারে গগ্তামাচ্ছবলং প্রপন্ভে শবলাচ্ছ্াামং প্রপশ্থে'* অর্থাৎ আমি শাম 





হইতে রি ( বৈচিত্রী বা বিলাসকে ) এবং বৈচিত্রী হইতে শ্তামকে 
প্রাপ্ত হই__এই মন্ত্রে তা € পা 
ও শবলের বুগলিতঙ্বরূ 





রাধরা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রা 


চা 
গে 


তত্ত্বমসি-শ্ুতির তাৎপর্য 

শ্রীজীবগে স্বামিপাদ মভাগবতে 
নর ব্যাখ্যা করিয়! বলিয়া 

প্রভৃতি পদবাচ্য ও “ত্রং প্রভাত পদবাচ্য 


এক নহে। 2 আমিক্ষা ভবতি’ - 





শব নি'পাদনের পর ব্রা লিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়যোগে 'বৈশ্বদেবী’-পদ সাধিত 
হওয়ায় এই পদটি ‘আমিক্ষা’(দুধের ছানা)-পদের সাব্রিধ্যবশতঃ যেরূপ 
বিশবদেবগণকেই আমিক্ষার (18801 বা ভোক্তা দেবতারূপে জ্ঞাপন করিতেছে 








১1 এই গ্রন্থের ৭৮,৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ২। কঠ ১২১৫--১৭২ ৩। ছান্দোগ্য 








৮১৩১২ ৪1 শ্ীখীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ১২ পৃঃ, ৯৩ সংখাধুত ক্ষকৃপরিশিষ্ট-ব!কা, 
আমৎ পুরীদাসগোন্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ কণাই! 


১১৬ গৌড়ীয়াব্ম তিন তাকুব্ [ যষ্ট- 


এবং এন্থলে যেরূপ ‘বৈশ্বদেবী’ ও 'আমিক্ষা এই পদদ্বয়ের একই বন্ত 
প্রতিপ|দন-ছবার৷ সামানাধিকরণ্য ঘটতেছে, ‘তত্ব্মসি’ প্রভৃতি স্থলে উভয় 
পদের বাচ্য বস্তুর পার্থক্যহেতু ওরপে সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। 

এইরূপ ‘নীল উপল”, এপ্থলে যেরূপ অজহং-স্বার্থা নিরঢ় লক্ষণা- 
দ্বারা উভয় পদের মধ্যে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবের জ্ঞাপনক্রমে 
একই পদার্থের প্রতিপাদন হইয়াছে, “তত ত্ব-পদদ্ধয়ের মধ্যে এরূপেও 
এক পদার্থের প্রতিপার্দন হইতে পারে না । ‘অজহংস্বার্থ 'যে লক্ষণাতে 
শব্দের স্বার্থ পরিত্/ক্ত হয় না । “নিবঢ-লক্ষণা”নি? (অত্যন্ত) “কূঢা? 
(প্রসিদ্ধ) লক্ষণা-_অর্থাৎ যাহা অনাদিপরম্পরা-প্রাপ্তা, পরন্ত সম্প্রতি 
রচিত! নহে। 'নীল উৎপল”, এন্থলে তাদৃশ লক্ষণাদ্বারা নীল’-পদে 
নীলগুণবিশিষ্ট__এইরূপ অর্থ করিলেই উভয় পদের সামানাধিকরণ্য- 
দ্বার! তাদৃশ উৎপলক্ূপ একই বস্তুর প্রতিপাদন হয় ; প্রথম পদটি তখন 
বিশেষণ ও দ্বিতীয় পদটি বিশেষ্য হয়। এস্থলে 'স্ববুদ্ধ্যা ব্যজ্যতে? ইত্যাদি- 
ক্রমে বাতিক-শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার পৃর্ধার্ধ-__"স্বরূপ- 
সত্তামাত্রেণ ন হি কিঞ্িদ বিশেষণম্‌’। সুতরাং সম্পূর্ণ প্লোকের অর্থ = 
কোন পদই কেবলমাত্র নিজসত্তাঘরা অপর কোন পদের বিশেষণ হয় না, 
পরন্ধ যে নীল প্রভৃতি '্ব-বুদ্ধিদ্বারা অথাৎ নিজ আকার-জ্ঞানদ্বার] 
উৎপল প্রভৃতি বিশেষ্য বন্তর প্রকাশ করে, তাহাই বিশেষণ ইয়। বস্তুতঃ 
এন্থলে ‘তৎ’ ও ‘ত্বং? এই পদদ্বয়ের কোন পদটিরই এরূপ লাক্ষণিক অর্থ 
করিয়া অপর পদের বিশেষণ করা যার না। যেহেতু ‘নীল’-পদের অর্থ 
যে নীলগুণ, তাহাকে ত্যাগ না করিয়াই এস্থলে লাক্ষণিক অর্থ করা 
হইয়াছে অর্থাৎ নীলগুণবিশিষ্ট এইরূপ লাক্ষণিক অথেও “নীল-গুণ' 
ইহাতে বর্তমানই আছে। পরন্ধ ‘তং’ ও 'ত্বং-এর অর্থ পরস্পর ভিন্ন 
বলিয়া কোনটিরই অর্থ ত্যাগ না করিয়া বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব বা একার্থ 


মাধুরী]  উপনিষদ্‌ ও ৫গীড়ীয়্-টবষ্ঞবপ্র্স ১১৭ 


প্রতিপাদন হইতে পারে না (অথাৎ অজহংৎস্বাথ! নিরূ-লক্ষণাদ্বারা উঁহ! 
হইতে পারে না) ৷ 
ভ্বীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভেও বলিয়াছেন = 
অমানকারত।৮* ‘তম্’-পদাথ্দ্বারা ple 'জীবাত্মা 
নিত্যতা এবং ‘তৎ’-পদার্থদ্বারা 
জ্ঞানন্বরূপতা। ও নিতাতা " 
“তহ্মসীত্যাদি-শান্ত্রমপি 
চা অমুক? 


লে 








সম্বন্ধ হুটনার টায় “তরধনি'-বাক্যের “তৎ-পদের বাচ্যের সহিত “রহ 
পদের বাচ্যের প্রেমপর সম্বন্ধ 

নির্দেশ এবং “ত্বত-পদে সাক্ষ 
পরোক্ষবন্ত £ জীব-_সাক্ষাদ্-ব 
যোগ প্রতীতি করাইতেছে । 
বাঞ্জক বলিয়া তাহা প্রেমতাৎপর্ষপর ৷ 





নুভয়ের অনুয় অর্থাৎ 
ও ঈশ্বরের সংযোগ- 





উপনিষদে পরা বিদ্ধা 
মুগ্তকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ব্রক্ষবিদ্গণ দুইটি বিদ্তার কথা 
বলিয়াছেন ; একটি--পরা বিদ্া.ও আর একটি_অপরা বিদ্ধা । তন্মধ্যে 
খগ্বেদ, যুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা ( বর্দোজ্জারণাদি-বিষয়ক 
গ্রন্থ ), কল্প (আৌতকর্মানুষ্টানের জ্ঞাপক হত্তগ্রন্থ ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত 
( বৈদিক শব্দের অর্থ-প্রকাশক গ্রহ ), ছন্দঃ ও গ্যোতিষ-এই সমস্তই 
অপর বিদ্তা; আর পরা বন্ধা এই-_যে বিদ্ঞার দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ পর- 





১। গ্রসংক্ষেপবৈষ্ণবতোবণী (১০৮৭১) ২! ভতত্লন্দ্ভে € অন্ধ শীষ 
পুরীদাদগোস্বানিপাদ-সং, ১৯৪১ খত ৩1 প্র ৬ তন প্রত ৪। অ্রীতিসন্দ্ভে 
১ম অন্থ। 


১১৮ হগীড়ীক্ান্ন তিন ঠাক্ষুন্র [ ষ্ঠ 


্রক্কে লাভ করা যায়।, উশোপনিষদে দুই হয়,_যাহার! অবিগ্তার 
উপাসনা করে, তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে; কিন্তু যাহারা 
বিপ্তায় অভিরত, তাহারা অবিদ্যাগ্রন্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর 
অন্ধকারে প্রবেশ করে। যিনি বিদ্ধা ও অবিদ্ভা_-এই উভয়কেই একত্র 
জানেন, তিনি অবিগ্ভার সহিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিগ্ভার সহিত 
অমৃতত্ব লাভ করেন ।২ 

উপনিষদের এই সকল উক্তির মধ্যে বিগ্ভার যে তাৎপর্য রহিয়াছে, 
তাহা প্রণিধানযোগ্য । বেদচতুষ্টর এবং বেদাঙ্-সমূহকেও শ্রুতি অপরা 
বিদ্যা বলির স্পষ্ট ভাষার জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবিগ্তা হইতেও বিগ্যাকে 
অধিকতর নিন্দনীয় বলিয়াছেন, ইহারই বা কি তাৎপর্য? এসঘন্ষে 
উঈশোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন_“যে 
জনাঃ অবিগ্ভাং বিগ্তারা অন্যাং অবিগ্ঠা কর্ম তাং কেবলামুপাসতে কুর্বস্তি 
দ্ব্গার্থানি কর্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অন্ুৃতি্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধ- 
মদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসার-পরম্পরা মন্ভবন্তী ত্যর্থঃ। 
ততন্তন্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে 
প্রবিশন্তি যে উ যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্মগ্জানে এব রতাঃ ॥” 

তাৎপর্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি কেবল ফলভোগপর কর্মকাণ্ডে 
রত, তাহারা অজ্ঞানাদ্ধকারে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সংসার-পরম্পরাই 
লাভ করেন। কিন্তু ষাহার! অবিগ্তা অর্থাৎ কর্মকাণ্ড পরিতাযগ করিয়া 
কেবল জ্ঞানকাণ্ডে (বিগ্তায় ) রত হন, তাহার! অবিদ্কোপাসক কর্মকাণ্ডীয় 
ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবিষ্ট হন । শ্রীমদ- 
ভাগবতের প্রথমঙ্ধন্ধে’ এবং দশমন্বন্ধের ব্রহ্মস্তবেও৪ এই কথাই উক্ত 





১। মুডক ১৷১৷৪,৫; ২। ঈশ ৯ম, ১১শ শ্লোক ; ৩। ভা ১১২১ ৪| ও 
১০1২1৩২ ; ৯০1১৪1৪ 


মাধুরী] উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-টবফ্ণবখর্ম ১১৯ 


হইয়াছে । জ্ীচৈতগ্চরিতামুতেও শ্রীল কবিরাজগোস্থামিপাদ শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন, 
অজ্ঞান-তমের নাম কহিরে কৈতবৰ । 
ঘঁকাম-বাছা আদি এই সব ॥ 
তার মধ্যে মোক্ষবাহা কৈতবপ্রধান । 
যাহ ৫ হতে কৃষ্ভক্তি হয় অন্তধান ॥ 
কুঞ্ভক্ভির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম। 
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমে! ধর্ম ॥১ 
ভক্তিই-_পরা বিদ্ভা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে আরোহণ 
করিলেও জ্ঞানী অধঃপতিত হয়। অদ্বৈতবাদী শ্রীধরত্বামিপাদ, এমন 
কি অদ্বৈতসিদ্ধির লেখক মধুস্থদন- সর ইহা স্বীকার করিয়াছেন ।* 
শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্তাভূষণ-প্রভু ঈশোপনিহদের অন্ত শ্লোকের ভাম্যে 
বলিয়াছেন,_এবিস্তা আত্মুজ্ঞানং অবিদ্তা তসাধনভূতং কর্ম চ দ্বয়ং পরস্পর- 
সমুচ্চয়া্থং তদুভয়ং সহ পুরুষাথহেতুহ্বেন যে! বেদ: একেনৈব পুরুষেণান্থ- 
ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিভ্তয়া ইশ্ববাপীশিবুদ্ধ]া কৃতানামগ্নিহোত্াদি- 
কর্মণাং মৃত্যুঃ মারকং অন্তঃকরণমলং তীত্ব। অন্তঃশুদধা] কৃতক্বৃত্যো ভুহা 
SEL ক্ষণতে প্রাপ্নোতি ৪5 
. তাৎপর্য্য__বিদ্ধা বলিতে আত্মঞ্জান, অবিদ্া বলিতে জ্ঞানসাধনভূত- 
কর্ম। যে ব্যক্তি এই উভয়কে পুরুষার্থ-হেতুরূপে জানিয়া পরমেশ্বরে 
কমাপণ করেন, তিনি কর্মের কুফলরূপ মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারকে অতি- 
ভ্রম করেন এবং অন্তঃশুদ্ধির দ্বার! কৃতকৃত্য হইয়া বিস্তার সহিতি অর্থা 
আত্মগ্জানের সহিত মোক্ষলাভ করিতে পারেন । 





১। চৈ চ আ ১১০,৯২,৯৪$ ২1 মধুস্থদন সরন্থতীকৃত এীগীতাভাব্য ৯১৫৭ 
১৩১১ দ্রষ্টব্যঃ ৩। উশ ১১শ মন্ত্রের শবলদেবভাষ)। 


৯২০ গোৌড়ীয়াস্ব তিন ঠাকুর [ ব্ট- 


শ্রীমভাগবতে উক্ত হইয়াছে, -“সা বিগ্লা তন্মতি্শয়া”১__অর্থাং 
যাহার দ্বার! শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিদ্লা । -শ্রীমন্মহ প্রভুর প্রশ্নের 
উত্তরে শ্রীরামরায়ের উক্তির মধ্যেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়! যায়, = 
কৃঞ্কভক্তি বিনা বিদ্ধ| নাহি আর ৷ 


খেতাখতবোপনিষদের অন্তিম শ্লোকে যাহাকে পরা ভক্তি বলা 


হইয়াছে, তাহাই পরা বিদ্তা । শ্রীমধ্ব চার্ব তাহার ব্রহ্ছত্রভাব্যে” মাঠর- 
শ্রুতি হইতে এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন,“ রি নয়তি 
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ডুয়সী 1” ভক্তিই 


জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দশন করান, 
ভগবান্‌ ভক্তির বশীভুত, ভক্তিই শ্রেষ্ঠা । 


তের “বিদ্যৈব তু তনিদ্ধারণাং"-সুত্রে শ্রীপাদ বলদেব-বিগ্ঠাভূষণ- 

প্রভু SU যে বিন্ধাই একমাত্র যোক্ষহেতু অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই 
মোক্ষলাভ হয়, ইহা শাস্বে নিধারিত আছে। কর্ম মোক্ষের হেতু নহে, 
ইহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন । বিন্ধা শব্দে-_-ঙ্গানপুবিকা ভক্তি । 
“তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং » কুবাত”* অর্থাৎ পরব্রদ্ধকেই আচার্য ও 
শাস্ত্রের নিকট হইতে জানিয়! প্রজ্ঞা যাজন করিবে, এই বাক্যে বিগ্ভাকে 
জ্ঞানপুধিকা ভক্তি বলা হইয়াছে ৷ জগীতায়* রাজবিগ্তা (বিগ্ঞানাং রাজা_- 
শ্রধর ) ও রাজগুহ (গুহ্থানাঞ্চ রাজা, বিগ্তান্ গোপ্যান্থ চাতিরহস্তং শরেষ্ঠ- 
মিত্যথঃ__শ্রীধর ) অথাৎ বিষ্চাসমূহের মধ্যে রাজা ব| শ্রেষ্ট-বিদ্ধা, এই 





৯। ভা ৪/২৯/৫০; ২। চৈ চ ম ৮২৪৪. ৩| ত্র স্থ তেত1৫৩) মাধ্বভাষ্যে 
মাঠর-শ্রতি, মুন্বই জগদীখর মুদ্রালম ১৮১৪ শক ; ৪ | ত্র স্ব ৩৩1৪৮-গোবিন্দভাষা, 
* জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান-ভেদে ত্রিবিধ শব্দ। কেহ কেহ জ্ঞানকে__সম্বন্ধজ্ঞান, 
বিজ্ঞানকে-_তক্তি ও প্রজ্ঞনকে--প্রেমভক্তি, অর্থ করিয়াছেন: ৫1 বৃহদারণ্যক 
818/২১; ৬। শ্রীগীতা ৯২ 
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মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও 082 ১২১ 
অতি গোপনীর বিষয়সমূহের রাজা, অতি রহন্ত, তাহাই শ্রীরকঝভক্তি । 
ইহাই জ্রীগাত রি নবম অধ্যায়ে উপ দি& হইয়াছে । যেব্রুপ কৌৱব-শব্দে 


থুতরাধ্রের বংশধর ও পাঞ্ডুর বংশধর উভয়কেই বুঝায়, মামাংসক’-শবে 


কর্মমীমাংসক ও ব্রহ্গমীমাংসক উভয়কেই বুঝায় তজজপ ববিগ্ঞাশন্দে 





মীমাংসকগণ 


তাহারা শ্রেষ্ট, তদ্রা 
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ভগবানের স্বরূপশক্তির 
পরত্রঙ্মকে প্রাপ্ত করান 


রন্ত ভজনম্”১-- ভক্তি ভগবা 





সংহিতা ও উপনিষদে অন্ধ৷ ও ভক্তি- 
শব্দের প্রয়োগ 

বৈদিক সংহিতায় শ্রদ্ধা-শবব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । খ্গৃবেদের 
১1৫৫৫) ১1১০৩/৩১ ১১০ ৩1৫১ ১।৯০৪1৭, ২১২, ৮1৭৫1২, ১০৩৪৫, 
১1১৪৭১, ১০।১৫১।৫ ইত্যাদি স্থানে অিদ্ধা”শবের প্রয়োগ এবং 
বিভিন্ন বিভক্তিযোগে নিপ্ললিখিত-স্থানেও “অন্ধা'শব্ের প্রয়োগ দুষ্ট হর 
_খগ্বেদ ১।১০৪1৬, ২২৬৩, ১০1১১৩1৯, 1১৩৯, ৯1১১৩২১21৩২ 
১৪, ১১০৮ ৬১ ৯১৯৩৭) ১1১০ ২!২, ১০1১৫১/২১ ১০৯৫১১-৫ ইত্যাদি । 
১০।১৫১_£খকৃম্তটি শ্রদ্ধ-হৃক্ত নামে কথিত নিরুতুকার যান্ধ 'অন্ধা 
অদ্ধানাৎ”, এইরপ শ্রদ্ধা-শবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 





১। গোপালপূর্ধতাশিনী ৯১৪% ২। ভা ১১৪২০ ৪ 51 1578 
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ছান্দোগ্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়._*্যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনতে নাশ্রদ্দধ- 
সমন্তে অন্দধদেব মঙ্গুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতবোতি অদ্ধাং ভগবো 
বিজিজ্ঞাস ইতি॥”১ অর্থাৎ যখন কেহ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন 
করেন। শ্রদ্ধা না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াই মনন 
করেন। শরদ্ধাকে জানিবার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞান্তু হওয়া আবশ্যক ৷ 
হে ভগবন ! আমি শ্রন্কাকে জানিতে চাই । 

“যদা বৈ নিত্তিষ্ঠত্যথ শ্রন্দধাতি নানিস্তি্ঞছ,দ্দবাতি নিষ্তিঠন্নে 
শরদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্রেব বিজিজ্ঞাসিতবোতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস 
ইতি ॥”২ অর্থাৎ যখন কেহ নিষ্ঠাবান্‌ হন, তখনই তিনি শরদ্ধালু হন) 
নিষ্ঠাবান্‌ না হইলে কেহ শ্রদ্ধাধুক্ত হন না, নিষ্ঠাবান হইলেই শ্রদ্ধাবান্‌ 
হন। নিষ্ঠাকে জানিবার জন্য কিন্তু বিশেষভাবে জিজ্ঞান্থু হওয়া আবশ্যক । 
হে ভগবন্‌! আমি নিষ্টাকে জানিতে চাই । ? 





“যদা বৈ করোত্যথ নিস্তি্তি নাক্বত্ব। নিস্তিঠতি কবির নিস্তি্ঠতি 
কৃতিস্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৮০ অর্থাৎ 
যখন কেহ একাগ্র হন, তখনই তিনি নিচাযুক্ত হন । একাগ্র না হইলে 
কেহ নিষ্টাবান্‌ হইতে পারেন না, একাগ্র হইয়াই নিষ্টাবান্‌ হইতে পারেন । 
একাগ্রতাকে কিন্তু জানিবার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞান্থ হওয়া আবগ্তক ৷ 
হে ভগবন্‌ ! আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই । 


পীণিনিস্ুত্রে ভক্তি'শক 


মহধি পাণিনি ‘ভক্তি-শব্দাট প্রয়োগ করিয়া একটি সুত্র রচনা 
করিয়াছেন । তাহার সেই হৃত্রটি এই; 





১। ছান্দোগ্য 1১৯১ % ২। এ, 2২০1১ ৩। এ, ৭২১১ 


মারা]. উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-টবষ্ণব্বর্স ১২৩ 
ভা ৪; 
হই 


এই শথত্রের দুইটি হুত্রের পরেই হই 


বাসুদেবাজু নাভ্যাং বুন্‌' 
প্রথমোক্ত হুত্রের কাশিকা-বৃত্তি এই, -‘ভজ্যতে সেব্যত ২ 


--( ইহা দ্বারা) সেবিত হন -_-এই অর্ধে ভক্তি । অনাদিকাল হইতেই 


ন 


ভি 
a 
al 


শ্রীবান্থদেবে ও তৎপার্ঘদ শ্রীঅছুনে ভক্তির কথা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল 
[লি 5১ এ aC 


বলিয়াই নহি পাণিনি এসকল সুত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীহরিনামাসুত- 
ব্যাকরণে শ্রীজাবপাদও পাণিনির এ সুতট সংরক্ষণ করিয়াছেন ।* 

শতপথ-শ্রুতিতে--“স হোবাচ যাজ্ঞবন্যস্তং পুমানাভ্মাহিতায় 
প্রেরণা হাৱি? ভজেংৎ”’’_ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরিতে প্রেমভক্তির 
কথা স্পষ্টই দৃষ্ট হয় । 

আধুনিক আধ্যক্ষিক গবেষকগণ ও স্বীকার করিয়াছেন," We 
need not doubt that an inchoate but true spirit of 
Bhakti was present in the early religious literature of the 
Ri&-Ved৭."* অর্থাৎ বরেদের প্রাথমিক ধর্মগাহিত্যেও যে ভক্তির 
অপরিস্ফুট অথচ প্রকৃত তাৎপর্য বিগ্কমান ছিল, এ সম্বন্ধে আমাদের 
সন্দেহ করা উচিত নহে। 

উপনিষদে ত্রঙ্মের সচ্চিদীনন্দ-স্বরূপ 

তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের দ্বারা পরতন্বের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ 

ও তটস্থ-লক্ষণে যাহা নিরূপিত হয়, তাহা নিবিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারে 





২। এ, 3৩৯৮ ৩! আহরিনামানৃত-ব্যাকরণ 11৫8৬ 7 
¢ | ‘Sraddha and Bhakti in 
2. Tune 1930, p 333- 


১। গাণিনি-নুত্র 9৩1৯৫ ২ 
৪) শীভক্তিসন্দডে ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধুত-মন্ত্র £ 
Vedic Literature’—I. H. Q. Vol. VI, No. 


১২৪ €গীড়ীয়ান্প ভিন ঠাক্ষুব্ব [ 


না।১ কার্ধদবারা অথাৎ সৃষ্ট-স্থিতি-প্রলয়াদি-কার্ণের দ্বারা প্রকাশ্য যে 
অসাধারণ লক্ষণ, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ ; আর স্বভাব ও অ!কতি-প্ররৃতির 
দ্বার! নির্ণেয় যে লক্ষণ তাহাই শ্বরূপ-লক্ষণ। উপনিষদে পরঞদের সৎ, 
চিৎ ও আনন্দ-_এই তিনটি হ্বরূপ-লগণের কথ! উক্ত হইয়াছে। যথা, 
শ্রীবুসিংহতাপিনী-শ্রুতিতে__- 
সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম 

বুসিংহোত্তরতাপনীয় *, রাম-পূর্বতাপনীয়ঃ ও রাযোত্তরতাপনীয়ৎ 

উপনিষদেও সচ্চিদানন্ন-পদটি দৃষ্ট হয়। মৈতেয়ী-উপনিষদে যথা, 
সর্বপূণস্বরূপোহস্মি সচ্চিদানন্দলঙ্গণঃ» 

এই সকল উপনিষদ্‌ ব্যতীত ঈশ-কেন-কঠাদি একাদশটি প্রসিদ্ধ উপ- 
নিষদে সচ্চিদানন্দ-শব্দটি সমাসবদ্ধভাবে একযোগে দেখিতে পাওয়া 
যায় শা। তবে পুথক্‌ পৃথগৃভাবে এ সকল উপনিধদের মন্ত্রে র্ের 

২, চিৎ ও আনন্দন্বরূপের বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়। যায়, যখা__বরন্গের 

সংস্বরূপ-সম্বদ্ধে শ্রুতিমন্রসমূহ 

সচ্দেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" (হে সোম্য! স্বষ্টির পূর্বে একমাত্র 
সংই ছিলেন)। সত্যং জ্ঞানমনত্ত. ব্রহ্ম ।” (সত্যন্বরূপ, জঞানস্বরপ, 
অনত্তম্বরূপ ব্রক্ককে ইত্যাদি )। সতন্ত সত্যম্‌ ৷” ( সতোর সত্য )। 

বর্গের চিংস্বরূপের কথাও বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রে পাওয়া যায়, যথা 
‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং বহ্গ*’__সত্যবরপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনস্তম্বরপ ্রহ্মকে), 





৯। ‘যেন স্বরূপ-লক্ষণেন তটস্থলক্ষণেন বা পরমকারণং তত্ব 
শিরূপ্যতে, তদভয়মণি শ্রীভগবত্তুমেব পর্ধবদায়মতি, ন তু নির্বিশেষ- 
ত্ৰহ্মত্বম্‌ ৷”_গীসংক্ষেপৰৈষ্ণবতোষণী ১০1৮৭1২ $ ২। নু পু তা ১৬ ৩। নু উতা 
16,9; ৪ | রাপুতা৯২; ৫। রাউ ত। 381৪8৭; ৬) মৈত্রেয়ী ৩১২; ৭) 
ছানোগা ৬1২১ ৮। তৈত্তিরীয় ২৷১৷৩; ৯। বুহদারণ্যক ২1১২০, ২1৩৬ 
১০। তৈত্তিরীয় ২১1৩ 








মাধরী ]  উপনিষদ্‌ ও গৌড়ীয়-টবষ্দবম- ১২৫ 
'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,১_( জ্যোতিগণের জ্যোতিকে ), 'তন্ত ভাসা 
সর্বমিদং বিভাতি_ (তাহার জ্যোতির দ্বারা এই সমস্ত বিবিধ 
প্রকাশিত হয়), ‘যোহয়ং বিজ্ঞানমূয়ঃ*-_-(ঘিনি এই বিজ্ঞানময়), “অয় 
মাত্মাহনস্তরোহবাহঃ রৎসনঃ প্রজ্ঞানঘন এব’ --(এই পরঘাত্মা অন্তর্নহিঃশৃষ্ত 
সমগ্রই প্রেমঘনস্বরূপ )। 
হপ্মের আনন্দস্বরূপের কথাও বিভিন্ন শ্রুতিমন্তরে উক্ত হইয়াছে 
“বিজ্ঞানমানন্দং তন্ণ*_( বর্গ বিজ্ঞানন্বরূপ, আননদস্বরূপ ), আনন্দে? 
ব্ৰদ্ধেতি ব্যজানা১ -( ত্রঙ্ছকে আনন্বন্বরূপ বলিয়া জানিলেন ), 'রসো 
বৈ সঃ। রসং থেবায়ং লক্ধানন্দা ভবতি । কো হেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাং। 
বযদেষ আকাশ আনন্দো ন স্ত্যাৎ | এষ হেবানন্দয়াতি ৷ '-_(সেই পরম- 
পুরুষই রসম্বরূপ, সেই রস আস্বাদন করিয়া জীব আনন্দী [ সুখী ] হন। 
যদি আনন্দন্বূপ আকাশ [ পররক্ষ ] না থাকিতেন, তবে কেই বা প্রাণ 
ধারণ করিতে পারিত ? তিনি আ এক করেন), ‘এ টা 
তানি মাত্রামুপজীবন্তি*_-(এই আনন্দেরই কণামাত্র অবলম্বন করিয়া 
অপর প্রামিগণ জীবনধারণ করে ) ইত্যাদি । 





নিবিশেষবাদিগনের মতে ব্রহ্ধ_ অজয়, অমেয়, অনিদে শু, সবগুণ- 
বিবৰ্জিত, নিবিশেষ তত্ব। সুতরাং তাহাকে সচ্চিদানন্বন্বক্ূপ বলিলে 
উনি বিশেষণে বিশ্ধিত হইয়া পড়েন। অথচ শ্রুতি যখন ব্রদ্দের, 
সৎ-স্বরূপ, চিং-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তখন এই 
সকল ক্রতিকেও ত’ বাহতঃ অমান্য করা যায় না। নিধিশেষবাদি- 
সম্প্রদায় এরূপ এক ভীষন সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছেন । ইহাতে এক 


১। বুহদারণাক ৪1৪১৬ মুওক ২২৯ ২! কঠ ২1২১৫) মুণ্ডক ২1২১০, শ্বেতাশ্ব 





৬1১৪$ ৩। বৃহদারখাক ৪1২২২ ৪ ৪1 এ, 514১৩ % ৫| এ, ৩২৮; ৬ 
তৈত্তিরীয় এ; ২ 1 &, ২৷১; ৮1 বৃহদারণ্যক $1৩৬২ 


১২৬ গৌড়ীয়ান্ম ভিন টীকুত্প [ষষ্ঠ 


শ্রেণীর নিবিশেষবাদী বলিতেছেন,__সং, চিৎ ও আনন্দ,-_এই তিনটি 
বিশেষণের দ্বার! শ্রুতি নিবিশেষ, নিগুণ হুঙ্গকে বিশেষিত করিয়াছেন, 
ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহ “নেতি'রই প্রতিনূপ, অভাব- 
হুচকমাত্র । অর্থাৎ ‘সং’ বলিতে ব্যবহারিক সত্তার অতীত ; “চিৎ, 
বলতে নিবিষয় এবং ‘আনন্দ’ বলিতে আস্বাদক ও আন্বাছের বহিভূতি। 
এরূপ কষ্টকল্লিত যুক্তির দ্বারা সমস্তার সমাধান হয় নাই বুঝিতে 
পারিয়া আর এক শ্রেণীর নিবিশেষবাদী বলেন, সৎ, চিৎ ও আননা-_ 
এই তিনটি বিশেষণের দ্বারা শ্রুতি ওপাধিক-ত্রদ্দেরই স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ 
করিয়াছেন বস্তুতঃ উহা নিগুণ-ত্রন্ষের দ্বরূপলক্ষণ নহে। ইহাদের 
মতে গুপাধিক ব্রদ্ধই সন্ধিনীশক্তির যোগে সং, সন্বিং-শক্তিয় যোগে চিৎ 
ও হ্জাদিনী-শভ্তির যোগে আননদস্বরূপ হন। তাহারা বলেন, উপাধি 
ব্যতীত শক্তির প্রকাশ হর ন! ৷ ব্রহ্ম মারা-উপহিত হইয়! মহেশবর ব। 
সগুণ হইলে ও তিন শক্তি সং, চিৎ ও আনন্দম্বর্ূপে অভিব্যক্ত হয়। 
তাহারা আরও বলেন, শুঁতিতে “তজ্জলানিতি'১__[তজ্ঞলান্‌_ তজ্জম্‌ 
+ তল্লম্‌+তদনম্‌, 'জন্-_ধাতুর অর্থ জন্ম, ‘লা’র অর্থ লয়, এবং 'অন্*- 
এর অর্থ জীবন-ধারণ ব| স্থিতি ]-অথাৎ তাহা হইতে জগত জাত, 
তাহাতে জগৎ অবস্থিত, তাহাতেই জগৎ লীন হর। এই উক্তিতে 
সগুণ(ওপাধিক)-্রন্মের তটস্থ লক্ষণের পরিচয় পাওয়! ষায়। অতএব 
শ্রুতি-কথিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ যেরূপ ওপাধিক বর্গের স্বরূপ-লক্ষণ, 
“যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তেঃ বা ‘তঞ্জলানিতি’_ইত্যাদি শ্রুতি 
অথবা 'জন্মানস্ত যত:১০-এই ব্রশীহত্রোক্ত লক্ষণও তদ্ধপ ওপাধিক 
ব্রঙ্গেরই তটস্থ লক্ষণ । 





১। ছান্দোগ্য ৩১৪১; হ। তৈত্তিরীয় ২1১২ ৩। ত্র স্থ ১১1২ 
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মাধুরী ] উপনিষদ্‌ ও €গীড়ীয়-টবফ্ব্র্স ১২৭ 


বক্্রতঃ এই 
বস্তুতঃ এইরূপ স্বকপোলকণ্পনা শান্্রসম্মত নহে। শ্রাবিষুপুরাণের 


নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি শ্রশ্রীধরস্থামিপাদের টাকার সহিত আলোচনা 
করিলেই ইহা বুঝা যার । 


স্ব বর পি 2 এ 

শক্তিঃ একা মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবং | সা সবসংস্থিতে। 

সবন্ত সম্যক্‌ স্থিত রি সবাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যে, ন তু জাবেষু। 
গুণময়ী ত্ৰিবিধ! সংবিং সা ত্ৰয়ি নাস্তি ৷ 


তানেবাহ-হ্লাদতাপকরী মিশরে 
সাত্বিকী, তাপকরী বিযয়বিয়োগাদিষু ছুঃখকরা তামসী, তহুভয়মিশ্রা চ 


4 ০১ 


ববয়জন্তা রাজসা | তত্রহেতুঃ অহা 





অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার স্বরূপ, [দিনী, সন্ধিনী ও সম্বিং 








-__এই ত্ৰিবিধ শক্তি সবাধিষ্টানভূত তোমাতেই অবস্থিত (জীবের মধ্যে 


রি 


অবস্থিত নহে); আর হ্লাদ্করা অর্থাৎ মনের প্রসন্্রতাবিধারিনী সান্বিকী, 

তাপকরী অর্থাৎ বিষয়বিরোগাদিতে মানসিক ছুঃখকরী তামসী এবং 
সখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ এই উভয়মিত্র। (বিষয়জন্তা 

রাজনী ) এই তিনটি শক্তি সন্ক ৪ তোমাতে নাই। 





দা, সত্তাদি-গুণবজিত বলারাও তাহার 
অব্যভিচারিণী স্বরূপাভূত। শক্তি সন্ধিণী, সন্বিং ও হ্লাদিনী যে তাহাতে 
নিত্য অবস্থিত__ইহা জানাইয়াছেন। প্রীধরস্বামিপাদ অ্বৈতবাদি- 
সম্রদায়ের আচার্য হইয়াও এই ত্রিবিধ শক্তিকে প্রাৃতগুণবজিত 





৯। শ্রীবিঝুপুর।ণ ১১২৬৯ 


১২৮ '_ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [মঠ 


ভগবানের স্বর্ূপভূতা শক্তি বলিরাই স্বীকার করিয়াছেন।: এই 
স্বর্ূপশক্তি জীবেব মধ্যে নাই, ইহ।ও স্বামিপাদ জানাইয়াছেন | 

শ্রীমস্তাগবতের 'জন্মাগ্ন্ত যতঃ শ্লোকোক্ত ধায়! স্বেন সদ] নিরস্ত- 
কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১১-__বাকে; সত্যন্বরূপ পরতন্ব স্বীয় স্বরূপ- 
শক্তির প্রভাবেই (ব্রেন ধায়া) কুহককে অর্থাৎ মায়াকে নিরস্ত (দূরে অপ- 
সারিত) করিয়াছেন, জান! যায় । আবার “্বতেজগা নিত্যনিবৃত্তমায়া- 
গুণপ্রবাহম্‌’*--এই পদেও 'স্বতৈজসা,শবের অর্থে ই্রতীম্ামিপাদ 
বলিয়াছেন,_£চিচ্ছক্তযা নিত্যনিবৃত্তমারাকার্ধরূপো! গুণপ্রবাহো - বস্মাৎ 
তম্‌* অথাৎ শ্রীরুঞ্ণের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়ার গুণপ্রবাহ 
তাহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত রহিরাছে। অন্ঠত্র__ 

্বমাদ্ধঃ পুরুষঃ সাক্ষাদাখরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
মায়াং ব্যুদপ্ত চিচ্ছক্যা কৈধল্যে স্থিত আত্মনি ॥৩ 
এই শ্লোক হইতেও জান! যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই শ্রীকব্চ মায়াকে 

অভিভূত করিরা সর্ব! আত্মন্বর্ূপে অবস্থান করেন। সুতরাং ভগবানে 
কখনও মারিক উপাধি নাই । 

ভগবানকে ব1 লালাপুরুষোত্তমকে যে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট ও তথা- 
কথিত সগুণ বল৷ হয়, এই সকল শান্্বাকাই সেই দ্বকপোলক প্লিত 
মতবাদকে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। শ্ভগবানের উপর তাহার 
অধীনা মায়াশন্তি কোন কালেও প্রভাব বিস্তার করা দুরে থাকুক, 
ভগবান্‌ শ্রীবাস্থদেবের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিত হয়, টু 

বিলঞ্জমানয়া যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেহদুয়া ।$ 

জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই মায়! জীবকে অভিভূত করে। 

হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্বিদ্প৷ স্বব্ূপশক্তির দ্বারা সর্ধদা আলিঙ্গিত 
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রহিয়াহেন বলিয়াই ভগবান__সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর । তিনি তথাকধিত 


সগুণ, গপাধিক মারিক দেহধারী ইশ্বর নহেন, ইহ শ্রীহ্ামিপাদের 
উদ্ধৃত সর্বজন 














হহতে 





হলাদিগ্য! সংবিদাগ্রিঃঃ সচ্চিদানন্দ উশ্বরঃ । 

স্বাবিষ্ভা-সংবুতো জীবঃ সংক্রেশ-নিকরাকরঃ ৫১ 
বঙ্গ| শ্রীরদ্ষসংহিতার় বলিরাছেন, 

উশ্বরঃ পরমঃ কুধ্চঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ৷ 

অনাদিরাদিগৌবিন্দঃ সবকারণক্যরণহ্‌ 1২ 
শ্রীগোপালতাপিশী-শ্রুতিতেও দুই 


= 








সচ্চিদানন্দূপ কারিণে।* 
শ্রীম্াগবতে জীৱহ্মপ্তবে -‘হযো্যেব নিত্যন্থববোধতনৌ”* ইত্যাদি 


বাক্যে শ্রীকৃ্চকে সচ্চিদানন্দদ্ররূপ বলিরা বন্দনা কর! হইয়াছে । শ্রুমদ্‌- 
ভাগবতে যিনি 'সত্যন্ত সত্য, এীগীতায় যিনি ব্রহ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌’* 
প্রভৃতি বাক্যে সংস্বর্ূপ ও শ্রীমভাগবতের নি যিনি “তাও স্বয়ং 
জ্যোতিঃ”" প্রভৃতি বাক্যে চিতত্বরূপ এবং "যন্থিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং বরহ্ধ 
সনাতনম্ঠ*, “কৃষ্ণমেনমবেহি ত্ব উনি ইত্যাদি বাক্যে 
যিনি নিরুপাধিক পরম আনন্দস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই রসরাজ 
প্রীরষ্ঞই_-পূর্ব সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ ৷ তিনিই সবকারণকারণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও 
পরমাত্মারও কারণ, আশ্রয় বা অংশী। স্থতরাং মারিক উপাধির দ্বারা 
পরিচ্ছিশ্ন সপ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ বিশেষণে বিশেষিত, অথবা সচ্চিদানন্দ 

ণনেতি'রই প্রতিরূপ অভাবস্থচক মাত্র, এরূপ স্বকপোলকন্পনা শ্ৰুতি ও 


তি 
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১৩০ . গগৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্ [ষ্ঠ 


শ্রুতির অর্থনির্ণায়ক শ্রীমস্ভাগবত, শ্রীবিষুপুরাণাদি-শান্্রবিরোধা মতবাদ | 
আচার্য শঙ্কর__নিগু'ণ হহ্মকেই সত্য, সগুণ ভ্রক্ম সত্য নহে, ওঁপাধিক 
মাত্র বলিয়াছেন এবং ইহ! স্থাপন করিবার জঙ্য দিবিধ ব্রজের কল্পনা 
করিয়াছেন। এরূপ কষ্টকল্পনার অপ্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃত সমাধান 
সর্ববেদান্তসার শরীমত্তাগবতে অতি সুন্দরভাবে ‘বদ স্তি তত্তত্ববিদঃ? '-শ্লোকে 
দৃষ্ট হয় । এই শ্লোকটিকেই পরিভাষা-গ্লোকরপে শ্রহণ করিয়! শ্রীল 
শ্রীজীবগোত্বামিপাদ তাহার সপ্তসন্দর্ভে গৌড়ীর-বৈঞ্চবসিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীসর্বসম্বাদিনীতে শ্রীশঙ্করাচার্যের এরূপ কষ্ট- 
কল্পিত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়। বলিয়াছেন,_নিত্যং বিভূং সবগতম্‌’২ 
এবং “নিগুণং নিরঞ্জনম’* প্রভৃতি শ্রুতি ত্রঙ্গের প্রাকৃত হেয় গুণ- 
বিষয়ের নিষেধস্ছচক। ব্রদ্দে সকল গুণেরই নিষেধ করিতে গেলে সেই 
প্রয়াসে স্বপক্ষ-্বীকৃত ব্রন্মের নিত্যন্বাদি অথাৎ ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, 
জ্ঞানস্বরূপ ও আননদন্বরূপ-__ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। বাহার! ব্রঙ্গের 
জ্ঞানমাত্রস্থরূপ স্বীকার করেন, তাহাদিগকে একথা স্বীকার করিতেই 
হয় যে, ব্র্গ_জ্ঞানস্বূপ অর্থাৎ ব্রন্দের স্বরূপত্রে জ্ঞাতৃত্বধর্ম রহিয়াছে, 
নতুবা জ্ঞানস্বরূপ কথাটি নিরর্থক হয়। অতএব কোনোভাবেই বর্গের 
নিধিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। 

‘আনন্দো ব্ৰহ্ম ঃ_-এই শ্রুতিও ব্রঙ্গকে নিবিশেষ বলিয়া স্থাপন করেন 
না। আতন্বাদক, আস্বাগ্ত ও আস্বাদন ব্যতীত আননান্বরূপতার কোনো 
সার্কতাই নাই । বুংহনার্থ-প্রতিপাদক ব্ৰহ্ম-শব্দ নিজেই স্পষ্টর্ূপে 
সবিশেষদ্বের বোধক । “আনন্দং ব্রঙ্গণো! বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন 
্রঙ্গণঃ (ব্ৰহ্মের), আনন্দং (আনন্দকে), বিদ্বান (জানিয়), ন বিভেতি ,ভয়- 
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প্রাপ্ত হয় না), কদাচন (কখনও )--এই কফতিমন্ত হইতেঞ্ জানা যার 


নিবিশেষবাদি-সম্প্রবার বলেন, যেমন 
ছাড়াইতে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, সেইরূপ শিকল 
ব্রনের সকল ওপাধিক গুণকে বাদ দিতে দিতে অথাত ' 
প্রণালা প্রয়োগ করিয়। গুণাবলা বন করিলে শু্ত 


পেঁয়াজের 





থাকে না। এই শূণ্য ও এ 





ব্রহ্মবিদাং চ যং” অৰ্থাৎ * [ণের যাহা শৃন্ত, ব্রহ্মবাদিগণেরও 
যাহ! ব্রন্ধ_ শ্রীশঙ্করাচার্ষের এই বাকে; শুন্য ও ব্রহ্ম একই তাৎপর্যপর। 
অতএব হদ্ধের নিগু ৭ অবস্থাই সত্য এবং সগুণ অবস্থা মায়িক-_এইরূপ্‌ 


যাহারা বলেন, তাহাদের মতকে প্রচ্ছন্ন বোদ্ধমত বল! অসঙ্গত নহে । 


দবকীনন্কন কৃষ্ণ 





থতে পাওয়া যায়» 
প্রভু কহে,-"ক্রঞ্চনামের বহু অথ লা মানি। 
গ্রামসুন্দর’, 'যশেোদানন্ন,_-এই মাত্র জানি ॥” 
তমালগামলাহাষ শ্রীযশে।দাশুনন্ধবে । 
কঞ্চনাগ্নে। রূঢ়ারতি সবশান্্র-বিনিণয়ঃ ॥২ 
তমালবুক্ষের প্রায় গ্তামলকান্তি 'আযশোদাত্তপ্তপায়!'তে -'কৃঞ্চ' এই 
নামের মুখ্য অথ বতমান। ইহা সকল শান্বের সিদ্ধান্ত । 





নি ডি, ৯৮০ সংখ্যা, ন ম পাওত প্রথনাথ-তকভুষণ ও অক্ষয়কুমার 
শাস্ি-নম্পাদিত, ১৩৬৬ বঙ্গাপ, কলিক।তা। ৩।টৈ 5 অ ২৮১৮২ 


১৩২ গোৌড়ীয়াব্ম ভিন ঠাক্ুন্ধ [ষ্ঠ 


শ্রীমন্মহাপ্রভূর এই সিদ্ধান্ত অব্ন করিয়! শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ 
প্রীকঞ্চসন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন,__্রীশুগবন্ধামকৌমুদীকারাশ্ঠ (৭) 
_'কৃষ্ণ-শব্দস্ত তমালগ্তামলত্তিষি যশোদান্তনন্ধরে পরত্রন্মণি রঢ়িঃ? ইতি 
ধপ্রয়োগপ্রাচূ্বান্তত্রৈব প্রথমত এব প্রতীতেরুদয়” ইতি চোক্তবন্তঃ। 
সামোপনিসদি চ_'কষ্ণায় দেবকীনন্দনার? ইতি ৯১ অর্থাৎ শ্রীতগ- 
বন্ধামকৌসুদশকার শ্রীলগ্দীধর বলিয়াছেন, _তমাল-শ্তামলকান্তি যশোদা- 
স্তন্তপায়ী পরব্রঙ্গে শ্রীকুধ্চ-শবের রঢ়ি বৃত্তি; কারণ, শ্রীবশোদানন্বনেই 
ভ্ৰীকৃষ্ণ-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । শ্রীকবৃষ্ণনাম আবণমাত্র 
জর্বপ্রথমেই গ্রীবশোদানন্নের প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে। 
ইহাও শ্রীলগ্লীধরের উক্তিতে দৃষ্ট হয়) সামবেদীর ছান্দোগেযোপনিষদেও 
শ্রীরঞ্ণকে দেবকীপুত্র বলা হইয়াছে, যথা__ 

তদ্ধৈতদ্‌ ঘোর আদঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুক্রারোক্োবাচ । 
অপিপ1স এব স ধভূব। সোহন্তবেলারামেতত্রয়ং প্রতিপন্চেত। অক্ষিত- 
মন্তচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি । ততৈতে ছে খাচৌ ভবতঃ ॥5 

উক্ত মন্ত্রে রামান্ুজসত্জরদারী শ্রীরঙ্ রামানুজক্ৃত প্রকাশিক! ব্যাধ্যা_ 
ঘোরনামাহন্রিরোগোত্ঃ তদেতৎ পুরুষধজ্ঞদর্শন দেবকীপুত্রায় কৃষ্ণায় 
ইতি শবে অধ্যাহর্তব্যঃ। তচ্ছেষভূতং তৎগ্রীত্যথন্‌, ইত্যুক্তা ইত্যন- 
সন্ধায়, উবাচ অনুষ্ঠিতবান্‌ ইত্যথঃ। বচেলক্ষণয়।হনুষ্টানাথত্রম্‌ । 

স. ঘোরনামা ভগবচ্ছ্ষস্বানুসন্ধানপূর্বকপুরুষযজ্ঞোপাসনানষ্ঠানেন 
বর্গবিদ্াং প্রাপ্যাপিপাসো মুক্তো বভূবেত্যর্থ । ততণ্চ ফোড়শাধিকবর্ষশত- 
জীবনফলকগ্াপি পুরুষযঞ্দর্শনস্ত ভগবচ্ছেষত্বান্ণুসন্ধানপুবকমনুচিতষ্ত 
ব্ৰহ্মবিপ্তোপযোগিত্বমপ্যস্তাতি ভাবঃ। স বভূবেত্যন্ত স ভবতাত্যথঃ ৷ 





১। আক্ষ্চদন্দড ৫৭ অন্ত, আম পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সূং ১৯৭১ ৭2, ২। 
প্রলক্মীধর-বিরচিত শী হগবন্নামকৌমুদী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৭ম অনুচ্ছেদ, ৬৪ পৃ 
অচু)তগ্রহথমালা, কাশী ১৯৮৪ সন্বৎ ; ৩। ছান্দোগ্য ৩১৭৬ 
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সোহস্তবেলারামি মিত)ত্র স ইতান্ত ঘ ইতাৰ্থঃ। ততশ্চ যোহস্তবেলায়ামে তলয়ং 
গ্রতিপঞ্ভেত সোহপিপাসো। ভবতীত্যুবাচেত্যন্তরত্রান্য়ঃ। স ভগবচ্ছেষ- 
্বান্সন্ধানপুর্বকপুরুদবিদ্ভাসাধি চিরা ষটাসগৃহী ত-রগ বিদ্ধ িষ্টঃ পুরুষঃ। 
মরণকাল এতন্মপ্থত্রয়ং জপেদিত্যথঃ॥ তত্র পরব্রচ্মবিষর় এতাবুতন্ো 
ভবতঃ ॥১ 
পুরুমযজ্ঞদ্রষ্টা অঙ্গিরসগোত্রীর ঘোর-নামক খৰি দেবকীননান শ্কঞ্চের 
গরীত্যর্থে, ইহা অগ্থসদ্ধান করিয়া সেই পুকবষজ্ঞের অনুষ্ঠান কা বিয়াছিলেন । 


সেই ঘোর-নামক খষি ভগবানের শেষত্ব অন্ুসন্ধানপূধক পুরুষ 
বজ্ঞোপাসনাদ্ারা ব্রঙ্গবিগ্ভা লাভ করিয়া নিশ্চয়ই নিবৃত্ততর্ধ অথাৎ মুক্ত 


হইরাছিলেন। অন্তিমকালে বিনি এই মন্ত্রের শরণগ্রহণ করেন, 
তিনি মুক্ত হন। প্ররাণকালে এই মন্ত্র জপ করা কর্তব্য--(১) হে 
পরব্র্গ! তুমি অক্ষয়, | হা অচ্যুত ও (৩) তুমি প্রাণ হইতেও 
প্রিয়তম | এই বিষয়ে দুইটি খকু আছে! 

এইম্থানের ভাম্যে জা শ্রীনারারলীয়ে'র বাকা উদ্ধার করিয়া 
টি ঘোর-নামক মন্দ্র্টী ঝষি যে সাক্ষাত স্থরি-প্রাপ্য পরম- 
পদ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন, তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

জ্রীষশোদার অপর লাম-_-দেবকী”, ইহা ্রীক্বৰুসন্দৰ্ভে প্রদশিত 
হইয়াছে । সুতরাং ছান্দোগেযাপনিষদে ীদেবকীপুতাকে যে নমস্কার 
করা হইয়াছে, তদ্বার! শীযশোদানন্দন শ্রীকষই বুঝায় । 

পরত্র্গ-রসন্বরূপ ও ব্সপ্রদ্ধাতা 


তৈত্তিরীয়-উপনিষদের মন্ত্রে রসম্বরূপ ভরীপুরুষোত্তমের কথা উক্ত 
হইয়াছে । তিনি কেবল রসম্বরূপ নহেন, তিনি__রসএদাতাও। জীব 











১। আীরঙ্গরামাহজমুনিক্ৃত ছান্দোগ্যোপনিবৎ-প্রকাশিকা, পুণা আনন্দাশ্রম-সং 


১৯১০ খ্রীঃ! 


১৩৪ গৌডীয়াব্ব তিন ্রাক্ুন্র [ যষ্ট- 


সেই রসকে লাভ করিয়া আনন্দী অর্থাৎ মুখী হ’ন। তিনি সমস্ত 
আনন্দের খনি, তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াই সেই আনন্দের আভাসের 
বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি জীবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় ;--“রসো বৈ সঃ। 
রসং হেবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি। কো হোবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ 
আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ।”১ বুহদারণযকোপনিষদেও উক্ত হইরাছে,_- 
“ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত সত্যন্ত সর্বাণি ভূতানি মধু।* 
অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু।* স বা 
অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেধাং ভূতানাং রাজা 1৮৪ 

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষই ( লীলাপুরুষোত্তমই ) রসন্বরূপ ; এই জীব 
সেই রসকেই লাভ করিয়া আনন্দী অর্থাৎ সখী হ’ন। যদি সর্বব্যাপক 
পরব্রঙ্গে আনন্দ না থাকে, তবে এই পৃথিবীতে কে-ই ব| অপান-ক্রিয়া 
করিত আর কে-ই বা প্রাণ-ক্রিয়া করিত? অর্থাৎ পূর্ণীনন্দময় শ্রীভগ- 
বানের অণু-অংশ বলিয়াই জীবে অণু-পরিমিত আনন্দ আছে । জীবের 
স্ব্বর্প অপ্ুভূত হইলেও পরমানন লাভ হয় না। ভগবংক্রপায়ই জীব 
পরম।নন্দ লাভ করিতে পারে অর্থাৎ ভগবদনুভব ব্যতীত জীব নিজ- 
স্বরূপাঃুভব করিতে পারে না। এজন্ঠ জীব-স্বরূপের আনন্দ গৌণ।ৎ 
এই সত্যনবরূপ পরর্চ্ধ সর্বভূতের মধু, সকল ভূত (প্রাণিগণ ) এই 
সত্য্রূপের মধু। এই পরমাত্থা সর্বভূতের মধু, সর্বভূত ইহার মধু। 
এই আত্মাই নিখিল-ভূতের অধিপতি এবং সর্বভূতের রাজা । এইরূপ 
বহু আতিমন্ত্রে বন্গের রসম্বরূপ ব! মার্র্য স্বরপের কথা দৃষ্ট হয়। 

গ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমভাগবতের শ্রুতিস্তবের (ভা ১০৮৭ 
অধ্যায়) সংক্ষেপবৈষ্বতোষণীতে শ্ৰুতিমন্ত ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, 





১। তৈত্তিরীয় ২/৭; ২। বৃহদারণ্যক ২1৫:১২$ ৩ এ, ২81১৪; ৪1 এ, 
২৩১৫ ৫ 'জীবস্বরপটম্যৈৰ গৌণানন্দত্বম”--অপ্ৰীতিসন্দৰ্ভে ১ম অনু ; 


মাধুরী ] উপনিষদ ও গৌড়ীয়-টৰফ্ণৰৰৰ্ম ১৩৫ 


'্র্ধ_ সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত’ (তৈ ২৷১৷২) এবং ব্ৰহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ- 
স্বরূপ’ ( বু ৩৪২৮ )-_এইরূপে যাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ছ, তাহারই 
স্বাভাবিকী শক্তি শ্রুতিগণ কীর্তন করিতেছেন। যথা অস্ত নিখিল 
ভূতগণ এই আনন্দস্বরূপ বগ্তরই অংশমাত্র উপজীবিকারূপে লাভ 
করিয়াছে’ (বু ৪।৩৷৩২ )। “এই আকাশ ( সত্ৰ প্রকাশমান প্রবন্ধ) 
যদি আননন্বরূপ না হইতেন, তবে কে সাধারণ বা বিশেষভাবে জীবন- 
ধারণে সমর্থ হইত’ (৫ SE ‘আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহ 
জাত, আনন্দ দ্বারাই জীবিত এবং প্রয়াণকালে আনন্দকেই নিকটে প্রাপ্ত 
হয়’ (তৈ অ৬।১)। তাহার নি নাই, করণ নাই” ( শ্বেতাগ্থ ৬৮), 
‘সমান বা অধিক কেহ নাই, তাহার বিবিধা স্বাভাবিকী পরা শক্তি এবং 
জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়’ ইত্যাদি । শ্রুতিগণও ভ্তববাক্যে বলিতেছেন, 
_ আপনি অকরণ, স্বরাট্‌ ও অখিলকারকশক্তিধারী” (ভা ১০৮৭1২৮)। 
পরন্ত যদি উপাধির সব্বন্ধ-হেতুই তাহার এ সকল শক্তি স্বীকৃত হয়, 
তাহা হইলে উপাধিই ইশ্বর হইয়া পড়ে । কিন্তু ক্রতিগণ বলিতেছেন,-_- 
“হে দেব ! আপনি স্ব্ূপতঃই সমস্ত এশ্বর্ষপ্রাপ্তঃ (ভা ১০৮৭১ ৪ 
অর্থাৎ আপনার শক্তি স্বাভাবিকী, উপাধিকী নহে।! 
পরতত্ববস্ত সচ্চিদানন্দ ও অ! দ্বিতীয় জ্ঞানময় হইলেও সবৌত্তম ও. 
বিশেষ ধর্ম যে প্রিয়ত্বধর্ম, সেইটিই তাহার সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যস্থচক 
ধর্ম বা গুণ। পরতৰ্‌ বগুটি সকলের ইন্ত্রিয়াতীত দুর্লভ হইতে ছুর্লভতম 
হইয়াও যদি আবার স্থলভ হইতে মুলভতম হইয়া যান, আপনার 
প্রিয়তম জনরূপে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা 
তাহার বড় গুণ আর কিছুই নাই । তিনি নিজে ভালবাসেন, ভালবাসা 
চাহেন, ভালবাসার বশীভূত হইয়া যান--ইহ! বড়ই চমৎকারিতা । 





১। শীসংক্ষেপ-বৈষ্ণৰতোষণী (১০৮৭২) * 


১৩৬ গোৌভাীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ য্ট- 
হ্লাদিনী-শক্তিদ্বার। নিজে অধীন হইয়| অপরকে অধীন করা--এইটিই 
তাহার প্রিয়ত্বধর্ম বা ভালবাসা । এই ধর্মটি যে ভগবৎস্বরূপের মধ্যে 


যত বেশী, সেই ভগবৎস্বরূপেরই নাম, রূপ গুণ পরিকর, লীলা ও ধাম 


ততটা চমংকারিতাময় । সৌন্দর্য ও মাধর্ষের মূৰ্তি যে হাদিনী শক্তি, 
তাহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাহার বশীভূত শরীক অথাৎ 'গ্রী'র কৃষ্ণ বা 
'শ্রীমান্‌ কৃণ্চই--ভগবত্তার চরম পরাকাষ্টা ৷ এই যে দুইটি স্রী-পুরুষ-রূপ_ 
হাহার| নিত্যকাল লীলাবিলাসে মত্ত । ইহারই বিকৃত প্রতিফলন -_ এই 
প্রপঞ্চে ভোক্তাভিমানী প্রাকৃত স্বী-পুরুষ-জান্তীয় অবিস্তাগ্রস্ত জীব । 
হলাদিনীর দ্বারা সমাশ্রিষ্ট শ্রীক্ঃ_ন্দয়ং রসন্বন্ূপ হইয়াও রসকে 
উপভোগ করিয়া আনন্দিত হন । তিনই শুঙ্গার অর্থাং রসরাজ উজ্জল- 
নীলমণি। তিনি বলপূৰ্বক সকলকে আকর্ষণ করিয়া মাতাল করেন, 
আবার নিজেও মাতাল হ'ন। তিনি--অনঙ্গ অর্থাং তাহার অজ-অঙ্গী 
ভেদ নাই__ আগাগোড়া পুরাপুরীই তিনি শুঙ্গার-রসন্বরূপ । তিনি রসের 
সমুদ্র। সেই রসসমুদ্রে আকাশচ্দ্বি-তরদ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র 
বীচি পর্যন্ত অনন্ত-লীলাবৈচিত্রী দেখা যার । রসের এই অন্ত বৈচিত্রা- 
পূর্ণ খেল৷ হ্লাদিনীর সহিত তাহার নিত্যকাল চলিতেছে । 
হলাদিনী-সমাশ্লি রসরাজ - শ্রুতির 
প্রতিপাদ্য 
সেই কথাই বৃহদারপ্যকোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,_“স বৈ নৈব রেমে 
তন্মাদে কাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছু। স হৈতাবানাস যথা 
্্ীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্তো স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ 


পত্নী চাভবতাঃ তক্মাদিদমধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মহ যাজ্ঞবন্ধযস্তন্মাদয়- 


মাকাশঃ ব্রিয়া পূর্যতে 1৮১ 


১। বৃহদারণ্যক ১1৪৩ 


মাধুরী ] উপনিদূ ও গৌড়ীয়-৫ৰষ্ণবৰস ১৩৭ 


2৮ রর রর 
সেই অদ্বিতীয় আত্মা আদিতে সন্মাত্তরপে একাকী অবস্থান করিয়া 


আদৌ আনন্দিত হইলেন না। তিনি রমণ করিতে পাবিলেন ন! 
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তাহার পতি ও পত্নীন্বরূপ (শক্তিমংস্বরূপ € 
শক্তি) প্রকাশিত হইলেন ৷ তিনি স্বরূপে ধাকিয়াই অমোঘ সংকলনের 


বীজের ন্যায়, এই কথা যাঞ্জবন্ধ্য বলিয়াছিলেন। এই আকাশ অর্থাৎ 
অপরিচ্ছিন্ন পর্ব স্বরূপান্তবন্ধিনী স্বরূপশক্তি্বার! পুরণস্বরূপ। 


হলাদিনী-সমাশ্লিষ্ট রসরাজই জীগৌরহরি 
সমস্ত বেদের নিগৃঢ়তয রহস্ত, যাহার উদ্দেশ ও নির্দেশ এজগতের 
লোক পায় নাই, সেই রহস্তের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্থে স্বয়ং 
রসরাজ তাহার মহাভাবের ভাবকান্তিতে বিমন্তিত হইয়া 'গৌডুদেশের 
দশে ওার্ধের খনি আবিষ্কার 


পি 


পূবশৈলে’ উ দত হইয়াছিলেন এবং গৌড় 
করিয়াছিলেন । তিনিই-প্রীমদনমোহনরূপে চরণমধুর দারা, শ্রীগোবিদ" 
রূপে বদনমধুর দ্বারা ও শ্রীগোপীনাথরূপে বক্ষোমধুর দ্বার! মাতোয়াল 
করেন। তাহারও মন্ততাবিধানকারিতী যে তাহার দ্বিতী্বন্বপরূপ! 
হ্াদিনীশক্তি, তন্বারা অধীন ও মত্ত করাইয়া সেই রসরাজ নিজেও 
শী আশ্রয়ের অধীন হইয়া যান। তিনি সেই স্রূপশক্তি হলাদিনীর 
দ্বারাই উপান্ত ও উপাসক, উভয়কেই আ্কষ্ট করান এবং উভয়ে উভয়ের 
দ্বারা আকৃষ্ট হন । এই চিল্লীলামিথুন্রে লীলঃকৈবল্য-মাধুরীই-বেদ- 
বেদান্তের নিগুঢ রহস্ত। 


১৩৮ গৌডীয়ান্র তিন ঠাক্ষুব্র [ষষ্ঠ 


গৌড়ীয়বৈষ্ণবধৰ্ম কি বেদবিরোধী? 
বেদের ও বেদান্তের সর্বত্র গৌঁড়ীয়বৈষ্বসিদ্ধান্তের বীজসমূহ নিহিত 
রহিয়াছে। তথাপি গৌড়ীয়বৈষণবধর্সের মূলপুরুষগণ বেদ ও বেদমুলক 
ক্রিয়া-কলাপ ও সিদ্ধান্তের যেন আদরই করেন নাই_-আপাত-দৃষ্টিতে 
এইরূপ মনে হয়। যথা-_ 
শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথাসুতাং । 
যন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পা শ্রুপুলকাদয়ঃ ॥১ 
আমি উপনিষদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা হরিকথামুত 
হইতে দূরবর্তী ; যেহেতু শ্রীহরিকথার ন্যায় তাহাতে চিত্ত-দ্রবতার সহিত 
অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতির উদয় হয় না। 


এই গ্লোকটি ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণচৈতন্তদেবের অথবা কোনও কোনও 


পঁথির পাঠান্সারে শ্রীব্যাসদেবের রচিত বলিয়া শ্রীশ্রীরপগোষ্থামিপাদের 
শ্রীপগ্ভাবলী-গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । 


শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-রচিত নিম্নলিখিত একটি শ্লোকও শ্রীপদ্ভাবলীতে, 
এইরূপ পাওয়া যায়, 
সন্ধ্যাবন্দন ! ভদ্রমস্ত ভবতে ভোঃ সান! তুভ্যং নমো 
ভো দেবাঃ! পিতরশ্চ তর্ণবিধে নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্‌ ৷ 
যত্ৰ কাপি নিষপ্ত যাদবকুলোত্তংসন্ত কংসদ্বিবঃ 
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্তে কিমন্তেন মে ?* 
হে বৈদিক গায়জ্রীপাঠাদি-ত্িসন্ধ্যাকৃত্য ! আপনার মঙ্গল হউক, 
হে বৈধ তীর্ঘনান! আপনাকে নমস্কার করি, হে দেবগণ ও পিতৃকুল ! 





১। শ্রীরণগোস্বামিপাদ কৃত শ্রপঞ্ঠাবলী ৩৯তম সংখ্যা, প্রীমৎ পুরীদানগোস্বীমিপাঁদ- 
সং; ২। এ, ৭৯তম সংখ্যা । 


মাধুরী] উপনিষদ ও গৌড়ীয়-ইবষ্ঞবহর্স ১০৯ 


আমি আপনাদিগের তপর্ণাদি-কর্মে অসমর্থ, আমাকে ক্রম! করুন $ আমি 
যে-কোনও স্থানে উপবেশন করিয়া যদুকুল চড়ামণি কংসারি শ্রীরুঞণকে 
পুনঃ পুনঃ প্বরণপূর্বক সমস্ত পাপ নাশ করিতেছি এবং তাহাই প্রচুর মনে 
করি, অন্য বিষয়ে আমার বি ক প্রয়োজন ? 


সানংগ্র ন্নানমভূৎ ৷ ক্রিয়ান চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যা ভবদূ- 
বদঃ খেদমবাপ শান্ত্রপটলী সম্পৃটিতান্তঃক্ষুটা | 
চৰ মর্মহতে| হধর্মনিচরঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রা প্তবান্‌ 
াদ 





চিত্তং চুম্বতি বাদবেক্রচরণাভ্তোজে মমীহনিশম্‌ ৷? 
আমার চিত্ত অহোরাত্র যাদবেন্্র রুরু শ্রীচরণকমল চুম্বন করিলে 
আমার নিত্য ভ্রিসবন স্থান মলিন হইল, যজ্জাদি-ক্রিয়। ভষ্ট হইল, সন্ধ্যা 


নিছ্ষল হইল, বেদ ধিন্ন হইল, শান্তুসমুহ পেটকাবন্ধ থাকিয়া অন্তরে 
বিদীর্ণ হইল, ধর্ম মর্মাহত হইল, অধর্মসমহ প্রায়ই ক্ষয় হইল । 
শেষোক্ত এই শ্লোকটির রচয়িতার নাম পাওয়া যার নাঁ। তথাপি 
ইহা গোড়ীয়-সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়াই ১১০ শ্রীরপ- 
গোস্বামিপাদ শ্রীপগ্ভাবলীতে আহরণ করিয়াছেন 
শ্রীযাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগত শ্রীরঘৃপতি উপাধ্যায় আড়াইল গ্রামে 


১ 


শ্ীকষ্চচৈতন্তদেবের নিকট নিপ্ললিখিত শ্বোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন, 
শ্রুতিমপরে স্বতিমিতরে ভারতমন্তে ভজন্ত ভবভীতাঃ | 
অহ্মিহ নন্দং বন্দে ষল্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম 1২ 
জন্ম-মরণ হইতে ভীত মান্বগখের কেহ কেহ শ্রুতিকে, কেহ কেহ 
স্বৃতিকে এবং অপরে মহাভারতকে ভজন করেন করুন ; কিন্তু যাহার 
গৃহের অলিন্দে পরর্রদ্ধ খেলী করেন, সেই শ্রীনন্দকে আমি বন্দনা করি। 





১। শ্রীপঞ্ভাবলী ৮০তম সংখ্যা পরিশিষ্ট ₹; ২। এ, ১২৬তম সংখ্যা 


৯৪০ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাকুর [ ষ্ঠ 


শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের রচিত আরও একটি গ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ কিমিহ বয় সাম্জীতং চিন্তুমঃ ? 
অহ্রিয়ত পুরৈব নয়নৈরাভীরীভিঃ পরং ব্রহ্ম ৷ * 
শ্রুতিসমূহ শন্তহীন ধান্তনালের ( খড়ের ) হার, এখন ইহা! হইতে 
আমর! আর কি চয়ন করিব? ব্রজগোগীগণ পূর্বেই নয়নদ্বারা পরক্র্গ- 
শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছেন । 
গ্রীল রদুনাথদাগ-গোস্বামিপাদ তাহার মনঃশিক্ষাচ্ছলে গৌড়ীয়গণের 
সাধ্যের কথা৷ এইরূপ জানাইয়াছেন,_ 
ন ধর্খং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরুত 
ব্ৰজে রাধাক্ক্প্রচুর-পরিচর্য মিহ তন্তু ৯ 
হে মন, বেদে যাহা ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ত্রজে শ্রীরাধাকষের প্রচুর 
পরিচর্যা বিস্তার কর । 
্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্ধ অরুণোদয়কালে রাত্রিবাস-পরিত্যাগ, দস্ত- 
ধাবনাদি বা স্সান-সন্ধযাবন্দনাদি কৃত্য না করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রদত্ত 
্রীহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রই ভোজন করার মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়া শ্রীসার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,_- 


আজি কৃষ্পপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন । - 
বেদধন্ লঙ্ভিবঃ কৈলে প্ৰসাদ ভক্ষণ ॥ 


শুদ্রকুলে আবিভূত গ্রীগোবিন্দকে ই্রঈশরপুরীপাদ কেনই বা নিজ- 
সমীপে সেব্করূপে রাখিয়াছিলেন, তাহা শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহা- 
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে--. 





১। শ্রীপগ্ভীবলী ৯৫তম সংখ্যা ; ২। শ্রীমনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক) ৩! চেটম ৬২৩৪ 


মাধুরী] উপনিষদূ ও গৌড়ীয়-টবফ্ণববম” ১৪১ 


প্র কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র । 
ঈশ্বরের রূপা নহে বেদপরতন্ত্র ৷’ 
এইসকল আলোচনা করির: গ্লবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ মং 
প্ীমন্মহাপ্রু স্বয়ং, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরাপাদ RS ও সীত্রীরূপ- 
সনাতন-রখুনাথ-প্রমুধ গো ডীয়বৈ ঝবাচার্য? 
নাই ; সুতরাং গৌড়ীর-বৈষবধর্ম বেদ: 
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শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষোক্ত উক্তির মধ্যেই 
মীমাংসা আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় জী 
তৈগুপ্যবিষরা বেদা নিন গুণে 
অর্থাৎ হে অজ্জন! বেদসমূহ বি 
বিষয়-সন্বন্ধায় কর্মকল-প্রতিপাদক ; কিন্তু তু ওণ্য অ 
(শ্রীধর ) হও । ছান্দোগ্য-ক্রতিতেও এ্সন২কুমারকে শ্রীনারদ বলিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি বেদচতুষ্টয় পাঠ করিয়া বেদমন্ত্রবিদ্‌ হইয়াছেন বটে, 


কিন্তু আত্মতত্ববিদ্‌ হইতে পারেন নাই ।০ শ্রীশাগ্ডিল্য বেদচতুষ্টরের মধ্যে 
পরম মঙ্গল লাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে পঞ্চরাত্র-শান্্র লাভ 
করিয়াছিলেন ।? এইসকল বাক্যের দ্বারা বেদ-বেদান্তবিদ্‌ ও বেদাচার- 
নিষ্ঠ আ্রীরামাহ্জাচাষ তাহার শ্রভাষ্ে দেখাইয়াছেন যে শ্রীগীতার 
শ্রীভগবান্‌ শ্রঅজু নৈর নিকট বেদের নিন্দ! করেন নাই অথবা শ্রগীতোক্ 
ধর্ম অবৈদিক নহে; আর শ্রুনারদ ও শাগিল্যাদি মহদ্গণ ও বেদ- 
বিরুদ্ধ-ধর্মীবলম্বী ছিলেন ন! ৷ বেদের কর্মকাণ্কে নিরাস করার অথ 
বেদবিরোধী ইওর। নহে। মুওকোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে চারিবেদ ও 
বেদাক্ত_সমস্তই অপরা বিদ্ধা। ইহা-দ্বার! স্বয়ং শ্রুতিই বেদের নিন্দা 
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শারীরক-ভাষ্য ২২:3০ ; ৫। শীভায় ২২৪২ 


১৪২ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ ষষ্ট, 
করিয়াছেন, এরপ মনে হয়। এজন্য বেদের ও উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝিতে হইলে সাত্বত-পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিখিল-বেদ 
পুরানেই প্রতিষ্ঠিত।১ এততসঙ্ে ই শ্রগীতার ‘সবধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্ৰজ’, “স জহাতি মতিং 


লোকে বেদে চ পরিনিচিতাম্‌’*, 'ত্রধ্যাং 
জড়ীকৃতমতির্সধুপুষ্পিতায়াম্‌ঃঃ, 'পরোক্ষবাদে। বেদোহরং বালানামগ্ু- 
শাসনম্‌’*, 'দেবধিভূতাপ্তন্াং পিত্ণাং, ন কিন্বরো?১ ইত্যাদি শান্ত্র- 
বাক্য আলোচ্য। 

বেদের নিগুঢ় সিদ্ধান্ত যে পুমানাত্মহিতায় গ্রে মৃণী| হরিং ভঞ্জে্?' 
তাহাই গৌড়ায়াচার্ধগণ সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । পরমানন্দ- 
স্বরূপ পরতন্থে প্রীতির বিরোধী যে রা উপাসনা, যাহা বালক- 
গণকে মিষ্টান্বের লোভ দেখাইরা খেলাধুলা হইতে বিরত করিয়া হিতক 
পাঠে নিয়োগ করিবার ন্ঠার চেষ্টাবিশেষ _সেই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে আসক্ত 
না হওয়ার অথ -বেদের বিরোধী হওরা নহে। বেদের কর্মকাণ্ড দূরে 
থাকুক, শ্রশক্করাচায-প্রমুথ মহীমনীধিগণের প্রচারিত যে নিথিশেষ জ্ঞান, 
যাহা ভ্রতিপ্রতিপাপিত ধর্ম বলিয়া পণ্ডিতসমাজে বিদিত, তাহাও 
একমাত্র ভগবংস্থখতাত্পর্ধপর শ্রুতি প্রতিপাদিত প্রেমধর্মের গ্রাহকগণ 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই ) কেন না, নিধিশেষ-জ্ঞানে পরতত্ত্রের প্রীতির 
সন্ধান নাই । বেদ পরত্বকে কেবল আনন্দ বলিয়। ক্ষান্ত হন নাই, 
“তিনি. আনন্দময় এবং অপরকে আনন্দী করেন । যে শক্তিতে তিনি 
আনন্দময়, তাহাই তাহার স্বরূপশক্তি - হলাদিনী। সেই স্বরূপশক্তির 
দ্বারাই জীবও আনন্দী হইতে পারেন অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করিতে 


পারেন। ব্রদ্দ আনন্দত্বর্ূপ হইলেও তাহাতে আনন্দবৈচিত্রী নাই । 
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মাধুরী] ভান্মতীয় ও ভাগবভ-গাঁড়ীয়দর্শন ১৪৩ 
পরতব্বের আনন্দ ছুই প্রকার-স্বরূপানন্দ ও স্ববপশভযানন্দ। স্বূপ- 
শব্ত্যানন্দে প্রকাশ-বৈচিত্রী সমধিকভ!বে পরি স্যুট হইয়াছে । এই 
স্বরপশন্ত্যানন্দের কথাই বেদের নিগঢ় তাৎপর্য ৷ শ্যামাচ্ছবলং 
প্রপন্যো। শবলাচ্ভ্যামং প্রপন্ো ॥, অথাৎ গাম হইতে শবল 
অর্থাৎ বৈচিত্রীকে প্রাপ্ত হই, বৈচিত্রী হইতে গ্রামকে প্রাপ্ত হই । 
স্থানে উপনিষদ্‌ শ্যাম’ ও ‘শবল’ এবং শ্যাম ও শবলের প্রতি "প্রপত্তি' ও 
্রপন্ন-ব্যক্তি'র উল্লেখ করার পরব্রহ্ম নিরাকার, নিবিশেষ কিংবা টী চিতা 
বা বিলাসহীন নহেন।  উপান্ত ( গ্রাম ) ও তাহার শবল (বিচিত্রতা ) 
প্রপত্তি ( উপাসনা ) ও প্রপত্ন (উপাসক)-_নিত্যতন্ব । পরতন্ প্রাকৃত 
স্যামবর্ণ না হইয়াও অপ্রাকৃত শ্যামবর্শ এবং বৈচিত্রীবূপা স্বরূপ বান্ুবন্ধিনী 
শক্তির সহিত বিরাজমান। সেই যে উপনিষছুক্ত শবলক্রী-আালিজিত 


শ্ৰীষ্য। মন্সুন্দর, তিনি নি বৈঞ্চবগণের উপান্ত । 


———— ২১০ 


সত্তম-মাধুরী 
ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন 


‘দৃশ '-ধাতু লুট প্রত্যয় করিয়! 'দর্শন’-শব্দাট নিষ্পন্ন হয়। দৃশ “ধাতুর 
অর্থ-অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। 
ল্য প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, 
প্রত্যক্ষীকরণ, অনুভব বা উপলব্ধি বুঝার, আর করণবাচ্যে হইলে যে 
করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব কর! 
যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। পরমাস্মার সাক্ষাৎকারই হইল যথার্থ 


১। ছান্দোগ্য ৮১৩১ 









১৪৪ 5গীভীয়ান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্তম- 


দর্শন; যে সাধনের দ্বারা বা যে শাস্সাবতাবের কপার ভগবানের দর্শন 
লাভ হয়, তাহা ও দর্শন-পদবাচ্য ৷ 


“আত্মা বা অরে দ্রকটব্য১৮১-হে প্ৰিয়ে মৈত্ৰেয়ী, আত্মাকেই দর্শন: 


করিতে হইবে । এই ক্রুতিবাক্যে যে পরমাত্মার দর্শন বা সাক্ষাংকারের 
কথা উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম-_দর্শন । 

শ্রীদর্ভাগবতে 'দৰ্শন’-শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা 
“বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্ণ নৈর্ন চ দৃশ্ততে ॥”২ মায়ার দ্বারা বিমোহিত- 
চিত্ত বাক্তিগণ স্টায়াদি নানা দর্শনশাস্ত্রের দার! তত্ব | নিরূপণ করিয়াও 
ভগবানকে দেখিতে পান না। 'দর্শন’-শব্দের সহিত গষ্টা (দর্শনকারী), 
দৃগ্য (যাহাকে দর্শন করা যায়) ও দর্শন-ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। 
জীব-দ্রষ্টা নহে, পরমাত্মাই-_ যথার্থ দ্রষ্টা, জীব_ৃগ্ত। “্যমেবৈষ বৃথুতে 
তেন লভ্য১,৩_-পরমাত্মী ধাহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, সেই 
জীবাত্মাই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হ'ন। 

দার্শনিক চিন্তা মানবহৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম-কোনো নী 
কোনো আকারে, তাহ! মানবের হৃদয়াকাশে ভাসমান রহিয়াছে। পরি- 
ৃশ্ঠমান্‌ প্রক্কতি বা জগৎ, উহার সহিত নিজের অস্তিত্বান্থতব ও সম্বন্ধ” 
দৈহিক ও মানসিক দুখান্ভুতি এবং তাহা দুর করিবার ইচ্ছা হইতে 
আরোহ-দীর্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা লাভ হয়। কিন্ত অবরোহ- 
ভাগবতীয় দর্শনের মুলে আছে _অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বপূর্ণ সচ্চিদানন্দ 
পরতত্বের স্বরপশত্ত্যানন্দে কপা-স্ফ্ত স্বন্থপর্যবসান বা তদঙ্ুসন্ধান ৷ 

অনাদিসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা ছৃষ্ট 
হয়। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন উপনিষদের উপরই 
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প্রতিষ্িত। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার সহিত পৃথিবীর অন্তান্য 
দেশের যোগাযোগ ছিল । বিভিন্ন দেশেও পরতব্বের প্রতি উন্মুখতা ও 
বিমুখতার তারতম্যান্থুসারে নির্যক্তিক, স্বাধীন ও আন্ুকরণিক দার্শনিক 
চিন্তাসমূহ মানবহৃদর-তন্ত্ীতে সমস্থুরে বাজিয় উঠিরাছিল। স্থৃতরাং প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ দার্শনিক চিন্তাধারার মধে)ই বিমুধতা ও উন্বুখতার 
তারতম্যবৈচিত্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। 
আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন 
সাধারণতঃ নরটি দার্শনিক মত ভারতে প্রাধান্ত ও প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষায় ছয়টি আস্তিক ও 
তিনটি নাস্তিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 
মন্গুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,--“নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ”? অর্থাৎ হেতু- 
শাস্ত্র বা কুতর্কের আশ্রয়ে বেদ-নিন্দকই হইল নাস্তিক । 
সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দেখা যায়,_-“অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্স্ত 
স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতি্যন্ত স নাস্তিকঃ*২-অথাথ যাহারা পর- 
লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারা আস্তিক, আর যাহারা 
পরলোক নাই বিচার করেন, তাহারাই__নাস্তিক । 
জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র-সথরির “ষড়দর্শনসুচ্চয়”গ্র্থে-০১) বৌদ্ধ, 
(২) স্টার, (৩) সাংখ্য, (5) জৈন, (৫) বৈশেষিক ও (৬) জৈমিনীয় 
মীমাংসা_-এই ছয়ট দর্শনকে ষড় দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে* এবং 
ইহার্দিগকেই আস্তিকদর্শন বলা হইয়াছে; 
8) মন্থসং ২/১১ কুমুকভট্টটাক। ( বঙ্গবাসী-সং) ভষ্টব্য। ২। পালিনি 
(818৬১০)--'অন্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' সথত্রের দিদ্ধান্তকৌমুদদী (১৬১০ )-বৃত্তি; নুস্বই 
নির্ণয়মাগর-নং, ১৯৩৩ ত্রীঃ ॥ ৩। ষড় দর্শনদযুচ্য়, তৃতীয় কারিকা ; কাশী চৌবান্বা- 
সংক্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯৬২ সংব২। 


১৩ 


১৪৬ গৌড়ীয়ান্র তিন ঠাসক্ষুন্র [ সপ্তম- 


এবমাস্তিকবাদানাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্‌।১ 

এই "আস্তিকবাদানাংসপদের ব্যাখ্যায় মণিভদ্রুকূত 'লঘুবৃত্তি' টাকায় 
উক্ত হইয়াছে,__“আস্তিকবাদিনামিহ পরলোকগতি-পুণ্য-পাপাস্তিক্য- 
বাদিনাং বৌদ্ধ-নৈয়ারিক-সাংখ্য-জৈন-বৈশেষিক-জৈমিনীয়ানাম্” অর্থাৎ 
বাহার! পরলোক, পুণ্য ও পাপাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারাই 
হইলেন আত্তিক। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও 

জৈমিনির মতাবলঘ্বিগণই আস্তিক । 
হরিভ্রস্থুরির অনেক পরে মাধবাচার্য পনরটি২ বিভিন্ন দার্শনিক 
মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া 'সর্বদর্শনসংগ্রহ”-গ্রন্থ রচনা করেন । এ 
পনরটি দর্শনের মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের 
অন্তর্গত করা হইয়াছে ৷ হরিভদ্রঙ্থরি তাহার বড়দর্শন-সংক্ষেপের শেষে 
লোকায়ত বা চার্বাক-দর্শনের মত প্রদর্শন করিয়া উহাকে আস্তিক দর্শনের 
বহির্ভূত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বৈশেধিক ও হ্ঠারকে 
পৃথগ্দর্শন মনে করেন না, তাহাদের মতে পীচটিই আস্তিকদর্শন ; চার্বাক 

দর্শনকে লইয়া! তাহারা ষড় দর্শন গণনা করেন । 
একটি প্রচলিত শ্লোকে বড় দর্শনের এইরূপ গণনা দৃষ্ট হর” 
গৌঁতমন্ত কণাদস্ত কপিলন্ত পতঞ্জলেঃ। 
ব্যাসন্ত জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥৩ 

এই গ্লোকে সায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূ্বমীমাংসা ও উত্তর- 
মীমাংসা (বেদান্ত ) -ষড় EE বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । যাহার! বেদ 


১। বর, 5৭তম কারিকা। ২) 0) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ, (৩) জৈন, (৪) 
রামানুজ, (৫) মাধব, (৬) পাশুপত, (9) শৈব, (৮) প্রত্যভিজ্ঞা, (৯) রসেখ্বর, 
(১০) বৈশেনিক, (১১) ন্যায়, (১২) পূর্বমীম।ংসা, (১৩) পাণিনীয়। (১৪) সাংখ্য, (১৫) 
যোগ ।॥ শাহরদর্শন অন্যত্র বণিত হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখমাত্র করিয়াছেন 
৩। উক্ত শ্লোকটি হয়শীর্বপঞ্চরাত্রোক্ত বলিয়া কেহ কেহ বলেন কিন্তু মান্দ্রাজ 

আডিয়ার পু'থিশালাস্থ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-পু থিতে উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায় না| - 


৩ 





ছু 
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মানেন না, তাহাদিগকে মহ্থসংহিতার প্রমাণানুসরণে নাস্তিক এবং যাহার! 
বেদ মানেন, তাহাদিগকে আন্তিক বলা হয় । যাহারা বেদ মানিয়াও 
ইঈখরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহার! সাধারণতঃ নিরীশ্বর নামে 
উক্ত হইয়া নান্তিক-পদবাচ্য হ’ন না। প্রচলিত মতে উক্ত যড়দর্শন 
আভ্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে । আর নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত দর্শন 
রর তিনটি--(১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ ও (৩) জৈন । অগ্নিবংখজ 

[ংখ্যাচার্ধ কপিল ও পূর্বমীমাংসা-প্রবর্তক জৈমিনি বেদ মানেন, কিন্ত 
ঈশ্বর মানেন না; সুতরাং ইহারা নিরীগ্র হইলেও আস্তিক বলিয়া 
স্বীকৃত । চাৰ্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দাশ্নিকগণ বেদ ও ইশ্বর, উভয়ই মানেন 
না। এজন্ঠ তাহারা নাস্তিক এবং নিরীশ্বর । সাংখ্য ১, পাতঞ্জল২, স্যার, 
বৈশেষিক* ও মীমাংদকগণ মৌখিকভাবে বেদ স্বীকার করেন অর্থাৎ 
বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন । কিন্তু বেদের প্রতিপান্ত পরমেশ্বরের 
সর্বকতৃত্ব স্বীকার করেন না। এজন্যই ইহাদের বেদের প্রতি সন্মান- 
প্রদর্শনকে মৌখিক বলা যাইতে পারে। সাংখাদর্শনে__ঈশ্বর প্রমাণের দ্বারা 
অসিদ্ধ (উশ্বরা সিবধেঃ) বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বর অন্বীকৃতই হইয়াছেন ।* 
পাতঞ্জল-দশনে-_-ইশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা" ( অন্ঠান্ত উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের 
উপাসনা ইইতেও সমাধিফল লাভ হয়)-_-এইরূপ গৌণভাবে বা বিকল 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন ।১ সেই ঈশ্বর ক্লেশ, কর্মবিপাক ( কর্মের ফল ) 
ও বাসনার দ্বারা অনভিভূত পুকষবিশেষ । ঈখরও প্রধান-পুরুষনি মিত ; 
তাহার এশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত ৷" বৈশেষিক দর্শনে-_-“তদ্চনাৎ আয়ায়স্ত 
প্রামাণ্যয*-__ভাহার বচন বলিয়া বেদের প্রামানিকতা। উদর়নাচার্য- 





১। সাংখ্যস্থত্ৰ ০৪৫৪৮ 7 ২। পাতঞ্জলস্ুত্ৰ ১৭, ১২৭ ৮ ৩। স্যায়স্থুত্ৰ ১১1) % 
৪ | বৈশেবিকসুত্র ১১1৩, ৩২1২১, 8২1১১ 5 ৫ সাংখ্যহৃত ১৯২৯৫ ৪ ৬ । গাতৃভল- 
সুত্র ১:২৩,২৪ ; ৭1 কাশিলাশ্রবীয় পাতগুলযোগদশন, ) পৃঃ, কলিকাতা-/বশ্ব- 
বিদ্যালয়, ১৯৩৮ খ্রীঃ; ৮। বৈশেষিকস্থত্ৰ ১১1৩ ও ১০1২৯ 


১৪৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ সপ্তম- 


উক্ত স্থত্ধে তদ্‌-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__“তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়- 
নাৎ’তীাহার দ্বারা অর্থাৎ ইশ্বরের দ্বারা বেদের প্রণয়নহেতু ৷ কিন্তু 
সেই ঈশ্বরের সষ্টিকতৃ ত্র, সর্বতন্স্বাতন্ত্য প্রভৃতি কোন কথাই বৈশেষিক 
দর্শনে স্পষ্টভাবে নাই । অতএব এইরূপ অত্যন্ত গৌণভাবে যে দ্রশ্বর- 
স্বীকৃতি, তাহা অস্বীকারেরই তুল্য । স্টায়-কন্দলী-টাকায় শ্রীধরভট্র 
“তদ্‌"-শবের দ্বারা কণাদ বেদদ্ষ্টা ঝষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ মনে 
করেন। তিনি খধিই হউন বা উশ্বর-নামধারীই হউন, যে ঈশ্বরের 
সহিত নিত্য সম্বন্ধ নাই, যাহার আরাধনার কথা নাই, এমন কি, ইশ্বর- 
বাচক বিশেষ্য শব্দটি পর্যন্ত নাই--কেবল সর্বনাম ‘তৎ’ এর প্রয়োগমাত্র, 
এরূপ ঈশ্বর-স্বীরুতির মূল্য কি? আর এক স্থানে বৈশেষিক- নথ 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিত প্রদান করিরাছেন। 
এই পর্যন্ত বৈশেষিকের ইশ্বর-সন্থার আলোচনা দৃষ্ট হয়।১ স্যায়দর্শনে 
ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত করা হইয়াছে_জগতের সুষ্টিকতূ রূপে 1২ উশ্বরের 
জগব্সট্টির উপকরণ হইল-_পরমাণুসমৃহ। গৌতম-কথিত প্রমাণাদি 
ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। কণাদের মতে পরমাত্মা 
উশ্বর__দ্রব্য-পদাথের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ (প্রাকৃত গুণের অন্তর্গত); 
গৌতমের মতও তাহাই ।* মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই-_ 
বটবীজের ন্যায় জগৎ অনাদি বলিয়া উহার স্থষ্টি ও প্রলয় নাই, সুতরাং 
অষ্টার কোনও অপেক্ষা নাই।. আত্ম।-_বেদবিহিত কর্ণের কর্তা ও 
তাহার ফলভোক্তা ; অহঙ্কারই__আত্মা, তাহা স্থল শরীর হইতে ভিন্ন, 
সুখ-ছুংখভোক্তা এবং জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরকের সহিত সম্বন্ধবুক্ত। কর্মই 
_ প্রত, তাহার ফল স্বর্গ ই_-পরমপুরুষার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম যে “অপূর্ব-নামক 





১। বৈশেধিকস্থৃত্র ২১১৮১৯ ; ২! শ্যায়সূত্ৰ 8১/১৯_২১% ৩। মম ফণি- 
ভূষণ তর্কবাগীণ-কৃত 'ন্যায়-পরিচয়* ১৬৬,১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা 


মাধুরী] ভ্ার্বতীয় ও ভ্ঞাগবত-গীড়ীয়দর্শন ১৪৯ 


শক্তি হষ্টি করে, তাহাই কর্মের ফল প্রদান করে । অতএব কর্মফলদাতা 
উশ্বরের প্রয়োজন নাই। বেদ-_ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া যে প্রমাণ, তাহা 
নহে; কিন্ত বেদ অপৌঁরুষের অনাদি বলিয়া এবং তাহা মানুষের রচিত 
শাস্ত্রের ন্যায় ভ্রম- প্রমাদবুক্ত নহে বলির! অবাধিত শাব্দ-বোধ জন্মাইয়া 
থাকে। এইজন্যই বেদ প্রমাণ । অতএব সষ্িকর্ত রূপে কিংবা কর্মফল- 
দাতৃরূপে অথবা বেদবক্তুর্ূপে কোনভাবেই মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া 
যায় না। 'শঙ্করবিজয়’-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তুবানলে আব কর্ম- 
মীমাংসক কুমারিলভট্ট শঙ্করাচার্যকে বলিতেছেন,_-“নিরাস্তমীশং শ্রুতি- 
লোকসিদ্ধং শ্রুতেঃ স্বতোমাদরযুদাহরিষ্যন্” অর্থাৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণত্ব 
স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমি ঈশ্বর-_শ্রুতিসিন্ধ এবং লোকসিদ্ধ হইলেও 
তাহাকে দূরে রাখিয়াছি।১ বেদান্তদর্শনের প্রথম সুত্রেই পরবরদ্ষের 
জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সুত্রে ব্রহ্মকে জগতের স্ষ্টিস্থিতি- 
গ্রলয়াদিকর্তা, তৃতীয় সুত্রে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও চতুর্থ সুত্রে 
ব্ৰহ্মই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাপ্ত বিষয়রূপে স্থাপিত হইয়াছেন। স্থতরাং 
বেদান্তদর্শনই হইল প্রকৃতপ্রশ্তাবে আস্তিক ও সেশ্বরদর্শন এবং সমগ্র 
দর্শন-রাজ্যের সার্বভৌমাধিপতি ও সবতন্্রসিদ্ধান্ত-সংস্থাপক ৷ 


বিভিন্ন দীর্শনিকের বেদ-ত্বীকৃতির তারতম্য 
যে সকল দার্শনিক আচার্য বেদ স্বীকার করেন বলিয়া ‘আস্তিক' 
নামে অভিহিত, তাহাদের মধ্যেও বেদের স্বীকৃতি-সন্বন্ধে নানারূপ 
মতভেদ দৃষ্ট হয়; যথা 
(১) সাংখ্যদর্শনের মতে বেদ-_-অনিত্য। তাহারা বলেন, বেদের 


মধোই বেদের উৎপত্তির কথা বিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ নিত্য 





১ মাধবাচার্ধ-কত শঙ্করবিজয় ৭1৮৯, শীনাথমিশ্রকতূ ক প্রকাশিত, ১২৯০ 
বঙ্গাব্দ, কলিকাতা; 


১৫ _ গৌডীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্র [ সপ্তম- 


নহে।১ বেদ পুরুষের স্যট নহে। কারণ, বেদ কাহার রচিত, ইহার 
স্থির সংবাদ কেহই প্রদান করিতে পারে না৷? বীতস্পৃহা-হেতু মুক্ত- 
পুরুষ ও অসর্বজ্ঞতা-হেতু অমুক্ত পুরুষ, উভয়েই বেদ-প্রণয়নে অযোগ্য |” 
যেরূপ অন্ধুরাদি অনিত্য হইলেও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষককৃত নহে, সেই- 
রূপ অনিত্য বেদও অপৌরুষেয় (পুরুষকৃত নহে) । বেদের স্বাভাবিকী 
জ্ঞানোৎপার্দিকা শক্তি আছে বলিয়া বেদ স্বতঃপ্রমাণ।5 নিরীশ্বর সাংখ্য- 
দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই ৷ সুতরাং উপর বেদের কর্তা হইতে পারেন 
না। আদিপুরুষ হিরপ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও প্রকাশক ।* 

(২) পতঙঞ্জলি আগমকে প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।* তাহার 
মতে বেদ-বোধিত যন্জাদি_বৈধকর্ম এবং বেদনিষিদ্ধ ব্রক্গহতাদি__ 
অবৈধ কর্ম । অতএব বেদ প্রমাণ । পাতঞ্জল-দর্শনে বেদ প্রকৃত আলোচ্য 
বিষয় নহে বলিয়া বেদসম্বন্ধে কোন মত বা যুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 

(৩,৪) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া 
স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন,_বাক্যমান্রই পুরুষের রচিত, 
বেদবাণীও বাক্য । সুতরাং তাহাও গৌতমের মতে পৌঁরুমেয় । আপ্ত- 
পুরুষের প্রামাণ্য-প্রযুক্তই তাহার বাক্যের (বেদের) প্রামাণ্য।' 
বৈশেষিকের” মতে লৌকিক বাক্যরচনার প্রায় বেদবাক্যের রচনাও 
বুদ্ধিপূর্বকই হইয়াছে । অতএব বেদ পুরুষ-কৃত ৷ 

(৫) মীমাংসকগণের মতে অক্ষর নিত্য । অতএব অক্ষরময় বেদও 
নিত্য। বেদের কোন কর্তা নাই। কুমারিলভট্ট বেদকে অকৃত (অর্থাৎ 
ঈশ্বর বা তৎসদৃশ অন্য লোকোত্বর সর্বজ্ঞ পুরুষের রচিত নহে), 





১। সাংখ্য-প্রবচনস্থত্র ৫৪৫» ২। এ, ৫৪৬; ৩| এ, 818৭3 31 এ, ৫13৮ 


৫১; ৫1 এ, ৫1৫০ 5:৬| যোগস্থৃত্র ১৭; 1) ম্যায়সথত্র ২১৬৭৪ ৮। বৈশেষিক- 
স্ত্র ৬১১ 


পা স্পা “৪ = "৩ শাজারাল্দাস্যাযাযাগ্যাযাপাক্াাা প্রা 


মাধবী] জ্ঞান্ততীয় ও ভাগবত-৫গীড়ীয়াদর্শন. ১৫৯ 


অপোরুষের ও নিত্য বলিয়াছেন । কঠ-কলাপাদি খবিগণ বেদের 
তত্তদংশের কেবল দ্রষ্টা ও অধ্যেতা | বেদের কোন মন্ত্রে কোন অক্ষরেরই 
পরিবর্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই । এইরূপ স্বাধীন কতৃত্ব নাই 
বলিয়াই মীমাংসকগণের মতে বেদ অপৌরুষেয়। 

(৬) শঙ্করাচার্যের মতে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদের রচরিতা ৷ সেই 
বেদরচনায় ঈশ্বরের কোন প্রয়াস নাই ; এইজন্য ঝগ্েদ, যছর্বেদ, সামবেদ 
ও অথর্ববেদ মহাপুরুষেরই নিঃশ্বাস এই বলিয়া শ্রুতি প্রকা ঘ করিয়াছেন।১ 
পরমপুরুষ হইতে একইরূপে বেদপ্রবা একই ছন্দে বিশ্বের বিভিন্ন সি 
ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নির্বাধগতিতে চলিরাছে ও চলিতে থাকিবে 
পুরুষোত্তমই যদি বেদের রচয়িত! বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তবে 
বেদকে অপৌঁরুষেয বলা যার কিরূপে ? ইহার উত্তরে শঙ্গরসংদায়ের 
আচার্ষগণ বলেন, পুরুষোত্তম বেদের রচয়িতা হইয়াও তিনি তাহার রচনার 
পরিবর্তন. পরিবধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন | এজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা 
হয়। পুরুষের স্বাধীন কতৃত্বের অভাবই অপৌরুষেয়-শব্দে ব্যক্ত 
হইম্বাছে। এই অর্থে মীমাংসকগণও বেদকে অপৌরুষের বলিয়াছেন ।* 

শঙ্করসম্রদায়ের সায়ণাচার্য খঙ্গেদ-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন 
যে, স্বয়ং বাদরায়ণ ‘শাস্্রযোনিত্বাং' *-হত্রে ব্রহ্ককেই বেদের কারণ (যোনি) 
বলিয়াছেন। স্থতরাং বেদ অপৌরুষের হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে 
সায়া,বলেন,__পুকুযোভসের নিমিত. হইলেও বেক লৌরিতের বা 
যাইবে না, মনুষ্য-রচিত হইলেই তাহাকে পৌরুষের (পুরুষ-কৃত) বলা 
যাইবে_নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনিমিতত্বাভাবা২ ১ 

১ ববহদাৰণ্যক 57 পুরযাস্থাতত্তামাত্রং চাগৌরুবেরৰং কোচযস্তে 
হৈমিনীয়। অপি'-ভাষতী ১১৩৪ ৩। বর স্থু ১১৩৮ ৪। ঝ্রথেদ-সংহিত!_ 
সায়ণভাম্কোপক্রমণিক!, ২৪ পৃষ্ঠা, কলিকাতা.বিববিষ্ঞালরাধ্যাপক ন = সীতারাম 
শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্‌ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৯৩৩ রং} 





১৫২ গৌড়ীয়াব্স তিন টাকুক্প [ সপ্তুম- 


এইস্থানে শঙ্করসম্পরদায়ের সহিত কর্মমীমাংসকগণের বেদের অপোৌরুষেয়ত্ব- 
বিচারে মতানৈক্য হইয়াছে। 
শ্রীজীবগোন্বামিপাদ বলেন,__“তচ্চ বেদ এব: য এবানাদিসিদ্ধঃ 
সর্বকারণস্ত ভগবতোহনাদিসিদ্ধং পুনঃ পুনঃ স্ট্যাদৌ তন্মাদে বাবিভূ তিম- 
পৌরুষেয়ং বাক্যম্‌। তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবিতমূ। তচ্চ সর্বজনকন্ত 
তণ্ত চ অদোপদেশায়াবশ্তকং মন্তব্যম্‌ ; তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণমূ। তচ্চ 
তৎকৃপয়া কোহপি কোইপি গৃন্কাতি। » = » ন চবুদ্ধন্তাপীশবরত্বে সতি 
তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্তাদিতি বাচ্যযৃ+যেন শাস্ত্রেণ তশ্তেগ্বরত্বং 
মন্যামহে, তেনৈব ত্য দৈত্যমোহন-শান্্কারিত্বেনোক্তদ্বাৎ 1৮১ 
যে বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগতস্্্যাদি-ব্যাপারে পরমেশ্বর 
হইতেই আবিভূতি, সর্বকারণ ভগবানের অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয বাক্য, 
তাহা অবশ্যই ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত। এই বাক্য সর্বজনক পরমেশ্বরের 
উপদেশ সর্বদা প্রচারের জন্ত আবশ্যক, ইহা জানিতে হইবে | এই বাক্যই 
অকাট্য প্রমাণও । পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই এই প্রমাণকে কেহ কেহ 
একমাত্র প্রমাণ বলিরা! স্বীকার করেন । যদি বল-_বুদ্ধদেবও ঈশ্বরাবতার, 
তাহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হউক ;--তাহা হইতে পারে ন| | কারণ, 
যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রে লিখিত আছে 
যে, তিনি যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহনের জন্য 
সুতরাং ঈশ্বরাবতার বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না । 
শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,__যুগান্তে বেদসমূহ বিলুপ্ত হইলে, ব্রঙ্গা- 
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া খধিগণ তপস্তার দ্বারা ইতিহাস-সমূহের সহিত 
সেই সকল বেদকে পুনধার লাভ করেন। অতএব, খবিগণ বেদের কর্তা 
নহেন। বেদ_-নিত্/সিদ্ধ ; খবিগণের হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, সেইজন্য 





১। আীতত্বদন্দর্ভায় গ্রীর্বসন্বাদিনী-প্রমাণপ্রকরণ, ৬ পুষ্ঠা। 


মাধুরী] ভ্তাবতীক্র ও ভাগৰত-গগৌড়ীয়দৰ্শন ১৫৩ 


ঠাহার| বেদমন্ত্রের ভুষ্টা ও প্রকাশক কর্তা, কিন্ত সা নহেন। বেদে যে 
প্রতি কল্পে খধিগণের নামাদি দুষ্ট হয় তাহা ও অনা দসিদ্ধ বেদেরই স্যায়।> 


বি 


“সমাননামরূপত্থাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দণনাং স্ব তেশ্চ২-এই 
্রঙ্গস্ত্রের ভাষ্যে প্রমন্মধাচার্ধ খগ্বেদের* ও তৈত্তিরীয় নারায়ণো- 
পনিষদের* মন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ 
বিধাতা যেমন সুর্য, চন্দ্র প্রকল্পনা করিরাছেন, পরবতিকালেও এ 
সৃষ্টির নিয়ম, সেইরপ স্বরাদির নিরমও প্রক'ঈত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব 
কখনও অসদৃশভাবে সৃষ্ট হয়না। 


=> 


বেদমরী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা-নিত্যা । এ 

বাণী হইতে সমস্ত সুষ্ট পদার্থের আবির্ভীব হইয়াছে । উহা হইতেই 
খধিগণের নাম এবং বেদোক্ত সমস্ত পদাহ্থরই সই হইয়াছে । মহেশ্বর 

_ বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব স্ করিহাছেস।* 

শব্দ হইতেই যে কৃষ্টি হয়, ব্হক্মহত্ৰ-ভা্তে * আচার্য জীশঙ্কর ‘ছান্দোগ্য- 
ব্রাহ্মণ», 'তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্গণ' ৭’ প্রভৃতি শ্রুতির উদ্ধার করিয়া তাহা দেখাইয়া, 
ছেন। ওঁ সকল শ্রুতি মরের অথ এই, হুষ্টিকালে ইশ্বর শীবহ্মার হৃদয়ে 
বেদমন্ত্রসমূহ উদ্বদ্ধ করেন, ত্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র রণ করিয়া তদনুরূপ 
বেদ প্রভৃতি সুষ্টিকরেন। পূর্বকনের সৃষ্টির অনুরূপ বর্তমান কালের সি 
হয়। গ্রীপাদ রামান্জাচাষও তাহার শ্রীভাব্যে* 'তৈত্তিরীয়-বরাহ্মণের”” 
মন্ত্র উদ্ধার করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ 
করিয়া স্থল-হন্ম জগ-সমূহকে নাম ও রূপ দিয়া হষ্টি করিয়াছেন; 





১। শ্রীতত্বসন্দ্ভায় শ্ীদরসন্বাদিশী, ৮ম পৃষ্ঠা-হৃত মহাভারত-শাস্তিপর্ধ (২১০১৯, 
২৩১1৫৬,৫৭)-বাক্য ॥ ২। ত্রস্থ 2৩1৩2, ৩1 ক্ষ ১০৷১৯০!৩; 8৪। তৈনারা 
(অ৯৩৮)-বাক্য। 51 মহাভারত, শান্তি-প ২৩১২৮, ৫৭5 ৬1 ত্র স্থ (১৩২৮) 


_ শাহ্বর-ভান্ত ; ৭1 আভায় ১1৩২৭ 5 ৮। তৈত্তিরীয়-্রা ২৬২৩ 


১৫৪ গগৌড়ীয়ান্র তিন বীক্ষন্র [ সপ্তম- 


“শব্দ ইতি চেখ্ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রতাক্ষা্থমানাভ্যাম্” ১_-এই জে 
বেদ-শব স্মরণ করিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও 
এদশিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ ; ব্যক্তি- 
বিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না। 

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপ দেখা যায়_-পাথর ভাসে”, 'মাটা 
কথা বলে’ । সুতরাং এইরূপ বেদবাক্য কখনও আগ্রবাক্য (বিশ্বস্ত বা 
অত্রান্ত্র বাক্য ) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। 


বৈদিক যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের শক্তি-প্রদর্শনাথই এ সকল 
স্তি শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনেও২ এরূপ দৃষ্ট হয়। ‘মৃত্তিকা কথা বলেন», 
‘জল কথা বলেন”*, এইসকল স্থলে তত্তদ ভিমানী দেবতাগণকেই বুঝায় । 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যন্বরূপ বেদ অসর্বজ্ঞ জীবের বৃদ্ধির অগম্য। 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অন্ুগ্রহ-প্রভাবে যাহারা প্রত্যক্ষবিশেষ লাভ করিয়াছেন, 
তাহারা সর্বত্রই বেদবাক্য অনুভব করিতে পারেন: কিন্তু তার্ষিকগণ 


তাহা পারেন না। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই ভাবেই বেদের অদ্বিতীয় 
প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ,ৎ 


পাশ্চাত্য গবেষক এবং তদন্ুকরণে প্রাচ্য-পত্ডিতগণ ভারতীয় 
দর্শনের আবির্ভাবের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্ঠা করিয়াছেন । তাহাদের 
মতে খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত কি সাতশত বৎসর পূর্বে ভারতীয়-দর্শনের 
আবির্ভাব হয় এবং ব্রক্ষসুত্র যে-সকল উপনিষদূকে উপজীব্য করিয়াছে, 
সেই সকল উপনিষদৃই ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর । 

অনাদিতত্বকে আদির মধ্যে, অজকে জন্মের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া - 


আনিবার চেষ্টা আধুনিক গবেষকগণের একটি বৈশিষ্ট্য । স্ৃতরাৎ তাহার! 





১। ব্রস্থ ১৩২৮; ২। আীবাম্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাও, ২২শ সর্গ ১ ৩। শতপথ- 
ব্রা ১৩২,৪৪৪ । শ্ীতত্বপন্নতীম্তব্যাখ্যা শ্রীসৰ্বসন্বাদিনী ৮৯ পৃঃ। ী 


মাধুরী] আআাব্রতীয় ও ড্ভাগবত-গৌভীয়দৰ্নন ১৫৫ 


সে দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই সকল বিষয় দেখিবার চেষ্টা করেন। বনত, 


পরতন্ যেরূপ অনাদি, বেদ ও শ্রুতি যেরূপ অনা'দ 
শক্তিও সেইরূপ অনাদি, তাহার বহিরঙ্গা মার!শভিও সেইরূপ অনাদি 


,পরতন্থের স্বরূপ“ 


এবং পরতন্ব-সন্থদ্ধীর বিভিন্ন চিন্তাধার!-_তাহার মায়ার বিবিধ বৈচিত্র্য 
জাত মতবাদসমূহও সেইরূপ স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক মুলীভূত তত্ব, বেমন-_তড়িং-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম 
প্রভৃতি যদি অনাদ্দিতন্ব বলিরা পরিগণিত হয়, তাহা! হইলে সমন্ত 
ভড়শক্তির মুলীভূত! পরমেশ্বরী শক্তি এবং সেই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম 
বা বৈচিত্রীগুলিকে এতিহাসিক কালের মধ্যে কিরূপেই বা আবদ্ধ করা 
যায়? ধাহারা ইহা স্বীকার করিতে প্রন্থত নহেন, তাহারা প্রচ্ছন্ন 
জড়বাদী নহেন কি? 

বেদ ও শ্রুতির নিত্যতা একটি চিদ্‌-বৈজ্ঞানিক পরম সত্য ৷ শ্রুতিতে 
দার্শনিক তত্বের যে অনুর দেখা যায়, তাহার বীজ অনেক পূর্ব 
হইতেই সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার 
করিয়াছেন । গবেষকগণ ‘অনেক পূর্ব’ বলিতে যে বিবদমান সীমারেখা 
নির্ধারণ করেন, তাহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক । বস্তুতঃ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্ছেই 
বেদ, শ্রুতি এবং তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়! দার্শনিক চিন্তার বীজসমূহ 
চিরকালই আকাশে ভাসমান শবক্তরঙ্গের স্যার বিশ্বমানবের হৃদয়াকাশে 
ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেডিওটেশন হইতে যেরূপ বাণীপ্রবাহকে অবরুদ্ধ 
ও স্থশৃঙ্খলিত করিয়া সর্বত্র বিতরণ বা প্রচার করা হয়, তদ্রপ মহাশক্তি- 
সম্পন্ন খবিগণ, মনীধিগণ চিরন্তন মৌলিক দার্শনিক তবসমুহকে স্ব-স্ব 
হৃদয়ে অবরুদ্ধ ও স্ুশৃঙ্খলিত করিয়া জগতে প্রচার করেন। সাংখ্য; 
পাতঞ্জল, স্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের তব্‌সমূহ প্রতি কলের 
সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দিত, প্রলয়কালে সপ্য এক পুনরায় অন্য কল্পের 


১৫৬ 0গীভীয়াব্ব তিন ইক্ষু [ সপ্তম- 


সষ্টিকালে পুনর্ব্যক্ত হইতেছে । এণন্তই সাংখ্যাদিদর্শনের আদিবন্তা 
হইলেন ভগব্দবতারগণ অর্থাং জীব নহেন। কখনো কখনো কোনে! 
শক্তিসম্পন্ন খনি ব| মনীষী ম্বকপোল-কল্পিত-মতের ছাচে ঢালিয়! 
অন্তরূপ প্রচার করিয়! থাকেন। তাই সাংখ্যশান্রের আদিবন্তা ভগব- 
দবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেবের সিদ্ধান্ত অগ্নিবংশজ খষি 
প্রীকপিলের মতবাদের মধ্যে কিছু অন্ঠাকার ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ 
মূলবস্ত যে পরমেশ্বর, তাহা বজিত হইয়। পড়িরাছিল। যোগাদি-শান্তর- 


সম্বন্ধেও এরূপই কথা। শ্রীমগ্তাগবতে শ্রীবলি মহারাজ প্রীরুষ্ণকে স্তব 
করিয়া বলিতেছেন, 


নমোহনন্তার বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। 
সাঙ্যযোগবিতানায় ব্ৰহ্মণে পরমাত্মনে ॥১ 

সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি আস্তিক দর্শনের কথা দূরে থাকুক, চার্বাক-জৈন- 
বৌদ্ধাদি-নান্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাও প্রতি করের কৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই 
মায়ার স্থায় এই জগতে অনাদিকাল হইতেই রহিয়াছে ও থাকিবে । এজন্ঠ 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি-উপনিষদে চার্বাকের দেহাত্মবাদের অনুরূপ 
মতবাদ এত হয়। মায়া যদি অনাদি হয়, তবে মায়ার বিচিত্রূপ 
এ সকল দার্শনিক চিন্তা কেন অনাদি হইবে না! ? প্রতি কল্পের স্থটির 
সঙ্গে সঙ্গেই কোনো না কোনো চার্বাকের, কোনো না কোনো বুদ্ধের, 
কোনো না কোনো তীর্থফর-জীনের অভ্যুদয় হইয়া থাকে । শাক্যসংহ 
বুদ্ধ নিজেকে ‘তথাগত’ (পূৰ্ব পূৰ্ব বুদ্ধের স্যায় আগমন করিয়াছেন বলিয়া 
তথাগত ) বলিয়াছেন। তিনি তাহার পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের নাম 
করিয়াছেন। তিনি চতুর্থ বুদ্ধ, পরে মৈত্রেরদেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন ।২ 





১। ভা ১০৮০৫৩৯; ২। Vide 4১08৪0৬৪০3০, Published in the 
Journal of the Pali Text Society, 1886. 
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মাধুরী] ভ্ঞান্বভীয় ও ভাগবত-গগৌড়ীয়দর্ন ১৫৭ 


চৈনিক ধর্মগুরু কন্ফুচিও (0০974009 ) এরূপই কথা বলিয়াছেন 
এ] only hand on 5 I cannot create new things.” জৈনগণও 
বলেন,_-গ্রতি হ্ষ্টিতেই জৈনধর্ম প্রকাশিত হয়। জীনের নামও 
“তখাগত"১। এইসকল কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, নিরীশ্বর ও নাস্তিক 
মতসমূহ বৈদিক-ধর্সের গ্যায়ই নিত্য, সত্য ও সনাতন ৷ ইহার অর্থ এই, 
-_পরবন্ধের বহিরল্লা মায্রাশক্তি বা বহিমুখতা একটি অনাদিপ্রবাহ। 
ইহার আরন্তের কোনও ইতিহাস নাই । কোন্‌ দর্শনটি আগে, কোন্‌ 
দর্শনটি পরে-_দার্শনিক চিন্তার অনাদিত্ব প্রমাণিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই প্রশ্নটও থামিরা যায়। তাই গবেষকগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক 
চিন্তার প্যায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমনিক্বপণ-বিষয়ে প্রকৃত 
মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব-মীমাংসার পরে উত্তর- 
মীমাংসা_এইবূপ একটি বিচার সহজেই হৃদয়ে আসে; কিন্তু দেখা যায়, 
্রক্মহত্রকার যেরূপ তাহার সুত্র-মধ্যে জৈমিনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, 
ধরমছত্রকারও সেইরূপ তাহার সুত্রে বাদরায়ণের নাম ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ 
করিয়াছেন । স্থতরাং পূর্বমীমাংসা-দর্শনের পরে বেদান্তের বা এক্ষতত্রের 
দার্শনিক সিদ্ধান্তসমুহের উদ্তব হইয়াছে-_এরূপ কিছু সীমারেখা প্রদান 
করা যাইতে পারে না। পূর্বধীমাংসার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কুমারিল- 
ভট্টও স্বীকার করিয়াছেন যে বিজ্ঞানবাদ ( বৌদ্ধ যোগাচার-মত ), 
ক্ষণিকবাদ ( সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত ), নৈরাত্মবাদ (বৌদ্ধ সরব- 
শৃন্যবাদ ) প্রভৃতি মতগুলির বীজ উপনিষদে বিদ্তমান আছে! বেদ- 
প্রামাণ্যবাদী ভট্ট উপনিষদে ও সকল মতকে অর্থবাদ ও বিষয়বৈরাগ্য 
উৎপাদনের অনুকূলরূপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। হতরাং 
উৈমিনির কর্মকাও প্রচারিত হইবার পর বৌদ্ধমতের আবির্ভাব 





১ অমরকোৌয দ্রষ্টব্য! 


১২৮ গোৌড়ীয়ান্ম তিন ঠতাক্ুব্ব [ সপ্যম- 


হইয়াছিল, এরূপও বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকটি মতবাদই সৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে অনাদি মায়ার বৈচিত্র্যরপে বিদ্ধমান আছে। তৎসঙ্গে 
যোগমায়ার প্রকাশিত স্বতন্তসিদ্ধান্তও জগতে সারগ্রাহিগণের নিকট 
প্রকাশিত আছেন। 

যে মহাবৃক্ষের বীজ উপনিষদে অগ্নুরিত হইয়াছিল, বেদাস্তহ্থত্রে 
তাহারই পূর্ণ পরিণতি লাভ হয় অর্থাৎ বেদাত্তদত্ই উপনিবদের প্রকৃত 
ও একমাত্র ব্যাখ্যা ইহ! আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু বেদা ্তহত্রের কোন্ট প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন্ট 
্ীব্যাস-সন্মত ব্যাখ্যা তাহাই নিণীত হওয়া আবশ্যক । এই গ্রন্থের বেদান্ত 
ও ভাগবত গৌড়ীয়দর্শন-দীর্ষক অধ্যায়ে ইহ! আলোচিত হইয়াছে। 


দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির স্থুল 
প্রাণিমাত্রেরই দুখোন্ুভৃতি আছে, অথচ কেহই দুঃখ চাহে না। এই দুঃখ 
দূর করিবার মুলেই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি এবং জ্ঞানের পিপাসা আরব্ধ হয়। 
যদ! বৈ সুখং লভতেহখ করোতি নানুখং লক্ষ করোতি সুখমেব লঞ্টা 
করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি হুখং ভগবে৷ বিজিজ্ঞাস ইতি ॥১ 
যদি কেহ সুখলাভ করিতে পারিবে, এইরূপ বুঝিতে পারে, তবেই 
সে কর্ম করিতে অগ্রসর হয়। যদি বুঝে, ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে 
না, তবে সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই সুখটিকে জানিবার জন্য 
কিন্তু উতম্ুক হওয়া আবশ্যক । হে ভগবন্! আমি স্থখকে জানিতে 
ইচ্ছা করি। 
ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,_-“যে! বৈ ভূমা তৎ সুখং নানে 
সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভুম! হেব বিজিজ্ঞাসিতব) ইতি ।২ 





১। ছান্দোগ্য 1২২৷১; ২। এঁ, ২৩১ 


মাধরী ] ভাাব্রভীয়্ ও ভাগৰভ-গৌড়ীয়দৰ্নন ১৫৯ 


যাহা ভূম। (সবাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান্‌, অসমোদ্ব বা পরাৎপর ), 
তাহাই সুখ । অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ । .ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্তু 
আগ্রহবিশিষ্ট হইতে হইবে । 

চার্বাক-মত 

ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি বা নশ্বর তুচ্ছ ইন্জিয়জ সুখের লালসা হইতেই 
চার (আপাতমনোরম ) বাক্‌ (বাক্য) যাহার, সেই ব্যক্তিবিশেষের 
মতবাদ অর্থাৎ চার্বাক-মতের অভ্যদর হইয়াছে । বৃহস্পতি এই চাবাক- 
দর্শনের প্রণেতা বলিয়া কথিত ।১ চার্বাক-মতে এই স্থল দেহই আত্মা । 
অঙ্গনা-আলিঙগন-জনিত সুখই পুকুষার্থ এবং কণ্টকাদি-ব্যখার জগ্ত ছুঃখই 
নরক। লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। 
স্থল দেহের নাশই মুক্তি । প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । কৃ, সাম ও যুব্দে 
ধূর্তদিগের প্রলাপবাক্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু_-এই চারিটি তন্ব। 
আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, স্থৃতরাং তাহা ত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই 
চারি তত্বই দেহরূপে পরিণত হয়। স্ুরায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষ- 


বিশেষের নির্যাসহেতু মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ দেহের স্বভাব- 


বশ তঃই উহাতে চৈতন্তের উদয় হয়। শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। দেহ ভন্দীভূত হইয়! গেলে উহ! আর ফিরিয়া আসে 
না। অতএব যে কোনো উপায়ে এই জড় জগতটাকে ভোগ করিয়া 
যাও। সুখের সহিত যে দুঃখ মিশ্রিত আছে অথবা পদে পদে বিদ্ধ আছে 
তাহা দেখিয়া ভোগ হইতে পশ্চাংপদ হইও না । এই চারু (আপাত- 
মনোহারী বা প্রেয়ঃ) বাক্যুক্ত চার্বাক-মতের নামান্তর ‘লোকায়ত’ অর্থাৎ 
লোকে বা জনসাধারণের মধ্যে যাহা সহজেই বিস্তৃত (আয়ত) হয়।১ 





:১।- পন্ুপুরাণ, উত্তরবও্ ৯৩ তম অধ্যায়, প্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-দং, ৪২০ 
শ্রীচৈতন্তাব্দ ; ২। ষডুতর্শনসমুচ্চয়-৮০--৮৬ লোক, কাশী চৌখাম্ব।-সংস্কৃত-্রহথমালা 


১৬০ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্ [ সপ্তম- 


মন্্সংহিতার মেধাতিথির ভা্যে’ দেখা যায়, লোকায়তগণ তর্ক- 
বিদ্যায় পটু ছিল। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য হইতে জানা যায়, ভাগুরী 
লোকায়ত-শান্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ২ বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি? ( মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতন 
থাকে না )-_মন্ডে* চার্বাক-মতের অনাদি অস্তিত্বের কথা পাওয়া 
যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে* দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা দৃষ্ট হয়। 
মহাভারতে চার্বাকদ্দিগকে হেতুবাদী বলা হইয়াছে। শরীবান্মীকি- 
রামায়ণে৯ দেখা যায়, জাবালি ঝষিও চার্বাক-মতের স্যার মত প্রচার 
করিয়াছিলেন । মঘলি-পুত্র গোশাল ( মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক) 
এবং তাহাদের অন্নগত আজীব-সম্রদায়ের মতও অনেকটা চার্বাক- 
সম্জরদায়ের মতের অনুরূপ ৷ শাক্যসিংহ বুদ্ধের সময় দেহাত্ববাদসূলক 
মতের প্রচার ছিল, মছ্ছিমনিকায়ে বুদ্ধদেব উহার বিবৃতি দিয়াছেন |" 
কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় মত বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন আকারে প্রচারিত হইয়াছে । 


উজৈন-্দর্শন 
চার্বাক-দর্শনে এহিক ভোগবাদ স্থাপনের জন্য যেরূপ নানাপ্রকার 
তর্কবিদ্তা বা হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, জৈনদর্শনে ঠিক 
উহার বিপরীত শুদ-বৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বার! স্থবিরত্বরূপ যুক্তিবাদ 
স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার হেতুবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। 


১। মন্থসংহিতাভা্য ২১১, ১২১০৬ ২। “বণিক! ভাগুরী লোকায়তত্য * * 





বতিকা ভাগুরী লোকায়তস্ত”_ব্যাকরণ-মহাভাম্য ৭৩/৪৫; ৩। বৃহদারণ্যক ২1৪১২) 
৪৫১৩; ৪। ছান্দোগ্য ৮1৮।৪,৫; ৫। শান্তিপর্ব ২১৮ অ, ১৮৩১ শ্লোক ও 
নীলকঠটাকা। দ্রষ্টব্য; ৬। অযোধ্যাকাও ১০৮ তম সৰ্গ ; 91 Vide—Majjhima 
Nikays, 76th Discourse—Translated by Lord Chambers. 


মাধুরী] ভ্ান্রভীয় ও জ্ঞাগবত-গৌড়ীয়দর্নন ১৬৯ 


অনেকে মনে করেন, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমসাময়িক । মাধবাচার্য 
তাহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে»» মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদের মত সহ করিতে না 
পারিয়া দিগন্বরগণ অথাৎ জৈনগণ বোদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ খগ্ডনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন--এইবূপ উক্তি করিয়াছেন । শ্রবিধুপুবাণে দেখা বার, 
তগবান্‌ শ্রীবিঝুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া 
অন্ুরগণকে অহং (জৈন)-বর্ম এবং পরে অন্ত অগ্ুরগণকে অহিংসাপর- 
(বৌদ্ধ)-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন ।* গ্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে জৈন নিগ্রছ- 
গণের উল্লেখ দেখা যায় শেষ তাথঙ্কর ছিলেন__নাতপুত্ত বধ মান মহাবীর । 
ইনি গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক । মহাবীরের পূর্বের তীথঙ্কর ছিলেন 
পার্খনাথ। জৈনগণের মতে, জৈনধর্ম প্রতি সুষ্টিতেই প্রকাশিত হয় । 
বর্তমান হুষ্টিতে ঝষভদেব-__-আদি তীর্থস্কর এবং বধ মান মহাবীর-_-সর্বশেষ 
তীথঙ্কর হইয়াছিলেন॥ জৈন “তীথ হ্কর-শব্দটির অর্থ_শাস্্রকার বা দশন- 
কার। জৈনগথের মধ্যে শ্বেতবন্ত্পরিধানকারী শ্বেতাস্বর এবং দিগন্বর- 
(উলঙ্গ )-নামক দুইটি সমুদার আছে। মুল দাশনিক তবে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ নাই, কিন্তু আচারগত বৈষম্য আছে । 

জৈনগণ ইঈখ্বর ও বেদ মানেন না। তাহারা বলেন-সবগ, নিত্য, 
স্ববশ, বুদ্ধিমান সক পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেই নাই। 





১। সৰ্দৰ্শনসংগ্ৰহের আহ“ ত-দর্শনের উপক্রম 5. ২1 আবিজুপুরাণ ৩১৭/৪১ 
৩1১৮।৪৩ ( বঙ্গবাসী-মং ) ; ৩। শমভাসকতের তম স্বক্ষে ( ওয়--ভষ্ঠ অধ্যায়ে ) দেখ 
যায়, আগ্মীধ্রপুত্ৰ নাভির গৃহে ও তৎ্পত্বী মেরুদেবীর গণে ভগ্বান্‌ আবি ধবভদেব' 
রূপে অংশাবতার গ্রহণ করেন। ব্রাজা নাভি পুত্রের পরমপুরুষত্ব লক্ষ্য করিয়া ঝষভ 
(শ্রেষ্ঠ) নাম রাখেন। বধভের*একশত পুত্রের মধ্যে ভরত--জোয্ঠ। তদ্ধাতীত কবি- 
হবিপ্রমুখ নয়জন মহাভাগবত ভাগবত-ধর্ম-প্রকাশুক | ঝরহভদেবের ভাগবতপরমহংস- 
লীলা বুঝিতে ন! পারিয়। কো, বেছ্ণট ও কুটকদেশের রাজন্যগণ বেদবিরোধী 
জৈন্মত প্রবর্তন করেন। 


১১ 


১৬২ গীড়ীয়াব্র তিন ঠাকুব্ [ সপ্চম- 


কিন্তু ঈশ্বর নাই বলিলে ইহা বুঝায় ন! যে, সর্বজ্ঞ কেহ দাই বাঁ দেবা 
কেহ নাই । জৈনগণের মতে, তাথদ্করগণ সবজ্ঞ এবং ন্বর্গবাসী জীবসমুহ 
মানুষের নিকট দেবত! বলিয়া পূজ্য । জগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত--জীব ও 
অজীব | জীব-শবের অর্থ_-জ্ঞাতা, আত্মা ও জীবনধারা প্রাণী, উভয়ই । 
জীব--জগতের সর্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ইহার! যখন যে দেহে বাস 
করে, তখন সেই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহের অনুপাতে 
তাহাদের আয়তন হয়। জীব ছাড়া বিশ্বের বাকী সমস্তই-_-অজীব | 
ইহাদের নাম-ধর্স, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গপ ( জড়)। ইহারা 
_ রূপহীন, অবিভাজ্য, নিক্রি্র ও জগতের সর্বত্র বর্তমান । কর্মবশে 
পুর্গলের (জড়ের) সহিত জড়ীভূত হইলেই জীবের বন্ধন হয়। 
এই সকলের তত্ব এবং ইহাদের সহিত আরও নয়টি তত্ব, তদত্তর্গত 
পাপ ও পুণ্যের কথা জানিয়! বৈরাগ্যাত্যাস করিতে করিতে কর্ম ক্ষীণ 
হইলে মোক্ষ লাভ হয়।* জৈনমতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ_এই দুই প্রকার 
প্রমাণ ।৩ বেদ বা শব্দের প্রামাণ্য যাহার! স্বীকার করেন, তাহারা 
যাহাকে শব্দ বা শ্রুতি বলেন, জৈনগণ সেই শ্রুতি ত্বীকার করেন না 
কিন্তু শ্রুতির পরিবর্তে শ্রুত’-শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাদের নিজেদের 
শান্ত্রকে শব্দ-প্রমাণের ন্যায় মনে করেন। জৈনগণের পরোক্ষ বলিতে 
উক্ত শ্রুত বা শ্ৰুতি বুঝায় । জৈনমতে মুক্তিতে দুঃখের অবসান আছে। 


১। “ভিনেন্দ্রো দেবতা তত্র রাগদ্বেষ-বিবজিতঃ।” “জীবাজীবে! তথা পুণ্যং 
পাগমাশ্রব-দংবরেঠ। বন্ধশ্ঠ নির্জর!-মোক্ষে) নন তন্বানি তন্মতৈ ॥” "আত্যন্তিকো। 
বিয়োগস্ত দেহাদের্নোক্ষ উচ্যতে ॥”-বড়দর্শনসমুচ্চয ৪৫১৪৭,৫২ শ্লোক; ২। (ক) 
সর্ধদর্শন-মংগ্রহে আহ তিদর্শন ৫৩---৯৭ পৃঃ, মহেশ পাল-সং, ১৯৫০ সংবগ কলিকাতা; 
(খে) আবিষ্ণুপুরাণ ৩/১৮।২--১১--"অহথেমং মহাধর্মং মায়াযোহেন তে যতঃ। 
প্রোক্তাস্তমাত্রিত! ধর্মথাহতাস্তেন তেইভবন্‌ ॥” গে) ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন_ 
৪৪--৫৯ শ্লোক (হরিভত্রস্থরি-বিরচিত ) কাশী, চৌখাম্ব। সংস্কত-গ্রন্থমালা ৯৫, ১৯৬২ 
সংবৎ; ৩। “প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ দ্বে প্রমাণে তথ! মতে ।”--এ ৫৫ শ্লোক । 





মাধুরী] ড্ঞাব্রতীর ও ভ্ঞাগনত্ভ-০গীড়ীয়দর্শন ১৬৩ 


অচেতন প্রস্তরের দুঃথাহ্রভূতি নাই, জুখান্ভূতিও নাই - সুণবৈচি গী- 
বোধ ত’ দুরের কথ! । পরমানন্বস্বরূপ পরতত্েরে স্বরূপশক্তযানন্দের 


আশ্রয় ব্যতীত সুখ-বৈচিত্রীবোধ হইতে পারে না 


নাম-_পপূর্ব, আর এক ভাগের নাম-_এঅঙ্গ? | চোন্দটি ‘পূব’ এবং এগারটি 
“অঙ্গ? আছে। “পূর্ব এখন বিলুপ্ত, ‘অঙ্গ’গুলির আবার বহু উপাঙ্গ ও 
প্রকরণাদি আছে। দিগন্বর জৈনগণ সমস্ত গ্রহের প্রামানিকতা স্বীকার 
করেন না। জৈন-আগমগুলি অর্ধ মাগধ। প্রাুতে লিখিত । 


০৮ 


বৌদ্ধ-দর্শন 
এই সংসারে জরা, পীড়া, মৃত্যু ও দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীশাক্য'সংহ 
গোৌতমবুদ্ধের মনে প্রথমেই প্রশ্ন হইল-__“কিরূপে ছুঃবকে চিরতরে ধ্বংস 


করা যার % ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল-_'কি না 
হইলে দেহের জরা, পীড়া, দৃত্যু হর না ঠ? এইক্সপ চিন্তা করিতে করিতে 
স্থির করিলেন "দেহের জন্ম ন! হইলে জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই 
হইতে পারে না” এইভাবে তিনি প্রাণীর জন্মান্তরের ও কম্ফলের 
অস্তিত্ব অন্তুমান করিলেন এবং নির্কাণের দার) স্কুলদেহ-নাগ ব্যতীত 
দুঃখের অবসান হইতে পারে না-_সিদ্ধান্ত করিলেন । বুদ্ধদেবেগ 
উপদেশের সার এই, _“স্ব্বং অনিচ্চ', সব্বং দুক্বং, সন্মং অনাত্মং"_ 
সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাহ্ম। 

বুদ্ধের মতে, দুঃখদ্বন্ধ-নিরোধের নাম_নিবাণ। নিধাণলাভ হইলে 
সুখদুঃখাদি থাকে না, একেবারে অভাব বা শ হইরা যায় । তৈল ও 
বাতির সংযোগে প্রদীপ জলে, উভয়ের অভাব হইলে প্রদীপ নিভিয়া 
যায়; গেইরূপ নিবাণরপ শৃন্ততায় সমস্ত দুঃখের অবসান ই বৌদ্ধমতে- 
জীব, জগৎ ও উশ্বর কোনটিই সত্য নহে। মহাষানিকের! কেবল 


১৬৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন তাক্ষুব্র [ সপ্তম- 


বোধি-সত্ব স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধকেই ঈশ্বর করিরা লইয়াছেন। 
তাহাদের মতে জীব ও জগতের মধ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই । অতএব 
শৃন্তই সত্য, আর সমস্তই মিথ্য|; শৃন্ঠ হইতে সৃষ্টি ও শৃন্টেই প্রলয় । 
বৌদ্ধশান্্রমতে ক্ষুধা যেরূপ ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, সেইরূপ 
জীবন--ছুংখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, একমাত্র নির্বাণই পরম সুখ - 
“জিঘচ্ছা পরম! রোগা সঞ্থার পরমদুঃখম। এতং ঞস্বা যথাভূতং নিব্বাণং 
পরমং স্থখং॥” নির্বাণ লাভের জন্য দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর, ধ্যান, 
প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান ( পরিমিত1)__-এই সকল গুণের 
প্রয়োজন ৷ ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি প্রমাণ ।১ 
বৌদ্ধদর্শনের মতে কোন বন্তই এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এজন্য উক্ত 
দর্শনে আত্মা বা উশ্বরের স্বীকৃতি নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বৌদ্ধদর্শনে 
জন্মবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু আত্মা না থাকিলে কিন্পে জন্মান্তর 
স্বীকৃত হয়? ইহার উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, আত্মা বলির! যাহা! 
আমাদের কাছে মনে হয়, তাহা-(১) বূপ-স্্ধ (স্থল ও হুন্ম শরীর ), 
(২) বেদনা -শ্বন্ধ ((6511099, sensations, "সখবেদনা, দুঃখবেদন!, অদুঃখ- 
অন্গধবেদন!), (২) সংজ্ঞান্ধন্ধ ( চerception—সংজ্ঞান ), (6) সংগ্কার-স্বন্ধ 
(mental and physical tendencies) ও (৫) বিজ্ঞান-স্বন্ধ (চিত্তের 
প্রতিষ্পন্দ বা reaciion) ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইগুলি আমাদের 
বুঝিবার ভুলে যখন একটি সমষ্টিগত বন্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই 
আমরা উহাকে ‘আমি’ বা ‘আত্ম? বলিয়া মনে করি। রূপ, বেদনা, 
প্রভৃতি স্বন্ধগুলি যেমন প্রকাশিত হইতেছে, অমনি প্রতিমুইর্তে ধ্বংস 
হইতেছে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবনকাঁলকে ব্যাপ্ত করিয়া। 
উক্ত পঞ্চন্বন্ধের অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশের ধার! চলিয়াছে। 


81... 
১। সবদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদশন ১৫-_৫২ পৃঃ, মহেশচন্দ্রপাল-সং, কলিকাতা, 
১৯৫০ সংবত + ষড় দর্শন্সমুচ্চয় ৪--১১ শ্লোক ও এবিঝুপুরাণ ও১৮/১৪--৩০। 





২য় ররর 





মাধুরী] ভ্াব্বতীয় ও ভ্াাগব্ত-€গীড়ীয়দর্শন ১৬৫ 


যে প্বন্মসমষ্টি একটি কর্ম করে, উহার পরবর্তা কোন ক্ষণের সমষ্টি সেই 
কর্মের ফলভোগ করে । ভুবল ও কর্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারা বন্ধ হইর] 
নির্বাণ-অবস্থা লাভ হয়। 

বুদ্ধের মতে, দেহের নাশের সহিত জীবনের বিনাশ হয় না মৃত্যুর 
পর দেবশরীর, মন্ুষ্য-শরার, নারকীয় শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব শরীর 
-_এই পঞ্চবিধ জন্মাত্তর হর | বুদ্ধের মতে, এই জন্মান্তুর পুনর্জন্ম নহে, ইহা 
নব জন্ম। বুদ্ধদেব ‘সাত্বত আত্মা’ স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান- 
ধাতু_“বিঞঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহত (দীঘনিকায়, ১১) 
অর্থাৎ অনৃশ্, অসীম, সর্বতোপহ ৷ বুদ্ধদেবের মতে_ব্ধপকায় (ভ্ুলদেহ) 
+নামকায় (সুক্মাদেহ) + বিজ্ঞান = পুরুষ । আর পঞ্চ স্বন্ধের সমষ্টিই ভূতাত্মা 
(personality) | বুদ্ধের মতে সংসার-_অনাদি, কিন্তু সান্ত। যে অবস্থায় 
চিত্ত সংক্চারহীন ও তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়, তাহাই নিবাপদশা | দেহ থাকা- 
কালে নির্বাণ লাভ হইতে পারে। ইহাকে “সোপাধিশেষ নির্বাণ” বলা 
হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিই অর্হঁং-পদবাচ্য । দেহান্তে পরিনিবাণ 
লাভ হয় ; উহ্‌! ‘অনুপাধিশেষ নির্বাণ’ । নিবাণাবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ 
হয়। এই নির্বাণ-অকথ্য,ও অবন্য ।১ নির্বাণ_-ভাবও নহে, অভাবও 
নহে । নির্বাণ-অবস্থায় কোনো জ্ঞানও নাই, কোনো প্রতীতিও নাই; 
প্রতীতি যে বিধ্বংস হইয়াছে, তাহারও বোধ নাই-স্বয়ং বুদ্ধ পর্যন্ত 
মায়ামরীচিকা ৷২ নির্বাণকে কেহ কেহ পরম সুথ বলিয়াছেন,_“নিব্ব!ণং 
পরমং স্থখং।” কিন্তু যেখানে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিনাশ, যেস্থানে কোনও 
অন্ুভূতিই নাই_জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই নাই, সেস্থানে সুখের বা 
পরম সুখের করনা আকাশকুস্থুম বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ কেবল আত্মবঞ্চনা ও 
পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কি? দুঃখের নিদান পঞ্চ বন্ধ-নিরোধের চেষ্টায় 


বাস্তব সুখ নাই, সখবৈচিত্রীবোধ তঃ দূরের কথা । 
3 দীবনিকায় ১২; ২! নাগাজুন-কত মাধ্যমিক কারিকা, ভরষ্টব্য। 





১৬৬ - গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ সপ্তম- 


বৌগ্ছগণ বহু শাখায় বিভক্ত ॥ পরস্পরের আচারের -পার্থক্যই এরূপ 
বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল । কিন্তু দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপরই 
বৈভাষিক, সৌত্রান্ডিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক--এই চারিটি শাখার 
উদ্ভব হইয়াছে । 


গৌতম-বুদ্ধের নিজের রচিত কোনো গ্রন্থ নাই। পরবতিকালে 
তাহার শি্য-প্রশিল্যগণ বুদ্ধের যে সকল উপদেশ পালিভামায় লিপিবদ্ধ 
করেন, তাহা তিনতাগে বিভক্ত-(১) সুত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক 
ও (৩) অভিধন্মপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পালিভাষার রচিত এসকল 
্রস্থকৈ অবলম্বন করিয়। 'হীনযান” বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। ইহার পরবঝতি- 
কালে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বোদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মহাযান- 
মত প্রপঞ্চিত হয়। এ মতে বন্ত মাত্র যে কেবল ক্ষণস্থায়ী, তাহা নহে; 
উহার কোন বাস্তব সত্তাই নাই । রচ্জুতে যেমন আমাদের সপ্র্রম হয় এবং 
তথায় যেরূপ সর্প-প্রতীতি একেবারে সন্তাহীন প্রতীতিমাত্র, সেইরূপ 
সমগ্র জগৎ কেবল প্রতীতি-ভ্রম । এই মহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত 
শক্ষর-সম্প্রদীয়ের মায়াবাদের এঁক্য আছে বলিয়া শরভাদ্বরাচার্য, 
শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু ও অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্মগণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধমত বলিরাছেন। মহাযান-শান্ত্ের শৃন্ঠবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, উভয়ের 
সহিতই মায়'বাদের সাদৃগ্ত আছে। বিজ্ঞানবাদে বল! হইয়াছে, কেবল 
জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞেয়-বস্ত নাই । সমস্ত প্ৰতীতি - স্বপনের হ্যায় ভ্রমমাত্র। 


শৃন্ঠবাদে এই ভ্রমকে অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে । মায়াবাদের অপর 
নাম _ অনির্বাচ্যবাদ।১ 





১) বিশেষ জানিতে হইলে গৌড়ীয়.১৮শ বর্ষ ২১ সংখ্যায় (৭ই পৌষ ১৩৪৬ 


বঙ্গাব্দ )__'মায়াবাদকে পচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নান্তিকাবাদ বলা কি অত” এবং প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ'__ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


মাধুরী] ভ্ভান্পতীয় ও ভাগনবভ-গাড়ীয়াদর্মন ১৬% 


আধুনিক কালের কেহ কেই বৌদ্ধমতকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে 
মোচন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন । ভাহারা বলেন, বুদ্ধদেবের 
শুন্ঠবা [দটি 'নান্তিবাদ? ( Nihilism ) নহে, উহ] শঙ্করবেদান্থেরই অনুরূপ 
মত। কারণগুপি এই_(১ ১)শ্রীশঙ্ক হরোচাধের 885: 
গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে_“ঘ২ শৃন্যবাদিনাং শৃন্ঠং হ্গ ব্রগ্গবিদাং চ যা 
অর্থাৎ যাহা শুন্তবাদিগণের শূন্য, আর ব্ৰহ্মবিদ্গণের যাহা বক্ধ 1? (২) 
বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানিতেন। সেই ঈশ্বর জন্য-ঈশ্বর অ অর্থাং উপাধি- 
কল্িত--যাহা। পঞ্চদশীকারের মতে “মায়া; নানী কামধেুর বংস* । যাহা 
শঙ্করবেদান্তের নিগুণ ত্রহ্ম_যাহ! বুদ্ধদেবের শূণ্য, তাহাও জন্ত নহে 
নিত্য, সত্য, সনাতন । (৩) একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী (Nihilist), 
ুষ্টবাদী ( Positivist ), সং ংশরবাদী, হেতুবাদা ( Rationalist ), 
প্রেয়োবাদী ( Hedonist ), দেহবাদী, অনান্মবাদী 'ও ইহসবস্ববাদী-- 
চার্বাক ছিলেন আদর্শ নাস্তিক ৷ বুদ্ধদেবের মত ধ্রনূপ আদর্শ নাস্তিক্য- 
বাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হওয়ার বুক্ধদের নিশ্চয়ই আদর্শ আস্তিক । (৪) 
বুদ্ধদেব জীবঘাতি-ষজ্ঞবিধায়ক বেদের নিন্দা করায় বেদনিন্দক হান 
নাই । এরূপ বেদ-নিন্দা উপনিষদ্‌ ও গীতাতেও পাওয়া যায় । 

বুক্ধদেবকে এইরূপভাবে যে আ' স্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে. 
তাহা চাবাকের দেহ-সর্বস্ব-মতবাদ এবং শঙ্কর স্করবেদান্তের নিধিশেষ 
মতবাদের তুলনামুলে অর্থাৎ চাবাক-বাদকে আদশঁ নান্তিক্য-মত এবং 
নিবিশেষবাদকে আস্তিক্য-মত বা আদর্শ বেদান্তসিস্ান্তরূপে অনমান 
করিয়াই উহাদের সহিত তুলনায় বৌদ্ধমত আন্তিক্য-মত বলিয়া স্থাপন 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে । বস্তুতঃ এ দুইটি মতবাদ অন্যান্য দাশনিক 





১। সববেদান্ত-শিদ্ধান্তনার-সংগ্রহ ৯৮০ সহয্যা ; ২) পঞ্চদশ্মী ০২৩৬ বঙ্তব!সী-ং) 


১০১১ বঙ্গাব্দ । 


১৬৮ €গীড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ষুব্র | সপ্ডম- 


মতের বা ধর্মমতের নাস্তিকতা ও আন্তিকতা-নিরূপণের মানদণ্ড নহে। 
পরমেশ্বর মানার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানি, অথচ তাহার সর্বশক্তিমত্তা, 
সর্বতন্তম্বতন্ততা, অবিচিন্ত্যশক্তিমত্বা স্বীকার করি না; পরমেশ্বরকে আমার 
ক্ষুদ্র ধারণার ছাচে ঢালিয়া আমার বিচারের করেদী করিয়) তাহাকে 
মানি_ইহা ঈশ্বর-মানা নহে; ইহা ভয়াবহ নাস্তিকতা । সচ্চিদানন্দ- 
পরাংপরতত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের দিকে যে সিদ্ধান্ত যতট! অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহা ততটা আন্তিক সিদ্ধান্ত । অত্যন্ত স্লবুদ্ধি-ব্যভিগণের 
নিকট চার্বাক ‘নাস্তিক’ বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন । কিন্তু চার্বাক 
হইতেও কোটিগুণ ভগবদ্ধিরোধী নাস্তিকতা_-যে সকল মতবাদের গতি 
নিধিশেষবাদের দিকে ধাবিত, তাহাদের গর্ভেই সারগ্রাহী তন্ববিদ্গণ 
লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধমত, জৈনযত ও উহাদের প্রতিযোগী বা 
সহযোগী বিভিন্ন মতের চরম লক্ষ্য কি--সর্বাগ্রে নিরূপিত হওয়া 
আবগ্তক । সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি পঞ্চদর্ণন তথা বেদান্তদর্শনের উপর 
শাঙ্কর-শারীরকের নিবিশেষপর সিদ্ধান্ত এবং এীগুলিরই অসম্পূর্ণ ও 
বিকৃত প্রতিবিন্বপ্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচা দাশনিক মতসমূহ একান্ত ভগবত- 
স্বরূপশক্যানন্দের নিরুপাধিক বিলাস স্বীকার করিয়াছে কি, অথবা! 
আধরক্ষিকতা ও নিবিশেষগতিই উহাদের চরম লক্ষ্য 1 ইহা নিরপেক্ষ- 
ভাবে আলোচিত হওয়া! আবশ্যক | 


কপিলের সাংখ্যদর্শন 
বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনের সায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত 
সত্য ৷ দুঃখ_আধ্যাত্মিকক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-ভেদে ত্ৰিবিধ । 
এই ছুঃখনিবৃত্তির উপায় হইল ততবজ্ঞানলাভ । তত্ব_২৫ট ৷ প্রক্কতি, মহত, 
অহঙ্কার, ১১টি ইন্জিয়, ৫টি তন্মাত্ৰ (অমিশ্র পঞ্চভূত ) ও ৫টি মহাভৃত 
_এই ২৪টি এবং পুরুষ মিলিয়া ২৫টি তত্ব। পুরুষ এক হইলেও জন্ম- 


মাধুরী] জ্ঞারতীয় ও জ্ঞাগৰত-গৌড়ীয়দর্নন ১৬৯ 
মরণাদি অবস্থার ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অধিষ্ঠান-হেতু প্রকুতিষ্থ 
পুরুম অসংখ্য ।১ যেমন ঘঠাদি-যোগে আকাশের নানাহ ঘটে, সেইরূপ 
পুরুষ স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করায় বিভিন্ন 
হ’ন। পুরুষ-_ নিত্য, নিগু ণ ও বিভু-স্বভাব ৷ ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে 
যেরূপ উপাধির ভেদ হয়, ঘটরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ, তাহার 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না: তদ্রপ নিত্য, নিপুণ, বিভুন্বভাব আত্মার 
স্বরূপতঃ ভেদ হর না, দেহবূপ উপধি-সংযোগে আস্থা নানারপে প্রতি 
ভাত হন মাত্র । লৌহ যেমন অগ্নির সন্নিকটহ হইলে অগ্নির দাহিকা 

শক্তি প্রাপ্ত হর, প্ররুতিও আত্মার সন্লিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতন্ত-গুণ 
প্রাপ্ত হয়। পুরুষ নিপ্রির সাক্ষিমাত্র, তশ্থজ্ঞান না হওয়া পরন্ত তাহার 


সুখ-দুঃখ ভোগ হয়! জ্ঞানোদয় হইলে সে সুথছুঃখ-ভোগের অতাত 
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হুইয়া মুক্ত হয়। পুরুষ ব্যতীত যে ২৪ট তব্‌, তাহাই জ 
মধ্যে সকলের মুল_ প্রকৃতি । প্রকুতির আর এক নাম সমা অর্থাৎ ইহা 
সত্ব, রজঃ ও তমো নামক তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা । যখন এই প্রকৃতের 
বিক্ষোভ হয়, তখনই মহং-অহঙ্কারাদি-ক্রমে জগৎ-সষ্ট হইয়া থাকে। 
প্রক্লতি__অচেতন ও জড় এবং সাম্যাবস্থায় নিক্কির। প্রক্কতি-_ পুরুষের 
সংস্পর্শে সক্রিয় হর। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি 
পুরুষের কৈবল্য-সাধনের জন্য ( প্রকৃতির স্বরূপে পুরুষের প্রকৃত অথসাধক 
যে কিছুই নাই, এই জ্ঞানোংপাদনের জন্য) পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। 
অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর অন্ধকে চালনা করার স্থায় প্রক্কৃতি- 
পুরুষের সংযোগে স্বষ্টি-কার্য নির্বাহিত হয় ।১ প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তি-হীন 
এবং পুরুষ__ক্রিয়াশক্িহীন । পুরুষ যখন টি পারে যে, প্রকৃতি 


১! "জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবছহমূ'” “উপাধিভেদেইপোকস্ত নানাষোগ আকাশন্তেব 
ঘটাদিভিঃ"_সাংখ্যদর্শন (১/১৪৯,১৫০)$ ২। সাংখ্যকারিকা ২১ ক্সোক। 


১৭৪ গৌডীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্চম- 


তাঁহাকে বশ করিতে চাহে অর্থাৎ পুরুষের যখন তম্বজ্ঞান হয়, তখন 
প্রকৃতি লঙ্জিত হইয়| সরিয়া পড়ে । পুরুষ তখন মুক্ত হয় ॥ রঙ্গালয়ের 
লোকদিগকে নৃত্য-প্রদর্শন করিবার পর নর্তকী যেরূপ স্বভাবতঃই নিবৃত্ত 
হয়, তদ্রপ প্রকৃতিও পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার পর 
নিবৃত্ত হয়।১ উশ্বরের অভ্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই । উশ্বরের অর্থ_ 
জগৎ-সৃষ্টিকারী । সেই ঈশ্বর যদি মুক্ত-পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঙার' 
সৃষ্টির জন্ত আকাজ্জণ থাকিতে পারে না; আর যদি বদ্ধ হ’ন, তাহা 
হইলে তাহাকে ইশ্বরই বলা যায় না। অতএব ইশ্বর নাই । বেদাদি- 
শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, তাহা মুক্ত-আত্মার প্রশংসামাত্র 
অথবা। সিদ্ধগণের কথা । প্রকৃতিই এই জগত-স্থষ্টির কারণ । সাংখ্যের' 
মতে শ্রুতিশান্ত্র অগৎকে গধানেরই কার্ধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
নিরীশ্বর-কপিল ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। 
তাহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ । 

এই পরঞ্চবিংশতি-তত্ববাদী অগ্নিব:শজ খাবি নিরীশ্বর-কপিল- শ্রীমদূ- 
ভাগবতোক্ত বড় বি'শতি-তত্বাখ্মক সাংখ্য-সিদ্ধান্তের মূল প্রবর্তক ও. 
কীত'নকারী ভগবদবতার শ্রীদেবহুতিনন্দন শ্রীকপিলদেব হইতে পুথক্‌ 
বক্তি। শ্রীমভাগবতোন্ত প্রকপিল-_ভগবত্বত্ব; তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ নাই | 

পতঞ্জলির যোৌগদর্শন 

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে । চিত্ত_প্রখ্য (জ্ঞান ), প্রবৃত্তি 

(ক্রিয়া) ও স্থিতি ( আলপ্ত ) এবং সন্তু, রডঃ ও তমঃ- এই ত্রিবিধ 





১। সাংখাকারিকা। ৫৯5 ২1 (ক) 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঠ-সাংথাসুত্র ১৯২, ‘মুক্তবদ্ধয়ে- 
রন্ততরাভাবান্ন তৎসিদ্ধি'--এ, ১৷৯৩, 'মুক্াত্মনঃ প্রশংসা, উপাপা দিদ্ধস্ত ব।'--এ, 
১/৯৫, এতদ্ধ্যতীত এ, ৫২-১২ স্থত্ৰ দ্ৰব্য; (খ) “প্রকৃতিরের কারণং ন প্রকৃতেঃ 
কারণান্তরমন্তি। ন কিঞ্চিদীশ্বরাদিকারণমজ্জীতি মে মতি ভবতি ॥”_গোৌড়পাদকৃত 
সাংখ্যকারিকা-ঝ্যাখ্য! ৬১তম সংখ্যা, Published under the auspices of the 
Bengol Theosophical Society, Calcutta, 18১9. ৩1 যোগন্থুত্র ১২ 





মাধুরী ] ভাক্ুতীয় ও ভাগবত-গীড়ীক্রদর্শন ১৭২ 


স্বভাব ও গুণ-সপ্পন্ন । চিত্তের জ্ঞানান্মক বন্থাংশে বথন অন্নমাত্রও 
রজোপগুণ থাকে না, তখন চিত্ত স্বরূপে প্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব হইতে 
পুরুষ তির -_-এইমত্র জ্ঞান অবস্থিত থাকে । চিত্ত তখন ত্র্মমেঘঃ-নামক 
ধ্যান-পরারণতা লাভ করে। থে গিগন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ ‘প্রসংখ্যান? 
(সম্যক বিবেক-জ্ঞান ) বলেন । পর হপ্জলির মতে, কেবল জ্ঞানের দারা 
চিত্ত ধ্বংস হর ন! ; যোগপ্রণালী অবলম্বন করিলে গু 
যায়, উহার বুত্তি সম্পূর্মভাবে বিলীন হয়, ৫ চিত্ত বিনষ্ট হয় । 





এই চিত্তবুত্তি-নিরোধের আট প্রকার গ্রণালীর মধ্যে যে কোন একটি 
অবলম্বন করিলেই চিত্ত নিরোধ হ হইতে পারে ;-(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্যতঃ 
(২) ঈশ্বরের উপাসনা, ৩) প্রাণা মহ, (৪) নাসাগ্রত জিহবামূল 


গ্রভৃতিতে ধারণা৯, (৫) হৃংপন্নে ধারণা, (৬) নিকাম মহাপুরুষের 
ধ্যান”, 1৭) স্বপ্ধে মুতিবিশেষের কি সা্তিকবৃত্তির আশ্রয়, (৮) নিজের 
রুচি.অন্ুযায়ী যে কোনো বিষয়ের ধ্যান |” 

'. যম, নিয়ম, আদন. প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
এই আটটিকে যোগাঙ্র বলা হয় ৷ তন্মধ্যে প্রথম পীচট বহিরঙ্গ সাধন 
এবং শেষোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি--এই তিনট অন্তরঙ্গ সাধন 1১ 
ধ্যান পরিপক্ক হইয়া খ্যেরবস্থর সহিত চিত্তের যখন ভেদ-বুদ্ধিশূত্য হব 
অথাৎ চিত্ত কেবল ধোই বিষয়কাবেই ভাসমান হয়, তখন তাহাকে 
সমাধি বলে 1১১ এই সমাধি দুই গকার-সবীজ ও নিবীজ। সবীজ- 
সমাধিতে চিত্তের অবলঘন থাকে অর্থাৎ তখন চিত্তের অতিস্ষ সান্বিক- 

ত্র থাকিয়া বায়। এই সবীজ-সমাধির আর একট নাম জন্প্রজ্ঞাত 








১। যোগন্থৃজ ১১২১ ২ ই, ১২৩২ ৩) প্র, ১৩৪ 5৪ | উর, ৩৫5 ৫7 খর, 
১1৩৬ ৬1 এ ১৩৭ 5 ৭! ১1৩৮২ ৮) এ, ও ৯1 উর, ২২৯3 ১০! প্রঃ 


৩1৭ 5১১ এ, এত 


১৭২ €গীড়ীয়াক্প তিন ট্াক্ষুব [ সপ্তম- 


সমাধি।১ নিবীজ-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে, কেবল 
ংগ্লারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; এজস্ঠ উহাকে অসঙ্গঞ্ঞাত সমাধি বলে ।২ 

সম্জ্ঞাত বা সবীজ-সমাধি আবার সবিতক, নিবিতর্ক, সবিচার ও 
নিধিচারভেদে চতুবিধ।* ইহাদেরও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে 
নিবাঁজ সমাধি হয় ।গ 

পাতঙলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত । এই চারি পাদের নাম যথাক্রমে 

সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে ঘোগের 
উদ্দে্ড, লক্ষণ, উপায় ও প্রকারভেদ; দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, 
কর্মফল, কর্মফলের হুঃখত্ব, হেয় (অনাগত দুঃখ), হেয়হেতু (হেয় সংসার- 
বন্ধনের নিদান ), হান (অবিগ্তার অভাবে সংযোগাভাব ) ও হানোপার 
(প্রকৃতিপুর্রষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান); তৃতীয় পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, 

অণিমাদি এ্র্ষপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা দৃষ্ট হয়। 

ইশ্বর ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত ও অস্পুষ্ট 
পুরুষবিশেষ।* ক্লেশ_-পাঁচ প্রকার ; যথা-_অবিচ্া (মিথ্যাজ্ঞান) ), অন্মিতা 
(পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি ), রাগ (নুখভোগবিবয়ে আসক্তি), দ্বেষ 
( ছঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি ), অভিনিবেশ ( মৃত্যুভয় ), কর্ম পোপ 
ও পুণ্য), বিপাক (কর্মফল, ইহা ত্রিবিধ__জন্ম, আনু ও ভোগ ), আশয় 
(বিপাকের অনুরূপ সংস্কার )। 

পতঞ্জলির যোগদর্শনে কপিলের সমস্ত তত্ব স্বীকৃত হইয়| তদুপরি 
ষড় বিংশতি তবরূপে পুরষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর 
জীব-জগতের কারণ নহেন। ৃষ্টি-বিষয়ে তাহার কোন কতৃত্ব নাই। 
সাংখ্যের UHR সাংখ্যের মুক্তিই পতগ্জলির অভিপ্রেত। 


১। যোগস্থত্ৰ ১১৭ ২। ও, ১১৮, ৩৷ i ১1৪২-৪৬; ৪ | এ, ১৫১ 
৫| এ, ১২৪ 


পলগানসললেসলিিলি 


মাধুরী] জ্ঞাত্তভীয় ও ভাগবত-গোড়ীয়দর্শন. ১7৩ 


অনেকে নিরাশ্বর কপিলের সা'খ্যমতকে “নিরীশ্বর সাংখ্যযোগ*, আক 


পতগ্জলির যোগকে “সেখর সাংখ্যযোগ’ বলেন । কারণ, দার্শনিক প্রধান 
বিচার্ধবিরসমূহে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই । সাংখ্য _ প্রনাশমূলে ইশ্বর 
করিয় 


অসিদ্ধ বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন; আর পতঞ্জলি 
বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন-_এইমাত্র উভয়ের মধ্যে ভেদ । 
পতগ্ুলির এই ঈরশ্বর-স্বাকৃতি সহজ্ভাবে গৃহীত সিন্ধান্ত নহে। চিত্ত- 
বৃত্তির নিরোধরূপ সমাধি কি ভাবে হয়, এই প্রসক্রমে অন্যান্ত উপায়ের 
মধ্যে ইশ্বর-প্রণিধানাদ'১ অথাৎ উশ্বর-প্রণিধান ( উপাসনা ) হইতেও 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে। 
যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর সাধনকালে কতকগুলি অলোঁকিক শক্তি 
লাভ হয়, তাহা বি টু সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সমাধি-রহিত ব্যক্তি- 
গণের পক্ষে উহা বিভূতি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধিধুক্ত যোগীর পক্ষে 
তাহা উপসর্গ ।২ 
পতগ্রলি ঝষির প্রপঞ্চিত যোগ-_'রাজযে'গ' নামে খ্যাত । হঠদীপিকা 
প্রভৃতি গ্রন্থে হঠযেগের (হঠাৎ বাঁ বলাৎকারের দ্বার! সিদ্ধি লাভ হয় 
বলিয়া এঁ নাম) কথা পাওয়া যায়। হঠযোগের ক্রিয়া অধিকাংশই 
দেহনিঠ । ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি ষট্কমের দ্বারা শরীরের শোধন, 


আসনের দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা-দ্বারা শরীরের হ্থৈ্ষ, প্রত্যাহারের 


রী ও 


[Cd 


- দ্বারা দেহের ধৈর্য, প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের লঘৃতা,ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয়ের 


সাক্ষাৎকার ও সমাধির ছারা নিলিপ্ততা লাভ হয়-_-এই সপ্ত-সাধনসম্পন্ন 
হঠযোগী পরিণামে মুক্তি লাভ করেন। 

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হইল কৈবল্য বা কেবলাবস্থালাভ। যখন 
গুণসমূহ পুরুষার্থশূন্ত হওয়ায় উহাদিগের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয়, 





১1 যোগন্থত্র ১২৩; ২! এ, ৩৩৪ 


৯৭৪ €গীড়ীস্ান্র ভিন ঠাক্ুন্জ . [ সপ্তম- 


তথন সেই অবস্থাকে অথবা। চিতিশক্তি বা চেতগ্যের স্বরণে অবস্থানকে 
কবল)’ বলে। বুদ্ধিসস্থার সহিত সন্বন্ধরহিত হইরা কেবল চিতিশক্তি- 
রূপে { চৈতন্তমাত্ররবপে ) পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপ-গ্রতিষ্টা ও সেই 
অবস্থার নিত্য অবস্থানকে কৈবল্য বলা হয়৷ সাংখোর হার যোগ-মতেও 
কৈবল্যে জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির প 
পরমানন্দকন্দ পুরুষৌত্তম ও তাহার নিত্য উপাসক ও উপাসনার 
অস্তিত্ব ন! থাকায় বাস্তব সথপ্রাপ্তিরও কোনে প্রসঙ্গ নাই। 


A 


- অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়দর্শন 

অক্ষপাদ গৌতম বা গোতম » খষির গ্তারদর্শনে একুশ প্রকার 
দুঃখের কথা আছে। শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয়, ছয় প্রকার বৃদ্ধি 
এই উনিশ প্রকার দুঃখ-স্থান, ‘দুঃখ’ নামে কথিত। (২*)__স্থও দুঃখেরই 
পরিণাম বলির! ছুঃখেরই সমান ; তাহা ছাড়। (২১)_ দুঃখ নিজ-স্বরূপে 
ত? বিদ্যমান আছেই ৷ 

হায়স্ুজে যোলটি পদার্থ স্বীকৃত হইরাছে,-(১) প্রমাণ [ যথার্থ 
জ্ঞানের উপায় ], (২) প্রমেয় [ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় ], (৩) সংশয়, (৪) 
প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (1) অবয়ব [ অন্থমানের অঙ্গীভূত 
বাক্য ( premises of an inference ) 1, (৮) তর্ক [ অঞ্জাত বিষয় 
জানিবার জন্য হেতু প্রভৃতির অনুসন্ধান ], (৯) নির্ণয় [ মীমাংসা! ], (১-) 


_অক্ষপাদকে অহল্যার পতি এবং মহাভারতে (শান্তি-প, মোক্ষ ২৭২৷৯, কুস্ত- 
‘কোণম্‌, মধ্বৰিলাস-সং )-_অহল্যার পতির নাম নেধাতিথি বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
এজন্য মেধাতিথিই--অক্ষপাদ গোতম বলিয়। অনেকে মনে করেন। গৌতম ও গোতন, 
এই দুইটি নাম গোত্রানুসারী । গোতন কোন সয়ে বেদব্যাদকে দর্শন করিবার দন্ত 
যোগবলে স্বীয় পদদেশে চক্ষুরিন্দ্রিয় সুটি করায় তখন হইতে তিনি অক্ষপাদ নামে 
খ্যাত হন, এইরূপ প্রবাদ আছে। 


* ক্ৰন্দপুরাণে ( নাহেধ্বরবণ্ডে কুমারক]-বৃণ্ড, ৫৫তম অ, ৫ম শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং) 


০০০৪০ 
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নি 
ff 


বাদ [ বিচার ], (১১) জন্ন | প্রা 
(৯২ বিতণ্ডা [ উদ্দেশ্যহীন তর্ক ] (১৩) হেতাভাদ Re হেতু নয় 
অথচ দেখিতে আপাততঃ he 


তপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা ], 


525. (১৪) ছল [ অগ্নোর 
যব ইতি বাক্যের কদর্থ করা বা নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা রি 
১৫) জাতি [পরমত- ও (১৬) রঃ [যে যে বিষয়ে 
প্রতিপক্ষ পরাজিত হইল, তাহার নিদেশ ]। এই ১৬টি পদার্থের 
তত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তিদোষ ও মিথ্যা-জ্ঞানের মধ্যে 
শেষোক্তটির (মিথ্যা-জ্ঞানের ) বিনাশ হইলে তংপুরব-পূর্বগুলির ক্রমে 
নাশ হয়। সৰ্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হয়। 

ন্যায়নতে টিবি । ইহার কোন গুণ নাই । মনের পহিত 
এবং মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি 
বিবিধ গুণ আত্মার টি, যোড়শ পদাথের যথার্থ জ্ঞান হইলে 
মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয়। মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস হইলে রাগ-দ্বেবাদি থাকে না 
এবং কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আত্মার দেহ ও 
মনের সহিত সম্পর্ক থাকে না । সুতরাং সে অবস্থায় আত্মার কোনো 
জ্ঞান বা কোনো সুখ-দুঃখ থাকে না। গারদর্শনের মতে, ক্লেশের অভাবই 
হইলু অপবর্গ। ইহাতে বাস্তব সুখের কোনো কথা নাই। 

স্টায়দশনে জগতের কতৃরূপে* ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত হইয়াছে । 
জগহ-_কার্য$ কাধের একজন কতা থাকা আবশ্যক ৷ ইশ্বর বাতীত 
উপযুক্ত কর্তা আর কেহ হইতে পারেন না। অতএব ঈথর আছেন। 
কতা, উপকরণ ছাড়া কার্য করিতে পারেন ন1॥ ঈশ্বরের জগ২-সুষ্টি 
উপকরণ-_পরমাধুসমূহ। বৈশেষিক দর্শনেরও এই যত। স্তাযদরশনের 
মতে জগংকারণ ঈশ্বরকে না দেখিলেও তাহার অস্তিত্ব মানিতে হয়। 


As 


১। ন্তায়হুত্র ১:১২, ২৯,২২, ৪/১১৬৯ ৪!২৷৩৭-_-৪৫ ; ২। এ, 1১১৯-০২১ -- 


১৭৬ গোডীয়াব ভিন ঠাক্ুব্র [ সপ্তম- 


বীজ হইতে অন্ধুরের উৎপত্তি হয়, অথচ এই অন্ধুরট যে নির্মাণ করিল, 
সেই কর্তাকে দেখিতে না পাইয়াও যেরূপ অন্ধুরটির কোন কর্তা আছে 
(কাৰ্য থাকিলেই কারণ আছে )-মানিয়। লইতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে 
জগতের স্ষ্টিকর্তা বলিয়। মানিয়া লইতে হয়। কারণ থাকিলেই যে সেই 
কারণটি কোনও শরীরী হইবে, এরূপ নহে। সুতরাং, ঈগ্রর-_ জগতের 
কর্তা হইলেও যে ঈশ্বরের দেহ থাকিবে, তাহা নহে। ইশ্বর_ কর্মফলের 
বিধাতা । তিনি পরমাণ্দিগকে চালিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি 
করিয়াছেন। তিনি বেদও স্বষ্টি করিয়াছেন । 

ন্তায়শাস্ত্রের আর একটি নাম__আন্বীক্ষিকী বিদ্যা’ অর্থাৎ যে শান্তর 
অন্বাক্ষ। বা পর্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করে । স্যায়দর্শন-_অগ্যান্তয 
দর্শনশান্তের স্যায়ই অনাদিসিন্ধ। মহঘি গৌতম সুত্ররচনার দ্বার! এ 
দর্শনকে শুঙ্খলিত করিয়াছেন, এই মাত্র ।১ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে 
আন্বীক্ষিকীকে “সর্বশান্ত্রের প্রদীপ? বলা হইয়াছে. খ্রীষ্টার ৪র্থ শতকে 
বাৎস্তায়ন স্টারস্ত্রের ভাষ্য রচনা করেন । 


ন্তায়শাস্বের প্রধান প্রতিপাত্ত বিষয়__ঘুক্তিতর্কের নিরূপণ | নৈয়ায়িক- 
গণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ব_-এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার 
করিয়াছেন । অগ্রমান-সন্বন্ধে নৈয়ারিকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত 
বিচার করিয়াছেন । অনুমানের ও উহার পঞ্চ অবয়বের বিচার স্ঠায়- 
শাস্ত্রের একটি বিশেষ কৃতিত্ব । মল্লযুদ্ধে ( কুণ্তিতে ) জয়া হইতে হইলে 
শারীরিক বল অপেক্ষা যেরূপ কৌশলের (প্যাচের) অধিক কার্যকারিতা 
দৃষ্ট হয়, সেরূপ প্রতিপক্ষকে তর্কধুদ্ধে পরাস্ত করিতে হইলে গ্যায়শান্রের 


৯। মহাভারতে দুষ্ট হয়, বেদবিগ্াার হ্যায় আম্বীক্ষিকী বাঁস্যায়বিগ্তা যানবসমাজের 
কল্যাণার্থ পরমেশ্বর কতৃকিস্থ্ট হইয়াছে ।__মহাভারতে শান্তিপব, ৫৯তম অধ্যায়, 
২৮--৩৩ গ্লোক, বঙ্গবাসী-মং ১৮২১ শকাব্দা। 





মাধুরী ] ভাব্রতীয় ও ভ্ভাগব ত-গীড়ীয় দর্শন. ১৭৭ 


পরিভাঘা ও যুক্তিতর্কের কৌশল বিশেষ কার্মকরী। বৌদ্ধ তাকিক- 
গৃণের সহিত তর্ঘুঞ্ধ করিবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। 
দ্রীশক্বরাচার্ধের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডনাৰ্থ শ্রীবধবাচার্ধ ও তাহার 'অগ্টগত 
সম্্দায় একটি বিশিষ্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদা 
দর্শনের ইতিহাসে মাপবস্ার়ের কুট তর্ক 
চার্যের কথালক্ষণ ও স্টারবিবরণ, ভ্ীজর 
স্টায়ামূত, তর্কভাগুব প্রভৃতি গ্র্ধ, শ্রীবাদিরাজের স্ধাটিপ্ননী, যুক্তিমল্লিকা, 
শরীরাঘ এ সুধাপরিমল প্রভৃতি মাধ্বন্তায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রহ । 
প্রীব্যাসতীথ তাহার তর্কতাগ্ুবে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তৰ্বচিন্তামণির 
বিভিন্ন বিষয় সুতাব্ৰভাবে খণ্ডন কারিরাছেন। শীব্যাসতী ধর হু হামা তের 
অভূতপূর্ব তর্কবাণে দিবা তবাদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তঙ্চন্য 
শ্রীমধুস্ছদন সরদ্বতীকে “অ লি লিখিতে হইয়াছিল । মাধব- 
মতাহুসারী নারারণ-ভটর১ শিষ্য বঙ্গদেশীয় চক্রবতি'-উপাধি-ধুক পুরা 
নন্দ-কধি ভন্ববুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী-গ্র্থে লিখিয়াছেন,- 
বড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ ও মীমাংসা দর্শনে জীব 








১] সম্প্রতি ২০০৮ সন্বৎ শীব্র্মওের কুহথমদরোবর হইতে প্রকাশিত শরীনার।- 





য়ণ-ভট্ট গোস্বামিকৃত শীব্রলভক্তিবিান-নাবক গ্রন্থের ভু নরকায় তৎসম্পাদক আকৃষ্ণ- 
দানজী ভ্রীনারায়ণ-ভটের দিস্নলিবিত পরিচয় দিয়াছেন $ তনাৱায়ণভট্ দক্ষিণ মাদুরার 
অধিবাদী ভৈর ব-নাযক এক মাধ্বযতাবলব্বা কৃষ্ণভক্ত তৈল ব্রাহ্মণের উদ্নদে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৬০২ সংহতে ত্রজে আগমন করিয়া আন্বমানিক ১৭০৩ সংবতের পূবে 
ত্রজরজঃ লাভ করেন। আনাবারণভট্ট আগদাধরপত্তিত-গোস্বামিপাদের শিল্ আরাধা- 
কুণ্ডস্থ শ্ীমৰন্মোহন-দবক অকুক্দ।ন বরহ্ষগারীগীর শিষ্ত হইয়াছিলেন এবং পিহদেবের 
সম্বন্ধে আপনাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচাযের পারম্পর্ষে গৌড়ীয়বৈষণব বলিয়া পরিচয় 
দিতেন।' কথিত হয়, এই নারায়ণভট্টের নিকটই গৌডপূর্থানন্দ দ্বৈতমতের উপদেশ 
লাভ করেন। 
১২ 


১৭৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন তীকুত্ত [ সপ্তম- 


ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । কেবল বেদাত্তশাস্ত্রই কি 
ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ -_-এই ত্ৰিবিধ বিচিত্র বিচার শ্রবণ করিব? 
অর্থাৎ তাহার মতে অন্যান্ত পঞ্চ দর্শনের স্যায় যঠ বেদান্তদর্শনেও কেবল- 
ভেদবাদই প্ররুত সিদ্ধান্ত । শহ্করের অভেদ বা ভট্রভাঞ্করের ভেদাভেদ__ 
বেদান্তসিদ্ধান্ত নহে।১ এই গৌড়পূর্ানন্দ কবিকে কেহ কেহ মাধ্বমতা- 
হুসারী নৈয়ায়িক বলিয়াছেন । শ্রীবলদেব বিস্াভুষণপাদ গোঁড়ীয়- 
অশ্জরদায়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মাধ্ব-গ্রায়ে বিশেষ পারদশিতা লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা বায় । 


প্রাচীন নৈয়ারিকগণ আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তির উদ্দেণ্ডে মূল পদার্থ- 
তন্ের আলোচনায়ই প্রধানভাবে ব্যাপৃত ছিলেন । গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ডাত্মক তন্বচিন্তামণি- 
নামক এক বিস্তৃত প্রমাণ-গ্রন্থ প্রচার করেন । পূর্বতন নৈয়ায়িকগণ যোলটি 
পদার্থ স্বাকার করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ কেবল প্রমাণ স্বীকার করিলেন। 
উক্ত চারিটি প্রমাণরূপ ভিত্তির উপরই নব্যন্তায়-শাস্ত্রের সৌধ নিমিত 
হুইয়াছে। নব্যন্তায়ের কোন কোন স্থানে মূল পদার্থতত্বের অতিসংক্ষিপ্ত 
আলোচনা দৃষ্ট হইলেও উহা! উল্লেখযোগ্য নহে । গঙ্গেশ মহধি গৌতমের 
মতও ছ্থানবিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন । নব্য-নৈয়ায়িকগণ বাক্য লইয়া 
বিচার, লক্ষণসমূহের ও বিশেষণপদের খণ্ডন ও ধাঁশক্তির ব্যায়ামের 
পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন । নব্/নৈয়ায়িকগণের প্রধান চেষ্টাই 
হইয়াছিল, এরূপ শব্ধ বা ভাষা আবিষ্ধার করা, যাহাদ্ারা চুলচেরাভাবে, 
নিখুঁতরপে যাহা বক্তব্য, তাহা প্রকাশ করা যায়। গঙ্ষেশ নব্যন্গায়ের 
প্রবর্তক হইলেও উহার সংস্থাপক নহেন। তাহার পুত্র বর্ধমান, তত্পরে 





১। বেনারস-কলেজ হইতে ১৮৭৯ খণীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত ‘পণ্ডিত'- 
পত্রে মুদ্রিত তত্মুক্তাবলী" ৭৯_-৮১ শ্লোক দ্রষ্টব্য 


মাধুরী ] ভারতীয় ও ভাগবত-৫গীড়ীয়াদর্শন ১৯ 


পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি, জয়রাম 
তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য, দিনকর মিশ্র- 
প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ নব্যন্তারের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন । 
মিথিলা-নিবাসী উদয়নাচার্য প্রাচীন গ্যায় ও নব্যন্তারের সন্ধিস্থলে 
আবিভূ'ত হন। প্যায়শাপ্ট্রের যে অভিনব সম্প্রদায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়কে 
কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, উহার বীজ উদয়নাচার্ষের কয়েকটি গরন্থ- 
মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ উদয়নাচাৰ্যকেই নব্যন্তায়ের আদি- 
পুরুষ বলেন। উদয়নের অভ্যদর-কালের উদ্বতন সীম] ১০৫০ 
গ্ৰীষ্টাব্দ ১ সার্বভৌম ভট্টাচার্য বঙ্গদেশে নহ্দ্বাপে নব্যস্থায়ের প্রথম 
প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন । সাবধভৌম ভট্টাচার্যের সময়ে এবং 
পূর্বে নব্যন্তায়ের বহু গৌড়ীয়-গ্রচ্থের অস্তিত্ব মিথিলার গ্রস্থকারগণই 
প্রমাণিত করিয়াছেন । সুতরাং রঘুনাথ নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিবার জন্য 
মিথিলায় যান নাই । শ্রীনিমাই পণ্ডিত সাবভৌম ভট্টাচার্যের চতুপ্পাঠীতে 
রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচাযের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই 
প্রচলিত গল্পটি অমুলক। সাবভৌম ভট্টাচার্য তাহার পিতৃদেব বিশারদের 
নিকটই নব্যন্টায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও অধ্যয়নের জন্ত 
মিথিলায় যান নাই ।২ 

সাবভৌম ভট্টাচার্য প্রাচীন ও নবান্তারের এবং ষড়দর্শনের অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন।ৎ তিনি শ্রচতন্তদেবের চরণাশ্রয়ের পূর্বে নবদ্বীপে 








১। আদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষ সম্পাদিত 'বঙ্গে নব্যন্তায়-চ্চা'র অবতরণিক? এম 
পৃষ্ঠা, বন্গীয়-মাহিত্য-পরিষ, কলিকাতা ১৯৫২ ব্রীংত ২। ন ম ফণীভুষণ তককবাগীশ- 
কত স্টায়পরিচয়ের ভূমিক, ১৯ পৃষ্ঠা ও ‘বঙ্গে নবান্তায়-55১ ৩৮৪২ পৃষ্ঠ। ৩৮ 
জলেত্বর বাহিনীপতি-কৃত শব্দালোকোদ্দেযাতের ১ম হোক! 


১৮, €গীভীয্লান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্তম 


অবস্থানকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-ক্কৃত তত্তবচিন্তামণির উপর টাকা” এবং 
বেদাপ্তের উপর অদ্বৈতমকরন্দ-টীক।* রচনা করিয়াছিলেন । সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের পৌত্র (জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র স্বপ্নের শাত্িল্য হত্রের 
ভাষ্য, সাংখ্যতত্থকৌথুদীর প্রভা-নায়া টাক, গ্যায়শান্বে স্টা়তদব-নিকষ? 
ও বেদান্তশান্ত্ে 'বেদান্ততত্ব-নিকষণগ্র্থ রচন। করিয়াছিলেন ।* সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতিও মহানৈয়ারিক ও মামাংসাশাস্বের 
গ্রন্কার ছিলেন।২ এতদ্তীত শ্ররূপ-গোস্বামিপাদ তাহার পদ্ভাবলী- 
গ্রপে বাহিনীপতির রচিত প্ররুঝ্লীলাপর একটি শাদূ লবিক্রীড়িত- 
ছন্দাত্মক শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।* এই বাহিনীপতি শ্রীসার্ঘভৌম 
ভট্টাচার্যের পুত্র জলেখর বাহিনীপতি হইতে পারেন । 
শ্রীঅন্ৈতাচার্য-প্রভুর আত্মজ শ্রীবলরামের বংশে রাধামোহন বিগ্তা- 
বাচস্পতি (সপ্তম-অধস্ভন )* শব্যগ্ঠায়-সন্বন্ধে বহু গ্রহ রচনা করেন। 
তিনি বিশ্বনাখের স্ঠার়নুত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নবীনভাবে স্যায়সথুত্র- 
রণ "গ্রন্থ এবং কুজ্যাঞলি- কারিকার “হরিদাসী টাকা*্র উপর “ব্যাখ্যা 





১। বঙ্গে নানী ৪২ পৃঃ; ২। পল ওক্িদিন্ধান্তনরন্ব তী প্রভুপাদ-সস্পাদিত 
বৈধ্বমগ্চুবা-সমাহৃতি। ১য সংখটা, ৬৮ পৃষ্ঠায় পুরীর গোব্ধন্যঠের পু থি-তাপিকার। 
৪৮ সংখ্যায় উক্ত অদ্বেতনকরন্দ-টাকার নাম পাওয়া যায়! প্রভুপাদ স্বচক্ষে দেই 
টাক! দর্শন করিয়াছিলেন। রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীর মধ্যেও ( L ২৮০৪ ) 
উক্ত নাম দৃষ্ট হয়; বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ। ৪১ পৃঃ ও ফণী ভুষণ তকবাগীশকৃত ন্যায়-পরিচয়- 
ভূমিকা ২৪ পৃঃ দ্রষ্টৰা ; ৩। শাণ্ডিল্যস্থত্রভাম্া। মহেশচন্দ্র পাল-নং, ১০৯ পৃঃ; ন্যায়- 
পরিচয়ের ভূমিকা, ৫৫ পৃঃ ও বঙ্গে নব্যন্তায়-চ6। ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য» ৪ | বঙ্গে নবান্যায়- 
চা ৪৩ পৃঃ; ৭! আপঞ্ভাবলী ৩১৭তম শ্লোক ; ৬। রাধ[মোহন_ঞ্অদ্বৈতা ঢারষের 
সপ্তম অধস্তন, ষধ।_ আমদ্বৈতাচাধ, বলরাম, মধুসুদন, নরোত্রম, আরাম, রামানন্দ, 
রাধামোহন,__কুলশান্্র-দীপিকা। ২৬৩,২৬৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি ও বঙ্গে নব্যন্তায়-চর্চ। 
২৩৭ পৃঃ || 


মাধরী] ভাব্রভীয় ও ভাগব্ত-গৌভীর্রদর্শন ১৮৯ 


প্রকাশ’-নামক উপটাকা রচনা করেন । তিনি নব্যন্তায়ের পত্রিকা রচনা 
করিয়া সর্বত্র প্রচার করেন? 


শল্ক্য কণীদের ইবশেষিক দর্শন 

উলুকের পুত্র (ওলুক্য ) কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা । ত্রিনি 
তগুলকণা ভক্ষণ করিয়া! জীবনধারণ করতেন এজন্য তাহার নাম 
কণাদ হইয়াছে । কণাদ- অভ্যুদয় (সমুন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (আত্মযন্তিক 
দুঃখনিববত্তি) যাহা হইতে লাভ হয়, তাহাকেই ধম বলিয়াছেন! যে সকল 
দ্রব্যের তন্ৃজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হর, তাহাদের নাম পদার্থ । পদার্থ 
ছয়ট--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য*১ বিশেষ ও সমবায় *। ইহা ছাড়া কণাদ 
অভাবের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । যথা-(১) প্রাক 
অভাব, যেমন--ঘটনি মিত হওয়ার পূর্বে উহার অভাব : (২) ধ্বংস-অভাৰ 
_ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার যে অভাব হয়, তাহা; (৩) অন্তোহন্য- 
অভাব - মন্ুষ্যত্বে প্রস্তরত্বের এবং প্রস্তরত্বে মনুষ্যত্বের যে পরস্পর অভাব, 
তাহা; (৪) অত্যন্ত অভাব_ ষে জিনিষের অস্তিত্ব মোটেই নাই, কোন 
দিনই ছিল না বা থাকিতে পারে না বলির! বিচনা কর! যায় 
যেমন_ঘোড়ার ডিম, আকাশ-কৃহ্ম ইত্যাদি ।$ 





১। বঙ্গে নব্যন্তায়চর্চা, ২৪০,২৪১ পৃঃ ২ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-কৃত 'শান্তিপুর-পরিওয়। 
২য় ভাগ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, ৬৬৬৬৯ পৃঃ; ২1 সামান্য ও বিশেষের মধ্যে একটা 
আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সকল গাভীতেই গোঁ সমান আছে, সুতরাং গাভীতে 
সেই গোত্ব সামান্য ; কিন্তু অন্ত প্রাণীর দাক্জে তুলনা করিলে গাভীর উহা বিশেষ। 
কারণ, গোত্রের দ্বারাই অ-গো হইতে গাতীকে বিশিষ্ট বা পৃথক্‌ করা হয় ; ৩। দ্রব্যের 
মধ্যে গুণ ও কর্ণ আছে, কিন্তু উহাদের দ্রব্যের বাহিরে স্বতন্ত্রতাবে থাঁকিবার 
শক্তি নাই। গুণ ও কর্মের সহিত দ্রব্যের যে আধার ও আধেয়-সব্বন্ধ, তাহাই 
সমবায়; ৪1 বৈশেধিক দৰ্শন, ৯ম অধ্যায়, ৯৭ আহিক ডষ্টব্য 


১৮২ গৌড়ীয়ান্ম তিন ঠাক্ষুব্ব [ সপ্তম 


বৈশেষিকমতে প্রমাণ দ্বিবিধ-_ প্রত্যক্ষ ও অনুমান । হৈশেষিক 
দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা তাহার কৃতকর্মের 
জন্য যাহ অর্জন করে, তাহার নাম অনৃষ্ট। স্থতরাং অদৃষ্ট--কৃতকর্মের 
সঞ্চিত শক্তি । আত্মার দেহত্যাগ ও নৃতন দেহে প্রবেশ প্রভৃতি কার্য 
উক্ত অদ্বষ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অদৃষ্টের বিনাশ হইলেই আত্মার 
গতি উধব' হয় এবং আত্ম! যুক্ত হইতে পারে। জগতের সৃষ্টিকর্তা 
ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। কষ্ট বা দৃশ্তমান জগতের 
পদার্থসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান-প্রদান করাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান 
উদ্দেগ্ত । “তন্বচনাৎ আগ্নায়ন্ত প্রামাণ)স্৮১, এই সুতে ‘তৎ’ এই সর্বনাষের 
দ্বারা ঈশ্বরকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে বলিয়া কোন কোন টাকাকার অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন । বৈশেধিক” স্তরের অন্যত্র", মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীব 
বেদকথিত অনৃষ্ঠ দেবতা এবং বেদবক্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ইল্লিতে 
পাওয়া যায়। যথা__“সংজ্ঞাকর্ম ত্বম্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্‌।৮০ অর্থাৎ মন্গয্য- 
গণ হইতে শ্রেষ্ট জীব অদ্য দেবতাগণ যে আছেন, তাহা বেদে কথিত 
তাহাদিগের নাম ও কর্ম হইতে জানা যায়। এপ্রত্যক্ষপ্রবৃত্ত ্বাৎ 
সংজ্ঞাকর্মণ১৮৪ - বেদোক্ত দেবতাগণের নাম ও কর্ম অবশ্য বেদবক্তা স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 





১। বৈশেষিক দর্শন ১/১।৩$ টীকাকার এই স্ৃত্রের এইরূপই ব্যাখা! 
করিয়াছেন :_-“তদচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আয়ায়স্ত বেদস্ত প্রাযাণাম্‌ ॥” অর্থাৎ 
জাগতিক সকল বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম 
অবয়বে পরমাণু বলে। গরমাণুসমুহও বিভিন্ন জাতীয়। ইহার! প্রতোকে এক 
একটি 'বিশেষ'-_ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম আছে, যাহার দ্বার] এক পরমাণু 
হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য স্থাপিত হয়। এই দর্শনে এই বিশেষ পদার্থ উপদিষ্ট 
হওয়ায় ইহাকে ‘বৈশে'ষক দর্শন বলে; ২] এর, ২1১/১৮,১৯$ ৩। ওঁ ২১১৮; 
31 এঁ,২৷১৷১৯ 
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_-এইটুকু মাত্র বৈশেধিকে ঈশ্বরের অস্ডিত্ব-সহ্বন্ধে আলোচনা । বৈশেধিক 
ক্রমশঃ ন্যায়ের সঙ্গে বা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে? মিশিরা গিয়াছে। 


পরমাণু-কারণবাদ 





কপাদের (বৈশেধিক ) ও গৌতমের (স্যার 
পরমাথুকারণবাদ বলা হয়। সস পরম+অ 
হইতে দ্যণুকাদি-ত্রমে ক্রমশঃ স্থুলতর হ হইয়া এই বিপাট্‌ 
হইয়াছে । পরমাণু এত সুন্ম নি যে তাহা মানুষের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ 
করা যায় না) স্থৃতরাং সুষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষ দৃগ্ভ কোনও পদাথই ছিল 
না। অসৎ হইতে সতের স্থষ্টি হইয়াছে । এজন্যই ইহার নাম--অসৎ- 
কার্ধবাদ ; ইহাই আরগুবাদের নূল । সৃষ্টির পুবে পথি থিবী, জল, তেজ ও 
বাঘু এই চারি প্রকার পরমানু এবং আকাশ, কাল, দিক্‌, মন, ঈশ্বর ও 
অসংখ্য জীবাত্ম। এই কর প্রকার চক্ষুর অগোচরাভূত নিত্য বস্তু বর্তমান 
ছিল। স্বষ্টির অব)বহিত পুবক্ষণে অতিন্গ্প পরমাণু-সকল পরস্পর 
মিলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থল, স্ঁলতর ও স্থলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে 
থাকে। স্টায়স্থত্রে বলা হইয়াছে,_ ব্যক্ত অথাৎ বাহ! অব্যক্ত বা প্রকৃতি 
নহে )-কারণ হইতেই ব্যক্ত- কাধের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। 
এই স্থত্রের বাংস্যায়ন-ভাম্যে ও জয়ন্তভট্র-কত ন্তায়মঞ্জরীতে পরমাণুকেই 
জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । প্রীনগ্কর+চার্ষ২ স্বয়ং 
ও তাহার শিষ্য সুরেখরাচাষ * ততৎক্ৃত 'মানসোল্লাস’-গ্রন্থে আরম্তবাদের 
বর্ণনায় আরগ্ুবাদী কণাদ ও গৌতম, উভয়েই পরমাণুকেই জগ২ং- 











১। "ব্যক্তাদ্বযক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাৎ"-স্কায়স্থত্র (8:১১); ২ I শ্রশঙ্করাচাধ 


কৃত বৃহদারণাকভাস্ত ( ৪1৩২২ )--“বৈশেষিকা নৈরায়িকাশ্ড” £ ৩! “কালাকাশাদি- 


গাত্মানো নিত্যাস্চ বিভবশ্চ তে। চতুবিধাঃ পরিচ্ছন্ন নিত্যাশ্চ পরযানবঃ 0” “ইতি 
বৈশেষিকাঃ প্রাহুত্তথা নৈয়ায়িকা অপি ॥”_মানসোল্লাস, ২য় অধ্যায় । 


১৮৪ €গীড়ীয়ান্ল তিন ঠাক্ষুব্ [ সপ্তম- 


কারণ বলিয়াছেন, ইহা জানাইয়।ছেন। এজন্য আরম্তবাদের অপর নাম 
পরমাণু-কারণবাদ। শ্রীচৈতস্চরিতামুতে “হায় কহে-_পরমাণু হৈতে বিশ্ব 
হয়”, এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,। তথায় বৈশেষিক দর্শনের স্বন্ধে পৃথগ্ভাবে 
কোন কথা বলা হয় নাই ; ইহার কারণ, বৈশেষিক ও নেয়ায়িক, উভয়েই 
পর্মাগু-কারণবাদী অর্থাৎ উভয়েই পরমাণু হইতেই এই বিশ্বের সুষ্টি আরপ্ত 
হইয়াছে_-এই আরভ্তবাদ ব| পরমাণু-কারণবাদ স্বীকার করিয়াছেন । 


জৈমিনির পুর্বমীমাৎসা 

মীমাংসা-শব্দের অথ--বিচার বা সিদ্ধান্ত। বেদের পূর্বভাগস্থ যাগ- 
যজ্ঞাদি সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল বিচার ও আলোচন! ধর্মস্ত্রাদিতে 
দেখা যায়, তাহাকে 'পূর্বমীমাংসা” এবং বেদের উত্তরভাগস্থ উপনিষদ 
বা বেদান্তসম্বন্ধে যে বিচার ও সিন্ধান্ত ব্সত্রাদিতে দৃষ্ট হর, তাহাকে 
'উত্তরমীমাংসা” বলে । এক সময় উক্ত উভয় মীমাংসাকে মিলিতভাবে 
এক শান্ত মনে করা হইত। কোনো কোনো প্রাচ'ন ভাষ্যকার পুৰ্ব- 
মীমাংসার প্রথম সুত্র ‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা? হইতে আরম্ভ করিয়া 
উত্তরমীমাংসা বা বক্মন্থত্রের সবশেষ নুর “অনা রৃত্তিঃ শব্দাৎ এই পর্যন্ত 
একটি গ্রন্থ ধরিয়া তাহার উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন । পুর্ব- 
মীমাংসার মতে ‘বেদ’ বলিতে মন্ত্র ও “্রাহ্মণ’ বুঝায় ; উপনিষদ্‌-_মন্ত্র ও 
ব্রাহ্মণের অন্তর্গত । ব্রাঞ্ছগগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ার যে সকল বিধি- 
নিষেধ আছে. তাহাদের তাৎপর্য স্ুব্যক্ত এবং বিরোধের সামঞ্জশ্ত করিবার 
জন্য জৈমিনির মীমাংসা-হত্র গ্রথিত হইয়াছে। মীমাংস'-স্থত্রে বেদকে 
অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু 
ঈখর স্বীকৃত হন নাই। জৈমিনি বলেন,__জগৎ অনাদি, স্কৃতরাং 
তাহা স্ষ্টিকর্তার অপেক্ষা রাখে না। কর্ম_আপনার ফল আপনিই প্রদান 
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করে। কাজেই, কর্মফলদাতুরূপেও ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। 
মীনাংসা দর্শনে পাপ-পুণ্যের কল স্বীকৃত হইয়াছে । প্রাকৃতিক ধর্ম যেরূপ 
স্বয়ঃই তাহার কার্য করিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম ও নিজের ফল নিজেই 
প্রদান করে । আত্মা_বভু এবং তাহ! অস্থষ্ট ও অমর । তাহারা কমান্- 
সারে দেহ লাভ করে ও সংকর্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকে। 
সকল সময়েই কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় না। যজ্ঞাদি-কিয়া 
যে শক্ত সৃষ্টি করে, মীমাংসার পরিভাষায় তাহার নাম “অপূর্ব । এই 
অপূর্ব” বাক্তিকের আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা অন্য কোথাও 
অবস্থান করে এবং সময়মত কল দান করে। বজ্ঞা, দি-কর্মই পুরুষার্থ- 
লাভের একমাত্র শ্রেষ্ট উপায় এবং তাহার ফল স্বর্গলাভই__পরমপুরুষাথ। 

জগং--দ্রব্যময় ও দেবময় । ইহাতে বহু আত্মা বহুভাবে বিচরণ করিতেছে 
এবং বহুবিধ কর্মফল ভোগ করিতেছে । মীমাংসকেরা ইন্দাদি দেবতার 
উদ্দেন্তে যে যজ্ঞের অনুষ্টান করেন, তথায় ষজ্ঞরূপ কমই প্রধান লক্ষ্য- 
বন্ত__ইগ্জাদি দেবতা নহে; কারণ, তাহারা প্রয়োজক নহেন । জৈমিনি- 
সুত্রে’ পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে_অতিথি যেমন আতিথ্যকমে প্রধান বলিয়া 
ও কর্মের প্রয়োজক, দেবতাও সেইরূপ প্রধান বলিয়া যাগকর্মের 
প্রয়োজক হউক। কারণ, দেবতার পৃজাই যাগ-পদবাচ্য-দ্বেবতার 
ভোজনের জন্যই দ্রব্য ত্যাগ করা হয়। এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা করিতে 

গিয়া জৈমিনি যে সত্ৰ করিয়াছেন, শবর স্বামী তাহার ভাম্যে বলিলেন__ 

না, দেবতাই যজ্ঞাদি-কমের প্রয়োজক নহে। এম্বর্গকামো যজেত” 

ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে জান! যায় যে, সাধ্যস্বরূপ যাগই ফলজনক 

বলিয়া বিধেয় ; আর দ্রব্য-দেবতাদি সিদ্ধস্থরূপ বলিয়া! তাহার গুণভূত । 





১। জৈমিনিস্থত্ৰ ৯১1৬ ও উহার শবর-ভাঙক ভ্টব্য ; ২। এ, ৯১৯_ শবর্রভাস্ত 
দ্ৰষ্টব্য। | 


১৮৬ গোৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্তম- 


জৈমিনির মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক ; দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, 
সেই মন্ত্র দেবতা, তদ্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। আর এ মন্ত্র 
যন্ত বা কর্মের অঙ্গবিশেষ । কারণ, মন্ডের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান বা ফললাভ হয় না। সোমাদি দ্রব্য যেমন যজ্ঞফলোৎপত্তির 
গৌণ কারণ, মগ্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্মের অঙ্গমাত্র । 

পূর্বমীমাংসকগণের নিরীশ্বরতার অপবাদ মোচন করিবার জন্য 
আধুনিক কেহ কেহ বপিয়াছেন,__মীমাংসকগণ অনেকটা দায়ে ঠেকিয়াই 
নিরীশ্বর সাজিয়াছেন ; পাছে ঈশ্বরকে অষ্ট রূপে স্বীকার করিলে তাহাকে 
বেদকত4 বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় মীমাংসকগণ (ভাট্র- 
প্রাভাকরগণ) তাহার জগংকতৃ ত্ব অস্বীকার করিরাছেন। প্রশ্ন হইতে 
পারে, মীমাংসকগণ উশ্বরের বিগ্রহ মানিতে রাজি কি না? মানবের 
প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞানে এপর্যন্ত কোন নিত্য শরীরের সন্ধান পাওয়া যার নাই । 
এই কারণেই কুমারিল বলিয়াছেন, ইশ্বরের নিত্যবিগ্রহের অস্তিত্ব 
কেবল অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ করা অসম্ভব। কোনো মীমাংসক 
বলেন, দেবশরীর- মন্ত্রময়, ইন্দ্র ও ইন্দস্ততিপর মন্ত্র অভিন্ন । অন্য মতে 
_ _ইন্দ্র-শবটি ব্যতীত ইন্দ্রের কোনো সত্তাই নাই। তাহারা বৈষ্ঃবদিগের 
ন্যায় নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্-খ্যাপনে বিশেষ উন্মুখ ।১ 

এঁ সকল যুক্তির গোঁড়ায়ই গলদ রহিয়া গিয়াছে । নিবিশেষবাদের 
অণুসরণে মায়াবচ্ছিন্ন, ওপাধিক ও অনিত্য ঈশ্বরকেই আদর্শ করিয়া যে 
নিরীশ্বর ও সেশ্বর মতের নির্বাচন, তাহা শ্রুতিশান্র-বিচার-সহ নহে । 
কুমারিল ভট্ট পরমাণুকারণবাদ-খগ্ডন-প্রসঙ্গে যে ঈশ্বরের বিগ্রহের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে বলিয়া যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই যুক্তি 





১। 'পূর্বশীমাংদাদর্শনে ঈশ্বর" প্রবন্ধ_অশোকনাথ শাস্ত্রী, মাসিক বসুমতী, 
আবাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ৩৩৬, ৩৩৭ পৃঃ। 


০৯] 
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হইতেই অধ্যাপক কীথ. সাহেব’ বলিয়াছেন যে, জড়স্ষ্টির পূর্বে অষ্টার 
অস্তিত্ব কুমারিল হাস্তাস্পদ বলিয়াই মনে করেন ৷ অথচ শরীর না থাকিলে 
অষ্টার, সুষ্টির জন্য বা কির্ূপে হইতে পারে? যদি সৃষ্টির পূর্বে 
অষ্টার শরীর ডিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে < 
হইয়া আর একটি কথাও স্বীকার করিতে ভর ব যে হুষি-ক্রিয়া আরস্তের 
পূর্বেও জড় পদার্থের সত্তা ছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 
প্রজাপতির সৃটি-কার্ই ব্যাহত হইয়া যায়: অর্থাৎ মীমাংসক কুমারিলের 
মতে শ্রষ্টা হইলেন প্রজাপতি এবং তাহার শরীর কুট বস্তরই অস্থাতম | 
বস্তুতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত ইহা নহে । “জন্মাপ্স্ত যতঃ’-হত্রে ও শ্রুতিতে 
পরধঙ্গের ইচ্ছা ও ইক্ষণ-প্রভাবে যে সৃষ্টির কথা আছে এবং শ্রুতি - সৃষ্টির 
পূর্বে পরব্রঙ্গের যে মন ও চক্ষুরাদি ইন্দরিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা 
সষ্ট-পদাথ বা জড়ের অন্যতম নহে। পরব্রদ্দের ইন্সিয়সমূহ সমস্তই 
অপ্রাকত। পরব্রহ্__সর্বশক্তিমান্‌, তীহাতে সকলই সম্ভব ৷ প্রজাপতি বা 
প্রকৃতি, কেহই জগতের স্বরংসিদ্ধ মূলশরষ্টী নহেন ॥ পরশ্রক্ষের শক্তিতেই 
তাহাদের সষ্টিসামধ্য। ধাহারা পরব্রক্ষের এই সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বতগ্ত- 
স্বাতন্্য, অচিন্ত্যশক্তিমত্তা ও সচ্চিদানন্নময়-শ্রবিগ্রহহ স্বীকারে যতটা! 
কুষ্টিত, তাহারা ততট নিরীশ্বর । মীমাংসকগণ-কতু ক দেবতা অপেক্ষা 
দেবতার নামের নিত্য্-স্বীকুতি অর্থাৎ শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার, বৈষ্ণবদিগের 
নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-স্বাকারের ন্যায় ; এই যুক্তিটও অত্যন্ত 





১ “He (Kumara ) ridicules the idea of the existence of 


Praja-pati before the creation of matter ; without a body how could’ 


he feel desire? It he possessed 1 body, then matter must have 


existed before his creative activity, and there is no reason to deny 


then the existence of othet bodies"—Keith, Karmamimamsa, First" 


Ed. P. 62. 


১৮৮ গৌড়ীয়া্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ সপ্তম- 


ভ্রমসন্ধুল ও হাস্তাম্পদ । বৈষ্ণবগণ নামীকে যেরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মনে 
করেন, নামকেও সেইরূপই চিন্তামণি-শ্ররূপ বলিয়া অগ্রভব করেন। 
বৈষ্চবগণের নাম ও নামী ভিন্ন নহেন, উভয়েই-পূুর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত 
ও চৈতন্যরসবিশগ্রহ । নাম ও নামী, উভয়েই সমভাবে সর্বতঙ্র-স্বতন্র _ 
স্বরাটু। এতৎপ্রসঙ্গে “নামচিন্তামণিঃ রুষ্ণণ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পুঃ 
গুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ৷” প্রভৃতি বৈষ্ণবশান্রের বাক্যই 
প্রমাণ ৷ কিন্ধ মীমাংসকগণের দেবতাগণ স্বাধীন নহেন, কর্মের অধীন । 
গ্রীল শ্রীজীব-গোন্বামিপাদ পূর্বমীমাংসাকে পূর্বপক্ষ এবং উত্তর- 
সীমাংসাকে নির্ণের উত্তরপক্ষ ব| সিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। 
পূর্বমীমাংসাদর্শন পূর্বপক্ষ হওয়ায় তাহা নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে, 
উত্তরমীমাংসার অপেক্ষাধুক্ত। নুতরাং উত্তরমীমাংসাই নিরপেক্ষ ও 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পূর্বমীমাংসার সার্থকতা ও উপযোগিতা এই মাত্র যে, 
উহার যে-সকল অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই 
সকল অংশই বেদান্তের পোষক এবং কোন কোন বিষয় চিত্ত-গুদ্ধির 
সহায়ক। ভুক্ত-বৈরাগীর যেরূপ সহজেই ভোগের ছুঃখজনকতা ও 
অকিঞ্চিংকরত। উপলদ্ধি হয়, সেইরূপ কর্মকাণ্ডের সম্যগ্জ্ঞান লাভ 
হইলে বেদেরই ব্রহ্মকাওগত বাক্যের দ্বারা যখন কর্মপ্রাপ্য স্বর্গাদি স্থুখের 
নশ্বরতা, স্বর্গ প্রভৃতি-জাত সুখের স্বরূপ বিচারের ফলে উহার পরিণামে 
দুঃখদীয়কন্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান স্বভাবতই উদিত হয়, তখনই ত্রহ্ম- 
বস্তুই যে সর্বশ্রেষ্ঠ অব্যভিচারী আনন্দন্বরূপ, সত্যন্থরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ - 
সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ হইতে ত্রঙ্গ-জিজ্ঞাসার জন্য উত্তর- 
মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অপরিহার্য গয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় । 
পূর্বমীমাংসায়াঃ পূর্বপক্ষত্বেন উত্তরমীমাংসা-নর্েযোত্তরপক্ষেহশ্রিন্নবশ্তা- 
পেক্ষ্যত্বাৎ অবিরুদ্ধাংশে সহায়ত্বাৎ কর্মণঃ শান্তা দিলক্ষণ-সত্বশদ্ধিহেতু- 
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ত্বাচ্চ। = == অম্যন কমকাগু-জঞানানন্তরং ব্রগকাগুগতেধু কেঘুচিন্গাক্যেযু 


দ্বর্গাগ্তানন্ন্ত বন্তবিচারেণ দরঃখরূপত্র-ব্যভিচারিসত্তাকত্ব-জ্ঞানপূ্বকং প্র্ধণ- 
কুব্যভিচারিপরতমানন্দহ্থেন সত্য স্বজ্ঞানষেব ব্রজিজ্ঞাসানাং হেতুই। 


বেদাভ্তদর্শনের বৈশিষ্ট্য 
জৈমিনিৰ 3৭ বিচার-ন্বর্গ পর্যন্ত । তাহার মন্রান্মক দেবতাও 
কর্মের অঙ্গ ; আর সেই কর্ম দ্রব্যমর । সুতরাং দ্রব্যপম্পদ যাহার আছে, 
তিনিই যজ্ঞে অধিকারী । এইরূপ বিপুল কষ্টসাধ্য যজ্ঞের ফলে যে 
স্বরূপ ফল লাভ হয়, তাহাও চিরস্থায়ী বি 
পরক্রঙ্ধ, তাহার সন্বন্ধরহিত হইয়া বে 
নিঃশ্রেরপ লাভ হইতে পারে না। ইহাই 





প্লবা হেতে অদৃঢা যদ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। 
এতক্ছেয়ো যেহভিনন্্তি মু জরাদুত্যং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥২ 
ষোড়শ খত্বিক্, যজমান ও পত্রী_এই অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আছয় 
করিয়া যে নিকৃষ্ট ( বিফুতোষণপর না হওয়ায় ) কর্ম শাস্তে বিহিত 
হইয়াছে, যজ্ঞনিবাহক সেই অষ্টাদশ জনই বিনাশী। তাহারা অনিত্য । 
যে সকল যুঢ ব্যক্তি এই কর্মকে মগললাভের উপায় বলিয়া আদর করে, 
তাহার! কিছুকাল স্বগ ভোগের পর পুনরায় জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। 
পরীক্ষ্য লোকান্‌ কৰচিতান্‌ ব্রাঙ্মণে নিবেদমায়ান্রাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 
তদ্দিগ্ঞানাথং স গুরুমেব বাভিগচ্ছেৎ সমিংপাণিঃ শ্রোত্িয়ং ্হ্নি্ম.॥০ 
নিত্যবস্ত কর্মের ছারা উৎপন্ন হয় না, এইরূপে কর্মলভয ফলসমূহকে 
পরীক্ষা করিয়া ব্রান্মণ কর্ম হইতে বিরত হইবেন এবং ত্রক্ষকে জানিবার 
জন্ত যক্ত-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদঞ্ ও ব্রহ্নিষ্ট গুরুর অভিগমন করিবেন । 





১। আপরমাস্মসন্দর ১০৬ তম অনু ॥ ২! মুওক ১২৭7 -৩। ও, ৯২১২ 


৯৯৪ গোৌড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্তম- 


উপধিদের এই বিচার হইতেই কর্মের অনিত্যতা আলোচনা ও 
অনুভব করিয়া বর্ন গুরুর নিকট অভিগমনপূর্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবার 
জন্য বেদাস্তম্থত্রের সুচনা হইয়াছে । এই বেদান্তহুত্রের রচয়িত৷= 
বাদরায়ণ বা শ্রীক্ব্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনিই বেদের বিভাগকর্তা এবং 
মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা । শ্ীকধদ্পায়নের সমাধিস্থ চিত্তে 
প্রথমে সুদ্মাকারে ও পরিশেষে বিস্তৃতরূপে যে শ্রীমভাগবতের আবির্ভাব 
হয়, তাহাই ব্ৰহ্মহূত্ৰের স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্য । ইহ শ্রাবযাসদেবের গ্রকটিত 
বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীক্লকচৈ তন্তদেব ও শ্রীমধবাচাধ-প্রমুখ 
আচার্ষগণ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

খষিকৃত দর্শন ও স্বয়ংভগবৎ-প্ৰণীত 
ভাগবত-গোৌড়ীস্বদর্শন 

্রীমন্মহা প্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ- 

সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছিলেন,_- 

যেই গ্রস্থকত 1 চাহে ্ব-মত স্থাপিতে ৷ 
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥ 
'মীমাংসক? কহে”_ঈশ্বর হয় কর্মের অ’ | 
‘সাংখ্য’ কহে,__“জগতের প্রঞ্কৃতি কারণ? ॥ 
‘যায়’ কহে,_“পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়” । 
“্মায়াবাদী” নিধিশেষ-ত্রঙ্গে ‘হেতু’ কয় ॥ 
'পাতগ্রলঃ কহে,_'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আব্যান»। 
বেদমতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ 

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল! আবর্তন | 
. সেই সব সর লঞা ‘বেদাস্ত’-বৰ্ণন ৷ 


মাধুরী] ভ্ভাব্রভীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দৰ্নন ১৯১ 


“বেদান্ত'-মতে,ত্রহ্গ ‘সাকার’ নিরূপণ । 
‘নিপুণ’ ব্যতিরেকে তিহো হয় ত? গুণ" ॥ 
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে । 
স্ব স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ 
তাতে ছয় দর্শন হৈতে ‘তত্ব নাহি জানি । 
‘মহাজন’ যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ ্রতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষিরধন্ত মতং ন ভিন্নমৃ। 
ধর্মস্ত তত্তং নিহিতং গুহারাং মহাজনো| যেন গতঃ স পহ্থাঃ ॥* 
শ্রীরু্চৈতন্ত-বাণী _ অমুতের ধার । 
তিহো যে কহয়ে বস্তু, সেই “তন্থা__দার ॥৯ 
স্তায়াদি পঞ্চ দর্শনই লোকোত্তর খধিগণের মহামনীষার সাক্ষ্যস্বরূপ; 
তাহাতে ইঈশ্বর-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তদ্থারা বাস্তব সত্য 
নিণাত হর না। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্‌ 
শ্রীবেদব্যাস স্থসমন্ধ ভাবে যে ব্রন্গস্ত্র বা বেদান্ত-দর্শন প্রকট করিয়াছেন, 
তাহাতে বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য গ্রথিত হইয়াছে । স্থতরাং 
বেদান্ত-দর্শন বেদের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য ॥ সেই বন্নহত্রকার শ্রীব্যাস- 
| দেবই ভক্তি-সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ-হুত্রভাম্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকট 
| করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শরীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকধ্চৈতন্ট- 
দেব, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অ্থৈত-বৈদাস্তিক ও নৈয়ায়িক শ্রীসার্ঘভৌম 
ভট্টাচার্য এবং কাশীর মায়াবাদ-গুরু প্রপ্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া 
বেদান্তের সার্বদেশিক তাৎপর্য ও রহস্ত কৃপাপূবক বাস্তব সত্যানুসন্ধিংস্ু- 
| গণকে জানাইয়াছেন। প্রীক্ব ঞ্কচৈতন্যাদেব -অন্বিতীয় মহাজন । তিনি 


হ মহাভারত বনপবান্তগত আরণের-পর্বে ৩১৩তম অ, ১১৭তম শোক; বজবাপী- 
সং, ১৮২১ শকাব্দ! 
১1 চৈ চ ম €218৮--৫৭ 





১৯২ €গীড়ীক্মান্র তিন ঠাক্ুন্র [ সপ্তম- 


আংশিক ও আপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন ঝষি, মহযি, মনীষা বা মহামানব 
নহেন$ তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত সর্বব্দোরাব্য ও সবদেবারাধ্য 
শ্রীভগবৎপাদপদ্ধ ৷ আর ব্রনগ্ত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য ঈমডাগবতও সাক্ষাদ্‌- 
শ্রীভগবংপ্রণীত। অতএব নানা মুনির নানা মত বা নানা মুনির 
ব্যাখ্যাত নানাপ্রকার দর্শনের নানাপ্রকার মতবাদ এবং নানা মতবাদ! 
আচার্ষগণের নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ ভাষ্ের প্রস্তাবসমুহ গ্রহণ: না 
করিয়। সেই সবজ্রশিরোমণি অদ্বিতীয় মহাজনের ( স্বয়ং ভগবানের ) 
পদাদ্কানুসরণ করিলেই সনাতনবর্ষের নিগুঢ় রহস্ত অবগত হওয়া যাইবে । 
তকবহুল, বিবদমান মতবাদসমৃহকেও শ্রীরুঞ্কচৈতগ্রদেব উহাদের উপযুক্ত 
স্থান প্রদান করিয়া শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বিত করিরাছেন। 
কোন মতবাদ যখন তাহার মত স্থাপন করিতে উগ্ভত হন, তখন 
তিনি শাস্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া স্বীয় মনীষার প্রখরতা 
ও প্রতিভার ওজ্জল্যের দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া দেন । 
বিভিন্ন দর্শনকারগণের বিভিন্ন মতবাদ-স্থাপন-চেষ্টার মধ্যে ইহারই প্রকষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। মহৰি জৈমিনি মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দেবতাকে 
কর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন । কর্মই_্যট্টির কারণ । মীমাংসকের কর্ম__ জড়- 
বন্ধ। কর্মের সঞ্চিত শক্তি যে অপূর্ব, তাহার কোন সর্বতন্রম্থতন্ত পূর্ণ- 
চেতন পরিচালক ন! থাকিলে, উহার শক্তিই থাকিতে পারে না। 
জড়বন্ত--শক্তিহীন, গতিহীন ৷ যজ্ঞেখর বিষ্ণুকে স্বীকার না করিলে 
জড়কর্ম বা কর্মশক্তি হইতে সঞ্চিত 'অপূর্ব' কোন ফলদান করিতে পারে 
না। আর জড়বস্তুতে আনন্দও নাই । এজন্ঠ মীমাংসকের মত বেদান্তে 
খণ্ডিত হইয়াছে। অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল তাহার সাংখ্)দর্শনে 
জড় প্রক্ৃতিকেই জগতের মুল-কারণ বলিয়াছেন। মহযি অঙ্গপাদ 
গৌতম তাহার স্যায়-দর্শনে--দৃণ্তমান জগতের আদি যে চতুবিধ পরমানু 


মাধুরী] ভ্ঞাবভীক় ও ভাগবভ-গৌড়ীয়দর্শন ১৯৩ 


পৃথিবা, জল, তেজ ও বায়ু, উহাদের সংমিশ্রণে জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন ; বৈষেশিক স্ত্রকার ওলুক্য ' 
কাদের মতও তদ্রপ । জড় বন্দর স্বত্ত হৃষ্টি-শক্তি বা! তাহাতে 
আননামরতা নাই, এজন্য এ 
সূত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি 
করিয়া লইয়া ইশ্বর নামে 






তত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
গৌণভাবেই হইয়াছে । 
বৃত্তি-নিরোধের জন্য বিবিধ উপায়ে 


অন্যতম উপায় । ঈশ্বরের সংশ্রব ত্যাগ করিরাও জীব কৈবল্য লাভ 





অথাং তিনি অথগু, অব্যাহত-শকি, সবতন্তন্ততন্র_স্বরাটু। তিনি শ্বায় 


কতৃ'ত্বশত্তি-পরিচালন করিতে সম্পূর্ণ সমথ : তিনি_পুর্ণ চেতন ও 
মায়াগন্ধশৃন্ত এবং স্বয়ং আনন্দের খর নি পরমানন্দন্বরূপ বলিয়া অপরকে 
তাহার আনন্দদায়িনী শক্তির দ্বারা আনন্দী (সুখী) করেন। 

পতঞ্জলে মুনির মতে আসন-প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যে চিত্ত- 
স্বরূপ সমাধির ফলে মোক্ষলাভের কথা পাওয়া যায়, তাহা যদি 
ভগবহ. সংঅবশুন্ হয়, তাহা হইলে এরূপ জড়েন্ডিয়ের প্রক্রিয়া বা কমের 
দ্বার! সচ্চিদানন্দ বন্ত লাভ হইতে পারে না। জড় চেষ্টার দ্বারা পূণ 
চেতনের প্রাপ্তি ঘটে না: উদ্বরকে কেবল স্বরূপতন্‌ বলিয়া জানিলেও 
তাহার সচ্চিদানন্দ-হরূপের উপলব্ধি হয় না । এজন্য পরমেশ্বরের ধ্যান- 
রূপ ভক্তিবিশেষময় যে যোগ, তাহাই আবশ্তক | 


সত] 


১৯৪ গৌড়ীয়াব্র তিন টাকুব্র [ সপ্তম- 


মারাবাদিগণের মতে নিধিশেষ ব্রহ্ম, মায়ার আশ্রয়ে জাব ও জগদ্রপে 
প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বাঁ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ ; আর 
নিগুণ ব্রঙ্গ জগতের উপাদানকারণ। তাহার! বলেন, অপরিণামী ভ্রন্ধ 
পরিণাষী উপাদান হইতে পারে না সত্য, কিন্তু ব্রদ্মবিবর্ত জগতের 
আশ্রয় বলিয়া! ব্রঙ্গকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলা যায়। এই 
অপরিণামী উপাদানকারণই বিবর্তকারণ। স্বীয় ব্র্ধরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 
এক অদ্ধিতীয় বদ্দের মিথ্যা জীব ও ভগ্রপে প্রকাশকে বিবর্ত বলা হয়। 
দুই গাছি সুতা জড়িত হইয়া যেরূপ দড়ি পাকায়, সেইরূপ মায়! ও ব্রহ্ম 
এই দুইটি, ছুই গাছি সুতার মত বিজড়িত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ, 
মায়া-বিজড়িত ব্রঙ্গই জগতের কারণ। জগৎ-কতৃ ত্রের মিথ্যা অভিমান 
এবং জগৎ স্থষ্ট করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি ব্যাপার অবিগ্ভারই পরিণাম । 
এই অবিষ্কা-পরিণামের যিনি আশ্রয় হন, সেই জগত্কর্তা মায়াময় 
ব্র্গই জগতের নিমিত্তকারণ।৯ নিবিশেষব্র্গ-কারণবাদ-সন্বন্ধে বিভিন্ন 
বিবদমান মতবাদ শঙ্করসঞ্জ্রদায়ে প্রচারিত আছে। অগ্নরদীক্ষিতের 
এসদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ”-গ্রন্থে অন্ুসন্ধিত্থ পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন ।২ 
মারার আশ্রয়ে এক অদ্বিতীয় নিবিশেষ ব্রহ্ম, বহু নামে ও বহু রূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই ঘুক্তিট জননীকে বন্ধ্যা বলিবার ন্যায় নিরথক। 
নিধিশেষ বর্গের বহুরূপ হইবার ইচ্ছার উদয় হয় স্বীকার করিলে 
নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ২ সুতরাং তাহাকে নিঃশভিক ও নিধিশেষ 
বলা যায় না। শ্রুতি ও ব্রঙ্গনুত্র নিধিশেষ ব্রদ্দকে জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদানকারণ বলেন নাই । বিচিত্রশক্তিঘুক্ত নিত্য সবিশেষ পরব্রঙ্ছই 





২1 ত্র স্ব ১৪1২৩, ২1১১৪-_শাহ্ধরভাঙ্য ; পঞ্চগাদিকা-বিবরণ ২১২ পৃঃ ; অদ্বৈত 
সিদ্ধি, মুশ্বই নির্ণয়দাগর-সং 5) পুঃ; ২। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১০ পৃঃ_-১২ পু, মম 
গঙ্গাধরশাস্্রিসম্প।দিত ( Vizianagram Sanskrit Series ), Benares 1S9J. 


মাধুরী] ভ্ডান্সতীয় ও ভাগবত-হগাড়ীয়দর্শন ১৯: 


জগতের মুখ্য নিষিত্তকারণ এবং হুপ্ম চিদ্বপ্প্ূপ গুদ্ধজীবশৃক্তি ও হন্ম 





অচিদ্বপ্তর্ূপ তা পরমাত্মাই মুখ্য উপাদানকারণ। এই 
৯৪ ন্‌ > 


শত্িদ্বয-বিশিষ্ট পরমাত্মার শৃক্ভিই স্থল জাব ও জগজপে পরিশাম-প্রাপ্ত 
হয় ১ পরমাত্মা ত্বর্দপে জি 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে ।* 
শ্রীকুক্ষদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উক্ত চার, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, 
মীমাংসা ও বেদ ( শ্রুতি )-_এই ছরটির সিদ্ধান্ত সম 
করিয়! বেদান্তস্ত্র রচনা করেন । সেই বেদান্ত 
ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হদ্ধের বর্ণন আছে। তাহার প্রাকৃত রূপ নাই বলির 
তাহাকে ‘নিরাকার’, প্রাকৃত বিশেষ নাই বলিয়া 'নিবিশেহয’ ও প্রাকৃত 
গুণ নাই বলিয়া ‘নিপুণ’ প্রভৃতি ব্যতিরেক বিশেষণ তাহাতে প্রদত্ত 


4 
| 


দ্বিলা EAS 


হইয়াছে ৷ বন্ততঃ, তিনি অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-বিগ্রহবান্‌ সচ্চিদানন্দাকার । 
তাহার শক্তির বৈচিত্রী আছে, তিনি লালাময় ও অপ্রাকত-গুণসমুড্র | 
বেদান্তদর্শনে আ্রীবেদব্যাস পরমেশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া 
প্রথমস্থতরেই স্থাপন করিয়াছেন । নিরাশ্বর কপিল যে প্রকৃতিকে জগৎ- 
কারণ বলিয়াছেন, সেই একুতি মহাবিকুর ঈক্ষণ ব্যতাত শু হইতে 
পারে না । লৌহ যেরূপ অগ্নির শক্তিতে অন্তবন্থকে দগ্ধ কফিতে পারে, 
সেইরূপ প্রকুতিও কারণার্নবশায়ী মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই সুষ্টিসামথ্য লাভ 
করে_ইহাও ব্রক্গসথত্রের ৎম স্বত্রে উক্ত হইয়াছে।* পরমেশ্বরতব্ব- 
নিরূপণে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ । সেই শ্রুতিশান্েই উ ক্ত হইয়াছে ষে 








১) আপরমাঝুসন্দভ ২০ অনু; ২) ত্র নু ১8২৪৯ +! "ঈক্তেনাশব্দম "= 
ত্ৰস্থ (১৷১।৫ ) ; “জগৎকারণ নহে প্রকৃত জড়ক্কপ৷। শক্তি সঞ্চারিয়। তারে কু 
করে কপ। ॥ কুষ্ণশ্তো প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ! অগ্নিশক্তেয লৌহ হৈছে ক্রয়ে 
'জীরণ ॥৮_-চৈ চ আ ৫1৫৯/৬০, 


১৯৬ গোৌড়ীয়্নাব্ব তিন ঠাক্ষুৰ্ [ সপ্তম- 


প্রাকৃত হষ্টির পুর্বে পরব্রন্ধ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎ- 
ফলেই প্রন্র'তি ক্ষুক্ধ হইয়া স্ুষ্টিকার্য হয় । b 
ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিতেছেন, “সঢেব সোম্যেদমগ্র আসাদেকমেব'- 
দ্বিতীয়ম। তৈক্ষত বহু স্তাং প্ৰজায়েয়েতি ॥৮১ অথাৎ হে সৌম), সষ্টির 
পুর্বে একমাত্র অদ্বিতায় সংই ছিলেন [ অসং হইতে সং (জগৎ) জাত 
হয় নাই ], উক্ত সং উঙ্ষণ করিলেন,_-‘আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টর্লপে জাত 
হইব ।* যে কালে ব্ৰহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রকৃতিতে দৃষ্টি 
করেন, তখনও প্রাঞ্কত হুষ্টি হয় নাই ; সুতরাং তখন প্রাকৃত মন ও 
পারত চক্ষুর জন্ম হয় নাই । অতএব প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে যে মনের দ্বারা 
এদা সংকল্প করিলেন এবং যে চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিলেন, ব্রহ্মের 
সেই মন ও চক্ষু অপ্রাক্কত । এসে কালে নাহি জন্মে ‘প্রাকৃত’ মন-নয়ন ৷ 
অতএব “অপ্রারুত" বঙ্গের নেত্র-ঘন ॥৮* সুতরাং পরব্রহ্গ নিশ্চয়ই নিবিশেষ- 
ভাবমাত্র নহেন। যিনি নিগু ণ, নিঃশক্তিক, তাহার উদ 





অতএব নিগুণ বলতে গুণাতীত, নিঃশক্তিক বলিতে অপ্রাক্কৃত-স্বরপ- 
শক্তি-সমন্বিত ॥ তিনি_-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্‌। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, 
-আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দ-দ্বারাই ভূতসমূহ অত্তিত্ 
সংরক্ষণ করে এবং পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।* অতএব ‘আনন্দ’ 
ব্যতীত আর কিছু জগতের কারণ হইতে পারে না। বেদান্তের উক্ত 
সিদ্ধান্তের দ্বারা সাংখের জড়প্রকৃতিই স্থষ্টির মুলকারণ এবং মায়াবাদীর 
মতে নিবিশেষ ব্রদ্ধই জগতের মুল কারণ*__-এই স্বকপোলকল্লিত মতবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে। 


৯। ছনোগা ৬২২১৩ ২1 টৈচম ৬১৪৬; ৩। তেতিরায় ৩৬৬ ৪। 
“একৃতিন্চ উপাদানকারণব। ্রক্মাভ্যুণগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ ১ ন কেবলং নিশি" 
কারণমেব।"- তরঙ্গ কেবল নিব্ত্রিকারণ নহেন, তিনি উপাদানকারণও।-ত সু 


(১1৯২৩) শাঙ্কপভাৰ্য। 


মাধুরী] ভারতীয় 'ও ভ্ভাগবত-০গীভীয়দর্শন ১৯৭ 


জবীসনাতন-গোস্বামিপাদের ত্রহ্মজিজ্ঞাসা-লীলা 


একে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রর ?১_-এই প্রশ্নটি করিয়া 
শ্রীপনাতন-গোম্বামিপাদ সব্বদ্ধি-তহু ব্রঙ্গের জিজ্ঞাসালীলা এবং তাহার 
মীমাংসা ভগবান্‌ শ্রীরুফচৈতন্যদেবের শ্রীন্খপদ্প হইতে প্রকট করিয়া- 


ছিলেন । উক্ত প্রশ্ন দেখিয়া মনে হইতে পারে, জীসনাতন গোস্বামিপাদও 
যেন দুঃখের অনুভূতি হইতে 


জ্ঞাসা আরন্ত করেন। টে 
দুঃখী শ্রীসনাতন উউডিদ ডত জ তি অনুভূতি হইতেই প্রশ্নট আর 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জীবের নিত্য- 


সিদ্ধ স্বরূপ, তছুপান্ত রসিকব্রহ্গ, তাঁহার উপাসনা ও পরম প্রয়োজনের 
কথাই প্রকটিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে একট আব্যায়িকা উদাহৃত 


4 


ব্যক্তির গৃহে আসিয়া 





হইয়াছে। এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, কোন এক দুঃখা 


দুঃখীকে তাহার গুহেরই মাটির নীচে লুক্কায়িত প্রচুর পিতৃধনের সংবাদ 
প্রদান করিয়া ও তাহার দ্বারা ধন আবিকার করাইয়া দুঃখী ব্যক্তিকে 
সুখী করিয়াছিলেন । সেইরূপ সংসারতাপানলে দ্ধ জীবকেও স্বজ্ঞ 
বেদপুরাণাদি-শান্্ব উপদেশ করিয়াছেন যে, সবজীবের পিতা শ্রী 
জীবের অন্তরে কৃষ্চ-প্রেমধন লুক্কার়িত রাখিরাছেন । এ ধনের সন্ধান 
পাইলে অনায়াসে দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, ভিতাপ-ছুঃধ-মোচনের জু 
আর পৃথগ্ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না ১ 

ধন পাইলে যৈছে সুথভোগ-কল পায় । 

সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ 

তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় | 

প্রেমে কুষ্তান্বাদ হৈলে তব নাশ পার ॥ 





১ টৈচম ২০১০২ 


১৯৮ ঢগীভীয়ান্র তিন্ন ঠাক্ুব্র [ সপ্তম- 


দারিদ্য-নাশ, ভবক্ষয়_ প্রেমের ফল? শয়। 
প্রেম্খ-ভোগ-_ঘুখা প্রয়োজন হর ॥১ 
শ্রীননাতন-গোস্ব।মিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামূতে অতি সুন্দরভাবে দুঃখের 
নাশরূপা মুক্তি এবং অসীম. অনন্ত, বাস্তব সুখবৈচিত্রী-তরজমর প্রেমানন্দ- 
সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত করিয়াছেন, 
আরোগ্য রোগিত্রাভাবে কিং সুখমরোগিতেতি রোগছুঃখাভ!ব এব 
যথাস্থখমিতি কল্পযতে। যথা চ স্ুপুপ্তৌ তমোমধ্যাং স্ুযুপ্তিদশার়াং 
স্থখান্তভবাভাবেহপ “সথখমহমস্থাপ্লম্‌, ন কিঞ্চিদিবেদিষম্ঃ ইত্যেবং নানা- 
মনোরণস্থপ্রাদি-মনোবৈকলা-ছুঃখাভাব এব সুখমিতি কল্প্যতে । তথা 
মোক্ষে২পি সর্বশূন্ঠতারূপে জন্মমরণাদি-সংসারছুঃখাভাৰ এব ম্ুখতয়| 
কল্লাত ইত্যথঃ; বস্তুতঃ স্ুখত্বাভাবাং। * = * কেবলমনভিজ্ঞেভ্যঃ 


মোক্ষতত্থাবিদ্যঃ প্ররোচত ইতি অনভিজ্ঞান্‌ প্ররোচয়তীতি তথা সঃ 





যতঃ অজ্ঞানেন সংজ্ঞা বন্ত সঃ, ন তু তশ্ত বস্তুতঃ সত্যতাপ্যস্তীতি ভাবঃ 
যদুক্তং ত্রহ্গণৈব দশমদ্বন্ধে ( ভা ১০।১৪।২৬ )__“অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভববন্ধ- 
মোক্ষৌ, দৌ নাম নাতো স্ত ঝতজ্ঞভাবাং | 

আরোগ্যে রোগরূপ দুঃখের অভাবকেই যেরূপ সখ, অথবা তমোময়ী 
সষুপ্তিদশায় সখের অনুভবের অভাবেও যেরূপ “আমি সুখে ঘ্মাইয়া- 
ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই*_ এইরূপ নানামনোরথ-ন্প্লাি- 
মনোবৈকল্যরূপ ছুঃখাভাবকেই সুখ বলয়! কল্পনা করা হর, সেইরূপ 
সবশৃন্ঠতারপ জগ্মমরণাদি-সংসার-ছুঃখের অভাবই-_মোক্ষেও সুখ 
বলিয়। কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, কেবল অনভিজ্ঞ- 
গণকেই এরূপ মোক্ষে প্ররোচিত করা হয়। কারণ, মোক্ষকে অজ্ঞানই 





১। চৈ চ ম ২০৷১৪০--১৪২; ২। আ্রীবৃহভীগবতাযুৃত*(২২1১৭২), আমৎ 
পুরীদাসগোম্বামিগাদ-সং, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ । 


মাধুরী] ভ্ঞান্ততীয় ও ভাগৰত-গৌড়ীয়দৰ্শন ১৯৯, 
বল। হইয়াছে ৷ বগ্ততঃ, মোক্ষের কোন সত্যতা নাই । প্রীমদ্াগবতের 
দশম দ্বন্ধে শীৱন্ধা বপিরাছেন যে সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ-_-এই দুইটি 
অভ্ঞান-পদবাচ্য, লুতরা* সত্যঞ্জান হই রি 





ভগবদ্থক্তগণের অনায়াসে ও আন্ত 
জভগবানের ইনাশের সেব] দূরে থাকুক, ভগবানের নামের আভা স্‌ই 
প্রতিবিষ্ববৎ আনুকরণিক শব্দের দ্বারা নামের সামাহও কোনপ্রকারে 
একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণমাত্রেই অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়। 
ইহার সাক্ষ্য - প্রীমস্তাগবতে গ্রীঅজামিল ও শ্রীবরাহপুরাগোক্ নরখাদক 
ব্যান্র। এক ব্রাঙ্গণ জলমগ্ন হ চইয়া] ভগবানের নাম জপ ক বিতেছিলেন, 
এমন সময় একটি ব্যাত্র সেই ব্রাঙ্গণকে আক্রমণ করে । দৈবধোগে সেই 
ব্যাদ্ একটি ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরনোনুধ হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের কঠ 
নিঃস্থত নামশ্রবণফলে সেই ব্যাত্ৰ মুক্তি লাভ করিয়াছিল ।১ 
দগণের দুংখধ্বংসন্ধপ 






শীপ্ীল সনাতন-গোস্বামিপাদ বিভিন্ন মতব! 
মোক্ষের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন” 

একবিংশতি প্রকার দুঃখের লোপই-_মোক্ষঃ ইহা নৈয়ায়িকগণের 
মত । অতএব নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির নাম 
মুক্তি উত্যাদি। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রবাযের মতে অবিষ্ঠার ও 
কমের ক্ষয়ই হইল মোক্ষ ৷ বৈশেষিক, মীম্যংসা ও ও সাংখ্যাদিশান্ত্রের মত 
উত্থাপিত হইল ন! । কারণ, তাহাদের দ্বার! মোক্ষের যে স্বরূপ নিণীত 
হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের করিত মোক্ষের অতি তুচ্ছতা স্বতঃই 
প্রকাশিত হইয়াছে ॥ মায়াকত অন্তথা বূপের_-সংসার-দশার, অথবা 
ভেদজ্ঞানের ত্যাগ হইতেই আত্মরূপ ব্রনের যে অন্ভব, তাহাই_মোক্ষ ॥ 
ইহাই বিবর্তবাদি-বৈদা ত্তিকগণের মুধ্য মত! তাহাদের মতের দ্বারাই 





১। আবৃহস্ভাগবতামুত ২২১১৩ 


২০ গৌড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ সপ্তম- 


জানা যায় যে, মোক্ষে দুঃখের অভাব ও দুঃখের কারণাভাবমাত্রই 
বিদ্যমান । ইহার দ্বার! বাস্তব স্থখপ্রাপ্তি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
নিবিশেববাদিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রদ্দের অন্ুভব করেন। স্বৃতরাং 
তাহাদের অন্নভূত সুখও অপরিচ্ছিন্ন হইবে না কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর এই,-তাহাদের হদ্ম নিগু ণ অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি 
গুণস্বীন$ তাহাদের ভ্রহ্ম নিঃসঙ্গ, স্থতরাং ভক্তজনের সঙ্গাদি-রহিত 
তাহাদের হন্ম নিবিকার, সুতরাং তাহার চিত্তের আর্রতারূপ বিক্রির 
নাই অথবা তিনি বিচিত্র শ্রীমুতি-বৈ তবাদি-পরিমাণ-রহিত ; তাহাদের 
ব্ৰহ্ম নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলাহীন । অতএব যে তন্বে ভগবত্তার 
অভাব ও সচ্চিদানন্দঘনভ্রের অভাব, সেই ততব্বের অন্নভবের দ্বারা স্ুখও 
সেইরূপই হইবে। মুধুক্ষগণ জন্মমরণাদি দুঃখের দ্বারা, সংসার-যাতনার 
দ্বারা এব’ সব্দাই নানাবিধ উদ্বেগের দ্বারা সতত ব্যাকৃলান্তঃকরণ বলিয়া 
তাহাদের চিত্তের আদ্রতা ও কোমলতা নই হইয়া গিয়াছে । তাহাদের 
চিন্তে প্রীতিহীনতা, শুদ্ধতা ও কাঠিন্ত-ভাবই প্রবল । সংপারের উগ্রতাপে 
তাহাদের চিত্ত দগ্ধ হওয়ায় তাহার! কেবল ছুঃখনিবৃত্তির জন্যই ব্যাকুল । 
তাহাদের রস-গ্রহণের সামর্থ্য নাই । যুমুক্ষগণ সংসার-যাতনা হইতে 
উদ্ধার লাভ করিবার জন্ঠ--সংসারজালা নিবারণ করিবার জন্য, মোক্ষের 
শরণাপন্ন এবং মোক্ষকেই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্তুতি করেন। বস্তুতঃ, 
সংসারদুঃখ-নিবারণরূপ মোক্ষে সেরূপ কোন বাগুব সুখ নাই । যেমন 
স্বর্গকামিগণ পতন-ভয়, স্পর্ধা, নশ্বরতাদি-দোষ থাকা সত্বেও স্বর্গকেই 
চরম স্থখ বলিয়া থাকেন, তেমনি মুধৃক্ষুগণও হৃথবৈচিত্রীর একান্ত অভাব 
থাকা সত্বেও ছুঃখমাত্র-নিবারক মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলেন। অপর 
দিকে, ভক্তিম্থখ-- ভগবংপ্রেমবিলাসরপা৷ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম 
মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নৃতন হইতে ও নৃতনরূপে, মধুর হইতে ও সুমধুর- 


মাধবী] ভ্ঞাব্রতীয় ও ভ্ঞাগবত-গৌড়ীকদর্শন ২*১ 


2 ~ 


কূপে এবং অধিক হ্টতেও অধিকতররূপে ভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়। দুক্রতে 
যে ব্রঙ্গস্থ, তাহ] এইরূপ নহে । কেন না, তাহা সীমাযুক্ত ; তাহাতে 
বিচিত্রতা নাই _ বিলাস নাই--পরতন্ডের ১: বচ়ন্তী নাই ।১ 
শ্রীরঞ্চের শ্রীচরণবুগল _ সুখন্থরূপ ও সুখের আশ্রয়, ভয় : যেরূপ 
মিছরির পিণ্ড একাধারে মিছরি (নিষ্টদ্রব্য। ও নিছরির ({ 
কিন্তু ব্রঙ্গ_কেবল হুখন্বর্ূপ, সুখের আধার নহেন; বাদ আধার বলা 
যায়, তাহা হইলে ব্রন্ধে ভেদ-ভাব অর্থাৎ আধার-আধেরভাব উপস্থিত 
হয়, সুখের বৈচিতী, তরঙ্গাদদি 


ও থাকে । কিন্তু ব্রহ্ম তাহা নহেন। 
অন্যদিকে, কোটি-সমুদ্রগন্তীর, পরমাশ্চ শ্র্ধমহিমাহিত শ্রীভগবানে অচিন্ত্য 


পু 


ভেদ:ভেদাদ্িবূপ বিচিত্র বরে প্রবাহ নিত বতমান । এজ 
শ্রীগবান্‌ পরমানন্দন্থরূপ হ 





গো, ব্ৰাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদাদির বিনাশক দৈত্যগণকে মু ৪ কা।মগণও 
নিন্দা করেন। সেই গো, বিপ্র, Ate ঘাতী কংসান্তর ও অথান্থরাদি 
রেতে দেখা যায়, তখন দ্ুঃখনিবৃত্বিকূপ 


El 
a 


দৈত্যগণকেও যখন মুক্তি লাভ ক' 
মুক্তি কিরপে প্রশংসনীয় i পারে? - দুষ্ট ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বন্ত 
শিষ্ট বযক্তিগণের গ্রহণীয় হইতে পারে লা? 

ঙগান্ন তবকারী, আত্মারাম, জীবনুক্ত সিন্ধগণেরও দুঃখাভাব-মাত্রই 
লাভ হয় ; আর শ্রীভগব্ধক্তগণ বৈকুচ ঠে গমন না করিয়াও এই জগতে 
পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালেও শ্রভগবানের ক্বপায় স্বক্ষণ সান্ত্র- 
সুখবিশেষ অনুভব করেন 1” 

অন্নাদি রন্ধন করিবার নিমিত্ত যে অগ্নি প্রজলিত করা হয়, খান্ত- 
রন্ধনকার্যই সেই অগ্নির প্রকৃত উদ্দেশ্য ; কিন্তু উহার দ্বার! আনুষঙ্গিক- 
বতৰত ২। উ, ২২১৮১ ৮৩। 





১। আবৃহস্তাগবতাযুত ২২1১৭০--৯৭৭ ১৯০, ১৯৩২ 
ঝর, ২৷২৷২০০; 81 এ) ২২২০৩ E 2 


২০২ গৌড়ীয়াব্স ভিন ঠাক্ষুন্ব [ সপ্তম- 


ভাবেই গুহের অন্ধকার ও শীত নাশ হয়_-এই দুইটিই অবান্তর ফল । 
তদ্ধপ, ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য - প্রীভগবানের এ্রতি অর্থাৎ ভগবংস্খানু- 
সন্ধান, মুক্তিবূপ দুঃখনিবৃত্তি নহে । ভক্তের নিকট মুক্তি, আত্মা রামতা, 
যোগসিদ্ধি ব| জ্ঞানাদি অবান্তর ফলসনৃহ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, 
কিন্তু ভক্ত এ সকল গ্রহণ করেন না । কারণ ভক্তির মুখ)কল যে ভগবং- 
গীতি, এগুলি তাহার বিরোধী ।১ 
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মুক্তি-সুখ সর্বদাই একরূপ, আর শ্রীভগবানের এশ্বর্যবিশেষের প্রভাবে 
ভক্তিহ্খ সর্বদাই অদ্ভুত অথাং পরম অনির্বচনীয় ও বিচিত্রতাপূর্ণ । অতএব 
সাযুজ্যরূপ! মুক্তি হইতে ভক্তি-স্থুথ সর্বতোভাবে বিপরীত । মুক্তিম্থথ__ 
শেষসীমাপ্রাপ্ত একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক । কিন্তু ভক্তিন্থথ - অনেক- 
রূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং তৃপ্চিনিবারক অর্থাৎ যতই অনুভব করা যায়, 
ততই পরমেশ্বরের স্ুখান্রসন্ধানের জন্য--তাহাতে প্রীতি করিবার জন্য, 
সহজ লালসারই উদয় হর । ভভ্তিস্থথ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নৃতন__ 
মধুর হইতে মধুর বিচিত্ররূপে বধ মান। “যিনি তদ্িবরে অভিজ্ঞ, তিনি 





তাহা জানেন’--এই সারে ভক্তিবিলাস-মাধুর্যাতিশরাত্বক যে সুখ, তাহা 
অগ্ুভবকারী ব্যতাত অপরে বুঝিতে পারে না। সুতরাং দুঃখানুভূতি- 
হীনতারূপ খণাত্মক মুক্তি হইতে পরমমনোহর মহান্ভক্তিবিলাসবৈভব- 
মাধুধাতিশয়রূপ পরমধনাত্মক বাস্তব ভক্তিম্নখবৈচিত্রী সর্বতোভাবে 
বিলক্ষণ।» মোক্ষ লম্পট ব্যক্তির ন্যায় । লম্পটকে যেমন বাধা দিলেও 
সে ধৃষ্টতা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, সেইরূপ ভগবভভক্তের সঙ্গ- 
প্রভাবে ভীবনুক্ত ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে মুক্তিকে পরিত্যাগ করিলেও 
মুক্তি যেন বলপুর্বক ভক্তের অন্ু্গমন করে অর্থাৎ ভগবভুক্তের অতি 
আন্ষঙ্গিকভাবেই মমস্ত ছুঃখ-নিবৃত্তি, আত্মারামতা প্রভৃতি লাভ হয়। 





১। শবৃহতাগবতামৃত ২২২০৯ ২। এ, ২২২১৭ 


মাধুরী] ভ্ডান্রতীয় ও ভাগৰত্ত-গৌড়ীয্দৰ্শন ২৩ 
তাহাদের চিত্ত ভগবপ্রেমানন্দে সর্বদা তন্ময় ৷? ইহাই শ্রীমন্তাগবতীয় 
দর্শনের প্রয়োজন ও সিন্ধান্ত । 

বড় দর্শনের পরমপণ্ডি ত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচা্পান | প্রীপ্রীগৌডীয়ানাথ 
শ্রীগৌরহরির কৃপা ভাগবত" গৌড়ীর-সিদ্ধান্তের অস্মোধর' মাধুর্য উপলব্ধি 
করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 





বেদান্তাঃ প পরি লতাঃ সরভসং কিং তু ক্ষুরম্মাধুরী- 
ন নন্দকবনুমুরলী মচ্চিন্রম'কর্ষতি 1২ 


ধারা কাচন 

আমি কণাদের মত রে ত) জানিয়াছি, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ 
গযায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি. মীমাংসাশান্্ (জৈমিনির পূব" 
মীমাংসা) শিক্ষা করিয়াছি, জংখ্যদর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, 
পতগ্রলির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে, বেদান্তশান্তও আমি 
বিশেষভাবে অন্থশীলন ক বিয়াছি, কিন্তু শীনন্দনন্দনের কোন 0: 
প্রবাহ স্কুরিত হইয়া সবেগে আই [র চিন্তকে আকর্ষণ করিতেছে 

প্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ প্রীপরমান্মসন্দর্ভে শ্রীব্সিংহপুরাখোজজ 
বৈষ্ণবরাজ শ্রীষমের নিন লিখিত বাকা উদ্ধার করিয়াছেন, এ 


বিষধর কণভক্ষ-শঙ্করোভী-শবল-পক্চশিখাক্ষপাদবাদান্,। 
মহদপি সথবিচার্য লোকত, ভগবদুপযাস্থিঘুৃতে ন সিন্ধিরস্তি ॥* 
ফণি (ষোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি ট, কথাদ ( বৈশেষিক 
দর্শনকার), শঙ্কর-মত (পাশুপত বা রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদ-শাস্ত্রসমুহ), 
১1 আরুহভাগবতামত ২৩১৯৮ ; ২ [এ পদ্ধাবলী ৯৯ সংখ্যাও ১ ৩! জপরমা্ম” 
সন্দর্ড ৭১ অন্তু-ধৃত শীনৃবসিংহপুরাণবাকয ৯ (২সং বোম্বাই, ১৯১৯১) ৪১ পৃঃ! 





২০৪ গৌডীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


দশবল’ (বৌদ্ধমত), পঞ্চশিখষ (সাংখ্যশান্ত্বেত্তা পঞ্চশিখের মত অর্থাৎ 
সাংখ্যমত), অক্ষপাঁদ (গ্যায়দর্শনকার গোতম), শ্রেষ্ট -লোকতন্র (লোকরগ্ক 
স্বর্গাদি-কামনাপুরক পুবমীমাংসাশান্্র অথবা লোকায়ত চার্বাকমত, 
অথবা লৌকিকশাস্ত্রসমূহ ) উত্তমরূপে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে 
জীভগবানের উপাসনা ব্যতাত সিদ্ধি অথাৎ পুরুষার্থ লাভ হয় ন! । 


উন 


অধপ্র-মাধুরী 
ব্ৰহ্মস্তুত্ৰ ও ভাষ্যকারগণ 


ব্র্স্থত্র বা বাদরায়ণসুত্র বেদ'স্তদর্শনের মূল গ্রন্থ । শ্রীল শ্রীধরন্থামিপাদ 
‘ব্ৰদ্মস্থুত’-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,__“হন্ম স্ুত্র্যতে হুচ্য:ত এভিরিতি তরঙ্গ 
্ত্রাণি"ৎ অথাৎ ব্ৰহ্ম ইহাদের দ্বারা হুত্রিত অর্থাৎ সুচিত হন, এই অর্থে 
বন্গসত্রসমূহ । সাংখ্য, পাতগ্জল, ষ্যায়, বৈশেষিক ও পূৰ্বমীমাংসা দর্শন 
প্রত্যেকটিই সুঙাকারে গ্রথিত। দর্শনসমূহের মধ বেদান্তদর্শনের ুত্র- 
সমূহ বিশেষভাবে সুসংবদ্ধ ও স্থসমঞ্জস। ব্রহ্গস্থত্রের স্থত্রসংখ্যা__-৫৫৫১ 
কোন কোন মতে-_-৫৫৮ বা কিছু কম বেশী । এই ্রহ্থন্তত্রসমুহ, (১) 
সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফল--এই চারিটি অধ্যায়ে 





১। (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষমা, (৪) বীর্ম, (€) ধ্যান, (৬) প্রজ্ঞা, (1) বল, (৮) 
উপায়, (৯) প্রণিধি, ও (১০) জ্ঞান-_বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল বলিয়া তাহার একটি 
নাম--'দশবল" ; ২) “সাংখ্যশাস্ত্রবেত মুনির নামই পঞ্চশিখ। ইশ্বর ফের মাংখ্য- 

' কারিকার ৭৩ ঙ্সোক্ষে লিখিত আছে--কপিল আস্ুরিকে ও আস্ুরি পঞ্চশিখকে 
সাংখ্যশাস্ত উপদেশ করেন । এই পঞ্চধিথ হইতে সাংখাশান্ত্র প্রচারিত হয়” 
শ্রীবামনপুরাণ, ৫০শ অধ্যায় এবং শ্রমহা ভারত-শান্তিপর্ব ॥৩। শ্রীগীতার স্ুবোধিনী- 
টিকা ১৩1৪ 


মাধর' 

মাধুরা ] ভ্ৰক্মসূত্ৰ ও ভান্তকাব্গণ ২০৫ 
বিভক্ত । প্রত্যেক অধ্যায় ৪টি পাদ ঝা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক 
পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলদ্বনে অধিকরণ-সংখ্যা দৃ্ট হয়। এই 


i 


অধিকরণ-সংখ্যাও বিভিন্ন আচার্যের সিদ্ধাস্থাক্টসারে কম বেনী হইয়া 


El 


টির: উনি ভি 
ঞতিপ্র স্থান’, ব্রনত্র-হ্টারপস্থান। ও ভীমতগবদ্গীত!, সনংসুজাত 








উদ্নাহরণ, উপনয় ও 
অনুমানের মীমাংসা করিয়! সন্ধা 
বিষয়, সংশয়, পূ্ৰপক্ষ. সিদ্ধা 
সুতরের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে । এজন বেদান্তদশনকে 


স্যায়প্রস্থান বলে । 


প্রীমধবাচার্ষের মতে - 0১) প্রমাণপ্রহ্থান ( দ্শপ্রকরণ ), (২) শ্রুতি- 
প্রদান, (৩) গীতাপ্রস্থান ও (৪) হত প্রন্থান । 

হন্মহূত্রকে কেই কেহ শারারক-সুঞ্জৎ বলেন! শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা. 
শরীরভব সথ-ছুঃখ--শারীরক (ভে ৩৩১১৯) নামে অভিহিত । উদ 
সম্বন্ধায় সংক্ষিপ্ত-সার হুত্রসমুইই শারীরক-স্থ হ অর্থাৎ যে গ্রে সংক্ষেপে 
জীবের অধিষ্টানভূত শরারের বা তছুতিত স্থখ-হঃখথের আত্যন্তিক নিৰৃত্তি-- 
বিষয়ক মীমাংসা আছে। ইহা শারীরক-মীমাংসা-হুতর নামেও খ্যাতি । " 


২১০ গৌড়ীয়ার্ ভিন ঠাক্ষুত্র [ অষ্ুম- 


প্রাচীন বেদাস্তাচার্যগণ 


বিভিন্ন বৈদাপ্তিক মত ব্রন্গসুত্র রচিত হইবার পূর্ব হইতেই 
ছিল। ইহার পরিচয় ত্রক্মঃত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মীমাংসাস্ত্র 
ও ব্ৰঙ্মস্থুত্ৰ*, উভয় স্থানেই চারি চারিবার বাদরির মত আলোচিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন প্রসঙ্তে জৈমিনির নাম ত্রদ্গত্রে এগারবার উল্লিখিত 
হইয়াছে ।* এতদ।তীত আত্ৰেয়’, আশারথ্য*, ওঁডুলোমি”, কা্ণাজিনি', 
কাশক্বংস্স”-এ্রমুখ আচার্যগণের নাম ব্রহ্মহুত্ে দৃষ্ট হয় । আশারথ্ের নাম 
জৈমিনি তাহার পূর্বমীথাংগা-দর্শনেও৯ উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য 
আশ্মরথ্যকে ভেদাভেদবাদী ( মতান্তরে বিশিই্াইিতবাদ। )১০, আচার্ধ 
ওড়লোমি ও বাদরিকেও১১ ভেদাভেদবাদী১২, আত্রেয়কে মীমাংসকট *, 
কাশকংক্ন ও কার্৫চণজিনিকে গুদ্ধাদৈতবাদী বলিয়া কেহ কেহ নিৰ্ণয় 
করিয়াছেন । বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্রঙ্গাছুত্রকার স্বয়ং অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদী 
ছিলেন । ইহা তাহার ত্ঙ্সথত্র এবং ভাহারই রচিত শ্রীমগ্ভাগবতাদি- 
শান্তর হইতেই জানা যায় 1১৪ বাদরারণ যেরূপ তাহার রঙ্গস্ত্রে দৈমিনির 
নাম উল্লেখপুবক তাহার মত উদ্ধার করিয়াছেন, জৈমিনিও পূর্বমীমাংসার 
সেইরূপ বন্স্থানে--কোন স্থলে পূর্বপক্ষব্ধপে, কোন স্থলে বা স্বীয় মত- 
পোষক প্রমাণকূপে বাদরার়ণের মত উদ্ধার করিয়াছেন। মিনি 





১। মীমাংসান্থত্র ৩১৩, ৬১২৭, ৮1৩৬৪ লই ৩৩ ২ ২। ব্র্গস্থত্র ১২১০, 
৩১1১১, ৪1৩1৭, 8181১০ । ৩। ও, ৯২1২৮, ৩১, ১1৩৩১) ১1৪1১৮, ৩২1৪০, ৩1৪২, 
১৮) 8০, 8৩1১২, ৪131৫) ১১২ 8 | উর, ৩৪1৪৪ ২ ৫| এ, ১২1২৯, ১৪1২০ $ ৬। এ, 
১1৪/২১, ৩1৪1 89,818৬ ; ৭1 এ, ৩১৯ ২ ৮| এ, ১1৪1২২ ; ৯ এ, ৬৭1১৬ ১০। এ, 
(১৷৪৷২০)-শঙ্কর্রভাষ্য ও ভামতী-টাক দ্রইব্য ।; ১১। জীপরমাসনদভীয় সবসম্বাদিনী, 
৮০ পৃঃ$ ১২। সুঙ্গস্থত্র ১৪২১ শঙ্করভাগ্ব ও ভামতী দ্রষ্টব্য ; ১৩। জৈমিনি-স্থুত্ 
৩1১২৬ $ ১৪। পরে এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচন। দ্রষ্টব্য । 


মাধুরা ] জন্দনূত্র ও ভাগ্তকা বুগণ ১০ 
শ্রীবেদব্যাসের শিষ্য ব 

পিতৃদেব শ্রীপরাশর ও শ্রগুকুদেব নারদ এবং মহৰি উনশাগ্ডিলা 
অচিস্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন ।* 


শুদ্ধভক্ঞাগ্রণী প্রীপরাশরপাদ যে অচিন্তাহেদাভেদবাদী ছিলেন, তাহা 


সা 


শ্রীবিধুপুরাণে ( ১/৩১_:৩) তাহার উক্তি পাঠ করলেই 


চে 


উপলব্ধ হয় । শ্রী্রীধরখামিপাদও ইহ! আত্মপ্রকাশ-টকার সমর্থন করি 


শ্লোকে তাহার হৃদগত ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন । আচার্ধপাদ 
শ্রীশাগ্ডিল্যের “উভরপরাং শাগ্ডিলাঃ শব্দোপপন্তিভ্যাম্” { শাছিলা্ত্র 
৩১ )-হুত্রে অতিস্পষ্টভাবে তিনি যে ভেবাভেদবাদী আচার্য ছিলেন, 
তাহা জানা যার । শ্রস্বপ্রেশ্বর উক্ত হুতের ভাম্যে ব 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শাণ্ডিল্যনুনির ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত সমথন করিয়াছেন । 
শক্কর-পুর্ব ভাস্মকারগণ 
সুত্র-যুগের পর ভাষ্যকার-যুগে মহরি বোধায়নই প্রাচীনত 
আচার্সৎ বলিয়া কথিত হা'ন। বোধায়ন বেদান্তহুত্রের বিস্তাণু। 
রচনা করিয়াছিলেন ॥ শ্রবামানুজাচার্ধ জরীভায্যে ও বেদাথসং গ্রহে সেই 
বৃত্তিরই অন্থসরণ ও স্থানে স্থানে উহার অংশ উদ্ধার করিয়াছেন” শ্রবোধা- 
য়নাচার্ধ জৈমিনির মীমাংসাসুত্ের কুতকোটি' নামে এক বৃত্তি রচনা 
করেন । বোধায়নের পর উপবর্ষ মীমাংসাুত্র ও ক্রগততরের বৃত্তি রচন! 


১। ভা ১81২ 
মহাশয়ের মতে নারদ ছতবাদী এবং এশাণিলা ভেদাভেদবাদী ছিলেন । ৬4২ 
‘Compirative Studies in Vaisnavim ১২ Christianity® by Dr. 5. N. 
Seal, P.23 & Pp 92,93, 051, 1592; ৩) Vide— Agamasastra of 
Gaudapada" edited by Bidhusekhar Bhattacharya, Introduction P. C. 
VIL C.U. 1943; 8; ভাত ১১1১১) ৫ অঃ বেদার্থপংগ্রহ ১৪৬,২৪৪,২৫০ পৃঃ 





বারে যহাভারত-আাদিসব ৬৪৮১ ২ ২ ডক্টর ত্রজেন্দ্রনাৰ শীল 





২০৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ অষ্টম- 
করেন। শঙ্করাচার্ তাহার হুতরতাস্যে উপবর্ধের বৃত্তির উল্লেখ করি- 
য়াছেন।১ আযামুনা চার্ষের সিদ্ধিত্রয়, শ্রীরামাগ্জের বেদার্থসংগ্রহত ও 
প্রনিবাসের যতীন্্রমতদীপিকাঃ হইতে বোধায়ন, টঞ্চ, দ্রমিড়, গুইদেব, 
কপি, ভারুচি ও প্রীবৎসাপ্ষমিশ্র-মুখ বিশিষ্টাদ্বতবাদী ব্দোন্তাচাষগণের 
নাম জানা যায়। আীযামুনাচার্ধ সিদ্ধি হয়ে বলিয়াছেন, দ্রমিডাচা ত্রচ্গ- 
ুত্রের যে ভাষ্য করিরাছিলেন, তাহার উপর আবৎসাক্ষমিএ বিস্তৃতা 
টাকা রচনা করেন ।* ভতৃ প্রপঞ্চ “তত প্রপঞ্চভায্য-নামক ভেদাভেদ 
সিদ্ধান্তমূলক বেদান্তভাম্য রচনা করেন? সুন্দরপাণ্য এবং আরও 
কয়েকজন বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদের (শন্করাচার্ষের পরমণ্ডরুর ) 
পুবে আবিভূতি হইয়াছিলেন ॥" 
খগ্থেদের পুরুষসুক্তে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ৰীজ ' 
শঙ্করাচার্ম ব্রহ্মহ্থত্র-অবলব্থনে কেবলাদৈতভাম্য রচন। করিবার 





পূবে সবাদিকাল হইতেই ব্রন্মত্রের ভেদাভেদ সিদ্ধাগুপর-ভাধ্য প্রচারিত 
॥ ছিল বলিয়া আধুধিক গবেষকগণও স্বাকার করিয়াছেন ।” থাপ্নেদের 





১। শঙ্কর ভাষ্য ১৩1২৮) ৩৩৫৩ ৮ ২। গিছত্রয়--কাশী চৌথাম্বা-পং, ১৯৫৭ শংবৎ, 
১: ৩। বেদার্ঘ-সংগ্রহ, ১৭৬ পৃঃ, কলিকাতানং' ১৯৯৮ নংবৎ ; ৪1 বতীন্দ্র- 





মত-দীশিক।। চৌথান্ব। ১৯০৭ হী; 51 পিকিত্রয় ছম পু কাশী চৌবান্।সৎ 
১৯৭ সংবৎ$ ৬ সুরেশ্বরককৃত বািকটাকা, আনন্দাএম-সং ৬১১, ৬৬৯ পু 
৭। মাধবাচাৰ্যকৃত স্থত-নংহিত|-টীক।|, আনন্দাএ্রমনং, ২৭২ পিং দ্রষ্টব্য। ৮1 
The bhedabheda interpretation of the Brahma-sutias is in all 


পু 


probability earlier than the monistice interpretation introduced 
by Sankara. The Bhagavad-Gita, which is regarded ns the essence 
cf the Upanisads, the older Puranas, and the Pancaratra, dealt with 
In this volume, ure more or 1৩33 on the lines of bhedcbheda, In 
fact, the origin of this theory may be traced to the Purusa-sukta. 


* ক. * Anandagiri also refers to Dravida-bhasya a3 being 3 
commentary on the Chandogy-Upanisad, writtzn ina simple style 
Crigu-vivarana ) previous to 95810050288 attempu—A History, ot 
Indian Philosophy’ by Dr. S. N. Dusgupta. Vol. Il, Cambiidge 1910, 
Pp 105, 106. 


মাধুরী ] ত্রন্দাসুভ্র ও ভাগ্যলশা ব্লগণ ২.৯ 


পুরুষদুক্তে এই ভেনাভেদ সিদ্ধান্তের মূল পাওয়া যার ।৯ এ এতদ্ব্যতীত 
জ্রীগীতা, শ্রীবিধুঃপুরাণা দি-পুরাণসনূহ এবং সাত তপঞ্চরাত সমুহ ন্যুনাধিক 
অচিস্তভেদাভেদসিদ্ধান্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । মা. 
বন্পূর্বে ব্যাখ্যাকার শ্রদ্রমিডাচার্য সরলভাবার ছান্দোগ্যোপনিষদের 
ভেদাভেদ সিদ্ধান্তপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কেহই কেহ মৃহষি 
বোধার়নকে ভেদাভেদবাদী মনে করেন । 


ত্রঙ্গসুত্রের অনিবার্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত 
এইরূপে দেখা যার, কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ, কোনটিই 

সত্রের একান্ত সিঙ্ান্ত বলিয়া সুপ্রাচীনকাল হইতেই গৃহীত হয় নাই । 
অপরদিকে ইহাও দেখা বায়, ভেদাভেদ সিদ্ধান্তটিই ব্রদন্ুত্ের মধামণির, 
ন্যায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলির। প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং শয়ং নারদ, 

দ্রীপরাশর, প্রীব্যাস, শ্রীশাত্ডিল্যপ্রদুখ হুত্রকর্তী-মহাজনগণ হইতে আরঞ্ 
করিয়া আশ্মরথ্য, ৩টি বাদরি, দ্রমিড়াচায-প্রমুথ অধিকাংশ শঙ্কর- 
পূর্ব বৈদান্তিক আচার্ষগণ এবং প্রসি্*চ আলবরগণ, ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন ॥ বোধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, ডি ভারুচি-প্রমুখ শঙ্কর- 
পূর্ব ভাষ্যকারগণ'ও কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবল দ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নাই ॥ 
শঙ্করোত্তর আচার্ষগণ ও, যথা-্রীভাঙ্করাচার্য, পন শ্রীরামান্ুজা- 
চার্য, ্রীবিধুস্বামী, শ্রীনিষ্থারক, জ্রীক, শুকর, শরীবিজ্ঞানভিক্ষু, শ্ীবলল ভাচার্য- 
প্রমুখ তায্যক্ৃুং আচার্যগণও কেহই কেবল অভেদ বা কেবল তেদবাদ স্বীকার 
করেন নাই । অর্থা২ একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য কেবল অভেদ-বাদ এবং 

একমাত্র আীমধবাচাধ কেবল ভেদবাদের দ্বার! ব্র্ষস্ত্র ব্যাধ্যা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । একদিকে যেমন কেবল অভেদবাদের দারা বা কেবল 

ভেদবাদের দ্বারা SEER মীমাংসা হইতে পারে না, অপরদিকে হুদ্ধ- - 


১! বক্‌ ১০৯১২ 





১৯২ 


২১, 5গীডীয়াব্র তিন ঠাক্ষুন্র [ অষ্টম- 


সুত্রের উপজীব্য (যুগপৎ ভেদ ও অভেদপর বিরুত্ব-তাৎপর্ময় ) শ্রৃতি- 
সমুহের মীমাংসা ও সমন্বয় শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্ব-প্রমাণ ব্যতীত 
অন্য কোন ভাবেই সাধিত হইতে পারে না। কেবল অভেদ ও কেবল 
ভেদবাদের যখন প্রতিষ্ঠা নাই, তখন উভর়পর সিদ্ধান্ত যে ভেদাভেদ, তাহা 
স্বীকার কর!ই অনিবার্য হয় । কারণ, বন্গগতের উপজীব্য উপ নিষৎসমুহের 
ভেদ ও অভেদ, উর সিদ্ধান্তপর মন্ত্র পাওয়! ষায়। আর শ্রীশঙ্ষরা চার্ষের 
বৌদ্ধমতান্ুকরণিক* মতানুসারে ভেদপর শ্রুতিগুলিকে সগুণ ব্র্গপর বা 
ব্যবহারক, আর অভেদপর শ্রুতিগুলিকে নিগুণ ব্রঞ্ছপর বা পারমাথিক 
বলিরা ব্যাখ্যা করিলেও কতকগুলি শ্রুতিকে কল্পনাবলে ওপাধিক, 
মায়িক, তুচ্ছ বা নিকুষ্ট এবং কতকগুলিকে পারমাথিক বা উংকুষ্ট বলয় 
স্থাপন করিতে হয় । বস্তুতঃ, সমস্ত শ্রুতিই সমান ভাবেই পূজ্য । অতএব 
যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অভেদ ও 
ভেদ-_-এই বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ অবস্থিতি এই জড় রাজ্যে জড়ের ধারণার 
অসম্ভব । ইহা! কল্পনামূলে সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও অবাস্তব ব। 
কাল্পনিক বলির৷ গণ্য হয় । এজন) ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ণচৈতন্তদেব শ্রুতার্থাপত্তি- 
প্রমাণ বা শব্ধ প্রমাণমূলে ব্রন্স্থত্রের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্তকে 
ব্যাখ্যা ক রয়াছেন। “শ্রুতেন্ত শব্দমূল ত্বাং”, এই ব্রন্ধস্ত্রে যে ্রতার্থাপত্তি- 
প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীমহাভারত, শ্রবিষণপুরাণ, 

শ্রীমভাগবতাদি-শ্রীব্যাসপ্রকটিত শান্ত্ৰসমূহ এবং শ্রীশ্রীধরস্থা মিপাদ-প্রমুখ 

জগবৃগুরু আচার্যগণ যে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণকে ‘অচিন্ত্য-শব্দের দ্বারা 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্‌শ্রীরুষ্ণটৈতন্ঠদেব গ্রহণ করিয়াছেন । 


"১। শণক্বরাচাষ নাগাজুনের মাধামিক-কারিকার সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ 
বৌদ্ধমতান্বকরণে বাবহারিক ও পারমাথিক, এই দুই স্তরের মতে)র কথা বলিয়াছেন £ 
২। ত্ৰস্থ ২১২৭ 


মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভায্যকা ব্লগণ ২১১ 


ব্ৰহ্মহুত্রের ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত উক্ত অচিন্ত্য-শব্দ অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ- 
দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে তাহাতে শ্রুতিপ্রমানে নান প্রকার অসঙ্গতি, 
জড়ীর ভেদ শ্বকপোল-কলন প্রভৃতি দোষ অনিবায হইয়া পড়ে। 
কেবলভেদবাদ-স্থীপনে কষ্ট কল্পনা 
কেবলভেদবাদাচার্য শ্রীমধ্ৰের মতাগ্রসারী শ্রীনারায়ণভট্টের শিষ্য কবি 
গোডপুর্ণানন্দ লিখিয়াছেন,_ 
ভ্ঞা্থা সাংখ্য-কণাদ-গো=ম-মতং পাতজলীর়ং মতং 
মীমাংসামত ভট্টভাঙ্করম তং ষড় দর্শনাভ্যন্তরে । 
দিদ্ধান্তং কথরন্ত হন্ত সধিরো জাবাত্মনোবপ্ততঃ 
কিং ভেদোহ্তি কিমেকতা কিমথবা ভেদেহপ/ভেদস্তয়োঃ ॥ 
শান্ত্রেচু পঞ্চন্থ মরা খলু তত্র তত্র 
জীবাত্মনোর 
বেদান্তশান্তভণি তং কিমিদং শুণোমি 
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ভেদং ততোহস্মুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রম১৪? 
জৈমিনি ও ভট্ভাঙ্করের মৃত বিচারপুবক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন_ 
জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ আছে কিনা, কিংবা এক্য, অথবা 
তাহাদের মধ্য ভেদেও অভেদ বতমান ? উক্ত পাচট শাস্ত্রে আমি জীব 
ও পরমাক্মার অত্যন্ত ভেদই শ্রবণ করিয়াছি । এখন কি বেদ্বান্তশাপ্ত- 
কথিত ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ _ এই ত্ৰিবিধ বিচিত্র মত শ্রবণ করিব? 
মাধ্বমতাবলখী গ্রগৌড়-পূর্বানন্ের বক্তব্যের তাৎপর্য এই ষে, 
মড় দর্শনের মধ্যে যখন পাচটি দর্শনেই কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত স্বাক্বত হইয়াছে, 


হে পণ্জিতগণ ! ষড় দণনের মধ্যে সাংখ্য, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, 





Fs EE BE 
১। কাশী, ‘পণ্ডিত'পত্রিকায় (১৮৭১ স্ৰী, ইল! সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত গৌড়পূর্ণা- 


নন্দ-কৃত তত্বযুক্তীবলী ৭৯,৮০ (শ্লোক ৷ 


২১২ গোৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুব্প [ অষ্টম 


তখন মষ্ঠ ও অবশিষ্ট বেদান্তদর্শনও এ পঞ্চদর্শনেরই অন্থগমন করিবে 
অর্থাৎ কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্ত বেদান্তদর্শনে স্থাপিত 
হইতে পারে না। কেবলভেদ-বাদীর উক্ত যুক্তি শান্তুবিচারসহ নহে। 
কারণ, অন্ত পঞ্চ দর্শনের মতান্ুসরণ করিবার জন্ত শ্রুতির তাৎপর্ধৈক- 
মীমাংসক বেদাত্তদর্শন প্রকাশিত হন নাই । পঞ্চ দর্শন সবতোভাবে 
শ্রুতির অনুগমন করে নাই । এমন কি, কেহ কেহ মুখে বেদ মানিয়াও 
কার্যতঃ বেদের শিরোভাগ শ্রুতির সিক্কান্ত এবং বেদ ও শ্রুতির একমাত্র 
প্রতিপান্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে নাই। স্থতরাং এ সকল 
নিরীশ্বর বা মৌখিকভাবে বেদ-স্বীকারকারী পঞ্চ দর্শনের স্বকপোলকন্সিত 
মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতির যথার্থ তাতপর্য প্রচার করিবার জন্যই বেদান্ত- 

দর্শনের আবির্ভাব । ব্র্গস্থত্রে স্প্রগাবেই এ সকল দর্শনের বিভিন্ন 
মতবাদ খণ্ডত হইয়াছে এবং আপাত-বিরুক্ব শ্রুতিসমূহের মীমাংসা ও 
সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের মুতিমান্‌ ভাঘ্যন্বরূপ, সর্বজ্রশিরো- 
মণি স্বব্ংভগবান্‌ শ্রীকবঃটৈতগ্দেবও এই কথাই বলিষ্মাছেন।১ 


কেবলীভেদবাদ-স্থাপনে কষ্টকল্পন? 
ও আ্তিবিরোৌধ - 

গতানুগতিক ধারণায় শঙ্কর-শারীরকই “বেদান্ত বলিয়া বিবেচিত 
হয়, অথাৎ ব্ৰহ্মস্থত্ৰের শঙ্করভায্য বা মায়াবাদ-ভাষ্কেই অধিকাংশ ব্যক্তি 
বেদান্তমত বলিয়া ধারণ! করিয়া রাখিয়াছেন । বস্তুতঃ, শীশহ্করাচার্ষের 
মায়াবাদ-ভাষ্যে কিছুটা স্বকপোলকন্পনার মৌলিকতা থাকিলেও তাং! 
শৌত-সিদ্ান্ত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য তাহার বৌদ্ধমতপ্রবণ পরমগ্ডরু গৌড়- 
পার্দের বৌদ্ধমতকে মূল করিয়াই এঙ্গস্থত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । শঙ্করা- 





১। এই গ্রন্থের ১৯০--১৯৪ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টবা ৷ 


মাধুরা ] ভ্ৰহ্মমূত্ৰ ও ভাস্তকান্রগণ ২১৩ 


চার্ধের পুর্বে হ্সুত্রের কোনো ভাম্যেই বিবর্তবাদ প্রপঞ্চিত হয় নাই । কেন 


ও 


না, উহ! বেদ-বিরোধা বৌদ্ধমত | আধুনিক গবেদকগণ ও বলিয়াছেন 

So great is the influence of the Philossphy prepound- 
ed by Sankara and elaborated by his illustrious followers, 
that whenever we speak of the Vedanta philosophy we 





mean the philosophy that was I topounded by Sankara. 
If other expositions are intended the names of the ex- 
ponents have to be mentioned (e.£. Ramanuja-mata, 
Vallabha-mata, etc. ). 

There is reason to believe that the Brabhma-sutras 
were first commentel upon by some Vaisnava Writers 
who held some form of modified dualism. *** Iam 
myself inclined to believe that the dualistic interpreta- 
tions of the Brahma-sutras Were probably more faithful 
to the sutras than the interpretations of Sankara.’ 

তাংপর্য_খাহার! স্বনিয়মিত দ্বৈতবাদ (অথাৎ একান্ত ভেদবান নহে) 
স্বীকার করেন, এরূপ কোন কোন বৈষ্ণব-লেখকের দ্বারা সর্বপ্রথম ও" 
ত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল-_ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। = = * 

= Ee হি 
আমার নিজের কথা বলিতে পার, আমি এইরূপ বিশ্বাস করিবার 
পক্ষপাতী যে ব্রক্গস্থতের দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ব্যাধ্যাসমুহ সম্ভবতঃ শঙ্করের 
কেবলান্বৈতমতপর ব্যাথা অপেক্ষা অধিকতর হুত্রনিষ্ট। 

The fact that we donot know of any Hindu writer 
who held such monistic views as Gaudapada or Sankara, 
and who interpreted the Brahma-sutras in accordance 
with those monistic ideas, when combined with the fact 
that the dualists had bsen writing commentaries on the 
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২১৪ গোড়ীক়্ান্প তিন ঠাক্ুব্ [ অষ্টম- 


13080110901) gves to show that the Brahma-sttras were 
originally vecarded as an authoritative work of the dualists, 
This also explains the fact that the Bhagavadgita, the 
canonical work of the Ekanti Vaisnavas, should refer 
to it, T do notknow of any Hindu writer previous to 
Gaudapada who attempted to give an exposition of the 
monistic doctrine (apart from the Upanisads ), either 
by writing a commentary as did Sankara, or by writing 
An independent work as did Gaudapada. 

It seems very significant that no other Karikas on the 
Upanisads were interpreted, except the Mandukya Karika 
by Gaudapada, who did not himself make any reference to 
any other writer of the monisiic school, not even Badarayand, 
Sankara himself makes the confession that the absolutist 
( advaita ) creed was recovered from the Vedas by 
Gauaudapada.’ 

তাৎপর্য এই যে, গৌড়পাদ বা শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈতমতবাদী 
কোন হিন্দুধর্মাবলস্বী লেখক অথবা যিনি কেবলাদ্বৈত মতের অনুসরণে 
র্বস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন বাক্তির কথা যখন আমরা 
জানি না এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে ইহও দেখিতে পাই যে, দ্বৈতবাদ্দিগণ 
প্রাচীন কাল হইতেই ক্র্গস্ত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া আসিতেছেন, 


তখন ইহাতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় থে, ব্রক্ষসথত্ সর্বপ্রাথমে দ্বৈতবাদি- . 


গণেরই একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত ৷ ইহাতেও পরিফার- 
ভাবে বোধগম্য হয় যে. এই কারণেই একান্তি-বৈঝুবগণের প্রামাণিক 
গ্রন্থ শ্রীমভগব্দগীতায়ও যায়াবাদের উল্লেখ নাই। গোড়পাদের পূর্বে 
কোন হিন্দুধর্মাবলন্বী লেখক শঙ্করের ন্যায় ভাষ্য বা টাকা রচনা করিয়া 
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মাধুরী | ল্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাত্যকান্রগণ ২১৫ 
অথবা গৌঁড়পাদের স্যার স্বতর্ন গ্র্থ রচনা করিয়া কেবলাই্বৈতমতবাদ 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই । কোন 
কোন উপনিষদে এমত আপাত প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র! 


উই| বিশেষ অর্থহছচক বলিয়া মনে হয় 


মাণ্ড ক্যকারিকা ব্যতাত অন্থান্ত উপনিবদের 
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নয 
ব্যাখ্যা লেখেন নাই । গৌড়পাদ নিজেও কেবলা 





কোন লেগকের, এমন কি, বাদরায়ণের কোনো উল্লেখ ৭ 


নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, গৌড়পাদই বেদ হইতে কেবলাদ্বৈত- 
মতবাদ উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

He ( Sankacacharya ) was interested in proving that 
this philosophy was preached in the Upanisads ; but 
in the Ubpanisads there are many passages which are clearly 
of a theistic and dualistic pi port, and no amount of linguis- 
tic trickery could convincingly show that these could yield a 
meaning which would suppot Sankara’s thesis. Sankara, 
ction of a 91000203৩9২ 





therefore, introduces the distir 
view (৬১৫৮০1৮7110) and a philosophic view (Paramarthika), 
and explains tne Upanisads on the supposition that, 
while there are some passaee3 in them which describe 
things from a purely philosophic point of view, there 


are many others which speak of things only froma 


common-sense dualistic view of a real world, real souls 
and a real God as Creator. Sankara has applied this 
method of interpretation not only in his commentary 
on the Upanisads, but also in his ceemmentary on the 
Brahma-sutra. Judging by the sutras alone, it does not seem 
to me that the Brahma-suira supports the philosophical 
doctrine of Sankara, and there are some sutras which Sankara 
himself interpreted in a dualistic manner. ** ক্ষ 28071 


২১৬ গোৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুব্র | অষ্টম- 


says in his Madhyamika-sutras that the Buddhas preach 
their Philosophy on the basis of two kinds of truth, truth 
as veiled by ignorance and depending on common-sense, pre- 
sSuppositions and judgments ( samvriti-satya ) and truth 
AS undualified and ultimate ( paramartha-satva ).° 


শঙ্করাচার্য তাহার দার্শনিকমত ( বিবর্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ ) 
উপনিষদের মধ্যে প্রচারিত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ স্বার্থপ্রবণ 
ছিলেন। কিন্তু উপনিষদের মধ্যে এরূপ বন্ধ বহু বাক্য পাওয়া যায়, 
যাহা পরিষ্কারভাবে অস্তিক্যবাদ-জ্ঞাপক ও দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক । ভাষার 
কোনে! প্রকার চাতুর্বীই, এই সকল উপনিষদ্‌-মন্ত্রসমুহ যে শঙ্করের 
প্রতিপাগ্ বিষয়ের সমর্থনকারি-তাতপর্য- প্রকাশক. ইহ! কিছুতেই বিশ্বাস- 
যোগ্যভাবে প্রদর্শন করিতে পারে না । এইজন্য শঙ্করকে, সাধারণ ধারণা 
(ব্যবহারিক ) ও দার্শনিক ধারণা (পারমাথিক ), এইরূপ দুইটি ধারণার 
কথা উপস্থাপিত করিয়া কল্পনামূলে উপনিষদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে 
হইয়াছে যে, উহাতে কতকগুলি বাক্য সম্পূর্ণ পারমাথিক মতজ্ঞাপক, 
আর কতকগুলি বাক্য যাহাতে জগৎ, জীবাত্মসমূহ ও অঃ ঈশ্বরের 
বাস্তবতা ও সত্/তামূলক দ্বৈত ধারণা আছে_-এইরূপ দ্বৈতপর বাক্যগুলি 
ব্যবহারিক । শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যার প্রণাল! কেবল স্বরুত উপনিষদ্‌- 
ভায্যের মধ্যে প্রয়োগ করেন নাই পরস্ত স্বক্ত ভ্রহ্মহ্তত্রভায্যেও প্রয়োগ, 
করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মহুৱসমূহ লইয়| বিচার করিলেও ইহা আমার 
মনে হয় না যে, ত্রহ্মহত্র শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে সমথন করে। 
অধিক কি, স্বয়ং শঙ্করও কতকগুলি হুত্রের দ্বৈতপরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
= "= নাগাজুন তাহার মাধ্যমিকাদ্ছত্রসমূহে বলেন যে, বুদ্ধগণ দুই 
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মাধুরী ] ত্র্গাদুত্ত ও ভাস্যকী গণ ২১৭ 


প্রকার সত্যের ভিত্তির উপর তাহাদের দার্শনিক মত প্রচার করেন । 
এক প্রকার সত্য -অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন এবং লোকের সাধারণ- 
বুদ্ধিজাত পূর্কল্পনা ও বি উভাউ বোদ্ধ- 





এ এবং চরম 


পরিভাষায় সংবুত্তিসত্য। 
সত্য, যাহা পারমা:থক সত্য নামে কাখত । 


শ্্রীশস্করাচার্ধ-চরিত 
ভ্রীশঙ্করাচার্ধ দক্ষিণভারতে ত্রিবান্ধুর কোড 
অন্তর্গত কালাডি১-নামক ক্ষুদ্র 
শেষভাগে, মতান্তরে নবম শতাব্দী 





নন্ুরী-ত্রা ক্ণবংণে জন্মগ্রহণ করেল । টি পিতার নাম “শব- 
গুরু’ ও মাতার নাম ‘বিশিষ্টা’ । কথিত হয় 


০ 


নিজেই অন্্যাস গ্রহণ করেন এবং নর্মদাতীরন্থ গোবিদযোগীকে গুরু- 
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পদে বরণ করত বদরিকাশ্রমে গিয়! দ্বাদ 
রচনা করেন । তংপরে তিনি শ্রগীতা, শ্রীবিফুসহঅ- 
নাম ও উরসনতসুজাতীয়, এই যোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। 
এতদ্বাতীত ‘শ্ৰীশঙ্করাচার্ধের গ্র্থাবলী? নামে খ্যাত ১৫১খানি গ্রন্থ পাওয়া 


১। সাউদ্াার্ণ বেলপ্রয়ের শোরাণুর-কো। চিনহারবার- -টারমিনাস্-বিভাগের অঙ্গ- 


মলি (A॥৪m৷৭li)-নানক &েঁশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে প্রায় ৪ মাইল দুরে 


কালাডি গ্রামে যাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমবন্দরানন্দ বিদ্যা- 


বিনোদ-নহ্কলিত “আগৌরপদান্কিত দক্ষিণাপথ” গ্রন্থে সি প্রবন্ধ দুষ্টবা; ২। 


রীণঙ্করাতার্ষের জন্মকাল লইয়া প্রায় বিংশ প্রকার ভঙ্গ আছে । রাজেল্ুনাথ 


ঘোষের আচার শঙ্কর ও রামানজা-গ্রন্থে ৪14 বিশ্বকোষে ৬০৮ শকাব্দ ৬৮৬ খনষ্টান্দে 
শঙ্করাচাযের আবিভীবকাল লিখিত আছে! ডক্টর সুরেন্্নাথ দাসগুত্তের মতে 


এীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল--৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ । 


২১৮ গৌড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 





আশঙ্করাচাষ 
[তিরবোর্রিযুর (Tiruvorriyur, ১, 15315) এর সু প্রাচীন শৈলী মুত্তি হইতে 1 





মাধুরী] ভ্রহ্মসূত্ৰ ও ভাষ্যন্চা রগণ ২১৯ 


যায়।» তিনি স্থরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক ও হপ্তামলক--এই চারিজন 
প্রধান শিক্ের দ্বারা যথাক্রমে দ্বারকায় সারদামঠ, পুরীতে গোবধ ন- 
মঠ, ব্দরিকায় জ্যোতির্সঠ এবং দক্ষিণভারতে -মহীশুরপাজ্োর কড়ুর- 
জেলায় তু ভদ্রার তারে শুঙ্গেরী-ম স্থাপন করেন ।* কাশীতে প্রচলিত 
গুরুপরম্পর। এইরূপ--(১) নারাত্ণ, (২) ব্রহ্মা, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) শক্তি, 
(5) পরাশর, (৬) ব্যাস, (৭) শুক, (৮) গৌঁডপাদ, (৯) গোবিন্দযোগী 
ও (১০) শহ্করাচার্দ। 





তুঙ্গ ্রানদীর তীরে সু হ্রাচান বিস্তাশঙ্কর-মন্দ্রি ও শৃঙ্গেহীমঠ 





১। কে) রাজেন্দ্রনাথঘোষ কুত 'আচাষ শঙ্কর ও রামানুজ' ( ২য় সং ১৮০2, 


মাসিক বস্থমতীতে (কান্তুন ও চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গা ব্য} -শৃঙ্কতাগার্ষরচিত গ্রন্থনির্ণয়' প্রবন্ধ 


এবং (খ) বৈষ্ববগধানমাহতি (৩ সংখ্যা ) 2৬৯ পৃঃ শ্ষর-্রনথতালিকা ডুব 5 
২। মানিক প্রবাসী পত্রিকার (আষাঢ় ১৩০৯) “শৃজেরী" প্রবন্ধ দরবয। 





২২০ গৌড়ীয়াব্ব তিন টান্ুন্র [ অষ্টম-. 


জ্রীশক্করীচার্ধের মতবাদ 
জীশক্ষবাচার্য বেদান্তস্থত্রের ভাষ্য যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, 
তাহার নাম 5কব্বলাটদ্বতন্বাদ । ইহার নাম ান্তর_বিবর্তবাদ, মায়া- 
বাদ, অনির্বাচ্যবাদ, নিধিশেষ-বন্থৈক্যবাদ ইত্যাদি । হহ্মই একমাত্র 
সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নিবিশেষ, নিপু ও নিক্ষিয়; জীব ও 
জগৎ--ক্র্গের বিবর্তমাত্র (কারণে মিথ্যাকার্য- নে । ভ্রম-সংঘটন- 
কারিণী অনির্বাচ্য। মারার দ্বারা ব্রঙ্গে ‘জগত! ভ্রান্তি হইতেছে : জগৎ_- 
মিথ), মরীচিক1, মায়ামাত্র ।* 
ভ্রম ছুই প্রকারের--(১) বশ্ু-আশ্রদণ৷ ও (২) নির্বস্তক । রচ্জুতে অর্প- 
ভ্রমটি বস্ত-আশ্রয়ী অথাৎ এই স্থানে ভ্রমের একটি বাস্তব অবলম্বন বা 
অধিষ্টান আছে, যথা__রজ্ছু। আর নির্বস্তক ভ্রমে এক বস্তুর উপর অপর 
ভিন্ন বস্তুর ভ্রমাত্মক আরোপ হয়; ইহাকে বলে ‘অধ্যাস’ । যেরূপ 
রজ্ছু ও সর্প তিন্ন হইলেও উহাদের অভিন্ন প্রতীতি অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্ছু্‌ 
জ্ঞানের পরিবর্তে সর্পজ্ঞানই অধ্যাস । আবরণ ও বিক্ষেপনক্তিবিশিষ্ট 
অজ্ঞানই অধ্যাসের কারণ । ব্রহ্াই একমাত্র সত্য, জগ ও জীব মিথ) ) 
কিন্ত অজ্ঞানবশতঃ সত্য-এদ্দেমিথ্যা জীব ও জগতে আরোপই 
অধ্যাস। জীবাশ্রিত অজ্ঞান আবরণশক্তির দ্বারা ত্র্গের ও কৃত স্বরূপ 
আচ্ছাদন করিরা বিক্ষেপশক্তির দ্বারা তস্থলে মিথ্যা জগতের প্রতাতি 
করায়। মিথ্যা-শব্দের অর্থ_যাহা। প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয় অথচ 
পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় ॥ 
কেবলাদ্ৈতবাদিগণের মতে তিন প্রকার স্তরের সত্তা স্বাক্কৃত 
ইইয়াছে-(১) পারমাথিক সত্তা, (২) ব্যবহারিক সত্তা ও (৩) প্রাতি- 
ভাসিক সত্তা । যাহা কখনও অসত্যব্পে প্রতীত হয় না, তাহাই 


>! ত্র শাহরভান্ত ১১৯ ২1১১৫) ৩1/২।২৫--৩০ 


০০০৬ ০০ 


মাধুরী ] অরন্দানুত্র ও ভাগ্তকা ন্তগণ ২২৯ 


পারমাথিক সত্তা, যথা-বরদ্ধ। আর যাহা ব্রহ্ম-জ্ঞানেদিয়ের পূর্বপর্যন্ত 
সত্যব্ধপে প্রতাত হয়, অর্থাৎ হহ্ম-জানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসত্য বলিয়া! 
প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবহারিক সত্তা, যথা_-জগৎ॥ আর যাহা 
কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ হর, পরে ব্যবহারিক প্রত্যাক্ষের দ্বার! বি 
হয়, তাহা প্রাতিভাসিক সত্তা ; যেমন_স্বপ্দৃষট বন্ধ, রজ্ছুতে সর্প: 


সর্গ-প্রতীতি ইত্যাদি ৷ 


প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং ব্যবহারিক সত্তা 
পারমাথিক প্রত্যক্ষের ছারা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রাতি- 
ভাসিক ও ব্যবহ!রিকু সত্তা প্রকতপ্রস্তাবে সত্তা নহে; উহারা উভয়েই 
মিথ্যা। পারমািক স রি সত্তাঁ। পারমাথিক সংই হইলেন ব্রহ্ধ। 
ব্যবহারিক সং অর্থাৎ মিথ্যা হইল জগৎ। প্রাতিভাসিক সং বা মিথ্য। 
হইল স্বপ্ন বা রজ্ছুতে সর্ণজ্ঞান ঠা আর অসং হইল আকাশ- 
কুঙ্থম প্রভৃতি । «ই জগং স্বপ্নের হার ক্ষণস্থায়ী অথাৎ গাতিভামিক 
সং নহে, আবার আকাশ-কুক্সমের হ্যায় অলীক বা অপ্রত্যক্ষও নহে, 
আর ওন্ের হ্টায় পারমাথিক সংও নহে । এজন্য জগতকে সদসদ- 
বিলক্ষণ, অনিবচনীয় বল! হইয়াছে । এই কারণেই শ্রশঙ্করাচার্যের 
মতবাদের অন্যতম নাম অনিবাচাবাদ। 

সণুণ-ব্হ্ম বা ইশ্বর-_শ্রীণন্করাচার্ধ ঈশ্বরকে সম্ণব্রহ্ম বলিয়াছেন । 
মায়ারপ শক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মই সগ্ঘপত্রদ্ধ বা ইশ্বর । ইনি-জীব 
ও জগতের শ্রঠা, জাবের উপাস্য, বহুগুণশালী ও সবিশেষ । ইনি জীব 
হইতে ভিন্ন। এই সুণ-্ৰক্ম বা জগং-সষ্টা ঈশ্বর, সৃষ্ট জগতের স্তায় 
মিথ্যা-_মায়ামাত্র। 


১ দিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ১৭ পরিচ্ছেদ, ১৭ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খীঃ। 


২২২ গৌডীয়ান্র তিন ঠানুন্র [ অষ্টম- 


জীব_হক্ষের প্রতিবিষ্ব বা প্রতিচ্ছবি । ব্রহ্ম অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি- 
দর্পণে প্রতিফলিত হইয়। জীবাথ্যা প্রাপ্ত হন |? ভ্রগোর এই প্রতিবিশ্ব 
অবিষ্যাকৃত ৷ 
পরবন্ষের ঈশ্বর ভাব যেরূপ মায়িক, জাবভাবও সেইরূপ মায়িক । 
পার্থক্য এইমাত্র, ঈশ্বরের উপাধি_ সমষ্টি-মায়।, আর জীবের উপাধি 
ব্ষ্টি-অবিদ্ধ। ৷ সমষ্টি ও ব্যষ্টি- উপাধি বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বর, উভয়ই 
অথ, অনস্ত ভূম। এঙ্গে বিল: ন হই বৈ। 
দ্বিতীয় প্রকার অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে, জীব-ত্রন্গের প্রা তিবিষ্ব নহে । 
জীব__ঘটাকাশ, আর ব্রঙ্গ__ মহাকাশ | 
জগং-_ জগৎ ও জীব, উভয়েই বঙ্গের বিবর্ত। মায়।শক্তিমান্‌ হহ্মই 
_জগং ও জীবরূপে অবভাসিত হন | মায়োপহিত ব্রঙ্গ অথবা ৰশ্বরই 
জগতের স্রষ্টা, পরবন্ম নহেন ৷ উশ্বর_কারণ ; জীব ও জগত কার্য ৷ 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগং, ঈর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন । কিন্তু পার- 
মাথিক দৃষ্টিতে জীব ও জগত বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র ব্রহ্গই সত্য ৷ 
প্রীশঙ্বরাচার্য কৈবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন । শ্রীশস্করাচার্ষের 
মত, তাহার পরমগুরু গৌড়পাদের মত হইতে কিছুটা পৃথক্‌ হয়। 
গোঁড়পাদ তাহার মাও ক্/কারিকা-গরে স্পষ্টভাবে ঝৌদ্ধমতেরই সমথন 
করিয়াছেন ॥। তিনি বৌদ্ধগণের অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ, সর্বশূনতা" 
বাদ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। এজন অনেকে প্রীশদরাচার্ধের পরম- 
গুরুকে বৌদ্ধ বলিবার পক্ষপাত। ।২ শ্রীশস্করাচার্ষের গুরুদেব শ্রীগোবিন্দ- 





১। ব্রন্থ (৩5০,৫০ )-_-শাহরভাম্য ; 

হ। (ক) Gauldapada thus flourished after all the great Buddhist 
teachers. Asvaghiosa, Nagarjuna, Asanga and Vasubandhu ; and l be- 
Jieve that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that 


he was possibly himself a Buddhist.-—( A History of Indian Phil2s0- 


যাধুরা ] ভ্বন্মমুূত্র ও ভাস্তকাব্লগণ ২২৩ 
যোগীর কোনে! বেদান্ত-গ্রহ্ পাওয়া যার না । সুতরাং গোবিন্দপাদের 
যে কি মত ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে জানা যার না। তবে টাহার “যোগী, 
উপাধি হইতে অনুমিত হর যে, তিনি পহঞ্জলির যোগশাস্ের অনুশীলন 
করিতেন । যাহা হউক, করানো তাহার পরমগ্তরুদেব্রে স্পষ্ট 
বৌদ্ধমতকে সংশোধিত করিয়। “যৎ শন্যবাদিনাং শৃহ্যং ব্ৰহ্ম বহ্ষবিদাং চ 
যশ”? (শঙ্করাচার্যেরই) এই উক্তি অনুসারে বৌদ্ধগণের ‘শন’ স্থানে ও্গ। 
শব্দ ব্যবহার করিয়! 'বর্গ-সত্য-জগ দি [বাদ প্রচার করেন । কেবলা. 
দ্বৈতধাদে মারার স্বরূপ, অবিগ্ভার স্বরূপ, জীবের ও জগতের স্বভাব, 
ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তাহা 
নানাভাবে সমালোচিত হ 
(পূৰ্বনাম মণ্নমিশ্র ) এবং তংপরে ব 





তিমশ্র ( 'ভামতী"ীকাক!র ) 
ও প্রকাশাত্ম-যতি (পঞ্চপাদিকাবিবরণঃ বি রতা)-প্রপুখ শঙ্করাহুগ 
মনীষিগণ স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্যের মত হইতে কিছুটা পুথক হইয়া 
শঙ্করমতের পরিষ্কৃতি সাধন করিবার চেষ্টা করেন । ইহাতে আবার 


(শহরের শিষ্য পলুপাদ, সুরেশবরাচার্য 


শঙ্করান্থগ-গণের মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান মতের কৃষ্টি হয়। 


মগ্ডনমিশ্র জীব-সম্বন্ধে প্রতিবিষ্বকাদী ছিলেন, বাচম্পতিমিশ্র দি 
- অবচ্ছেদবাদী, আর সুরে হরাচার্ধ_ আভাসবাদা । 


AS; 


লেন 


সুর্য যেরূপ বিভিন্ন জলপুণ্‌ পাত্রে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ব্রক্গও 


ভন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দপণে প্রতিফলিত হন । এই প্রাতিবিষ্বই__ 
বিভিন্ন অন্তঃক বৃ 





phy by Dr. 5, ইত Dasgupta, Vel. l, Cambridge 1932, P 423.) ; (খে) 


Vide also the Agamasastra of Gaudapadey edited by M. M. 
Vidhbusekhara Bhattachatya of Cal. University, PP 833—93 (1943); 
১।- আশঙ্করা চার্যকৃত সববেদান্তসিন্ধান্তদার-নংগ্রহ ৯৮০ সংখ্যা | 


২২৪ গৌডীয়া রন তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টয- 
জীৰ। যেরূপ বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ব অভিন্ন, সেরূপ ব্রচ্গ ও ভ্রহ্মপ্রতিবিশ্ব-জাব 
বন্ততঃ অভিন্ন। ইহাই প্রতিবিষ্ববাদ ।১ 

অপর কেবলাদ্বৈতীর মতে, জীব- প্রদ্ধের প্রতিবিশ্ব নহে। জীব-- 
অথণ্ড ব্রদ্দের সখণ্ড প্রকাশ ; যেমন--ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অথণ্ড 


মহাব্যোম যেরূপ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ঘটাকশ 


নামে অভিহিত হয়, তদ্ধপ অখণ্ড নিবিশেষ ব্ৰহ্ম অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। জীব--ঘটাকাশ, আর ত্র 
_ মহাকাশ । ইহাই অবচ্ছেদবাদ বা পরিচ্ছেদবাদ ।* 
মণ্ডনমিশ্রের মতে অবিগ্ঠার প্রতিবিদ্বিত চৈতন্ই জীব । অবিগ্ভাই 
ব্ৰঙ্গের প্রতিবিশ্ব গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত দর্গণ। বিশ্ব ও টিবি 
অভিন্ন ; সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন । মিথ্যা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত 
হইলেই জীব পারমাখিক ত্রদ্দ-স্ববূপে প্রতিভাত হয়। 
মণ্ডনমিশ্রের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় 
হইতে পারেন ন! । জীবেরই অজ্ঞান, জাঁবই অবিন্ধার আশ্রয় ; জীবের 
ব্ৰহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে। জীবের জীবভাবের 
মূলই যখন অজ্ঞান, তথন অজ্ঞান-ফলিত জীব আবার অজ্ঞানের আশ্রয় 
হইবে কিরূপে ? জীব স্বীয় ভাবের জন্য অজ্ঞানের অপেক্ষা করে এবং 
জ্ঞান নিজ আশ্রয়ের জন্ট জীবের অপেক্ষা করে; জীব-ভাব অজ্ঞানের 
অধীন আবার অজ্ঞান জীবের অধীন-__ইহাতে পরস্পর-আরদোষ 
আসিয়। পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডনমিএ বলেন, অবিদ্তা ও জীব 
উভয়ই অনাদি ও পরস্পর আশ্রিত। ইহাদের এই সন্বন্ধ বীজ ও অক্ষরের 
সন্বন্ধের স্ঠায় অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদের 





১। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৬৫ পৃঃ, কাশী-সং, ১৮৯২ ঘন: ১ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১ম 
পরি? ১৩,১৪,১৭ পৃঃ, কাশী, ১৮৯০ বাঃ $ ২। পিদ্ধান্তলেশ-নংগ্রহ। ১ম পরিঃ ১৮ পুঃ 
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পরস্প্র-আশ্রয়দোষ হয় না।১ সুরেশ্বরাচার্ষের মতে অজ্ঞান-কিত জীব 
কোন মতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হকির পারে না। ব্রঙ্গই অজ্ঞানের 
আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই বটে 

স্থবেশ্বরাচার্ধের মতে বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ব কখনও অব 
প্রতিবিষ্ব বিশ্বের ছায়া বা আভাস । তালগাছের ছায়! তাল গাছ ছিরে 
ভিন্ন ; সুতরাং ব্রদ্গের ছায়া বা আভাস--জীব, বর্গ হইতে 
সত্য নহে, উহা মিথ্যা ; অতএব প্রতিবিষ্বও সত্য নহে, উহ! মিথ্যা । 
সমষ্টি মায়ার আভাস-_ ঈশ্বর, আর ব্যট্ট-অবিগ্ার আভাস-_ জীব । ঈশ্বরের! 
উপাধি_শুদ্ধপন্থগুণঃ সুতরাং ইঈশ্বর_-স্বন্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। জীবের 
উপাধি মলিন সবগুণ ঃ অতএব জীব_-অনজ্ঞ ও অরিশক্তি। 

আভাসবাদে -আভাস বা প্রতিবিদ্ব মিথ্যা, জীব ও ব্রঙ্গের ভেদও 
মিথ) ; সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্তায় মিথ্যা প্রতিবিশ্বেরও উজ্ছেদসাধন 
করা কর্তব্য। প্রতিবিষ্ববাদে_-ভেদের উচ্ছেদসাধন করিলেই হয়, প্রতি- 
বিশ্বের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়োজন হয় না; কেননা, উক্ত মতে প্রতিবিদ্ব 
সত্য এবং বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । কিন্তু আভাসবাদে ভেদের প্তায় 
প্রতিবিস্বেরও উচ্ছেদসাধন করা প্রয়োজন হয় । ইহাই প্রতিবিষ্ব-বাদ ও 
আভাসবাদের মধ্যে পার্থক্য । 

বং শ্রীশঘ্করাচার্যের ও তাহার শি্য-পরম্পরার এই সকল মতবাদই 
শ্রীজীবপাদ শ্রীষট্‌নন্দর্ভে ও  ভ্রীসর্বসম্াদিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন) 
তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে৷ 





১] মগডনমিশ্রকত ব্রন্ধসিদ্ধি, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য $ ২। সুরেশ্বরাচার্যকৃত নৈকর্দযসিন্ি 
১০৭,১০৮ পুঃ; বৃহদারণযক-বাতিক, ১ম খণ্ড, ১৭৭--১৮২তম শোক ও এ ২য় বড 
১২১৫--১২১৭তম ক্লৌক দ্রষ্টব্য। 


St 
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শ্রীশঙ্কারোত্তর বেদীন্তসাহিত্য 

ীশঙ্করশিষ্য (১) পদ্মপাদ--্রীশঙ্রাচার্ধকত ব্রহ্মসুত্র-ভাযোর উপর 
বেদী শ্রডিপ্তিম-টাকা রচনা করেন। কথিত হয়, উক্ত টাকা পদ্মপাদের 
জীবদশায় বিনষ্ট হয় । উহার মধ্যে চারিট স্তরের ভাষ্যের উপর 'পঞ্চ- 
পাদিকা" টাকাটি পাওয়া যায় । (২) সুরেশ্বরাচার্ধ (পূর্বনাম মীমাংসকা চার্ধ 
মণ্ডনমিশর)_বৃহদারণ্যক-ভাষ্যবাতিক, তৈত্তিরীয়-ভাষ্যবাতিক, পঞ্চীকরণ- 
বাতিক, ব্রশ্মনত্বৃত্তি, মানসোল্লাস, ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈর্সযসিদ্ধি, স্বারাজ্য- 
সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) হস্তামলক--১৪শ গ্লোকাত্মক 
হস্তামলক-গ্রহ্থ এবং (৪) তোটক--গুরুত্তব রচনা করেন। 

সৰ্বদ্ঞাত্রমুনি (সূরেশবরাচার্য-শিষ্য) “সংক্ষেপ-শারীরক" গ্রন্থের রচয়িতা | 
অবিমুক্তাত্ম আদচার্ষ__ইষ্টসিদ্ধি*-গ্রন্থের রচয়িতা । বোধঘনাচার্য—_ 
প্তত্বসিদ্ধি-নামক গ্রন্থের রচয়িতা ৷ বাচস্পতিমিশ্র_বেদান্তের শঙ্ধর- 
ভাষ্যের উপর “ভামভী, টাক এবং সুরেশ্বরের ত্রঙ্গসিদ্ধির উপর 'ব্রহ্গতত্ব 
সমীক্ষা'টীক। রচনা করিয়াছিলেন । প্রকাশাত্মঘতি (অনন্ান্থভবের শিষ্য) 
_ পদ্মপাদকত ‘পঞ্চপাদিকা’র উপর 'পঞ্চপার্দিকা-বিব্রণ-নামক টীকা 
করেন এবং শ্রীহর্ষচার্য ওন-খগুখাদ্ত” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 

অদ্দৈতানন্দ_ ব্রপ্সত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর ব্রক্গবিদ্তাভরণ-নামক 
টাকার রচয়িতা; বাগীশ্বর (নৈয়ায়িক) 'মহাবিগ্ভাবিডম্বন*নামক এক গ্রন্থ 
লিখিয়া স্তাযমতের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতমত-স্থাপনের চেষ্টা করেন । 
আনন্দবোধেন্দ্র-ভট্টারক গ্যায়মকরন্দ, স্তায়দীপাবলী,প্রমাণমালা ও ধোগ- 
বাশিষ্ঠের টাকা রচনা করেন । আনন্দপূর্ণ-বিগ্তাসাগর পদ্মপাদের পঞ্চ- 
পাদিক! ও প্রকাশায্মষতি-কৃত 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণে'র উপর টাকা, 
শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ড-খান্তের উপর ফক্ধিকাবিভঞ্জন’ প্রভৃতি টাকা রচনা 
করেন । জ্ঞানোত্তমাচার্য ( চিত্মুখাচার্ষের গুরু বলিয়া কথিত)-_মুরেখরা- 
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চার্ধের নৈকম্যসিন্ধির উপর চগ্দিকা-টাকা, ব্রস্ক্ধির উপর *বেদান্তহ্টার- 
সুধ!’ টাকা, “ঞ্ঞানসিছ্ি? প্রভৃতি গ্রহ রচনা করেন। 


al 


Ae! 


চিৎন্ুখাচাৰ্য [স্রষ্টার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবিভূ ত বলিয়া কথিত)-_ 
দক্ষিণভারতের কামকোটিমঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ই 


Ey লে 
৬) > El 


পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ব্ৰহ্মহূত্রের শাঙ্করভায্যের 
টাক।, বিষ্ণুপুরাণেরে টাকা, 'খগুনখগুথাগ্'টাকা, ব্রহ্মা 
টাকা রচনা করির। দি গয়াছেন। আ্রীবরহ্থাঘিপাদ চিংসুখাচার্ষের বিষ্ণু- 
পুরাণের টাকা দেখিয়া আত্মপ্রকাশ-টাকা রচন! করিয়াছেন, ইহা মঙ্গলা- 
চরণে জানাইয়াছেন। চিংসুখাচার্য নৈরারিক প্রভৃতির দ্বৈতমত খণ্ডন 


3) এ 


করিয়া “প্রত্যকৃতন্ব-প্রদীপিকা কা চিৎস্ুখী’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । 

বিপ্তাশঙ্কর-ইনি ৭৩ বংসরকাল শুঙ্গেরী-মঠের মঠাধাশ ছিলেন এবং 
লব্বিকাযোগ অবলব্বনে দেহত্যাগ করিয়া শিলাময় শিবলিঙ্গে পরিণত 
হ’ন। এই শিবলিঙ্গের উপর বিস্তাশঙ্করের উত্তরাধিকারি-শিষ্য শৃঙ্গেরী- 
মঠাধাশ বিদ্ধারণ্য, রাজ! প্রথম হন রর অর্থান্ুকূল্যে (প্রায় ১৩৫৮ খ্রীঃ) 
বিগ্ভাশঙ্করের সমাধি-মন্দির নির্মাণ করেন ।১ 

অখলানন্দ-যতি (অপর নাম ব্যাসাশ্রম )--ভামতীর উপর কন্নতরু- 
টাকা, “শাজদপণ' নামে ত্রন্স্থত্রের টার ও পঞ্চপার্দিকার উপর 
দর্পন-টাকা রচন। করেন । তারতীতীর্ঘ-ইনি শৃঙ্গের্রী-মঠের মঠাধীশ 
ছিলেন । ইনি বেদান্তদর্শনের সটাক-অধিকরণমালা রচনা করেন। 
সায়ণাচার্য (বিস্তারণে।র ভ্রাতা )-_ইনি বেদের ভাষ্য রচনা করেন । 

বিদ্তারণ্য (নামান্তর মাধব, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য নামে কথিত) পঞ্চদশী, 
সবদর্শনসংগ্রহ, উপনিষদের টাক! প্রভৃতি গ্রচ্থ রচনা করেন । ইনি শৃঙ্দেরী- 





১। এীকঠশৰ্মা-রচিত শৃঙ্গেরীক্ষেত্রদীপিকা' মদ ১৪৪৪ বণ): ০১ পৃঃ জইবা। 
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মঠের গুরুপরম্পনায় দ্বাদশ অধস্তন । ইনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২৯৬ 
খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাণ্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ।১ 

আনন্গিরি_ইনি শঙ্ষরাচার্য ও সুরেশ্বর-প্রমুখ আচার্গণ-কৃত গ্রহ ও 
ভাষ্ের উপর অনেকগুলি টাকা রচনা করিয়াছেন । ইহার রচিত 'শঙ্কর- 
বিজয়? প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । প্রকাশানন্ব-সরস্বতী--ইনি কাশীতে অবস্থান 
করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত-ঘুক্তাবলী-নামক কেবল|দ্বৈত-সিঙ্ধান্তপর গ্রন্থ রচনা 
করেন । উক্ত গ্রন্থের উপর নানাদীক্ষিতের সিদ্ধান্ত পিকা-নামক টাকার 
কথা জানা যায়। 

রঙ্গরাজ অধবরী-_পঞ্চপার্দিকা-বিবরণ্র উপর দর্পণনামক টীকা রচনা 
করেন । নানাদীক্ষিত-_সিদ্ধান্তদীপিকা-টাকার রচয়িতা । নৃসিংহাশ্রম 
__ভেদধিক্কার, বৈদিকসিদ্কান্ত-সংগ্রহ, অন্বৈতদীপিক।, বেদাস্ততন্ত-বিবেক 
প্রভৃতি গ্রস্থের রচয়িতা । কথিত হয়, ইনি শৈব-বিশিষ্টাদ্িতবাদী অগ্নয়- 
দীক্ষিতকে কেবলানৈতমতে প্ৰবিষ্ট করান । নারায়ণাশ্রম__ ইনি স্বীয় গুরু 
নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈতদীপিকার উপর বিবরণ-টাকা এবং ভেদধিক্কারের 
উপর্‌ সংক্রিয়া-টাকা রচনা করেন। 

অগ্রয়দীক্ষিত ( রঙ্গরাজ অধ্বরার পুত্র) কার্চীর নিকট অডগ্নয়ন্‌ 
গ্রামে ইহার জন্ম ( ১৫২০-১৫৯৩ খ্রীঃ )। ইনি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ 
রচন| করিয়াছেন । তন্মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদ-বেদান্তে বেদান্তকন্পতরু- 
পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, গ্যায়রক্ষামণি ও গ্ঠায়মঞ্জরী ; বৈষ্ণব- 
বিশিষ্টাদ্বিতমতে স্টায়ময়ুখমালিকা। শৈববিশিষ্টাদ্দৈতবাদে শিবার্কমণি- 
দীপিক1 প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ 
সদানন্দ যোগীন্দ- ইহার গুরুর নাম অদ্বয়ানন্দ সরস্থতী। বেদান্ত- 

সার ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । রামতীর্ঘস্বামী-__মধুহ্দন-সরস্বভীর অন্ততম 





১। বিশেষ বিবরণ 'প্রবাণী" (আষাঢ়, ১৩৫৯ বঙ্গ |) পত্রিকায় 'শৃঙ্গেরী'-প্রবন্ধ দুষ্টব্য | 





মাধুরা ] ভ্রন্গাসুত্র ও ভাগ্য রগণ ২২৯ 


বিদ্ভাগুরু ৷ সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিছ্ন্মনোরপ্রিনী-্টীকা, সংক্ষেপ- 
শারারকটাক। প্রভৃতি ইহার রি EE গ্রহ । ভট্টোজা দাঁক্ষিত_ 
সিন্ধান্তকৌনুদীকার ॥ ইনি অগ্পরদ নিকট মায়াবাদবেদাস্তশান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী হন এবং মহাভায্যের উপর শব্দকৌস্তভ 


ও শঙ্কর-শারীরকের উপর তন্ুকৌন্তভ টীকা রচনা করেন। 





তের 


মধুস্থদন-সরস্বতা-ইনি বঙ্গদেশের করিদপুর-জেলার কোটাল- 
পাড়ার অন্তর্গত উনাসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক গবেমক- 
গণের মতে ইহার সময়--১৫৪০ গ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ শ্রীষ্টান্দ ধর! যায়। 


কথিত হয়, কবি হি সহিত মধুস্থদনের আলাপ-আলোচনা 


হইত। শুনা যার, মধুস্দন প্রথদে শ্রীচৈতন্তদেবের প্রবতিত বৈষ্যবধন্দু 
গ্রহণ করিতে টি হইয়া শ্রীনবন্ধী পে আগ্রমন করেন এবং তথায় গ্যায়- 
শান্তর অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্চব-স্্রদায়ের দার্শনিক- 


সিদ্ধান্তমুলক একটি গ্রহ রচনা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া কেবলাদ্বৈত- 
মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে কাশীতে গিয়া রামতীর্থের নিকট শঙ্কর- 
ভাষ্য অধ্যয়ন করেন । মায়াবাদ-গুরুর সঙ্গ ও মারাবাদ ভাষ্য-এবণফলে 
তাহার চিত্ত পরিবতিত হইয়া যায়! তিনি কাশীতে বিশ্বেশ্বর-সরন্বতীর 
নিকট হইতে সন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীমধ্বসম্প্রদারের শ্রীব্যাস- 
রায়ের স্যারামত-গ্রন্থ খণ্ডন করিবার জন্য “অদ্বৈতসিদ্ধি*গ্রহ লিখিয়া 
শহকর-সম্প্রদায়ে গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত হয়, পুনরায় তাহার মত 
পরিবর্তিত হয়; তিনি তাহার পূর্বস্বভাবজ বৈষ্ুবধমা£রাগে অনুরাগী 
হ’ন। শঙ্ধরসম্রদায়ের কেহ কেহ বলেন’, পরপুষ্ঠায় উদ্ধত প্রসিদ্ধ 
sD ভ্রমধুহুদন-সরস্বতী-কত_ 





১। (2) উদ্বোধনকাধালয় হইতে প্রকাশিত হান্দোগ্যোপনিষদের ভূমিকা 
(মা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ ) ২৩ পৃঃ এবং (খ) রাজেত্্রনাধ ঘোষসম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধি 


* ভূমিক!’ ( ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ), ১৭২ পৃঃ দ্ষ্টব্য। 


২৩০ গৌড়ীয়া ন্ব তিন ঠাক্ুব্র [ অঙ্টম- 


অদ্বৈতসামাজ/পথাধিরূঢা-ভুণীরুতাথগুল বৈভবাশ্চ । 
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীরুতা গোপবধুবিটেন ॥ 
কিন্তু শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে১ এইরূপই একটি শ্লোক সামান্য কিছু 
পাঠভেদসহ গ্রবিব্বমন্রলের রচিত বলিরা উক্ত ও উদ্ধৃত হইয়াছে । 
শ্রীমধুস্থদনের রচিত আর একটি গ্রোক এই, 
ধ্যানাভ্যাসবশীরুতেন মনসা তর্নিগুণং নিক্রিয়ং 
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো বদি পরং পশ্যন্তি পশ্ঠন্ত তে । 
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভুয়াচ্চিরং 
কালিন্দীপুলিনেবু যং কিমপি তন্নীলং মনোধাবতি ॥ 
অর্থাৎ ধ্যানবশীরুত-চিত্ত যোগিগণ সেই নিগুণ, নিক্রিয, পরম- 
জ্যোতিঃ দেখেন, দেখুন; আমাদের মন কিন্তু কালিন্দীপুলিনে সেই 
লোচনচমৎকার নীলরূপের জন্যই ধাবিত হইয়া থাকে৷ 
জ্রীমধুস্ছদন-সরশ্বতীর নিয়লিখিত শ্লোকে সবিশেষ শ্রীকুষ্জকেই পরতন্ক 
বলা হইয়াছে, নিধিশেষ ব্র্গকে পরতত্ব বলা হয় নাই; 
বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদরুণ বিন্বফলাধরোষ্টাৎ । 
পূর্েন্দুন্নরমুখাদর বিন্বনেতাৎ্ কৃঞ্চাৎ পরং কিমপি তত্মহং ন জানে ॥ 
অদ্বৈতসিদ্ধির লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বৈত-ভাব 
অদ্বৈত-ভাব হইতেও সুন্দর--“দ্বৈতম্‌ অদ্বৈতাদপি স্ুন্দরমূ* | কেহ 
কেহ “ত্রষ্টান্ততো ভাগবতা ভবস্তি”*__এই শ্নোকোন্ত পদ উদ্ধার করিয়া 
শ্রীমধুক্ছদন অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভক্ত হইয়াছিলেন 
বলিয়াও শ্লেষে উল্লেখ করিয়াছেন । 





১। চৈ চ ম ১০১৭৭, ১৭৮; ২। বোধনার, ভক্তিরসায়ন-প্রকরণ; ৩। 
আত্রেয়সংহিতা ৩৭$তম শ্লোক । 


উনি নিক সি 


মাধুরী ] ত্রন্গাসুত্র ও ভাত্যকা ব্গণ ২৩১ 

শরীমধুহ্দন-সরহ্তা শ্রীমভাগব তপুরাণ(প্রথম গ্রোক)-ব্যাখ্য!, বেদগ্ততি- 
টাকা, রাসপণণধ্যায়ের টাকা, প্রভগবদগী তা-গৃঢাথদীপিকা। কঞ্চকু ইহল- 
গ্রন্থ রচনা করিয়া" 









নাটক, ভক্ভিরসায়ন, শাণ্ডিল্যস্থত্টাকা প্র 
ছিলেন । শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ তাহার 
সরন্বতীর অনেক বাক্য উদ্ধার করিয়াহেন।? 


তার টীকা শীমধুহুদন- 


বেঙ্কটনাখঁইনি গীতার উপর ত্রহ্মানন্দগিরি-টাক। পিখিয় 
ভিন্ন অন্যান্য সমপ্ত মতেরই নিন্দ! করিয়াছেন। অধ্বরীজ্র-_ইনি বেদান্ত 
পরিভাষা-নামক গ্রন্থ এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্বচিন্তামণির উপর 
বিদ্ন্মনোরমা-টাকা রচনা করেন । রাঘবেন্ত্র-সরস্বতী-_সংক্ষেপশারীরকের 
উপর বিস্তামুতবষিণা, ্ায়াবলী-দীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করেন। 

বরঙ্গানন্দ-সর প্বতী -ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লবুচন্ট্রিক-টীকা রচন! 
করেন। হুত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্িকা প্রভৃতি গ্ৰন্থও ইহার রচিত । অচ্যুত- 
কঞ্চানন্মতীর্থ_ইনি অপ্নয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর কুক্চালছ্কার ও 
তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্বরভাষ্যের উপর বনমাল! টাকা রচনা করেন । 
রামাননদ-সরস্বতী-_ইনি ব্গহত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর রত্রপ্রভাটীকা 
রচনা করেন । ইহার ওরু-__গোবিন্দানন্দ-সরন্বতী । কেহ কেহ গোবিন্বা- 
নন্দকে রত্রপ্রভার টাকাকার বলিয়া মনে করেন। কুষ্ণানন-সরস্বতী-_- 
ইনি সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন২-নামক এহে বিশিষ্ঠাদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে লেখেন। 
ধনপতিস্থরি (১৭৯৬ গরীঃ)-_ইনি কেবলাতৈত মতের উৎকর্ষ প্রদর্শশাথ 
গীতার ভাষ্যোংকষদীপিকা-টীকা ও মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা প্রভৃতি 


ব্যাখ্যাগ্রঙ্থ রচনা করেন। 


__- 





১। সারার্থবধিশী-টীকা। না১৫, ১৩১২৮ ১৪২৭, ১০1১৮ ইত্যাদি 7 ২। ব্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীতে অরানামুজসম্প্রদায়ের অনন্তা অপর নিদ্ধাস্ত-সিন্ধা্জন-গ্রন্থের 
চি 


রচাঁধতা! 


২৩২ গৌড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুব্র | অষ্টম 


শহ্করমতের সাধারণ আলোচনা 

শ্রীশদ্বরাচার্ষের মতে ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য বা তব, জীব ও জগং-_ 

বিবর্ত বা মিথ্যা । 

ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্রিথ্যা জীবো ব্রদ্ধেব নাপরঃ। 

ইদমেব তু সঙ্ছান্ত্রমিতি বেদান্তডিপ্ডিমঃ ॥১ 

ব্রদ্দ__নিবিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা সজাতীর,বিজাতীয় ও স্বগত 

--এই ত্রিবিধ-ভেদ-রহিত। যাহা! ব্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বিতীয় তত্ব, 
তাহা নিগুণ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা গুণরহিত। কারণ, ব্রন্ধ যদি সর্ব- 
ভেদশূন্য হন, তাহা হইলে তাহাতে গুণজ-তেদও থাকিতে পারে না । 
দ্বিতীয়তঃ, গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমাবদ্ধ হয়; ব্রঙ্গে গুণবিশেষের আরোপ 
করিলে তিনি সসীম হইয়া পড়েন। এইজন্য শঙ্করের মতে অনন্ত, 
অসীম ব্র্গ__নিশুণ। তবে যে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্ম সগুণরূপে 
বণিত হইয়াছেন, সেই বর্ণনা ব্যবহারিক দৃষ্টিভক্লী-ুলক অর্থাৎ শঙ্করের 
খারণাপ্রন্থত ঈশ্বরের বোধক -পরব্রন্গ-বিষয়ক নহে। 

‘জন্মান্ম্ত যতঃ'-হুত্রে কথিত জগৎকতৃ ত্ব প্ৰভৃতি ত্রদ্ধের 'ন্বরূপ-লক্ষণ 
নহে, উহা 'তটস্থলক্ষণ । সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপত্বই ত্রন্মের 'স্বরূপ- 
লক্ষণঃ। ব্রহ্গ__সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত-_সর্ববিধ বিকার- 
রহিত। ব্রহ্ম চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ, জঞানমাত্র-_জ্ঞাতা নহেন | (১) জ্ঞাতৃত্ব__ 
জ্ঞাতার গুণবিশেষ, নিগুণত্রহ্মে কোনরূপ গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নহে । (২) 
জ্ঞাতৃত্ব__কর্মবিশেষ, শ্ুতরাং শিক্রিয় ব্র্গে কোন প্রকার ক্রিয়ার কর্তৃত্ব 
থাকিতে পারে না। (৩) জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান, , 
নিবিশেষ বা জ্রিবিধ-ভেদরহিত ব্রদ্ধে কোনরূপ ভেদের প্রসঙ্গই সম্ভব 





১। ব্রিন্মজ্ঞান[বলীমাল।' ২২ সংখ্য, ১৪৪ পৃঃ (শঙ্কর-গ্রন্থরতাবলী, ১ম ভাগ )- 
অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্প।দিত, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব ; 
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হইতে পারে না । অতএব বক্গ__জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন । ব্রহ্ম-_-আনন্দ- 
মাত্র অর্থাৎ যাবতীয় ক্লেশরহিত, কিন্তু আনন্দমরতাগুণযুক্ত হইয়াও 
আনন্দপ্রদানকারা নহেন । তাহাতে হদ্ধে দ্বৈহভাব আসিয়! পড়ে । ব্রহ্ধ 
অপরিণামা ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া নিক্ির, ক্রিয়াই পরিণাম বা 
পরিবর্তনের জননী; যেমন-_বয়নক্রিয়ার দ্বারা কর্তা তন্তুবায় ও কর্ম 
তন্ত্র পরিণাম ও পরিবর্তন হয় । 
ব্রহ্গ__জীব ও জগতে পরিণত হান না 
জীব ও জগদ্ভরমরূপ বিবর্ত হয়” উহা 
ব্ৰহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা মিথ্য। জগতের ভ্রম 
ভ্রান্ত করিতেছেন__ইহা মায়া-উপাধিহুক্ত সগুণ 
কর্মাগুসারিধী ক্রীড়া বা লালা ; ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা, পারমাথিক 





দৃষ্টির কথা নহে। ২ 
আরস্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ 
এ পৰ্যন্ত যত প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, উহাদিগকে 
সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,_ (১) আরপ্তবাদ, (২) পরিপাম- 
বাদ ও (৩) বিবর্তবাদ । কার্ধের সহিত কারণের সম্বন্ধ-বিষিয়ক আলোচনা 
হইতেই এ সকল দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে। 

(১) আরম্তবাদ-__ভ্রব্যসকল ডব্যান্তরকে আরম্ভ করে ৷ পরমা?সনূহ 
দ্যখুকাদিক্রমে এই জগংকে আরম্ত করে! অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়ধী 
দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যথা সুত্র হইতে বস্ত্ের উৎপত্তি; উৎপত্তির পূর্বে 
কার্য সম্পূর্ণ অসৎ অর্থাৎ তাহার কোনো সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া! 
কার্য সৎ হয় এবং কার্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন-এইরূপ সিঙ্কান্তই 
আরম্তবাদ। আরভ্তবাদে ব্রদ্দ-জগতের উপাদানকীরণ হইতে পারেন না। 
হ্যায় ও বৈশেষিক-__আরল্তবাদী । আরভ্তবাদের অপর নাম অসৎকার্ষবাদ। 


২৩৪ গীড়ীয়াক্স তিন্ন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


(২) পরিণামবাদ--এই মতে কার্য কারণের রূপান্তর। উৎপত্তির 
পূর্বে কাণ_-কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরিণামবাদ 
তিন প্রকার-_(ক) প্রকৃতি-পরিণামবাদ, (খ) ব্রহ্ম-পরিণামবাদ বা বস্ত- 
পরিণামবাদ ও (গ) হঙ্মশত্তি-পরিণামবাদ বা শক্তি-পরিণামবাদ । 
পরিণামবাদের অপর নাম -সৎকার্যবাদ। 

(ক) নিরীশ্বর সাংখ্‌মতে এই জগত-প্রক্কতির পরিণাম । প্রক্কৃতি 
_পরিণামশীল!, যেমন__ লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাবসম্পন্ন, ইচ্ছাদি- * 
গুণশূহ্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তির হিত অথচ পরম্পর সন্নিহিত হইবামাত্রই পরস্পর 
পরম্পরের শরারে বিক্রিয়া (লৌহদেহে গতি ও চূম্বকদেহে আকর্ষণী 
শক্তি ) উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা _নিপ্রিয় ও ইচ্ছাশূন্ঠ হইলেও 
এবং প্রকৃতি--জড় ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিকর্ষ-বিশেষের 
প্রভাবে প্ররৃতিদেহে পরিণামশক্তির উদর হয়। সাংখ্যকার - প্রক্কৃতি- 
পরিণামবাদী ৷ 

এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ব্রঙ্গপরিণামবাদ বা বন্তপরিপামবাদ এবং আর' 
এক শ্রেণীর বৈদান্তিক শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করেন । 

(খ) ব্রহ্গপরিণামবাদে ব্ৰহ্মই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রপে পরিণত 
হ’ন। অর্থাৎ সর্বকারণ-ব্র্গই জগংকার্ধরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত। 
সুতরাং জগৎ ব্রঙ্গের ন্যায় নিত্য সত্য ৷ শ্ীধরস্বামিপাদও, পরমার্থভূত 
বন্তর কার্ধ_জগৎ, এইরূপ বন্তপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন । 
ত্ীনিষ্বার্কও ব্রঙ্গকে কারণ ও জগৎকে কাৰ্য্য বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বের মতে 
ব্রহ্গ_জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। শ্রীরামানুজ, 
জগতকে শরীরী ত্রদ্গের স্থল শরীর, বলিয়াছেন । 





১। অবল্লভাচাৰ্যকৃত তত্বার্থদীপনিবন্ধ ১২৩৮ ২। ভাবার্ঘদীপিকা। ১১২ 


5... 
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(গ) ব্রহ্ম জগদ্রপে পরিণত হইলে দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের 
(ধিকারের) স্যার হদ্গে বিকার উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কার 
শভি-পরিণামবাদের 





সম্পুণ-নিরসন এবং চিদবৈজ্ঞানিক দর্শনের পু 


মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় । অধিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পররন্দের স্বাভাবিক বহিরঙ্র! 


মায়াশক্তির পরিণাম বা ত্রগের শক্তির্বত বিস্তারই হইল এই জগৎ’ = 


od 


ইহাই শ্রীকুধদ্ৈপায়ন বেদব্যাসের তথা শ্রীকঞ্কচৈতন্তদেবের সিদ্ধান্ত ৷ 
(৩) বিবর্তবাদ__বন্ৃতঃ অবস্থান্তর ন 
তাহারই নাম বিবর্ত। যে বন্তুতে সেই 
কারণ। রজ্জুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি না হইলেও সপ বলির ভ্রম হয়। 
এই ভ্রমকন্পিত সর্ণের উপাদান-কারণ হইল রক্জছু অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত 
জগতের উপাদান-কারণ_ নিবিশেষ ব্রহ্ম । শ্রীশঙ্ুরাচার্য বৌদ্ধমতের 
অনুকরণে কেবল “শৃন্ত'স্থানে বর্গ নাম দিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করেন । 
কারণে মিথ্যা কার্য-প্রতীতিই বিবর্ত । মায়াবাদিগণের মতে ইহার 





অপর নাম-সৎকারণবাদ ৷ বস্তুতঃ, 'সং’ অর্থাৎ ব্রহ্ম-কারণ হইলে মিথ্যা 
কার্ধের (জগতের ) উৎপত্তি হইতে পারে ন! । এজন্যই বিব্তবাদকে, 
সৎকারণবাদ বা ত্র্মকারণবাদ ন! বলিয়া মায়াকারণবাদ বা মায়াবাদ 
বল! হয়। মায়াই ভ্রান্তি বা বিবর্ত উৎপাদন করে। আধুনিক মায়া" 
বাদিগণ ইহাকে ‘বহ্ষবাদ’ নামে অভিহিত করিতে চাহিলেও বিচারে 
ইহা প্রচ্ছন্ন শৃত্যবাদ ( শুণ্তরূপ কারণ হইতে শুন্তরূপ জগতের উত্পত্তি ) 
বা মায়াবাদ [ মায়ারূপ কারণ হইতে মিথ্যা কার্ষের (জগতের) উৎপত্তি] 


বলিয়াই প্রমাণিত হয়৷ 
শহ্কর-মায়াবাদ 
প্রশঙ্ধরাচার্যও বলিয়াছেন_আমাদের নিকট যে একটা জগৎ 


প্রতীতি হইতেছে, ইহার কারণ-_মায়! ৷ যদি মায়াকে একটি সত্তা বলা 





১) আপরমানথপন্দত ০৬৭১, ৭৯ অঙ্থী। 


২৩৬ €গাঁডীয়াব্ ভিন হীক্ষুর [ অষ্টম- 


হ্য়, তাহা হইলে ব্ৰহ্ম ব্যতীত আর একটি সত্য মানিতে হয় বর্গ 
আর আদ্বতীয় থাকেন না। আর যদি উহা অসত্য হয়, তাহা হইলেও 
একটি অলীক বা অসং বস্তু হইতে জগত্প্রতীতি হয় - এইরূপ বলিতে 
হয়; অথাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই-_-এনপ একটা কিছু, কোন একটা 
ব্যাপার সংঘটন করে-__এবপ স্থাপন করিতে হয়। এজন্ত শ্রশঙ্করাচাযকে 
বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে, মায়া--সৎও নহে, অসৎ৪ নহে; জগত-- 
বন্ধের পরিণাম নহে, ব্বর্তমাত্র অর্থাৎ রজ্ছুতে সর্পের ভ্রান্তির গ্যায় 
'একট] নশ্বর প্রতীতি মাত্র । অতএব জগৎ__মিথ]া, মরী চিকা ও মায়াময় | 
বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে সমস্তই শূন্য, স্থায়িসত্তা কিছুই নাই । মায়াবাদেও 
এক ব্ৰহ্ম ব্যতীত সবই অসত্য বা শুন্ঠ এবং সেই ব্রঙ্গকেও কোন বিশেষণের 
দ্বার! বিশেষিত করা যায় না বলিয়া ব্রহ্গও কার্ধতঃ শৃশ্ত্থলীয়। একথা 
আচার্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন - “যং শৃন্যবাদিনাং শূন্তং ব্ৰহ্ম ব্ৰহক্ম- 
বিদাং চ যৎ ৮১ বৌদ্ধ মহাযানে মায়াবাদের প্রচুর প্রচার দেখা যায় ।* 
্র্স্ত্রের মধ্যে বহুস্থানে পরিষ্কারভাবে পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় 
প্রীশঙ্করাচার্য ও তাহার পরবর্তা মায়াবাদিগণকে জটিল সমস্তার মধ্যে 
পতিত হইতে হইরাছিল। এজন্য উহার সমাধানে তাহাদিগের 
পরস্পরের মধ্যেই মতভেদ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যকেও 
যেন সুবিধাবাদী হইয়া কখনও কিয়ৎপরিমাণ বাস্তবতা, কখনও মায়ার 
ইন্্রজাল বা বিবর্ত, যখন যেটি স্থবিধাজনক, সেইটির আএয় গ্রহণ করিয়া 
“জগৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে ।* যখন তিনি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদা 





১। মধবেদান্তপিদধান্ত-সারসংগ্রহ ৯৮০ সংখা ॥ ২। ম ম প্রমথনাথ তর্কভুষণকৃত 
মায়াবাদ" ২৭, ২৮ পৃঃ, বিশ্বভারতী-সং, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ ; ৩! তরঙ্গ স্তরের ২য় অ, ১ম 
পাদ ডুষ্টব্য ; ৪ A History of Indian Philosophy by Dr. 5. N, Dasgupta, 
Vol. ]1, Cambridge 1932, Pp. 2, 38. 


মাধুরী] ত্রন্গাসুত্র ও ভাস্তযকান্গণ ২৩৭ 


বা শূগ্তবাদিগণের মতের খণ্ডন করিবার প্ররাসী হইয়াছেন, তখন তিনি, 
খানিকটা! বাস্তববাদী সাজিয়াছেন। আবার যখন তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে ব্রক্ষের শক্তি মারা এবং মায়া-প্রন্থত এই জগতের সত্যতা 
প্রমাণিত হইলে তাহার কেবলাদৈতবাদের ভিত্তিই ধসিয়া যায়, তখন 
তাহাকে “অনির্বাচ্যাত মায়ার উন্দ্রজালের অধাহ প্রচ্ছন্ন বৌন্ধবাদরূণ 
বিবর্তবাদের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তাহার বিখ্যাত অনু- 
গমগুলীও, যথা-_অগ্নরদীক্ষিত ‘সিদ্ধান্তলেশে’র মধ্যে ব্রঙ্গকে বিবতকারণ 
এবং মায়াকে পরিণাম-কারণ, বাচস্পতিমিশ্র মায়াকে সহকারিকারণ ও 
ব্রহ্ধকে প্রকৃত বিবর্ত-কারণ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ একযাত্র 
মায়াশক্তিকেই জগতের উপাদান্কারণ--এঙ্গ উপাদান-কারণ নহেন, 
সর্বজ্ঞাত্মগুনি হলীকেই « একমাত্র বিব বতক:রন এব: মায়া নি? মিত্তম ত্র ইত্য [দি 
পরস্পর বিবদমান মত উদ্ভাবন করিয়া জগংসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আীশঙ্করাচার্ষের প্রকৃত ভ্বদ্গতভাব 

শ্রীশহ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যভগবৎপাদ স্বয়ং বৈষ্ণবোত্তম, *বৈধ্চবানাং 
যথ। শন্তুঃ”’- জীমডাগবতের এই উক্তি অনুসারে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষণ- 
রবৈষ্ঞব-মহাজনগৃণ সকলেই 
একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর-কর্তৃক কোন বিশেষ উন্দেশ্তে 
যে মারাবাদ-প্রচারকার্ধ তাহাতে আচার্যের কোন দোষ নাই। তিনি 
আজ্ঞাকারী দাস বলিয়াই শ্রব্যাসদেবের বহু বাক্য হইতে জানা যায়।১ 
তবে জীবের পক্ষে মায়াবাদভাস্ত-শ্রবণে সর্বনাশ উপস্থিত হয়” অর্থাৎ 
স্বরূপশক্তি হলাদিনীর বৃত্তি ভগবশুক্কি ও প্রীতি সঞ্চারের পথ অবরুদ্ধ হয় ॥ 





চৈতন্যদ্েব ও তাহার এ্রচরণান্থচর গৌ, 
্ JL < 





১। ভা ১২1১৩১৬২ ২1 আগনুপুরান উত্তরখও ৯৩৬৪,৪৯; অণ্রমাত্মসন্দর্ড 
4০,৭১ অম্ুচ্ছেদৰৃত অণনুপুরাৎ ও শিবপুরাণবাক) ৪১ পৃঃ ব্য ৮৩। চেচন 


ড।১৬৯ 


২৩৮ গৌড়ীয়াব্রব তিন ঠাক্ষুন্র [ অষ্টম 


ভ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং অন্তরে জীব ও উশ্বরের নিত্য সেব্যসেবকভাব স্বীকার 
করিয়। ভগবদুক্তি ও প্রীতির মহিমা বহু স্থানে কীতন ক করিয়াছেন ।+ 


ভ্রীশস্ভুর বৈষ্ঞবতা। 

শ্রীবৃহত্তাগবতামুতে দেখা যায় যে, শ্রীনারদ শিবলোকে গমন করিয়া 
্রীসন্বর্মণদেবের ভজনরত শ্রীপন্তুকে যখন শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নভাবে 
স্তব করিতেছিলেন তখন শ্রীমহাদেব বলিলেন,_আমি কখনই পরমেশ্বর 
নহি বা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্রও নহি, কিন্তু আমি সব্বদাই 
তাহার দাসাহ্থ্দাসগণের অনুগ্রহপ্রাথী । আমি শ্রীকষ্চের শ্রীচরণে নানা- 
প্রকার অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই” ইহাতে 
শ্রীনারদ বলিলেন, আপনি শ্রীক্কষ্চের পরমপ্রিয়, আপনার তাহাতে 
অপরাধের কোন অবকাশই নাই । এরূপ কদাচিৎ লোকদৃষ্টিতে দেখা 
গেলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশিত হয় নাই । কারণ, আপনি 
তাহার পরমপ্রিয়। আপনি বৈষ্ণবদ্রোহা গর্গতনয় প্রভৃতিকে যে বর 
প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বর নিশ্ছিদ্র হয় নাই অর্থাৎ ভগবদ্বিদ্বেষি- 
গণকে বঞ্চনা করিয়! কৌশলে বরের ছলে অভিশাপই দিয়াছিলেন। 
সুতরাং তাহাতে আপনার অপরাধ দেখা যায় না। শ্রীসঞ্ষণের 
আশ্রিত অজ্ঞ শ্রীচিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাহার 
প্রতি কোপ প্রকাশ করেন নাই। আপনার কুপায় দশজন প্রচেতা 
এবং আরও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকঞ্চের প্ীতিপাত্র হইয়াছেন । শ্রীভগবতী- 
দেবীর ক্পায়ও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রিঘ্তা লাভ করিয়াছেন । 
আপনি শ্রীকঞ্চতক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই মহান্‌ উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তির স্থায় 
ই ও হিরা প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আপনার কৃপা প্রার্থনা 





দষ্ব্য। 


মাধুরী ] ব্র্সূত্র ও ভাস্তকা ব্রগণ ২৩৯ 


করিয়া থাকেন | অধিক কি, শ্রী হফ্ণ তাহার ভদ্ভের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ 
বিবিধরূপে অব; তাৰ্শ হই! আপনার আরাধনা কারঘাছেন 
উহা শুনিয়া শ্রীমহেশ্বর আপনাকে 

করিয়া বলিলেন, হে নারদ! আ 
মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্ত, রি ই 
আমাতে শ্রীহরির কৃপালেশও থ 
হরণ বা উষাহরণাদিতে আমার সহিত ॥ 
সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর প্র 
করিতেন? অথবা “তুমি নিজ কল্পিত 
আমার প্রতি বিমুখ কর'--আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন ? 





আমাকে কোন ছলেই পুজ। 
আগমসমূহের দ্বারা জনসমূহকে 


a 
টো 
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আমি ও পার্বতী যে আকফ্ণ-কপায় .মুক্ষিদাতা। বলির। প্রশংসা লাভ 
করিয়াছি, সেই মুক্তি অতি নিদারুণ ব্যাপার, উহার নাম শুনিয়াও 
ভক্তগণের দুঃখ হয়।* 5 

"ন শ্রীজীবগোদ্বামিপাদ তাহার শ্রীতন্সন্দভে দেখাইয়াছেন যে 
্রীমং শঙ্করাচার্য নিজকৃত শরীগোবিন্দাইক, A প্রভৃতি বহু গ্রন্থে 
শ্রীরষ্চলীলা ও শীৱজগোপীগ্‌ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন! কারণ, 
তিনি গ্রীশঙ্করাবতার এবং প্রীকষ্ণভক্তি তাহার হৃদয়সম্পুটের পরম- 
গোপ্য মহানিধি। অীশঙ্করাচার্য তাহার প্রহর (প্রবিকুর) আদেশ 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের অসম্মত 


3 এন) 


যাযীই ব্ৰহ্মহ্থত্ৰ, 
বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করিয়া মনে করিলেন, এমতাগ্বত-_ 
ভীকৃষ্ণের হিতীয় মুতি এবং বৈষ্ণবগণের, সুতরাং বৈষ্ণবোত্ম শরীশঙ্করের ও, 
পরম্ঞ্রিয় ; বিশেষতঃ উহা ত্রক্মস্থতের স্বতঃ সিদ্ধভাম্য। যদি এই 
উহা উপর কোনো প্রকার ভাষ্টাদি রচনা করিয়া ব! তাহার 





১। আীবুহস্ভাগব্তাবৃত, ১৩১৪১, হম পুরীদানগোস্বাবিপাদ-দং উষ সং)। 


২৪০ €গাভীয়াব্র তিন ঠাক্ষুন্র [অ্টম- 


নামোল্লেখাদি করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইবেন'__এই জন্যই তিনি সর্ববেদান্তসার শ্রীমভাগবতকে তটস্থভাবে 
স্পর্শমাত্র করিয়া তৎপ্রতিপাপ্ত শ্রীরঞ্চলীলা স্বরুত বিভিন্ন লোকে 
বর্মন করিলেন । শ্রীশঙ্করাচার্যকুত কোনো কোনো পঞ্চে শ্ীবার্ধভানবীর 
মহিমা পর্যন্ত ব্যক্ত দেখা যায় । ইহা পরে আলোচিত হইবে । এীনীধর- 
স্বামিপাদ শ্রশহ্করাচার্ধপাদের অন্তরের গু উদ্দেগ্ত বুঝিতে পারিয়া 
কেবলদ্বৈতসং্রদায়-গুদ্ধির জন্য শ্রীবিধুঃপুরাণ, শ্রীগীতা! ও শ্রীমভাগবতের 
টাকা রচনা করেন।৯ 


মাক্সাবাদ-মত-শোধক শ্রীত্রীধরত্বীমী 

কেবল।দ্বৈতী মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক বিগ্তাশঙ্ঞরের 
(১২২৮--১৩৩ওশ্রীঃ ) পরে শ্রীশ্রীধ্রস্বামীর অভ্যুদয়কাল নিরূপণ করিয়া 
ঞ্রীম্বামিপাদকে মারাবাদিসম্প্রদায়ের একজন আচার্য ও কেবলাদ্বৈত- 
মতের বিশেষ পুষ্টিসাধনকারা বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। কিন্ত শ্ীধর- 
স্বামিপাদের রচিত টাকা ও গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ইহা সুষ্পষ্টভাবেই 
প্রমাণিত হয় যে, তিনি পরমবৈঞ্চব ছিলেন এবং শ্রীমন্তাগবতের টাকার 
সর্বপ্রথমেই তিনি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের একমাতু পরমপুরুষার্থ মোক্ষকে 
কৈতব ( কাপট্য ) বলিয়া শিন্দা করিয়াছেন । তিনি কেবলাদ্বৈত মায়া- 
বাদ পোষণ করেন নাই_উহার শোধনই করিয়াছিলেন, ইহা তাহার বহু 
বাক্য হইতে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। স্থানে স্থানে তাহার, ভাবার্থ- 
দীপিকার (১*১৪।১৫) ১:।৮৭৷১৭,২১,৪০ ইত্যাদি) যে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত" 
সমর্থনপর উক্তি দেখা যার (্রীবপ্লভাচার্যও ভগবান্‌ প্রীকৃ্চচৈতন্ত- 
দেবের নিকট স্বামিটীকার মধ্যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ) 





১1 ভাবার্ঘদীপিকার ১০।৮৭ অধ্যায়ের নক্গলাচরণের ৩য় শ্লোক এবং আত্মপ্রকাশ- 
টাকা, স্থবোধিনীটীক! ও ভাবার্থদীপিকা-টাকার মঙ্গ লাচরণ ভ্র্টব)।. 


OA TERNAL OEE 


মাধুরা ] ভ্ৰন্মসূত্ৰ ও ভায্যকাব্পগণ ২৪১ 
অর্থাৎ স্থানে স্থানে ভক্তির মাহাব্ম্য-কীর্তন, আবার কোথাও বা অট্বিত- 
মত-সমর্থন_সেই আপাত-্প্রতীরমান অসঙ্গতির উদ্দেশ্য প্রীভীবপাদ 
তত্বসন্দর্ভে বিচার করিয়া বলিয়াছেন,_এউত্রীধরন্থামিচরণ - পরমবৈষ্ণব। 
তাহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ও ধশ্র্ষ, ধাম ও পার্ষদ- 





গণের নিত্যত্ব এবং মুক্তির পরেও ভক্তির অনুবৃত্তির সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন। তথাপি তাহার গ্রগ্থের স্থানে স্থানে যে কেবলাৰ্বৈতবাদ- 
প্রতিম বা] মারাবাদপ্রতিম সিদ্ধান্তের উল্লেখ দুষ্ট হর, উহা কেবল 
তদানীন্তন মধ্যদেশব্যাপ্ত অদ্বৈত তবাদিগণকে “বডিশামিষাপন+্ঠায় 
অবলম্বনে কোনো রূপে ভুলাইরা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লালা শ্রবণ 
এবং তাহার মহিমায় অবগাহন করাইবার উদ্দেশে 1 অদৈ তবাদিগণকে 
আকৰ্ণ করিতে হইলে তাহাদের ভাব, ভাষা ও আকার-প্রকার গ্রহণ 
না করিলে তাহারা নিত্য-ভক্তির মহিমার কথায় কর্ণপাতই করিবেন না) 
এজগ্যাই অন্তরে পরমবৈঝব শ্রীধ্রস্বামিপাদ বাহ্‌ লোকব্যবহারে অদ্বৈত- 
বাদের মিশ্রণে তদীর লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন। তাহার লেখনীর 
মধ্যে যাহা শুদ্ধবৈঞ্ণব-সিদ্ধান্তপর, তাহাই শুদ্ধ ভগবভক্ত-সম্জরদায়ের 
গ্রহণীয় ৷? সুতরাং আমরা কেবলাদ্ৈতমতবাদশোধক ভক্ত্যেসংরক্ষক 
প্রীশ্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। 
শ্রীতবীধরস্বীমি-চরিত 
শীধরস্বামিপাদ-সন্বন্ধে নানাপ্রকার এতিহা ও কিংবদন্তী প্রচারিত 
আছে। কেহ কেহ তাহাকে গুজরাটদেশবাসী মহারাট্রীয় ব্রাহ্মণ, 
কেহ বা বিখ্যাত ভটিকাব্য-গ্রন্থের রচয়িতার জনক ও পরে অনৈতমতা- 
বলব সন্যাসী বলিয়া বন করিয়াছেন ।+ এই মৃত খণ্ডন করিয়া কেহ 


১। ইতত্বনন্দভ ১১ পৃঃ ২। এরালদাস-কৃত শা হভমালপ্রন্থ, ১২শ মালা, 
১৯৬, ১৯৭ পৃঃ ॥ ৩। রাজেন্দ্রনাথ ঘোধ-দম্পাদিত ‘অন্বৈতসিদ্ধির ভু'বকা, কলিকাতা, 
১৩৩৭ বঙ্গাব্দ | 


১৬ 


২৪২ গৌড়ীয়া্ব ভিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


বলিয়াছেন,_ভট্টিকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী-নামক নগরে ধরসেন 
রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল । চারিজন ধরসেন রাজার অস্তিত্ব 
শাসনলিপিছারা প্রমাণিত হইয়াছে । শেষ ধরসেনের রাজস্বকাল প্রায় 
৬৫. খ্রীঃ । সুতরাং ভটিকবির পিতা শ্রীমদ্ভাগবতের টাকাকার শ্রীধর- 
স্বামিপাদ কিছুতেই হইতে পারেন না। ভটিকাব্যের পুপ্পিকায় কবির 
পিতার নাম লিখিত আছে_-ম্বামী”, তাহার পাঠান্তর “শ্রীধর স্বামী, 
দুই-একছুলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুক্র-সন্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে? 
সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কতিপয় কুলপঞ্জা হইতে উশ্রধরশ্বামীকে কলিকাতা 
সংস্কতকলেজের স্বধামগত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্ত্র প্যায়রত্ব 
(১২৪২--১৩১২ বঙ্গাব্দ ) মহাশয়ের পূর্বপুরুষরূপে প্রদর্শন করা 
হইয়াছে ।* সাক্চাডাঙ্গার জনমেজয় ঘটক সর্বপ্রথমে কুলপঞ্জীতে শ্রধর- 
স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত “কুলতব্বর্শন” গ্রন্থে ( যশোহর 
হইতে ৯২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ) প্রকাশ করেন যে, শ্রীভাগবত ও 
শ্রীীতার টাকাকার শ্রীধরত্বামী “নান্দার বাড়ুরি” (নাদ! বা নান্দা- 
গ্রামবাসী ) সুরেশ্বরের ( আদিশ্র-আনীত শাগ্ডি/গোত্রীর ক্ষিতীশের ) 
বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন । উক্ত মতান্ুসারে শ্রীধরস্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম 
ছিল-__শ্রাধর আচার্য্য ॥ তাহার একমাত্র পুত্রের নাম_ শ্রীকর বিগ্তা্বব । 
মহেশচন্র ন্ায়রদ্ত ভ্রীধরস্বামীর অধস্তন চতুদ শ পুরুষ ছিলেন । 

উক্ত মতে শ্রীধরত্বামী ও কবি কৃতিবাস (১৩৫২ খ্রীঃ) প্রায় 
সমকালীন, শ্রীধরন্বামী কৃত্তিবাসের বয়োজ্যে্ ছিলেন ।৩ সন্যাস 
গ্রহণের পূর্বে যোগপরায়ণ শ্রীধর ত্রহ্মসন্বোধিনী-নায়ী শ্রীগীতাসার 





১। প্রবাসী পত্রিকা, মাঘ ১৩৫৮ বঙ্গাব্ৰ, প্রাদীনেশচন্দর ভট্টাচার্য-লিখিত 'আীধর- 
স্বামীর কুলপরিচয় ও কালনি্ণয়” প্রবন্ধ, ৪১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য । ২। এ ৪১১-৪১৪ পৃঃ 
৩। এ, ৪১৩ পৃঃ। 


টিটিউিটিটিউসিি রি 


২৪৩ 


তার প রি গাতাসার পুস্তিকাটিতে 
দ বদিত হইয়াছে ।২ 


তথা সংগ্রহ করা 
নজির 





১। পুণার 'ভাগ্ডাপ্লকার প্রাচা-গবেধণা"প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত গীতাসার-টীকার 
পু থিটির নম্বর এই-উ০, 425 of 18705,1876—Paper MS, Fragmentaty 
& worn out in Sarada characters. 
২। উক্ত ব্ৰহ্মদন্বোধিনী-টাকার পুষ্পিকাটি এইরূপ, 
ইতি আনীতাদার্টকা ব্রঈ্গসন্বৌধিনী সনাপ্ত।। 
[দপনু-ণরাসপুগ্ পৰিত্ৰিতান 





ইত্রীধরাচাষাণানু। 
| ক ক ৪ 
সংসারেন্মিন্‌ তত্ততাত্ণধহ্ই্তা, টাকাখ্যাতা ব্রজ্সন্বোধিনীয়ম্‌। 

] আচাধেণ আ্রধরেণ তরিবেণী-দঙ্র-স্থানক্ষালিতান্তমলেন ॥ 

পরাগীবিষ্টে” বজ্মা দিতাম কে থে লিস্টে সোমবারেণ দর্শে। 
সিদ্ধে যোগে বিঞ্ণুনক্ষত্রকুষ্টে, সিন্ধক্ষেত্রে “মাধবাস্থ!'' বিশিষ্টে ॥ 
| টিকাটির রচনাকাল হইতেছে ‘কটপয়াদি”ক্রমে লিখিত ১৪৩২ বিক্রমাব্ব--এ 
সনে মাঘের অমাবন্ত। মোমবারে পড়য়াছল ( =২১ জানুয়ারী, ১৩৭৬ হ্ীঃ)- প্রবাসী 
পত্রিকা ( মাব, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ) ৪১৪ পুঃ ভ্রষ্টবা। 

৩। Vide ৮,0৩৩ Date of Sridharasvamin, author of the Com- 
mentaries on the Bhagavats-Puiana & other works" Between C.A. 
: D. 1350 and 1450) published in the Annals of B.O.R. Institute VoL. 
| XXX, Parts Ill, IV, Pp 277—253 and reprinted in 1950 ( Poona 5 


২৪৪ গৌড়ীয়াক্স ভিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


কাশীবাসা একদণ্ডী সন্নযাসী ছিলেন।১» তিনি অদ্ৈতবাদি-সম্পরদায়ের 
শোধনের জন্য বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন ।* তিনি ‘পরমানন্দ’-নামক 
গুরুর পদ্াশ্রয় করিয়াছিলেন ।» তাহার সন্নযাস-নাম_যতি শ্রীধরদ্বামী 
এবং তিনি শ্রীনুসিংহ-উপাসক ছিলেন ।* তিনি শ্রীশ্রীইরিহরকে একাত্ম 
জানিয়াও ভ্মাধবকেই স্বয়ংবূপ ৬গঝান্* বলিয়া জানিতেন। তিনি 
কাশীতে অবস্থানপূবক শ্রীবিন্দূমাধবের সন্তোষার্থ চিত্জুখাচার্ষের* ব্যাখ্যা 
আলোচনা করিয়া শ্রীবিধুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ/-টাকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন ।* শ্রীমভাগবতের “ভাবার্থদীপিকা+-টাকাও তিনি স্বসম্প্রনীয়ের, 
অন্ুরোধেই রচনা করেন ।* 

পুরীর গোবধন-মঠের আচার্য-পরম্পরার তালিকার শ্রীশঙ্করাচার্য 
হইতে একাদশ অধস্তন এক শ্রীধরের নাম এবং তংপরে তালিকার, 





১। আ্াবধপুরাণের "আত্মপ্রকাশ'-টীকার ১।১ অধ্যায়ের “ম্গলাচরণ' ১৭, ২য় 
শ্লোক; 'স্থবোধিনী' (গীতার টাকা ), মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক; ২। 'ভাবার্থ- 
দীপিকা ১০।৮৭, মঙ্গলাচরণ ৩য় শ্লোক; ৩। এ ১০৷৮৭৷৩৩, ১|১।১ মঙ্গলাচরণ, 
১২।১৩ উপসংহার ১ম শ্লোক; স্থবোধিনী (গীতার টাকা) নঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক $ 
৪। (বিঝুপুরাণের ) আত্মপ্রকাশ-টাকার ১ম অংশ, মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোক: 
উপসংহার শ্লোক; হয় অংশ, মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক ; ৫। ভাবার্থদীপিক! ১1১১. 
মঙ্গলাচরণ, ১ম_-৩য় শ্লোক ; ৬। ডক্টরস এস্‌, এন, দাসগুপ্তের মতে বিধুপুরাণের 
টাকাকার ও চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থে রচয়িতা চিৎসুখাচাধ ( গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানো- 
ত্বমের শিশ্ক) আন্ুনানিক ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে আবিভূতি হন।---৬14৩, A History 
of Indian Philosophy by Dr. ১, N. Dasgupta VoL. Il. pp 147,48 
Cambiidge 1932. 11 ‘মচ্চিৎ-সুখ-যোগি-মূখ্য-রডিত-ব্যাখযাং নিগীক্ষ্য স্টুটম্‌’ 
-বিষুপুরাণ প্রথমাংশ-প্রথমাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশটাকার মঙ্গলাচরণ ; অথাতঃ পঞ্চ” 
মাংশে একৃষ্ণলীলামহোদয়ঃ। বিন্দুমাধবতোষায় যথামতি বিতন্তযতে ॥ (- বিধুঃপুরাণ, 
এম অংশের টীকাপ্রারস্তে )$ ৮। ভাবার্থদীপিকা, মঙ্গলাচরণ দ্রব্য । 


EC IEW 


মাধুরী ] জ্রন্দানুত্র ও ভ্াাব্যকা ন্রগণ ২৪৫ 
বিভিন্ন স্থানে আরও তিনজন শ্রীবরের নাম পাওয়া যায় ।১ কেহ কেহ 


= = 


মনে করেন,» প্রথমোক্ত শরীধর এরীমতাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ শ্রীধর 
স্বামী। প্রথমোত্ত শ্রুধরের অব্যবহিত পূর্বের আচাধের নাম গোবিন্দ । 
গোব্ধন-মঠের সাম্প্রদায়িক নিয়মাগুযারী মঠাধীশগশের সন্যাস-উপাধি 
‘অরণ্য! । গোবর্ধন-মঠান্সার হইতে জানা যায়, পনুপাদ হইতে আরম্ভ 
করিয়া-জ্ঞানানন্দ পর্যন্ত উনবিংশ পুরুষ পর্যন্ত মঠাধীশগণ সকলেই অরণ্য- 
উপাধিযুক্ত ছিলেন । জ্ঞানানন্দ শিষ্য করিবার পুবেই দেহত্যাগ করার 
কাশী হইতে “বৃহদারপ্য-তীর্থ নামক তীর্-উপাধিধারী একজন সন্যাসী 
আসিয়া গোবধনমঠের মঠাধীশ হ'ন। তদবধি তদধস্তন গোবর্ধন- 
মঠাধীশগণের তীর্থ উপাধি হয়। 

প্রীমভাগবতের টীকাকার শ্রধরস্বামিপাদ গোবধন-মঠাধীশ হইয়া 
খাকিলে তাহার নাম নিশ্চয়ই শ্রীধরারণ্য হইবে । কিন্তু তাহার এরূপ 
নামের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় ন!। দ্বিতীয়তঃ অীতরীংরস্বামিপাদ- 
কৃত প্রামাণিক টাকাসমূহের' মঙ্গলাচরণাদি আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
জানা যায় যে, স্বামিপাদ কাশীবাসী সন্যাসী ছিলেন। তিনি শ্রীবিষু- 
পুরাণের টাকায় শ্রীবিন্দুমাধব, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীগঙ্গার বন্দনা করিয়াছেন। 
শ্রীশীতার টাকায়ও বিশ্বের ও উমাধবকে বন্দন! করিয়াছেন । শ্রীমদ্‌- 





১। এমীমতক্তিনিদ্ধান্তসরস্বতাঁ ঠাকুর কর্ত ক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত এবং ‘বৈষ্ণব- 
মধ্ুধা-সমাহৃতি’ ৪র্থ সংখ্যার ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় ‘শস্করনঠের গুরুপরস্পরা* শীধক অনুচ্ছেদে 
প্রকাশিত; ২। ম ম পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র-রচিত 'আজ্রগন্নাথ-মন্দির’ পুস্তিকা, 
৬০-৬১ পৃঃ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ । কিন্তু গোপাল চন্দ্র আচার্য চৌধুগী-প্রণীত ( পুরী আনন্দ- 
ধাম হইতে প্রকাশিত, কলিকাত৷ ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোং হইতে 
মহেশ্বর ভট্টাচাব দ্বারা যুক্ত ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) “নীলাচলে ইএজগন্নাথ ও আসো রাঙ্গ” 


“পুস্তকে গোবধণনমঠাক্া় লিখিত ১১শ পুরুষ শ্রীধর শ্ীমভাগবত ও গীতার টাকাকার 


আধরম্বামী নহেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ২৬২,২৬৪ পৃঃ র্ব্য। 


২৪৬. গৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুন্র [ অঃম- 


'ভাগবতের টাকায় ্রীরুঞ্ণ, শরীশস্তু ও শ্রীনবসিংহদেবের বন্দনা করিয়াছেন। 
তিনি পুরীর গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশ বা আচার্য হইয়া থাকিলে উক্ত 
মঠের সাম্প্রদায়িক দেবতা ও শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত। শ্রীত্ীজগন্নাথের 
বন্দনা নিশ্চয়ই করিতেন এবং তিনি গোবধ ন-মঠের মঠাধীশত পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র যাইতেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, গোবর ন- 
মঠের আগ্মারে একাদশ পুরুষরূপে যে শ্রীধংরের নামোল্লেখ আছে, তিনি 
গোবিন্দীরণ্য নামক আচার্ধের অধস্তন । কিন্তু শ্রীমভাগবতের প্রসিদ্ধ 
টাকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ তাহার টাকার সবত্র পরমাননাঃ নামক গুরুর 
বন্দনা করিয়াছেন । শ্রীধরত্বামিপাদ ছিলেন শ্রীনৃসিংহের উপাসক। 
কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীধরন্বামিপাদের লেখনীর কোথাও কোথাও 
আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি পূর্বাশ্রমে তৈলন্র-দেশীর ব্যক্তি ছিলেন । 

্রীভক্তিরত্বাবলী”গ্রগ্কার প্রীমদ্‌ বিষুপুরী;১ শ্রীসনাতন গোম্বামি- 
পাদ,» শ্রীরপ. গোস্বামিপাদ,* শ্রীজীব গোস্বামিপাদ,* শ্রীকুধ্ধদাস 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ,* মহাভারতের টাকাকার নীলক সুরি,* স্মার্ত 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য,” নৈষধ-টাকাকার লক্মণ ভট্ট” সুশ্রুতের টাকাকার 





১। '‘আঁভক্তিয়ত্বাবলী', উপসংহার, ৪র্থ শ্লোক ; প্রাঅতুলকুষঃ গোস্বামি-সম্পাদিত 
কলিকাতা বঙ্গবাদী সংস্করণ : আঁচেতন্যাব্দ ৪১৯: ২। এবুহদ্বেক্চবতোষণ র মগ্গলা- 
চরণ, ৪র্থ প্লোক ; ৩। আীপগ্াবলী ১৫,২৮, ৪৩ সংখ্য] ২ ৪। অতত্বসন্দর্ড, ১৭ অন্ত 
ও শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্বতোষণী (ভা ১০1৮৭1১) $ ৫। আচৈতগ্/চরিতামূত ম ২৪/৯৬; 
এ অ ৭১২৯ ৬| মহাভারতের ভান্রপবান্তগত ২৫শ অধ্যায়োক্ত শ্রীগীতার ভারত- 
ভাবদীপ নামক নীলককৃত টাকার মঙ্রলাচরণে-_“প্রণম্য ভগবৎপাদান্‌ শ্রীধরা- 

২শ্চ সছগুরূন্। সম্প্রদায়ান্থপারেণ গীতানব্যাখ্যাং সমারভে ॥' ৭1 তিথিতে 
একাদশী-ত্রতপ্রমঙ্গে “ইতি ভ্রীধরত্বীমি-বৃত বচনাৎ এবং একাদশীতত্তে "অতএব 
নিতানৈমিত্তিকাবিকারিকাধিকারে শ্রীধরস্বামি-ধৃতা শ্রুতিঃ 'যথ। শন্ষ/য়াভথ! 
কুর্যাদিতি।'__( অষ্টাবিংশতি-তত্ব--৪২ ও ৪৩৪ পুঃ শ্রীশ্তামাকান্ত বিছ্ঞাভূষণ ভট্টাচাৰ্য- 
সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ; ৮। লঙ্ষ্মণভট্টকৃত নৈৰধটী কায় যথ।--"ভাগবতে 
শ্রীধরব্যাখ্যানাৎ’”, Folio 9A of MS. No. 714 of 1886-92 (B. O. R. 1. ). 


মাধুরী ] ত্রল্গাসুত্র ও ভান্যলান্রগণ ২৪৭ 
বৈগ্মহাদেব*, নলোদরকাব্যের টাকাকার রামদদি*, গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য- 
পাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর», প্রুধ প্রাচীন আচার্য-লেখকগণ 
শ্রীন্বামিপাদের নাম ও টিকার উল্লেখ করিয়াছেন | 
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জ্ীত্রীধরন্ামিপাদ তাহার শ্রীগীতার ( মঙ্গলাচরণ ) টাকার ও অগ্যত্র 
(১৩৷১৯ } ভাষ্যকার শ্রীশঙ্ষরের নাম, শ্রীমভাগবতের টাকায় (৩২৩/৩২ ) 
‘বিশ্রপ্রকাশের’ বাক্য ও শ্রীবিষুঙ্গামীর বাক্য (১৭1৬) উদ্ধার এবং 
্রীবিঝুপুরাণের টাকার প্রারন্তে চিওস্ুাচার্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
বিশ্বপ্রকাশের রচনাকাল ১*৩৩ শকাব্দ (=১১১১খ্রীঃ } এবং গবেষক- 
গণের মতে চিৎসুখাচার্যের অভ্ুদরকাল ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১২৮৪ 


r= 


খ্রীষ্টান্দের মধ্যে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ।* 

শ্রীপ্নধরস্বামীর রচিত গ্রস্থাবলী--(১) শরীমন্তগবদগীতার টীকা 
স্বোধিনী, (২) শ্রীবিষুপুরাণের টীকা-_আত্মপ্রকাশ, (৩) শ্রীমভাগবতের 
টীকা-_ভাবাৎদীপিকা । এই তিন গ্রন্থের টীকাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
এতদ্যতীত ইরধরস্থামিপাদ (৪) সনহহথগ্াতীয়ের টাকা__বালবোধিনী 
(সম্ভবতঃ অদ্যাপি অমুদ্রিত ), (২) গীতাসারটীকা ()- ব্রদ্ধসহ্বোধিনী” 





১। দশে হরিঃ ইতি জীধরোক্তেঃ ( বৈস্তমহাদেব-কৃত সুক্রিত কা 5:০৩ 
Oriental Institute MS. No. 6041); ২1 রামধি-কৃত নলোদয়-কাব্য-ীকায় 
যথ।--“আভাগবত-চাবাৰ্ৰ্যাৰ্যানে আধরোপমবুদ্ধঃ ব্যাসো ভবৎ” (In verse 5 at 
the end of Ms. No. 41৮ of I88T-91 in the Govt. Mss. Libraty at B. 
O.R. Institure CP 374 of Catalcpue of Kavya Mss. VoL. XIll, Part l, 
19407; ৩। শ্রীসারার্থদশিনী (ভা ১৷১!১ ও ১০১৷১ ইত্যাদি); ৪1 প্রবাসী, যাঘ 
১৩৫৮, বঙ্গান্, 8১২ পুঃ; * ! The Annals of B. O. R. Instirute,VoL XXX, 
Parts I—IV, P2709. ৬1 Bhandarkar Oriental Research Institute, 


Poona, MS. No 425 of 1875, 1876; 


২৪৮ €গীড়ীয়ান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ অঃম- 


(৬) শ্রীরজবিহারকাব্য, (সংস্কৃছন্দে রচিত বিংশতি শ্লোকাত্মক 
ত্ৰজলালাবিময়ক কাব্য ) এবং শ্রীরূপগোস্বামিপাদের 'পণ্ভাবলী”ৎ গ্রঞ্থ 
আহত শ্রীক্চনাম, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীরঞ্চকথার সর্বশরেষ্ঠত্ব্চক (৭) 
শ্লোকাবলীর রচয়িতা বলিয়া কথিত হন। 
ভ্রীভরীধরস্বীমিপীদ-কতৃণ্ক কেবলা দ্বৈত- 
বাদ-শোধন 

শ্রীভ্রীধর্বামিপাদ স্বীয় সম্প্রদায়ের (কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদারের ) 
বিশুদ্ধির জন্ত* যে সকল সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে মায়া- 
বাদের সহিত স্বামিপাদের অনেকাংশে মতভেদ হইয়াছে; যথা-_-:(১) 
মায়াবাদি-সম্প্রদায় নিবিশেষ-্রহ্ধকে “পরতত্ব বলেন । শ্রীরুঞ্ণতত্ব 
রঙ্গের আশ্রয় বা ঘনীভূত ব্রহ্ম, ইহা মারাবাদিগণ স্বীকার করেন না। 
কিন্ত শ্রীস্বামিপাদ প্রীগীতার (১৪।২৭) টাকার বলেন ৎ__আমিই 

১1 (ক) Dr. John Hoeberlin, Cal. 1547, 55. 519--522, কাব্যদংগ্রহে 
এীরামপুরের চন্দ্রোদয়যন্তরে মুদ্রিত ; (খ) Published by Haridas Hirachand, 
First Edition Bombay 1864 কাব্যকলাপে ১১০-১১২ পৃষ্ঠা, (গ) জীবানন্দ 





বিদ্যাদাগর, কাব্যসংগ্রহে ৫৯-৬৩ পৃঃ, কলিকাতা, ১৮৭১ খণীষ্টাব ; ২। শ্রীপদ্ধাবলী- 
বৃত ১৫, ২৮,৪৩ সংখ্যেক্ত শ্লোক । 

৩। "সন্প্রদায় বিশুদ্ধার্থং স্বীয়নিবন্ধযন্তরিতঃ। শ্রতিস্তৃতি-নতব্যাখ্যাং করিষ্যামি 
যথামতি ॥* (ভাঃ ১০৮৭ অধ্যায়ের ‘ভাঃ দীঃ টীকা’র মঙ্গলাচরণ )--আমি সম্প্র- 
দায়ের বিশুদ্ধির জন্য নিজ আগ্রহদ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়। জ্ঞানানুসারে শ্রতিস্তবের মত 
ব্যাখা! করিতেছি; ৪। শ্রীগীতোক্ত (১৪৷২৭) 'ত্রঙ্গণো হি প্রতিষ্ঠাহং’ পদের 
শীস্বামিপাদকৃতা প্রচলিত টাকায় "প্রতিষ্ঠা প্রতিনা ঘনীভূতং ব্রদ্ৈবাহং' বাকোর 
মধ্যে বে '্রতিমা" শব্দটি, তাহা শ্রীন্বামিপাদকৃত অর্থ নহে; উহা! কোন মৎসর 
অর্থাৎ দুরভিসন্ধিযুক্ত নিখিশেষবাদীর কল্পিত অর্থাৎ কোন মায়াবাদী ত্রন্মকেই পরুম- 
তত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার ছুরাগ্রহবশতঃ “প্রতিযা” শব্দটি শ্রীমৎ স্বামিপাদের 
টীকার মধ্যে কল্পনা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শীভগব 





মাধুরী ] ল্ৰহ্মসুত্ৰ ও ভ্তাত্যকা ন্রগণ ২৪৯ 


.(শ্রীরুষণই ) ব্রঙ্গের প্রতিষ্টা, আমিই (শ্রীকই ) ঘনীভূত ত্রহ্ম ; সুর্যমণ্ডপ 
যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই । আরও, নিত্যযুক্ত হওয়ার অব্যয় 
_নিতা, অমুতের _মোক্ষের প্রতিষ্ঠা; শুদ্ধসন্থনর হওয়ার তাহার সাধন, 
শাশ্বত ধর্মের এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় একান্তডিক-_অথণ্ডিত সুখের 
প্রতিষ্ঠাও আমি (্রীকক )। (২) মায়াবাদি-সংশ্ব্দার শভগবদ্বিগ্রহ, 
নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি. 

না। কিন্তু শ্ৰীধ্রস্বামিপাদ শীিগ্রহের সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ 


ধাম ও পরিকরের নিত্যন্থ স্বীকার করেন 


স্বীকার করেন। তন্মর্তেঃ নাম রিমেয়র্ধেপপাদয়েতিন্ধপ- 
মিতি। (ভা দী ৮/৬১-৯) এ ১ জন্মাদি নাউ । তাহার 
আব্র্ভ 


[ব-মাত্রই জন্ম বলিরা অভিহিত হয় । গুণসম্পূর্ক-পরিশুন্ তাই 
+ ছি 


তাহার জন্মাদি-রাহিত্যের কারণ তনি নিবাণন্ুখের অণ্বন্থরূপ, অথাৎ 


তিনি মোরে । তিনি অণু হইতে৪ অনুতর, অতি কক্স ঃ 
দুজ্ঞেয়ত্ব-নিবন্ধন তাহাকে অতি হু্ম বলা হয়। অতএব তাহার মুতি 
ইয়স্তাতীত। আ্রীভগব!নে ইহার অসপ্তাবনার আশঙ্কা হইতে পারে না; 
কারণ, তিনি মহানুভাব অথাৎ তাহার এ্বর্ধ মহান্‌ বা অচিন্ত্য ; তাহার 
পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। (৩) মায়াবাদি-সঞ্জ্রদায় জগ 
কর্তা ঈশ্বরের নিত্যঘুক্ততা স্বীকার করেন না। তাহার সই জগতের 
ন্রায় সা ঈএরকেও মিথ্যা মায়ামাত্র বলেন । তাহাদের মতে ব্যবহারিক 


সন্দ্ডে প্রদর্শন করিয়াছেন॥_ অতৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমা! 
নিরাকারস্ত ব্রহ্ধণূং প্রতেম! সম্তবতিৎ ন চ তিৎ 


ইতি টীকা মত্সরকলিতাঃ ন 


হি তৎকৃতা, অসম্বব্ধত্বাৎ। ন হি 


প্রকাশস্ক প্রতিমা স্থ্ষঃ, ন ৯ (গী, ১৪২৭) ‘অনতস্তাব্ায়স্ত' ইত্যাছ্ানন্তরপাদ- 


ঘটতে ২ ইভগবত্সন্দভ-_আীমৎ পুরীবাপ 
আল বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ স্বকৃত 


ত্রয়েক্তানাং মোক্ষাদানাং প্রতিমাহং 
গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত সং, ৯২ অনু, ৪৯ বু )1 
ভ্রীীতার টীকায় পস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখাাটি উদ্ধার করিয়াছেন। তথায় ‘প্রতিমা'- 
শব্দটির আদে উল্লেখ নাই৷ 


২৫৩ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


স্তরে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট সপ্ুণ বরঙ্গই ‘ঈশ্বর? । কিন্তু শ্ীপ্রীধরস্বামিপাদ 
ঈশ্বরের উপাধিবগ্হীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । পরমেশ্বর _« সগুণ’ 
অর্থে প্রারুত গুণের দ্বারা অনভিভূত । এক্গ জ্ঞানমাত্র নহেন ; তিনি 
জ্ঞাতা, তিনি সমস্তকল্যাণগুণ-নিলয়। 'প্রভুরিতীশবরপ্তোপাহি-বশ্যতা- 
ভাবেন নিত্যমুক্ততাং দর্শয়তি। অয়মভি প্রা়ঃ_-সগুণমেব গুণৈরন ভি- 
ভূতং অর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিং সর্বেশ্ববং সবনিয়ন্তারং সর্বোপাস্তং সর্বকর্মফল- 
প্রধাতারং সমশ্তকলাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং এতয়ঃ প্রতি- 
পাদয়ন্তি_-'যঃ সর্বজ্ঞ: স সর্দবিৎ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ, সর্বন্ত বশী, সর্বস্তে- 
শানঠ : ‘যঃ পৃথিব্যাং ভিষ্টন্‌ পুথিব্যা আন্তরঃ, : সোহকাময়ত বহু স্তাম্‌, ; 
“স ত্রক্ষত”, “তত্তেজো-ইহজত”। (ভাঃ ১০1৮৭।২ শ্লোকের ভাবার্থ- 
দীপিকা”-টাকা )_-প্রভ এই পদ-দারা__তিনি ন উপাধিসমুহের বশ্য নহেন, 
পর্ব নিত্যগুক্ত_-ইহাই প্রদশিত হইয়াছে। এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে 
_ক্রুতিসমূহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশবর, সবনিযন্তা, সর্বোপাস্ত, সর্বকর্মফল- 
দাত, সকলমঙগলগুণাধার, সণ্ডণ হইলেও গুণদ্বারা অনভিভূত, সচ্চিদা- 
নন্দস্বরূপ ভগবানেরই প্রতিপাদক ৷ যথা--'যিনি সর্বজ্ঞ, সববিৎ, যাহার 
তপঃ অর্থাৎ সঙ্বন্ন জ্ঞানাত্মক, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান? ; ‘যিনি 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে অন্তর্ধামিরূপে অবস্থিত’; ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন, 
আমি বহু হইব'; “তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তিনি তেজঃ কৃষ্টি 
করিলেন” । (৪) মায়াবাদি-সম্পরদায় মায়াকে 'অনির্বচনীয়া” বলেন, 
কিন্তু ্রীধরন্বামী মায়াকে পরমেশ্বরের ‘শক্তি’, সন্থাদিগুণবিকারাক্মিকা 
বলিয়া জানাইয়াছেন ; গ্রীস্বামিপাদ ত্রগ্মের স্বরূপান্ুব্ধিনী স্বভাবসিছা 
শক্তি’ বা স্বরূপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৫) 
'পরমেশ্বরস্ত শক্তিমায়! সবাদিগুণবিকারাঘ্বিকা।৮ (স্থবোধিনী টাকা 
91১৪); “সত্বাদিগুণরহিতস্ত হহ্মণোহপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, 


XN 


হং 
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দভিরগ্ন্যোফ্ণবং ন 


পাবকস্ত দাহকত্বাদিশক্রিবং। অতো মণমন্ত্রা 
কেনচিদ্বিহন্তং শক্যতে । অতএব ত্য নিহ্দ্ধুশমৈশ্ৰ্যন্। তথা চ শ্রুতিঃ 
_'স বাংয়মাত্মা সর্বন্ত বশী সর্বসশ্তেশানঃ স্বন্তাধিপতিঃ’ ( বৃ ৪৪1২২) 
ইত্যাদি 1? ( আত্মপ্রকাশ-টীকা-_-বি, পু, ৯৩:৮২ অর্থাৎ, মায়া 
পরমেশ্বরের সন্থাদিগুণ-বিকারাত্রিকা 'শক্তি'। পরমেশ্বর অচিন্তযশ ক্রিমান্‌ 
সন্বাদিপ্রাকৃত-গুণ্রহিত ব্রদ্দেরও স্বভাব সিদ্ধ শক্তিসমূহ নিশ্চয়ই আছে, 
অগ্নির দাহিকাদি শক্তির সার । অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকাশক্তি যেক্প 
মণিমন্ত্রমহৌরধাদিছারা বিনষ্ট হইতে পারে না, অর্থা২ দাহিকাশক্তি বা 
উত্তাপকে যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক্‌ করা যায় না, তঙ্গপ শক্তি ও শক্তি- 
মানকে পুথক্‌ করা যায় ন! ৷ অতএব পরব্রদোর এহ্বর্য { 
মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুক্ত পুরুষগশের সেন্ধদেহে নিত্য ভক্তি-যাজন অর্থাৎ 
মুক্তির পরও ভক্তির নিঠ্যতা স্বীকার করেন না ৷ কিন্ত স্বামিপাদ 
ভক্তির নিত্যত্ব, সবশ্রেষ্ত্ব ও মুক্তির পরও ভক্তি-যাজনের কথা বলিয়াছেন। 
ধ্তক্তিরসিকা! বিরলাঃ । = * * শ্রতিশচ মুক্তেবপ্যাধিক্যং ভক্তেরর্শয়তি 5- 
যথাহ-_“যং সৰ্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো রহ্ষবাদিনশ্চ' ইতি । ব্যাখ্যাতক 
অর্বজ্ৈ্াষারুভিঃ _ মুক্তা অপি লীলয়া। বিগ্রহং কহ ভগবন্তং ভজন্তে! 
ইতি। 'ত্বংকথামৃতপাথোধে| বিহরন্তে। মহামুঃ। কুবপ্তি, কৃতিনঃ. 
কেচিচ্চতুবর্গং তৃণোপমম্‌ ॥ (ভা, দী ১৮০1২ )__অর্থাৎ ভক্তি- 
রসিকগণ বিরল। ক্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য প্রদ্শন 
করিতেছেন; ষথা--সকল দেবগণ, মুমুক্ধগণ ও ব্ৰহ্মবাদিগণ ধাহাকে 
প্রণাম করেন ।* সবজ্ঞ ভাষ্তকার এরূপ ব্যাধ্যা করিত্তাছেন,_মুক্তগণও 
লীলায় বিগ্রহ ধারন করিরা ভগবানের ভজন করেন ॥? “আপনার কথা- 
মৃতরূপ সমুদ্রে বিহারকারী পরমানন্দশালী কোন কোন কৃতিগ্ণ চতুর্বর্থকে 
তৃণতুল্য জ্ঞান করেন? ॥ (৭) শ্রী্বানিপাদ গ্রকষ্ণন'ম ও তাহার শ্রবণ- 


পা 
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কীর্তনের অসমোধবতা এবং শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্তনের নিকট মুক্তির 
অতি তুচ্ছত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন ।৯ 
অচিন্ত্যভেদীভেদতত্ব ও শ্রীস্বামিপাদ 

শ্ীতীধরদ্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অদ্বিতীয় সমর্থক । শ্রীবিষ্ণু- 
পুরাণের স্বামিটাকায় ব্যাখ্যাত অর্থাপত্তিপ্রমাণমুলক অচিন্তযশব্বটি লইয়া 
শ্রীশ্রীজীবপাদ 'অচিন্তাভেদাভেদ,-সিদ্ধান্তের সুচনা করিয়াছেন । ভাবার্থ- 
দীপিকায় (১১।২২।১০ ) শ্রীশ্রীবরস্বামিপাদ জাব ও হদ্ধের ভেদাভেদ- 
সম্বন্ধে এীমভাগবতের বিচার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন._“জীব ও 
পরমেশ্বরের ভেদাভেদ" বলিবার ভন্ঠ শ্রাভগবান্‌ বলিতেছেন”_জীব 
অন্নজ্ঞ এবং তাহার সেই অল্নন্রতাও পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বর সর্ব- 
তন্ত্র-সবজ্ঞ ; তাহার সেই সর্বজ্জতা নিত্যসিন্ধ। জীব ও পরমেশ্বরে এই 
ভেদ থাকা সত্বেও উভয়ে বিসদৃশ নহে, চিদ্রপত্বে উভয়ে অভিন্ন । 
অতএব জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ভেদ নহে, পরন্ত 
ভেদাভেদ ।২ শ্রীশ্রীধরদ্বামিপাদ ‘সুবোধিনী’তে বলিয়াছেন," ত্রহ্মতত্ব 
স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত কারণরূপে অভিন্ন, কার্ধরূপে 
বিতক্ত_-ভিন্নভাবে অবিহিত ৷ সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে 
পৃথক্‌ নহে, তৎশ্বরূপেই কথিত হয়, জানিতে হইবে । 





১। আগগ্তাবলী ১৫, ২৮, ৪০ সংখ্যাধৃত শধরস্বানিপাদ রচিত গ্লোকাবলী। 


২। 'জীবেখরয়োপ্ত কথং ভেদাভেদবিবক্ষয়া * * অত আহ-_অনাদিতি। স্বতো 
ন সম্ভবতি, অন্যতত্ত সত্তবাৎ স্বতঃ সবজ্ণরমেশ্বরোহন্যো ভব্তিবা ইতি । * * % 
পুরুষেতি। বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি, দ্বয়োরপি চিদ্রপত্বাৎ$ অতন্তয়োরত্যন্ত- 
মন্যত্বকল্পন| অপাথ। ব্যর্থা, * * = (ভাবাৰ্থদীপিক৷ ১১/২২।১০,১১)% ৩। ভুতেষু 
স্থাবরজঙ্গমাত্ুকেববিভক্তং কারণাত্মনাংভিন্নং কার্যাত্মুনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তমূ, 
সমুদ্রাঙ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎ স্বরূপমেবোক্তং জেয়ম্‌ 1” ( শ্রগীতা 
১৩১৬ শ্লোকের ‘সুবোধিনী’ টাকা) 


~~ 
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মার়াবাদ শ্রীতুদধা, শ্রীনারদ, শ্রীশন্তু, শ্রীচতুঃদন, শ্রীদেবহতিনন্দন 
শ্রীকপিল, ভ্রমন্, শ্রী প্রহলাদ, এজনক, শ্রীভত্ম, শ্রুবলি, শ্রীশুকদেৰ ও 
শ্রীষধরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্মবেত্তা মহাভাগবতগণ তথা শ্রপরাশর, শ্রী- 
শাণ্ডিল্য প্রমুখ আচার্ধগণ, দিব্যস্ুরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ওড়লোমি, 
বাদরি প্রমুখ প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ, ভ্বোধারনাদি প্রাচীনতম বেদান্ত- 
ভাষ্তকারগণ এবং বেদবিভাগকর্তা ও ব্রঙ্গসত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব 
কাহারো! অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবংসাস্কমিশ্র, শীনাগমুনি, শ্রীযামুনাচার্য 
প্রমুখ ভাগবতাচার্বগণ, এমন কি উপচারিক ভেদাতেদবাদী ভাস্বরাচার্য, 
শৈববিশিষ্টা্বৈতবাদা শক, শ্ৰীকর, শৈবপ্রত্যভিজ্রাদর্শনাচার্ধ অভিনব 
গুপ্ত, বাচস্পতি মিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিচ্ষু, শৈব নীলক প্রমুখ আচার্যগণ 
সকলেই ্রশ্রীশঙ্করাচার্ধের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশস্করাচার্য ও তাহার অনুগত 
শিয্যাহুশিয্যগণ ব্যতীত সকল সম্জ্রদায়ের আচার্যববন্দ এবং সবশেষে 
সবাচার্ববিরোমনি কলিষুগপাবনাবতারী স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীককটৈতন্তদেব 
তাহার সমমামগ্জিক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদাত্তিক 
আচার্ষের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রন্মহত্রের প্রতিপান্ত প্রকৃত 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইব্য'স-কৃত স্বতঃসিদ্বভাষ্ হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন ।. 

G5) ভাক্ষরা চার্ষ-চরিত 

ব্রন্মসত্রের ভাষ্যকার ভাক্করাচার্ষের জন্মকাল, জন্মস্থান ও প্রকৃত 
পরিচয় এখনও অকাট্য প্রমানদ্ধারা স্থাপিত হয় নাই । ংস্কৃত-সাহিত্যে 
অনেক ভাঙ্করাচার্ষের নাম পাওয়া যায়। কেই বলেনঃ বাচম্পতি মিশ্র 





২৫৪. €গীড়ীক্সান্ম তিন ঠাকুন্ব [ অষ্টম- 


্রঙগতত্র-ভাষ্যকার ভাঙ্করাচাষের মতের অনুবাদ করায় ভাক্ষরাচার্য 
বাচস্পতি মিশ্র (৮৯৮সংবৎ৮৪২গ্রাঃ ? ) হইতে পুবতন ৷ “উদয়নাচার্যঃ 
(৯৮৪গ্রাঃ) তাহার 'স্ারকুহমাঞ্জলি'তে ভার্ষবাচার্ধের নামোল্লেখ ও 
মত উদ্ধার করিয়াছেন ।১ তাহা হইতে জান! যায় বে, ভাঙ্করাচার্য 
বৈদান্তিক তিদণ্ডী ছিলেন । ভাঙ্ষরাচাষ ভ্রিদগু-সন্যাস ও পঞ্চরাজের 
মত খাকার করিলেও শ্রীষামুনাচার্য ও শ্রীরামান্ূজাচার্ষের হায় বৈষ্যব- 
বৈদান্তিক নহেন। 

ভাঞ্ষরাচার্ধের রচিত 'ব্র্গন্ত্র-ভাষ্খই প্রসিদ্ধ । 'রদ্গহত্রভাষ্সার, 
নামক একটি গ্রন্থও তাহার নামে আরোপিত হয়। 

ভীঙ্করীচার্ধের মতবাদ 

ভাঙ্করমতকে ওপাধিক বা ওপচারিক ভেদাভেদবাদ বলে। 
[ব্রক্ষ_কারণরূপে “অভিন্ন", কার্ধরূপে ‘ভিন্ন; কার্ধরূপটি--“উপাধিক” 
(আদি ও অন্তের মধ্যে অন্নকালস্থারী অবস্থা); জীব, জগ২ ও ব্রঙ্গে 
অভেদই-- ‘স্বাভাবিক’, ভেদ-_ওঁপাধিক’ (সাময়িক )] 1৭ 

ভাব্_শারারক-মীমাংসাভাষ্য ( পুখক্‌ বিশেষ নাম নাই), “ভাঞ্কর- 
ভাষ্)” নামে খ্যাত। 

বহ্গ__সগুণ, নিরাকার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান; নিরাকাররূপই-- 
বর্গের কারণরূপ ; ব্রহ্গ-কার্ধরূপে ‘জাব ও “প্রপঞ্চ'*। ব্রঙ্গ- সল্লক্ষণ ও 
বোধলক্ষণ, সত্বঞ্জানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্য মাত্র, রূপান্তর-র হিত অদ্বিতীয় ।$ 

জীব-_বদ্দই জীবরূপে পরিণত ; জীব-_-সংসারদশায় ব্রচ্মের অংশ, 
তাহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ওপাধিক পরিমাণ; জীব 





১। এব্রহ্গগরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে ঘুজ্যতে ৷''_ ন্যায়কুনুমঞজলি ২য় সবক 
৮১ অন্তু ১৩৭ পৃঃ বীররাঘবাচার্যশিরোমাণ কতৃক সম্পাদিত, [তরুপতি ১৯৪১ খা: , 
২। স্বত্রভাস্ব ১১৪ ॥ ২1১১৮।২২ ; ৩২১১৯ ২৬--৩০ ; £1818; ৩। সথত্রভাব্য তা, b 
8। এ ১৯১, 


মাধুরী ] অঙ্গানুভ ও ভ্ঞাস্কান্বগণ ২৫৫ 


2 


স্বাভাবিক অবগ্রায় বধ বা বিউ ; জীবের বহুত ও ভোক্তৃত্ব ওপাধিক 5 
সংসারা, দেহা জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলর়কালান জাব অথব! মুক্তান্ম। 
ভো নহেন | 

গং ব্রলধ কার্বরূপে জগতে পর্রিঘত হই 
অপর্িবতিত থাকেন; 'সুষ্ট’ অর্থে ব্রন্দের 


Ic 





‘সণ, মিথ্যা নহে, কিন্তু ওপাধিক বা অনি 
কেবল স্বষ্টকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রঙ্গের সহিত 
একব্রপ্রাপ্ ; ব্রক্ই_নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ।* 





gg 


J] ১ জগত জাবের: 








মারা__মারা-অনিবচণায়া হইলে আচার্য-কতৃক শিয্যোপদেশ 
অসম্ভব; হুতরাও মায়া পর ব্র্ের বন্তভুতা ‘প্রকৃতি’; "মীরতে পরিচ্ছিন্ততে 
অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে” _বহ্ছির ধূমশক্তিবং 5 

শদ্করমতের সহিত ভাক্করমতের পার্থক্য 

(১) শ্রীশক্করাচার্যের মতে “অথাতো। ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা”, এই ব্রহ্মহুত্রের 
“অথ-শব্বে_(ক) নিত্যানিত্যবন্তবিবেক, খে) ইহলোক ও পরলোকের 
সকল প্রকার বিষরভেগে বিরাগ, (গ) শমদনাদি ছয় প্রকার জ্ঞান- 
লাভের উপায় ও (ঘ) মোক্ষলাভের ইচ্ছা । এই চারি প্রকার সাধন- 
সম্পত্তি-শাভের ‘অনন্তর’ ভ্র্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়, বুঝাইতেছে। 

(১ শ্রীভাঙ্করাচাব, আশঙ্করাচাযের কথিত চারি প্রকার সাধনের পর 
ভ্রক্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হর--ইহা স্বাকার করেন না। ইনি বলেন, 
_-কমমীমাংসা ( পুবযীমাংসা ) পাঠের পরেই বরহ্ধমামাংসা (বেদান্ত) 
অধ্যয়ন করা কতব্য ; কমের প্রকৃত স্বরূপ ও ফলবিষয়ে জ্ঞানের অভাব 
মারি বেদান্তশান্ত্রে অধিকার লাভ হয় না-_ইহা ব্র্গহুত্রেই (৩৪২৩ ) 





১। স্ুত্রভাষ্য ২৩১৮) ২৩1২৯ % ২1 এঁ। ২৩1৪০ ; ৩! এ ১51২৫, ৩২১৫৪ 


31 এ,২৷১১৪ 


২৫৬ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ুব্ | অষ্টম-- 


প্রত্িপাদিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের যথাযথ সমুচ্চয়ই মোক্ষলাভের 
উপায় । অতএব কর্মজিজ্ঞাসার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আর্ত করা কর্তব্য ।১ 
(২) শঙ্করের মতে যাহা এপাধিক, তাহাই মিথ্যা; তাহা কখনও সত্য 
হইতে পারে ন! ৷ শঙ্কর সত্যত্ব ও নিত্যত্বকে সম-পর্যায়তৃক্ত করিয়াছেন । 
(২) ভাম্রাচার্ধ বলেন,__সত্যবন্তও অনিত্য 
কিছু সময়ের জন্ড সত্য থাকিয়া অন্ত সময় অসত্য হইতে পারে। 
ভাঙ্করাচার্ষের মতে এন্ধ ও জীবের অভিন্নতা স্বাভাবিক অথাৎ সত্য ও. 





নিত্য ২ উহ! হুষ্টি, লয় ও মুক্তি_সকল অবস্থাতেই সত্য । কিন্তু ব্ৰহ্ম 
হইতে জীবের ভেদ_-ওপাধিক অর্থাৎ সত্য অথচ অনিত্য ; সুষ্টিকালেই 
কেবল সত্য, প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে । উপাধির বিনাশে জীব ও 
ব্রন্গের পুনরায় অভেদত্র-প্রাপ্তি ঘটে, যেরূপ-_ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থিত 


আকাশ মহাকাশের সহিত একীভূত হয় । 

(৩) শঙ্করাচার্য বলেন,__ভেদ্-ক্রুতির নিন্দা থাকায় ‘অভেদই’ 
শ্রুতির তাৎপর্য ৷ 

(৩) ভাস্কর বলেন,_-'ভেদ” ও -অভেদ", উভয়ই শ্রুতির তাৎপর্য ; 
তান্বিক-বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তব জগতে 
প্রত্যেক বসন্ত অপরাপর বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে; 
কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । একই কারণসন্তুত ও একই জাতিভূক্ত বলিয়া অপর 
বস্তুর সহিত অভেদ, যেমন-বুষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ ; 
কিন্ত জাতিতে অভেদ । যেমন-_মাঁটি ও ঘট কারণরূপে অভেদ, কিন্ত 
কার্যরূপে ভেদ । স্বণকুণ্ডল ও স্বণ্বলয় - কুণ্ডল ও বলররূপ ভেদবিশিষ্ট 
হইলেও ন্বর্নরূপে অভেদ । অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে 





১। "ত্রহ্গাজজ্ঞাসাতঃ সবথ। ধর্নলিজ্ঞাসা য়াঃ পৃবভাবিতবং [সদ্ধমূ। তল্মাৎ পূর্বৃততা- 
দবজ্ঞনাদনন্তরং ত্রন্মিজ্ঞাপেতি যুক্তমূ।”_ ত্র হু ১1১১__ভাক্ষরভাম্ব, কাশী চৌখান্ব। 
সংক্কৃত-গ্রন্থম/লা ১৯১৫ খ্ৰী, ৩ পৃহ। 


মাধুরী ] অ্রল্দাসুত্র ও ভ্ঞান্যকান্গণ ২৫ 

সত্য। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে । 

কাল স্থায়ী, তাবৎকাল 
রস্থারী 


ভেদ স্বাভাবিক নহে, উপাধিকমাত্র অর্থাৎ যাবজ 
চির ও চিরসত্য । 


সত্য; আর অভেদই স্বাভাবিক অথাৎ শাশ্বত, 
ভাগ্চর শঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিরাহছেন । কিন্তু ভাঙ্কর পরিণামে 
নিবিশেষকারণ স্বীকার করার তাহার মত প্রচ্ছন্রশছ্করম 


(২) শ্রীরামানুজ-চরিত 


মান্্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে এরপেরেন্ুছুর১ গ্রামে 
৯৩৮ শকান্ধায়* (= ১০১৬ গ্রীঃ) চৈত্রী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শ্রুলক্ষণদেশিক 
আবিভূতি হ'ন। শ্রীলগ্ষণই পরবণিকালে 'প্ররামানুজাচাধ” নামে খ্যাত 
হ’ন । শ্রীলক্ষণের পিতার নাম মু কেশবাচার্ধ দীক্ষিত ও মাতার 
নাম শ্রীকান্তিমতী ; ইনি শ্রশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রশৈলপূর্ন প্রসিদ্ধ 
শ্রীসং্খদায়াচার্য প্রবাসুনমুনির একজন প্রধান শিষ্য । শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য 
রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত ‘সারদাপীঠ' হইতে বোধায়ন- 


হত তথায় গমন করেন । কেবলা- 


রে 
সাই 


বৃত্তি আনরনার্ স্বায় শিষ্য কুরেশের 
দ্বৈতবাদিগণ উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক ই'ন কিন্ত ভ্রীফারদাদেবীর 
কুপায় শ্রীরামান্ুজ বোধায়ন-বুত্িটি প্রাপ্ত হইয়া উহ! লইয়া পলায়ন করেন। 
একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 
গ্রীবামাহ্ুজের নিকট হইতে ওঁ পু থিটি কাড়িয়া লইয়। আসেন ৷ পূবেই 
অপূর্বশ্রতিধর কূরেশ একমাস কাল প্রতিরাত্রিতে পাঠ করিয়া উহা ক 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহ! অবলম্বন করিয়া এবং কুরেশকে লেখক- 





গ্রন্থকারলিখিত ভগৌরপদাস্কিত দক্ষিণাপথ( সচিত্র )-গ্রন্থে আপেরেমুছররের 
২) মতান্তরে ৯৩৯ শকাব্দ (=>১০১৭ বট), অন্যযতে 


১ 
বিস্তৃত বিবঃ৭ ডবা; 
৯৪০ শকাব্দ (= ১০১৮ বার )। 


১৭ 


২৫৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন তাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


রূপে লইয়া প্রীরামান্জ শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ব-বিদ্বেষী শৈব- 
চোলরাজ্যাধিপতি প্রথম কুলেত্ত্র ( Kulottunga [, A. D. 1098 ) 
শ্রীরামা্থজের চক্ষু উৎপাটিত করিবার সঙ্চন্ন করিলে গুরুসেবাপ্রাণ শ্রীকুরেশ 





এ 


আরামান্জা চার্যপাদ 


(শ্ীপেরেষুছুরে আচার্যের প্রকটকালে প্রতিষ্ঠিত শ্র মূর্তি ) 


শ্রীরামানুজাচার্ষের বেশ গ্রহণ করিয়া উক্ত শৈবরাজার সভায় উপস্থিত 
হঃন। কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হয় । পরে শ্রীবরদরাজের কপায় কুরেশের 
দিব্যচক্ষু লাভ হয় | উক্ত শৈবরাজের কণ্ঠে ক্ষতরোগ হয় ও উহাতে কমি 


চক 


| 





| 
ৃ 
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জন্মে । ভীষণ যন্ত্রণায় তাহার ( কুলোত্ত,ছের ) মৃত্যু হর । ৯১১৮-৯৯২০ 
গ্রী্ঠান্দে জৈনধর্মাবলম্ী রাজা বর্নলর1ও ও বহু বৌদ্ধ গ্ররামানুজাচাধের 
শিব্যন্ত গ্রহণ করেন । গ্ররামানুজ তাহার প্রকটকালের শেষ যাট বৎসর 
শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া প্রীবৈষ্ঞবর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ॥ শ্রীরঙ্ৃমে 


আচার্ষের প্রকটকালেই তাহার ক্রীনর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য 





ভ্রীরদ্গমে শ্রীরদ্বনাথজীর আমন্দির ও গোপুরসূ 


গ্রলক্পণের অবতার বলিয়া তংসশ্দায়ে পুজিত। ১:৭৯ শকাব্ধার 
(০৯১৩৭ খ্ৰীঃ) মাঘী শুরা দশমী শনিবারে তিনি বৈকুণঁবিজয় করেন। 

গুরুপরম্পরা_ (১) শ্রীবিঞণ, (২) পোইহে, (৩) পৃদত্ত, (৩) পে” 
আলোয়ার, (৫) তিরুমড়িশ, (৬) শ্রীশঠারি,+) শ্রীঘধুর কবি, (৮) শ্রীকুল- 
শেখর, (৯) পেরিয়া আলোয়ার, (১০) শ্রীতক্তপনরেখু, (১১) তুরুপ্পান, 


২৬, গৌডীয়াব্প তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


(১২) তিরুমঙ্গ ই, (১৩) শ্রীঙ্গীনাথসুনি, (১৪) এইঈশ্বরনুনি, (১৫) শ্রীযামুন- 
মুনি, (১৬) শ্রীমহাপূর্ণ (১৭) শ্রীরামান্থজাচার্য। 

মতান্তরে--(১) শ্রীবিষ্, (২) শ্রীপদ্দী, (৩) শ্রীসেনেশ, (৪) শ্রীঠকোপ, 
(৫) ঈীনাথযোগী, (৬) শ্ৰীপুণ্ডরীকাক্ষ, () শ্রীরাম মিশ্র, (৮) শ্রীযামুনাচার্য, 
(৯) শ্রীবহাপূর্ণ, (১০) শ্রারামান্ুজা চার্য ৷ 

শ্রীরামানুজা চার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন--(১) শ্রীভাষ্য 
(র্গুত্রভাব্য), (২) বেদাস্তদীপ (ক্র্স্তত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মহুত্র- 
টাক1), (৪) শ্রীমদ্তগবদগীতাভাষ্য, (৫) বেদাথ্সারসংগ্রহ, (৬) গদ্ত্রয় 
অর্থাৎ বৈকুঠগণ্ত, শরণাগতি-গণ্, শ্রীরন্বগণ্ধ, (৭) নিত্যগ্রস্থ (ইনারায়ণ- 
পূজা) । এতদ্যতাত আরও কয়েকটি গ্রন্থ বা _বেদাভ্ততত্সার, বিষ্ণুসহ্র- 
নামভাঘ্য, বিষ্ণুবিএ্রহ-শংসন-স্তোত্র, ইশ-প্রশ্ন-মুণ্ক-শ্বেতাখতরোপনিষদৃ- 
ভাষ্য, কুটসংদোহ, িব্যহুরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি শ্রীরানান্জাচার্ষের 
নামে আরোপিত হইয়া থাকে 


ভ্রীরামানুজপুর্ব-সাহিত্য ও ইতিহাস 


“গুরুপরম্পরাই? ও ‘দিব্যহ্থরিচরিতে’র বর্ণনানুসারে শ্রীনাথ-মুনি নল্মা 
আলবরের নিকট হইতে তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্‌ 
ব্যতীত শ্রীনাথমুনি স্বয়ং তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন--(১) ম্যায় তত্ব, 
(২) পুরুষনির্ণয় ও (৩) যোগরহস্ত । স্তায়তন্ডে গৌতমের শ্যায়শাস্তরের 
নিরীশ্বর মতবাদসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রনাথমুনি পরিত্রাজকরূপে 
সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া কেধলাদ্ৈতবাদ ও বিবিধ নাস্তিক)বাদ- 
সমুহ নিরাস করিয়াছিলেন । 


শ্রীনাথমুনির শিষ্য শ্রীকঞ্চলপ্দীনাথ প্রপত্তি-সন্বপ্ধে একট বিস্তৃত গ্রন্থ 
রচনা করেন । তিনি নাম-সংকীর্ভনরত এবং বেদবেদাস্তে পারদশী ছিলেন 
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বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় । শ্রীরামমিঅ প্রেযামুনাচার্ষের গুরু) শ্রীরঙ্গমে 
অবস্থান করিয়া বৈধ্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্যাথা করিতেন । 

শ্রীবাসুনাচার্ধ (নামান্তর আলবন্দার, শ্রীনাথমুনির পৌর) গ্রীরামমিশ্ের 
নিকট হইতে বেদবেদান্তে পারদূশিতা লাভ করেন এবং অতি বাল্যকাল 

হইতেই পরনতথগুনে অদ্বিতীয় শক্তি প্রদর্শন করেন । 

শ্রাধাসুনাচার্য (১) স্তোত্ররত্র, (২) চতুঃক্লোকী, (৩) আগমপ্রামানা, (৪) 
সিদ্ধিত্রয়, (৫) গীতার্থ-সংগ্রহ ও (৬) ‘মহাপুরুষনির্ণর’-নামক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। স্তোত্রর্ব, চতুঃগ্লোকা ও গীতার্থ-সংগ্রহের উপর বিভিন্ন 
আচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । তন্মধো বেহ্কটনাথেক্র টাকাসমৃহ প্রসিদ্ধ । 


শ্ৰীভাষ্য-রচনাকাল 

শ্রীরামা হ্বজাচার্ধ-দিব্য-চরিতাই (তামিল)-এরন্থের মতে শরীভাম্য ১:৭৭ 
শকাব্দে ( = ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়; কিন্তু গোপীনাথ রাও মনে 
করেন, ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে জীভাষ্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল । ১১১৭ গ্রীষ্টাবে 
প্রথম কুলোত্ত দের মৃত্যুর পর শ্রীরামান্থুজ পুনরায় শ্রীরঙ্রমে ফিরিয়া 
আসেন এবং কুরেশের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীভাষ্ রচনা সমাপ্ত করেন। 
মাধব্সম্জদায়ের ‘ছলারিস্থতি’ এ্রস্থোক্ত একট শ্লোকে পাওয়া যার যে, 
১০৪৯ শকাব্দায় (= ১১২) ্রী্টাবে) শ্রীরামানুজাচার্ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত 
একটি অভিনব দার্শনিক মত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হইয়াছিল ।৯ 


আীরামীলুজের সিদ্ধান্ত 
গ্রীরামান্ুজের বেদান্ত সিন্ধান্ত “বি শিক্টাদ্বতবাঁদনামে খ্যাত। 
স্থল ( সুষ্টকালান ) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বগঁ), হন্ম (প্রলরকালীন) 





31 Vide, T- A. Gopinath Rao's Lecture (19112. D.), published 
by University of Madras (1923), PP 34, 35. 


২৬২ €গীড়ীস্সান্ম ভিন ঠাক্ুব্র [ অষ্টম- 


চিৎ (জীব) ও অচিৎ ( জড়বর্গ)-বিশিষ্ট ব্রন্গোর একত্ব অথবা মানা 
(জীবজগৎ্)-বিশিষ্ট অদ্বৈত (অথয়্রক্ষ)১_“চিদচিদ্বি শিষ্টা দ্বৈতং তত্বম্‌।৮* 

ভাষ্যের নাম-_শ্রীভাষ্য। 

্র্গ_স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্বই 'বরহ্গ-শব্দের মুখ্য 
অর্থ; তিনি সর্বেখর, স্বভাবতঃই সর্বদোষবিবজিত, অবধি ও তারতম্য- 
রহিত, অনন্তকল্যাণগুশগণযুক্ত 'পুরুষোত্তম”। উক্ত গুণসমূহের আংশিক 
সন্বন্ধবশতঃ অন্যত্র '্রঙ্গ-শব্দপ্রয়োগ গপচারিক বা গৌণার্থ- প্রকাশক ।* 

জীব--'বিশেষ্য-রূপ পরমাত্মার “বিশেষণ*-রূপ অংশ ; জীব-- 
ত্রন্মের শরীর, এজন্যই স্থলবিশেবে জীব ও ব্রন্দের অভেদ-নির্দেশ- ; জীব 
_ নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রদ্দপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও 
ভোক্ত|; পরিমাণে অণু, সংখ্যার অসংখ্য ও অনন্ত প্রকারে বদ্ধ ও 
মুক্ত ; মুক্ত আবার বদ্ধমুক্ত ও নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ ।৯ 

জগৎ-শরীরী ত্রন্গের স্থল শরীর; ব্রঙ্গের শরীর, অংশ, বিশেষণ 
ওগুণস্থানীয় জগৎ বন্ধের ন্যায় ‘সত্য’, রজ্ছতে সপভ্রান্তিবং ‘অসত্য’ 
নহে; তবে বন্ধই সর্বোচ্চ তত্ব, জীব ও জগৎ ব্ৰঙ্গেরই ন্যায় সমান সত্য 
হইলেও ব্র্গ-নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিয়নস্তরে অবস্থিত; জগৎ__ জড়- 
ভোগ্যরূপে নিয়তম ২'জীব--চেতনভোক্তরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম _-সর্ব- 
নিয়ন্ত প্রভুরূপে উচ্চতম ; এক্দই জগতের “নিমিত্ত ও উপাদানকারণ |" 

মায়া-পরব্রন্মের শক্তি, ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতি, বিচিত্র-স্থষ্টিকারিণী; 
মায়! মিথ্যা বন্ত নহে; মায়া।জীবকে মোহগ্রস্ত করে, কিন্তু মায়াধীশ 





১। শ্রীভাষ্ণ ১১১ ২। বতীন্দ্রম্তদীীগিকা ১ম অ, আবেঙ্কটেশ্বর-সং; ৩! 
আভায ১৷১৷১; ৪। এ ২৩৪৫৮ ৫। এ ২১২৩ ৬) ওঁ ২৷৩১৭--১৯; 1৭1 
এওঁ ১81২৬--২৮) ২১।১--১৫ ; 
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পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগত সৃষ্ট করেন ; যারা অনির্বচনীরা বা 
“মিথ্যাঃপর্যায়ন্ুক্ত শব্দ নহে; মারা-পরমেশ্বরের প্রকৃতি ৷? 


আচার্ শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামাঙ্জ- 
মতের পার্থক্য 

নিরে করেকটি প্রধান প্রধান বিষয়ে উভয় আচার্যের মতের পার্থক্য 
প্রদর্শিত হইল = 

(১) ব্ৰহ্মহ্থত্ৰের প্রথম স্ুত্রন্থ “অথ” শব্দের অর্থ_অনন্তর ৷ শঙ্করের 
মতে (ক) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, থে) ওঁহিক ও পারলৌকিক বিষয়- 
ভোগে বৈরাগ্য, (গ) শমদমাদি-জ্ঞানলাভের উপায় ও (ঘ) মুক্তির ইচ্ছা 
এই চারিপ্রকার সাধনসম্পত্তির অনন্তর অর্থাৎ এই চারিপ্রকার সাধনের 
পর ত্রহ্গজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়। 

(১) গ্রারামাহুজাচার্ধের মতে উক্ত চারিপ্রকার-_আনন্তর্ধ নহে । তিনি 
বলেন, অথ-শব্দের অর্থ__বেদপাঠ ও পূর্বমীমাংসা-দর্শন আলোচনার 
পর, অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের নশ্বর তা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়। 

(২) শঙ্করাচার্যের মতে জৈমিনির পূর্বমীযাংসা ও বেদব্যাসের উত্তর” 
মীমাংসা দুইট পরস্পর নিরপেক্ষ শান্তর । 

(২) শ্রীরামান্থজাচার্ষের মতে উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটি শান্ত, 
অর্থাৎ একই বীমাংসাশান্ত্রবঈৈমিনিক্ত পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসরুত উত্তর- 
মীমাংসায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, বিষয়গত ভেদ অনুসারে কেবল নামতেদ ৃষ্ট 
হয়। বোধার়নাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগন একই সম্মিলিত পান্দ্রক্ূপে উভর 
মীমাংসার ভাষ্য করিয়াছেন । 





১1 এীভান্ত ১/১, ১০৬ অনু, ব সা প-সং। 


২৬৪ গৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্ধের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ; স্বগত, সজীতীয় 
ও বিজ্ঞাতীয় ভেদরহিত। 

(৩) শ্রীরামান্থজাচার্ষের মতে ব্রদ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহা সত্য বটে; 
কিন্তু তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ 
আছে । ত্ৰদ্মের সুপ্ম ও স্থল শরীর-ন্বরূপ জীব ও জগৎ তাহার স্বগতভেদ । 
পর-্রঙ্গের দেহ ও দেহীতে ভেদ ন! থাকায় অদ্বিতীরত্বের হানি হয় না। 

৪) শ্রীশঙ্করাচার্ধের মতে ব্রহ্ম নিরগুণ ও নিবিশেষ । 


(9) শ্রাবামান্থজাচার্ধের মতে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই অর্বদৌষ-বিবজিত 
নিথিলগুণের আকর । তাহার সেই গুণ প্রাকৃত গুণ নহে, নিগুণত্বাদি- 
জ্ঞাপক শ্রুতিসমূহ ব্রঙ্ের প্রান্কত গুণ নিরাস করিয়া অপ্রাকত গুণগ্রামের 
কথাই বলিয়াছেন । আর তিনি নিবিশেষও নহেন, জ্ঞান ও আনন্দ 
প্রভৃতি তাহার বিশেষধর্ম এবং চেতনাচেতন-সমন্বিত জগতও তাহার 
বিশেষণভূত শরীর । 

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্ষের মতে জীব ব্রদ্দেরই প্রতিবিষ্ব এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম । 

(৫) শ্রীরামান্থজাচার্সের মতে জীব কিছুতেই ব্রন্দের প্রতিবি্ব 
হইতে পারে না) জীব অগ্রিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত অণু-অংশ, 
আর ব্রহ্ম_বিভু ; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি আর ব্রহ্গ__সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও 
জগতের কর্তা । 

(৬ শ্রশঙ্করাচার্ষের মতে বুদ্ধিবূপ উপাধির বিনাশে, ঘট ভগ্ন হইলে 
যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জীবও 
পররদ্ষে মিলিয়া এক হইয়া যায়। 

(৬) শ্রীব্নামান্ুজাচার্ষের মতে বৃক্ষে লীন পক্ষীর স্ঠায় জীব ব্রহ্মগত 
হইয়াও মুক্তিদশায়ও পৃথক্‌ অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং ব্রক্মানন্দান্ুভব করে । 


মাধুরী ] ত্রহ্গসূত্র ও ভাত্কাব্রগণ ২৬৫ 


(৭) শ্রীশঞ্ষরাচার্ষের মতে মায়া ও অবিষ্থা একই পদার্থ, কেবল 
উভয়ের ভিন্ন নাম । মায়া ব্র্মকে আশ্রর করিরা তাহাতে নানাপ্রকার 
বিবর্ত-কার্য উৎপন্ন করে । 

(৭) শ্রীরামান্ুজের মতে মারা ভগবানের শক্তি, ত্রীহার অধীনা, 
আর অজ্ঞান হইল জ্ঞানের অভাব : উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই মোহিত 
করে। অনন্তজ্ঞানাধার হহ্মকে অজ্ঞান স্পর্শও করিতে পারে না! যে 
অজ্ঞানের দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, ভগবানে শরণাগত হইলে 
তাহা অনায়াসেই অন্তহিত হয় 

(৮) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে এই 8 মায়াময় ; জগৎ 
ব্রন্মেরই বিবর্ত, মায়া উশ্বরের শক্তি হইলেও 
তাহা সং কি অসং কিম্বা সদসৎ কিছুই বলা যার ন! ৷ 

(৮। শ্রীরামানুজাচার্যের মতে এই জগত অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে, 


তাহা 'অনির্বচনীয়া অর্থাৎ 


অর্থাৎ রঙ্ছুতে সর্প-ভ্রান্তির স্থায় বিবর্ত বা অসত্য নহে। এই জগৎ ব্রদ্ধ 
হইতে উৎপন্ন এবং ব্রন্ধেরই শরীরগথানীর়, ঈতরাং কখনই মিথ্যা হইতে 
পারে না; আর ব্রক্গের শক্তি মায়! যখন ব্রন্দেরই আশ্রিতা, তখন তাহাও 
অনির্বচনীয়া হইতে পারে না। 

(৯) শ্রীশঙ্করাচার্ষের মতে “তৎ হুমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাকের অবণ- 
মননাদির ফলে ব্রন্গজ্ঞানের উদয় হয় এবং জীব, স্বরূপোপলন্ধি করিয়া 
‘অহং ব্রহ্গান্মি*--এই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্টিত হয় । 

(৯) শ্রীরামান্থজাচার্ষের মতে '্বম্’-পদে জীব-শরীরক ( জীব 
যাহার শরীর-স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম : জীব ষখন ত্রঙ্গেরই শরীর, তথন “স্বম্‌’- 
পদবাচ্য ‘জাব’ ও -ত২্-পদব!চ্য ব্রঙ্গের অভেদ ॥> “অহং হন্মাস্মি’ বাক্যটি 
জীবের চিংস্বরূপের জ্ঞাপক, শরীরা ব্রহ্মের চিচ্ছরীর বিজাতীয় বস্তু নহে, 


১। আভাস ১১1১, ১০৬ অন্ন * ২1৩৪৩ ব সা প-সং! 





২৬৬ গৌড়ীয়াব্ব ভিন হীকুব্র [ অষ্টম- 


তাহা হইতে অভিন্ন । একমাত্র প্রপত্তি হইতে যে ভগবং-প্রসাদ লাভ হয়, 
তন্দারাইই জীবের মঙ্গল হয় । জীব উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ব্রঙ্গ-ভাবন! 
করিলে বিদ্রোহী প্রজার ন্যায় দণ্ডই লাভ করে, মুক্তি-লাভ ত দূরের কথা। 


শ্রীরামীলুজৌত্র বেদীত্ত-সাহিত্য 
ও ইতিহাস 

শ্রীকুরেশের পুত্র শ্রীপরাশর ভট্ট শ্রীরামান্ুজীচার্ষের পরে আচার্ধের 
গাদীর উত্তরাধিকারী হ’ন । শ্রীরামান্থজের প্রধান ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে 
অনেকেই স্থপণ্ডিত ও বেদান্তবিগ্তায় পারদশাঁ ছিলেন। তাহার! প্রবল 
শাস্যুক্তির দ্বারা কেবলাদ্বৈতমতবাদ খণ্ডন করেন । শ্রীরামান্থজের শিষ্য 
শ্রীষ্ঞমুততি তামিল ভাষায় জ্ঞানসার ও প্রমেয়সার-নামক দুইটি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীপরাশর ভট্টের পর বেদান্তী শ্রীমাধব দাস 
তৎপরে প্রথম লোকাচার্য (নামান্তর নন্ুরী বরদরাজ বা কলিবৈরী ) 
আচার্ষের গাদী প্রাপ্ত হন। শ্রীরা মানের পূর্বাশ্রমের গ্তালক দেবরাজাচার্য 
একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন । তিনি 'বিষ্বতন্তপ্রকাশিকা+ 
রচনা করিয়া কেবলান্ৈতিগণের প্রতিবিষ্ববাদ খণ্ডন করেন । ইনি শ্রুত- 
প্রকাশিকা-টীকাকার শ্রীন্দর্শনাচারষের গুরু । ইহার পুত্র শ্রীবরদবিঞু মিশ্র 
(নামান্তর বাংশ্তবরদ ) একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য হ’ন । ইনি 
তত্বনির্ণয-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন । 

শ্রীকুরেশের পুত্র শ্রীরামপিল্লাইর (নামান্তর বেদব্যাস ভট্টের) পুত্র 
বাগৃবিজয় ভট্ট ‘ক্ষমাবোড়শীস্তব’ রচনা করেন ৷” বাগ্বিজয়ের সুযোগ্য 
পুতই শ্রীভাষ্যের শ্রতপ্রকাশিকা-টাকাকার শ্রীষ্থদর্শনাচার্য শ্রীবেক্ষটনাথ 
(বেদাত্তদেশিক ) এবং তাহার ছাত্রগণের মধ্যে কুমার বেদাত্তদেশিক 
বহু বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 


১। প্রপননামৃত ১২০1২৪ শ্লোক, মুস্বই-বেঙ্কটেশ্বর-নং। ১৮২৯ শকাব্দ । 





মাধুরী ] ভ্র্গসূত্র ও ভান্তকান্বগণ ২৬৭ 


আলবরগণ ছিলেন অনেকটা ভঙ্জনানন্দী এবং সংকীর্তভনমুখে ভজন- 
শিক্ষার প্রচারক । কিন্ত শ্রীবামুনাগাধের সময় হইতে ক জেরে 


বিচারঘুগের সুচনা হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া স্বমতপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা বিশেষরূপে প্রকাশিত হর ॥ শ্রীভাষ্য রচিত পর এই চেষ্টা 
পূর্ণতম আকার ধারণ করে । সুদর্শনাচার্য-রচিত শ্রুত প্রকাশিকার পূর্বেও 
্ররামান্মজা চার্ষের শিষ্য শ্রীরামধিশ্রদেশিক (শ্রীযামুনাচার্ষের গুরু হইতে 
পৃথগ ব্যক্তি প্রভাষ্যের উপর '্রীভায্যবিবুতিনামক একটি টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন । প্রীবীররাঘবদাসের ভাবপ্রকা শিকা, খ্রীঃ মোড়শ শতাক্কার 
শ্রীশঠকোপাচার্ধের লিখিত ভান্যপ্রকাশিকাদুষণোদ্ধার, শ্রুতপ্রকাশিকার 
উপর বাধূল-গোতীয় ্রীনিবাসের তুলিকা-টীকা, শু শ্রতপ্রকাশিকার সংক্ষেপ- 
স্বরূপ শ্রুতপ্রকঃশিকা-সারসংগ্রহ,বাৎস্ত বরদের তনুপার, শ্রীবীররাঘবদাসের' 
রত্বসারিণী, শ্রীবেদটাচার্ধের তাৎপর্য-দীপিকা ভ্রীভাম্মের ভাষ্য), জরীবেহ্কট- 
নাথের তত্টীকা, মেঘনাদারীরুত স্তার-প্রকাশিকা, পরকাল যতির মিত- 
প্রকাশিকা, পরকালের শিষ্য রলরামানুজরুত মূল-ভাব-প্রকাশিকা 
[্ীভাষ্ের তাৎপর্য), প্রীনিবাসাচার্ষের ত্রহ্মবিদ্ধাকৌমুদী, শীলক্ষণাচার্যের 
গুরুভাব-প্রকাশিকা (ক্রুতপ্রকাশিকার ভাষ্য), তৎপরে গুরুতাব- 
প্রকাশিকাব্যাধ্যা, ঙ্দর্শনস্থরির শ্রুতিদীপিকা ( জরীভায্যের টাকা), 
অন্নার্ষের ছাত্র প্রীশৈল ভ্রীনিবাসের তব্মার্গ (ভীভায্যের সারসংক্ষেপ), 
জিজ্ঞাসাদর্পন, শ্চায়-ছ্য-মনি-দীপিকা, ভ্যায়-ছা-মধিসংগ্রহ, সিদ্ধান্ত- 
চিন্তামণি (শহ্করের নিবিশেষ ব্রহ্ষকারণবাদ-খওনপর ), দেশিকাচার্ধের 
প্রয়োগ-রত্মালা, নারায়ণমুনির ভাব-প্রদীণিকা, পুরুষোত্মাচার্যের 
স্থবোধিনী, বীররাঘবদাসের তাতপর্যদীপিকা, শ্রীনিবাসতাতাচার্থের লঘু 
প্রকাশিকা, শ্রীবসান্ক শ্রীনিবাসের শ্রীভাষ্যসারার্থ-সংগ্রহ, শ্রীশঠকোপ- 
দাসের ব্রহ্মসত্ৰার্থ-সংগ্রহ গভতি শ্রন্থ ও নিবন্ধসমূহ, গ্রভাম্যের 


২৬৮ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


ভাষ্য, টাকা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সংক্ষিপ্তসাররূপে রচিত হইয়াছিল । 
্ীরনাচার্যের 'শ্রীবৎস-সিদ্ধান্তসার”, অগ্য়দীক্ষিতের (১৫৫৪--১৬২৬ 
ষ্টাবে) গ্যায়-মুখ-মালিকা (ভ্রীরামান্ুজাচার্যের বিশিষ্টা দ্বৈত সিদধান্তযুলক), 
রঙ্গপামানজের শারীরক-শান্সার্থ-দীপিকা (ক্রঙ্গদত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতপর 
ব্যাধ্যা), বিষয়-ব্যাথ্যা-দীপিকা, উপনিষদ্‌-ভাষ্য, গ্যায়-সিদ্ধাঞ্জন-ব্যাখ্য। 
এবং মহাচার্ষের পারাশর্ধ-বিজর (রামান্থুজ-বেদীত্তের উপর সন্দর্ভ), বহ্ধ- 
স্বত্রভায্যোপন্তাস (শ্রীভায্যের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে), ব্ক্ষবিগ্ভাবিজর়, বেদান্ত- 
বিজয়, রহস্তত্রয়মীমাংসা, রামান্নজ-চরিত-চুলুক, অষ্টাদশরহস্তার্থ-নির্ণয়, 
চণ্ডমারুত ( বেঙ্কটনাথের শতদুষণীর টাকা) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মহাচার্ষের 
ছাত্র শ্রীনিবাসের যতীন্দ্রমতদীপিকা, বিজয়েন্দ্র-ভিচ্ষুর শারীরকমীমাংসা- 
বৃত্তি, রঘুনাথার্ধের শারীরক-শান্্-সঙ্রতিসার, সুন্দররাজদেশিকের ব্রহ্ম- 
্ত্রভাষ্য-ব্যাথ্যা, বেঙ্কটাচার্যের ব্রহ্গহুত্র-ভাঘ্য-পূর্বপক্ষসংগ্রহ-কারিকা 
(সংস্কৃত পঞ্ছে), শ্রাভাষ্/সার প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছিল। শ্রীভাষ্যের উপর আরও কতকগুলি টাকা ও ভাষ্য পাওয়া 





যায়, কিন্তু রচয়িতার নাম সঠিকভাবে পাওয়া যার না; যথা ব্রহ্মস্থতভাষ্য- 
সংগ্রহবিবরণ, ব্রহ্মস্থতভায্যারস্ত প্রয়োজন-সমর্থন, শ্রীভাষ্যবতিকা ইত্যাদি । 
শ্রীবেষ্কটনাথের অধিকরণসারাবলী ও মঙ্গাচার্যশ্রীনিবাসের অধিকরণ- 
সারার্থদীপিকা, বেঙ্কটনাথপুত্র বরদনাথের অধিকার-চিন্ত/মণি এবং 
অজ্ঞাতনামা লেখকের অধিকরণযুক্তিবিলাস প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবেদাস্তের 
অধিকরণমূলক গ্রন্থসমূহ তৎসশ্প্রদায়ের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। 
শ্রীরামাহথজাচার্ষের ভাষ্যের অনুসরণে শ্রীজগন্নাথ যতি ব্রঙ্গ্থররদীপিকা 
নামক ত্রদ্ধস্ত্রের একটি বৃত্তি রচনা করেন । শ্রীস্থদর্শন স্থরি (বাৎস্তবরদের 
ছাত্র ) শ্রীরামানুজের বেদার্থ-সংগ্রহের তাৎপর্য-দীপিকা-নায়ী একটি টাকা 
রচনা করেন। শ্রীরামান্থজের বেদান্তদীপের উপর শ্রীঅহোবলরঘুনাথ 


মাধুরী ] অ্রন্গানুত্র ও ভাস্যকা ব্রগণ ২৬৯ 


যতি একটা টাকা রচন| করিয়াছেন। শ্রীরামান্ুজের গগ্তয়ের উপর 
শ্রীসদশনাচার্ব একটি টাক। রচন| করেন । ইহার পরে শ্রীরুক্পাদ আচার্য ও 
উহার একটি টাকা রচনা করিরাছিলেন। শ্রবেহ্ছটনাথ শ্রীরামান্ুজের 
গীতাভায্যের উপর টাকা রচন] করেন । 

শ্রালোকাচার্য পিল্লাই (২য় লোকাচার্ধ )_-ইনি শ্রীকুষ্ণপাদের জ্যো 
পুত্ৰ ও প্রথম সৌম)জাযাতুমুনির জ্যে ভ্রাতা!” ইনি তহত্য়, তন্থশৈখর, 
শ্রীবচনভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্ট 
সাধন করেন। ক্রুতপ্রকাশিকাকার শ্রীহ্দশনাচার্ধও বিখ্যাত বেদান্ত- 
দেশিকের সমসাময়িক ছিলেন ।২ 

প্রথম ইপৌম/জামাতৃমুন (নামান্তর বাদিকেশরী )- শ্ীকঝ- 
পাদের কনিষ্ঠ পুত্র । ইনি দিব্যপ্রবন্ধের উপর দীপ-প্রকাশ-ভাষা প্রতি 
রচনা করেন ।* 
টি (নামান্তর বরবরমুনি, পুবাশ্রমের 
লোকাচার্ষের শিষ্য শ্রীশৈলেশ, তাহার শিষ্য 
বরবরমুনি । বিরক্ত বেষ গ্রহণ করিবার পর সৌম্যজামাতৃগুনি নামে 
প্রসিদ্ধ হ'ন। ইহারই সময় শ্রীরামান্ুজ-সম্রদায়ের মধ্যে তেঙ্গলই ও 
বড়গলই 'বভ।গ হয় এবং ইনিই তেঙ্গলই মতন্থ বৈষবগণের আশ্ররস্থল 


হ'ন।৭ তিনি দ্রবিড-বেদান্তে বিশেষ পার্দশী ছিলেন এবং যশিপ্রবাল 


(সংস্কৃত ও তানিলুমিশ্র ) ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার পুত্র 
শ্রীরামান্জদাস ৬২ এবং তংপুত্র শ্রীবিষ্ণুচিত্ত। তাহার অগণিত 
শিয্যের মধ্যে নিলি আটজন ১১ বিখ্যাত বেদান্তাচার্ধ হইরা- 


১। অপন্নামৃত ১২০ অ, ২,৩ শ্লোক; ২। Vide, T. A. Gopinath Rao's 
Lecture, B41; ৩। প্রপন্নাম্ৃত ১২০৬; ৪1 বৈষ্ণবমগ্জ্ানমাহৃতি, ১ম ৰণ্ড, ৮৮ 
পৃঃ, ‘লোকাচাৰ্ষ-শব্দ দুষ্টব্য। 


ই গগৌড়ীয়াস্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্তম- 


ছিলেন-_-(১) ভট্টনাথ, (২) শ্রীনিবাস যতি, (৩) দেবরাজ গুরু, (৪) 
বাধূলবরদনারায়ণ গুরু, (৫) প্রতিবাদিভরদ্কর, (৬) রামাইজদাস গুরু, (৭) 
হৃত ও (৮) শ্রীবানাচল যোগীন্দ্র ॥১ দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবুন্দের মধ্যে 
অনেকেই সৌম্যজামাতৃুনির শিয্যত্ব গ্রহণ করেন । যতিরাজ-বিংশতি, 
গীতাতাৎপর্য-দীপ ( গীতার টীক! ), শ্রীভান্যার্থ, তৈত্তিবীরোপ নিষদ্‌ভাম্য, 
পরতত্বনিণয় এবং পিল্লাইলোকাচার্ধকত তন্বত্রর, রহশুত্রয়, জীবচনভূষণ 
এবং প্রথম সৌম্যজামাতৃমুনিককত 'আচার্বহৃদয়”নামক গ্রন্থের উপর তিনি 
টীকা রচন| করেন । এতদ্যতীত তিনি সংস্কৃত ও তামিলভাষায় বহু 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তিনি দ্বিতীয় রামান্তজাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

বরদাচার্বনড়াডুন্মল-ইনি তন্দার ও সারার্থচতুষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া 
কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন । 

রন্নদর্শনাচার্ধ (বরদাচার্ষের শিশ্যু)__কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট ও 
রামপিল্লাই ৷ রামপিল্লাইর পুত্র বাগ্বিগয়। ইহার পুত্রই সুদর্শনা চার্য 


~~ 


বা ক্রতপ্রকাশিকাচার্য । ইনি শ্রীরামাহ্নজের শ্রীভাষ্য ও বেদার্থ-সংগ্রহের 
উপর যথাক্রমে শ্রুতপ্রকাশিকা ও তাত্পর্য-দীপিক। টাকা রচনা করিয়া 
মায়াবাদ খণ্ডন করেন। ইনি বুক্ধকালে 'শ্রুতপ্রকাণিকা, টাকা এবং 
বেদীচার্য ও পরাশর ভট্ট-নামক স্বীয় পুত্রদ্মকে যবনদিগের আক্রমণ 
হইতে রক্ষার্থ শীবেদান্তদেশিকের হস্তে সমর্পণ করেন ।২ 

শ্রীবীররাঘবাচার্য_ইনি স্থদর্শনাচার্ধের গুরুদেব বরদাচার্ষের অন্যতম 
শিষ্য । ইনি “তত্বসারঃ গ্রঞ্থের উপর রত্রপ্রসারিণী-নাম্ী টাকা রচনা করিয়া 
মায়াবাদ খণ্ডন করেন । 

প্রীশৈলগুরুর পুত্র ও শিষ্য-পরিচয় প্রদানকারী এক শ্রীবীররাঘবাচার্ধ 
শ্রীমস্তাগবতের গ্রীমভাগবতচগ্ু-চক্ড্রিকা টাকা রচনা করিয়াছিলেন । তাহা 





১। প্রপন্নামবৃত ১/২২1২১--৪০ % ২ এ ৯২০।২৪--২৯) ৯২১৬৮ স্লোক। 
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মুদ্রিত হইয়াছে।” ইহা ছাড়া প্রয়োগ-চন্দিকা, প্রয়োগবর্পণ, সচ্চরিত্র- 
সুধানিধি প্রভৃতি গ্রসগূহও ইহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে 1২ 

বাদিহংসান্ববাচাৰ্য বা ২য় রামান্তজাচার্য--ইনি বেহ্টনাথের মাতুল 
ও গুরুদেব। আত্রেয পদ্মনাভাচার্য ইহার পিতৃদেব। ইনি '্যায়কুলিশ’ 
গ্রন্থ লিখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন । 

বরদবিষ্ণু আচার্য--ইনি সুদর্শনাচার্ধের রচিত শ্রতপ্রকাশিকার 
উপর “ভাবপ্রকাশিকা” টাক! রচনার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন ক 
দ্বৈতমত পরিপুষ্ট করেন । 

শ্রীবেদান্তমহাদে শ্রিকাচার্ষ বা বেঙ্কটনাথাচার্য ( কব্তাকিকসিংহ )-- 
শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিরাছেন যে, শ্রীবে্কটাচার্ধপাদ প্রীটবঝব- 
সং্খনায়ের আতি-স্বৃতিবিশারদ মুখ্যতম পণ্ডিত ছিলেন 15 উনি ১২৬৮ 
খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীর অন্তবতা কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
পরিরাজকরূপে ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন ॥ তাহার ভজনময় 
আদর্শচরিত্র ও অভুতপূর পাণ্ডিত্যাপ্রতিভাপ্রহ্থতা মহিয়সী লেখনীর দ্বারা 


তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্বিধপ্তিত এবং হ্বসম্্রদায়কে য়শ্রীমঞ্জিত 
করিয়াছেন । সবদশন-সংগ্রহকার খেদন্তে! শিকের এর হইতে বিশিষ্ঠা- 
দ্বৈতমত উদ্ধার করিয়াছেন 1২ বেদান্তদেশিক শ্রীভায্যের উপর তক্্টীকা- 





Dl) 


নামক একটি টাকা রচনা করিয়াছিলেন। ব্দোস্তদেশিকের সময়েই 


| আলাউন্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর ( ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে ) দাক্ষিণাত্য 


| ১ হের ৰল প্রন হইতে, ১৯৬৪ সংবৎ, দেবনাগরাক্ষরে 
প্রকাশিত ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সন্পাদিত আমভাগবত্ত। ১২শ ক্ষন্ধের আবীররাঘব- 
কৃত টাকার উপসংহার ও পুশ্পিকা দ্রষ্টবা  ২। Vide, Aufrecht's Catalogus 
Catalogorum. VoL. I, P 595. ; ৩! প্রপন্নামৃত ১২০/১৭,১৮,২২,২৩ ; ৪) 
“বেঙ্কটাচার্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনে। মুখাতমাভদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্ৰতিস্থতাভিজ্ঞৈ” 
ইত্যাদি__তীহীহগ্িভ1কাবলান ৯৭৬৮ শ্লোক ও টীকা দ্রব্য ; ৫। নৰ্বদৰ্শনমংগ্রহে 
এঁরামানুজদর্শন, ১১৯ পৃঃ, মহেশপাল-মং, ১৯৫০ সংবত। 


ESET 


২৭২ হগীভীয়ান্ব ভিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 
আক্রমণ করেন । ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিয়া 
উক্ত নগরী ও মন্দির লুঠন এবং লোকহুত্যা করিতে থাকে । বেদান্ত- 
দেশিক শ্রীরঙ্গনাথকে লোকাচার্ধের সহায়তায় বনপথে তিরুপ তিতে 





কবিতাকিকসিংহ আীবেদান্তমহাদেশিকাচার্য 
স্থানান্তরিত করেন এবং শ্রীন্দর্শনাচাষে র শ্রুতপ্রকাশিকা-টাকা ও তাহার 
(শরন্দর্শন স্ুরির) দুই পুত্রপহ যাদবাদ্রিতে গমন করেন । পরে গোগ্রন্া্ধ১ 





১। (ক) দোড্ডচার্ষের *বেদান্তদেশিকবৈভবপরকাশিক1” হইতে জান যায়. 
বিজয়নগরাধিপতি কম্পন্ন উদৈয়র সেন্জি বা গিন্জি-নামক স্থানে গোগরমার্য নাক 
ভীরামান্তুজ-সম্প্রদায়ের এক ভ্রাঙ্গণকে শাসনকর্তারপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
__বৈষণব্মঞ্জামাহৃ'ত--১ম পণ্ড ৭০ পৃঃ, দোডডাচাৰ্য-শব্দ দ্রষ্টব্য ৪৩ গৌরান্দ । 

K থে) Vide—T. A. Gopinath Rao’3 Lecture, P41; 


মাধবী] অ্রন্গানুত্র ও ভাস্কা ব্রগণ ২৭৩ 


নামক এক পরাক্রমশালা শ্রীবৈক্চবরান্ধণ শাসনকর্তার সহায়তার যবন- 
দিগকে দলণ করির! শ্রীরল্গনাথকে পুনরায় রক্গনে আনয়নপুর্বক 
১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন ।১ এই বংসরই ইনি বি 
কথিত হয়, প্রবেদান্তমহাদেশিকাচার্ষের আদর্শ বৈজ্ভবতা, পাণ্ডিতা ও 
নিরপেক্ষত] দর্শন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদার়ের বিদ্ধারণ্য ও ব্বৈত- 
বাদি-সম্দ্রদার়ের অক্ষোভ্যতীর্ঘ তাহাদের শান্ত্রবিচারের মধ্যস্থব্ূপে 
শ্রীবেদাস্তদেশিককে বরণ করিয়াছিলেন । 

শ্ীবেদা্রদেশিক-রচিত গ্রস্থাবলী-1১) স্তোত্রাবলী (১--৩২টি 
স্তোত্ৰ ), (২) শ্রীভাব্যের “অধিকরণ-সারাবলী” (৩) শতদ্যণী, (৪) 
মীমাংসা-পাদ্ুকা, (৫) দেশ্বরমীমাংসা, (৬) শ্রায়-পরিশুদ্ধি, (৭) শ্যায়- 
সিদ্ধাগ্তান, (৮) তত্তদুক্তাকলাপ (সর্বান্বসিদ্ধিটীকা! ), (৯) হংস-সন্দেশ, (১০) 
স্থভাষিতনীবী, (১১) যাদ্বাভ্যুদয়, (১২) সঙ্গলক্র্বোদর, (১৩) ঈশা- 
বাস্তেপনিষদ্তাব্য, (১৭) শ্রীধাবনর রক ভাষ্য, (১৫) স্তোত্র- 
রত্বভায্য, (১৬) গপ্তভায্য, (১৭) গীতাখ -সংগ্রহরক্ষা, (১৮)গী তাভাষ্যতাংপর্য- 
চন্রিকা, (১৯) তন্দুটাকা (২০) নিক্ষেপরক্ষা, (২১) সচ্চরিহরক্ষা, (২২) 
পাঞ্চরাত্র-রক্ষ!। এতত্য তীতি (১) যাচ্জাপবীত-প্রতিষ্ঠা, (২) বৈশ্বদেব- 
কারিকা, (৩) ভূগোল-নিণ্য় (সব্যাথ্যা ), (৭) ভগবদারাধন-প্রয়োগ- 
কারিকণ প্রভৃতি কতিপয় এ্রহও তাহার নামে আরোপিত হয় ।২ 
সাহা ছে শঙ্কর-মারাবাদের বিরুদ্ধে শত- 
লন । বর্তমানে মুর্িতাকারে যে শতদূষণী 
॥ টি. 8 আরঙ্গনাথের মন্দিরের প্রথম প্রাকারের 
ভিত্তিতে বেদান্তদেশিক-প্রবীত দুইটি শ্লোক উৎকাঁণ আছে--ইহ। প্রপন্নামৃতে 
(১৯২১০) উল্লিখিত থাকিলেও আমরা অনুসন্ধান করিয়া শীবঙ্গ নাথের অন্দিরে উহা 
দেখিতে পাই নাই, স্থানান্তরিত হইয়াছে; ২! অঃঙ্গরাচার্য-দম্পাদিত এবং কাঞ্চী 
হইতে ১৯৪১ খাটাব্দে প্রকাশিত বেদ স্তদেশিকগ্রহ্মালা, ভূমিকা, গর্ঘ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 


সি 





একর দোষ নো করি 


২৭৪ গৌডীয়ান্প তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে শঙ্করমতের ৬৬ প্রকার দোষের খণ্ডন দৃষ্ট 
হয়। শীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ্রীমীবৈষ্ণৰতোষণীতে উক্ত শতদূষণী-গ্রের 
নামোল্লেখ করিয়াছেন ।১ 

বেদান্তদেশিকের পরম্পরা_-১। রামানুজ, ২। যতিশেখর ভারতী, 
৩। বরদাচার্য, ৪। কিডফিরামানুজপিলান, ৫ | বেদান্তদেশিক। 

শ্ীকুমার বেদাত্তাচার্য-__বেদান্তদেশিকের পুত্রও একজন পরম বৈদাত্তিক 

ছিলেন । তিনিই কুমার বেদাস্তাচার্য, বরদগ্ডরু আচার্য, বরদ রায়, বরদ- 
দেশিকাচার্ধ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ।২ তিনি তাহার পিতৃদেবের তত্ত্রয়- 
চুলুক(তামিল)-গ্রন্থের উপর সংস্কৃত গন্তে তবতরচুনুক-সংগ্রহ-নামক গর 
রচনা করেন । এতদৃব্যতীত তাহার রচিত ব্যবহারিক-সত্যন্বগ্ডন, রহন্ত- 
ত্ৰয়চুলুক, ফলভেদ-থগুন, রহস্তত্রয়-সারা্থসংগ্রহ, স্তাসতিলকব্যাখ্যা, 
অধিকরণ-চিন্তামণি, আরাধন-সংগ্রহ, গুপত্তিকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইনিও প্রবলভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । 

শ্লীরঙ্গরামান্জাচার্য_ইনি বাৎপ্ত অনস্তাচার্য, তাতাচার্য ও পরকাল 
যতির শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন । ইনি শ্রীভাষ্যের উপর মুলভাবপ্রকাশিকা 
এবং স্ঠারসিদ্ধাঞ্জনের উপর স্টারসিদ্ধাগ্তন-ব্যাখ্যা রচনা করেন। এতদ্‌- 
ব্যতীত দ্রমিড়োপনিষদ্ভাষ্য, বিষয়ব্যাখ্যাদীপিকা, রামাম্জ সিদ্ধান্তসার 
এবং দশোপনিমদের ভাষ্য ইহার রচিত। ইনি ব্র্মহত্রের উপর শারীরক- 
শান্তার্থদীপিকা-নামক একটা ভাষ্ঃও রচনা করিয়াছিলেন । ইহার ঘারাও 
কেবলাদ্বৈত মতবাদ বিশেষভাবে নিরস্ত হয়। 

জ্লীঅনত্তাচার্য__ইনি মেলুকোটে আবিভূতি হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা 
করিয়৷ তীব্রভাবে কেবলান্বৈতবাদ খণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের ওজ্জল্যসাধন 
করেন। ইহার রচিত জ্ঞানযাথাধ্যবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ব্ৰহ্মপদ শক্তিবাদ, 





১। শ্রীদংক্ষেপবৈষ্ণৰতোষণী ১০৷৮৭৷২; ২। প্রপন্ামৃত ১২২1১৩,৯৬ দ্রষ্টব্য 





| 
| 
| 
] 


মাধুরী ] অন্দানুত্র ও ভাত ক্কান্মগণ ২৭৫ 


ভ্ৰ্গলক্ষণ-নিরূপণ, বিবয়তাবাদ, মোক্ষকারণতাবাদ, শরীরবাদ, শাস্রারপ্ত- 
সমর্থন, শাপ্লৈক)বাদ, সংবিদেকাত্যান্টমাননিরাস, বাদার্থ, অমাসবাদ, 
সামান্যাধিকরণবাদ, সিদ্ধাঞ্জনবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেবযোগা | 
দোন্দয় মহাচার্ধ শ্রারামান্টজদাস (নামান্তর তাতাচার্য )- পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে, ইনি গ্রীভাষ্ের উপর ব্রন্ক্ত্রভাষ্যেপপন্তাস রচনা করেন । ইনি 
“পারাশর্ধবিজয়ঃ-গ্্থে শ্রীশঙ্কর, ভ্রীমধ্ব এবং অগ্তান্ত ভাষ্যক!রগণের মত থে 
্ঙ্সুত্রনিষ্ঠ নহে, তাহা ওদর্শন করিয়াছেন । ইনি বেদান্তদেশিকের শত- 
দৃষণীর চণ্ডমারুত-টাকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
করেন? এবং অন্বৈতবিগ্তাবিজর-গ্রন্থে শহরের কেবলাভেদবাদ ও মধ্বের 
কেবল-ভেদবাদ কেবল ভ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেন। ইহার অন্ঠ 
গ্রন্থ--সদ্ি্তাবিজয়, বেদ'ন্তবিজয়, হহ্মবিন্াবিজয়, পরিকরবিজয়,রামানুজ- 
চর্লিত-চুলুক, রহস্তত্রয়-মী 





মাংসাভাস্য, উপনিষদূমহ্লদাপিকা ইত্যাদি । 





EEE দোদ্ধয় মহাচাবের শিষ্য । কেহ কেহ বলেন, উপ- 


নিবদ্মঙ্গলদাপিকা ইহারই রচিত কবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন । 
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শ্রীবরদনায়ক স্ছরি-ইনি 1চ্দাচবখরতবৃ-নবূপণশ্গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত- 


বাদের খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টান্বৈতবাদ স্থাপ 


Et 
সি 
A 
০] 
নি 
AS 
+ 


শ্রীনিবাসাচার্য - শীসম্রদায়ে কয়েকজন শীনিবাসাচার্যের নাম পাও 
যায়।তাহাদের এত্যেকেই বহু বেদাস্ত-গ্রহ রচনা করিয়া খণ্ডন ও মণগ্ডনকার্য 
করিয়াছেন। দেবরাজাচাষের পুত্র ও বেহটনাথের ছাত্র গ্রনিবাসদাস 
হায়সার, শতদূষণীব্যাখ্যা-সইস্রকিরধী প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করেন । কেহ 
কেহ মনে করেন যে, এই শ্রানিবাসই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, কৈলাশ তদূষণী, 
ছুরুপদেশধিক্কার, প্যাসবিষ্ত/বিজয়, যুক্তিশব্ববিচার, সিদ্ধি-উপায়-সুদর্শন 
তি ত গ্রন্থের রচয়িতা । 


১। প্রপন্নামূত ১২৬১৩,১৬ দ্ৰব্য । 





২৭৬ গোৌড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


অপর এক শ্রীনিবাস অধিকরণসাবার্থ-দীপিকা রচনা করিয়াছেন । 

মহাচার্ষের শিষ্য এবং গোবিন্দাচার্ষের পুত্র অগ্জ এক শ্রীনিবাস শ্রুত- 
প্রকানিকার উপর টাকা এবং যতীন্দ্রম তদীপিকা-গ্রন্থের রচয়িতা । কেবলা- 
বৈতবাদী ধর্মরাজের বেদান্ত-পরি ভাষার খণ্ডন ও রামান্বজমতের সারসংগ্রহ 
যতীন্্রমতদশপিকা-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত গ্রথ-রচনাকালে তিনি নিগ্ন- 
লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম করিয়াছেন +_(১) চণ্ডমারুত, (২) তনতরয়। (৩) 
তথবতরয়চুলুক, (9) তন্ত্ররনিবূপণ, (৫) তন্থুদীপন, (৬) তত্থনিণুর, (৪) 
তত্বরত্রাকর, (৮) দ্রব্ডিভাঘ্যু, (৯) গায়কুলিশ, (১০) ছারতত্ (১১) হার 
পরিশুদ্ধি, (১২) ন্তায়সার, (১৩) স্তায় সিদ্ধাঞ্জন, (১৪) ন্টারগ্দর্শন, (১৫) 
পরমতভঙ্গ, (১৬) পারাশর্যবিজয়, (১৭) প্রজ্ঞাপরিভ্রাণ, (১৮) প্রমেয়- 
সংগ্রহ, (১৯) বেদান্তদীপ, (২-) বেদান্তবিজয়, (২৯) বেদান্তসার, (২২) 
বেদার্থসংগ্রহ, (২৩) ভাষ্যবিবরণ, (২৬) মানযাথাত্ম্যনির্ণয়, (২৫) শ্ৰীভায্য, 
(২৬) শ্রুতপ্ৰকাশিকা, (২৭) বড়রথসংক্ষেপ, (২৯) সঙ্গ তিমাল।, (২৯) সবার্থ- 
সিদ্ধি (৩০) সিদ্ধি । 

আর একজন শ্রীনিবাস নত্ব-তত্ব-পরিত্রাণ-নামক গ্রঞ্থের রচয়িতা । 
প্রীনিঝাসরাৎবদাস-নামক এক রামানুজ পণ্ডিত রামাশ্জসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ- 
নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । 

ভ্/নিবাসতাতা চার্ষ__ইনি প্রীশৈল বা শঠমর্বণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন 
এবং মাধ্বমতের বিরুদ্ধে ‘আনন্দতারতম্যবাদ-খণ্ডন’ নামে এক গ্রন্থ রচনা 
করেন । এতদ্যতীত ইনি লঘুভাবপ্রকাশিকা, শশৈলযোগীন্র ত্যাগ- 
শব্ধাথ-টগ্লনী প্রভৃতি গ্রহের রচয়িতা । 

শৈল শ্রীনিবাস__গ্রনিবাস তাতাচাষের পুত্র এবং কৌতিণ্য শ্রীনিধাস 
দীক্ষিতের শিষ্য ও অন্নয়ার্য দীক্ষিতের ভাতা । ইনি তত্বমার্তও-গ্রন্থে 


১। বভীন্্রমতদীপিকার উপসংহার ৪১ পৃঃ, কাশী চৌখান্থা। সংস্কৃত গ্রনালা, 
রঃ 
১৯০৭ হাঃ | 





inti arn cana: 





বাদ ও অক্তান্য মত খণ্ডন করেন এবং সিদ্ধান্তচিন্তামণি, ভেদ-দর্পণ, 
ভেদমণি, সারদর্পণ, মুক্তিদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্ররানাহিজ-সন্ধাত 
বঙ্গের সন্বন্ধ বিবৃত করেন! 

বুচ্চি গ্রীবেষ্কটাচার্য_তাতাচার্যের আত্মজ শ্রীনিবাসাচারষের জোষ্ট 
ভ্রাতার পুত্র । ইনি বেদান্তকারিকা-গ্রন্থে কেবলাদ্ৈহ 





শ্রীঅনন্তাচার্ধ__ইনি চগমারুতকার মহাচার্য বা তাতাচা্যের চতুর্থ 
অধস্তন রঙ্গনাথার্যের শিষ্য এবং অন্ধপুনের বংশোদ্ছি 





১২৬ অধ্যায়াত্মক প্রপন্নানুত-নামক চরিত-গ্রন্থ 
গ্রন্থ পিন্পল্গিযজীরর-কতৃকি সংস্কৃত ও তামিল- মিশ্র ভাষায় রচিত 
গুরুপরম্পরা প্রভাবম্-নামক গ্রন্থের আক্ষরিক সংস্কৃত পঞ্জান্ুবাদ বলিয়া 
গোপীনাথ রাও* উল্লেখ করিয়াছেন । প্রপন্নামৃতে প্রাচীন আলবরগণ 
হইতে আরগু করিয়া শ্রীরামান্ুক্ত ও ত২সম্প্রদায়ের বহু বৈঝুবের পরিচয় 
ও ইতিহাস পাওয়া যায়। শ্রীঅনস্তাচার্ধের পঞ্চম উদ্ব তন গুরু চণ্ড- 
মারুতকার মহাচার্য বা তাতাচার্য প্রসিদ্ধ কেবল ডি অপ্নয়দী ক্ষিতের 
মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, ইহ! প্রপন্নামৃতে উল্লিখিত আছে ।* 

মহীশূর অনস্তাচার্য - শ্রীরামাহজ-সম্্রদায়ের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও 

1শনিক বৈদান্তিক পণ্ডিত । ইহার রচিত স্যায়ভাস্বরে মহুস্থদন সরস্বতীর 
রত ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’র যুক্তিসযূহ খণ্ডিত হইয়াছে । শৃঙ্গরীমঠের ভূতপূর্ব 
মঠাধাশ ভি বিদ্বান সিং সি পিতা শতকোটু 





৯। প্রশক্নামৃত ১২৬/২৮--৬০তয শ্লোক ও গ্রন্থের উপসংহার-গ্লোক দ্রব্য: 
২1 Vide—T. A. Gopinath Rao’s Lecture, P 52.5; ৩1 প্রপন্নান্ৃত 


১২৬1১৩--১৬তম শ্লোক ! 


২৭৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন রানুর [ অষ্টম- 


রামশান্্রীর সহিত বিচার করিয়া (৯৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ) অনন্তাচার্ধ কেবলা- 
দ্বৈত মত খণ্ডন করেন । তাহার রচিত নিয়লিখিত গ্রদছসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে 
বলিয়া জানা যায়--নস্ব-তত্তু-বিভূষণ, শতকে।টিখণ্ডন, গ্ঠায়ভান্কর. আচার- 
লোচন (বিধবা-বিবাহের পতিবাদ), শান্সারজ-সমর্থন, নিবিশেষ- 
প্রমাণাভ্যদাস, ত্রহ্গলক্ষণবাদ, জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ইক্ষতে-অধিকরণ- 
বিচার, প্রতিজ্ঞাবাদ, আকাশাধিকরণ-বিচার, শ্রীভাষ্-ভাবাদুর, লঘু- 
সামান্যাধিকরণবাদ, গুরুসামান্টাধিকরণবাদ, বিধিস্থধাকর, সুদশনস্থরত্রম, 
ভেদবাদ, তৎকতুষ্ঠায়বিচার, দৃণ্ঠস্বাক্টমাননিরাস | 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামমিশ্র শান্্রী শ্রীসম্রদায়ের একজন বিশিষ্ট 
বৈদান্তিক কানীবাসী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামাগ্রজের বেদার্থপার- 
সংগ্রহের উপর স্সেহপূতি-নামক, টাকা রচনা করিয়া অগ্নয়-দক্ষিতের 
সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ নামক গ্রন্থের খণ্ডন করেন । 

কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর শ্রীঅনন্তাচার্য ইনি দিগ্নিজয়ে বহির্গত 
হইয়া কাশীর রাজেখর শান্তা ও বিশ্বেশ্বর শাস্্ী-প্রমুখ কেবলা দ্বৈতী পণ্ডিত- 
গণের সহিত লিখিতভাবে বিচার করেন এবং বেদান্ত ও মীমাংস1-সন্বন্ধে 
শাস্তত্-মীমাংসা-নামক একটি বিচারপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী 
মহামহোপাধ্যায় অনন্তরুধ্ণ শান্ত্রীর শান্ত্রীপিকার ভূমিকায় লিখিত 
বেদান্ত ও মীমাংসার এক শাস্রোক্ত খণ্ডনের খণ্ডন করেন । 

এখনও শ্রীকৃর্মযূ, শ্রীসিংহাচলম্‌, বেঙ্কটাচলম্‌, মহাবলীপুরমূ, শ্রীবিষ্ণু- 
কাঞ্চী, শ্রীরক্গম্‌, শ্রীমুধ্ম্‌, মায়াভরমূ, কুম্তকোণমৃ, পেরেৃদ্ুর, তোতাদ্দি, 
নয়ত্রিপদী প্রভৃতি শ্রবৈষ্ণবতীর্থে দুই-একজন বিশিষ্টাদ্ৈতী বৈদাপ্তিক 
পণ্ডিত দেখা যায়। শ্রীমখুরার প্রয়াগঘাটের মঠাধীশ শ্রপরাদুশাচার্য 
শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থের সম্পাদক ও 
রচয়িতা ৷ 


৯৮০ 


মাধুরী ] ব্রন্গাসু ও ভ্ঞান্যকাব্রগণ ২৭৯ 


(৩) ভ্রীমধবাচার্ধ-চরিত 
দক্ষিণকানাডা-জিলার ম্যাঙ্গালোর সহর হইতে প্রায় ৩৬ মাইল 


উত্তরে এবং আরবসাগরের তট হইতে প্রায় ৬ মাইল পূরদিকে উড়পী 


নে 
2 
i 
এ] 
ন 
2 

১০১১ 
Xl 
El 


নগর ৷? উড়ুপী হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বদ 
= 


ER 
AX) 2 


(উদীয়াবর নদীর সহিত মিলিত ) নদীর তারে বিমানগিরি-নামক 


পর্বত। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে পাজকাক্ষেত্রে? 


১১৬০ শকার্ধায় (= ১২৩৮ ্রীগ্াব্ৰে) জ্বীমধ্বাচার্ধ অ আবির্ভূত হন । 
উরসে ও বেদবতীর 


দু 


শিবাল্লী-ব্রাঙ্গণবংশীয় মধ্যগেহ নারারণভ টের 
গর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োংসব-তিথিতে (বি ) 
জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতাকে না জানাইয়াই দ্বাদশবর্ন বয়ঃক্রমকালে 
তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্্যাসনাম 
প্রজ্ঞতার্থ ও পরে অভিবেকান্তে আনন্দতীর্ঘ এবং আচাধন্ব প্রকাশ 
রিয়া শ্রীমধবাচার্য নামে ভূষিত হান ৷ নু 
2৫৬5 ট্রব্দরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
তাহার আদেশে ্রক্ষহত্রভাধ্য রচনা করেন-_ এইরূপ এতিহ্‌ শ্রীমধ্বসম্- 
দায়ে প্রচারিত আছে। শ্রীমধব তিনটি ব্রহ্মহুতুভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, 
_ (১) শ্রমদত্রহ্মসথতভাষ্যম্‌ বা হুত্ৰভাম্যম_ এই ভাটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, 
ইহাতে অগ্থমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই ২ কেবল শ্রুতি, স্থৃতি গুভূতি প্রমাণের 
দ্বার] সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি দশিত হইয়াছে ; (২) অনুব্যাধ্যানম্‌ বা অন্ুু- 
ভাষ্যম-উহা শ্রোকাকারে রচিত, ইহাতে পূর্ববতী মতবাদাচার্যগণের 
মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপিত হইয়াছে 5 (৩) অনুভাত্যম্_ ব্রহ্ম ছত্রের 
প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্লোকাকারে সংক্ষেপে গুন্ফিত । 


১. ম্যাঙ্গালোর হইতে কারকল ( ই ) হইয়া সরানরি ৫৭ নাইল পার্বত্য, 


পথে যোটরবাসে উড়, পী যাওয়া যার ২। মাসিক প্রবাসী১ পত্রে (ভাত্র, ১৩৫৯ 
বঙ্গাব্দ) 'মধ্বাচাষেন আবিভাবস্থান" প্রবন্ধ দ্ুষ্টব্য। 





২৮০ গোড়ীয়ার তিন ঠাক্ষুর্ [ আম 

উড়পী হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে আরবসমুদ্রের উপকূলে মাল্পী 
বন্দরের নিকটে নৌকামধ্যে দ্বারকার গোপী-সরোবরের তট হইতে এক 
বণিক্‌ কতৃক আনাত গোপীচন্দনপিণ্ডের অভ্যন্তরে শ্রীমদ্ৰ দধিমদনদ গুধুক্‌ 





তত্ববাদণ্ডর আমধ্বাচ্য 


নর্ভকগোপাল শ্রীকুফ্মুতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহকে উড় ,গীতে আনয়ন- 
পূর্বক প্রাচীন শ্রীঅনন্তেশ্বর-মন্দিরের পূর্বোত্তরভাগে এক বৃহৎ সরোবরের 
(পরে শ্রীমধ্বসরোবর নামে খ্যাত ) পশ্চিমতীরে প্রতিষ্ঠিত করেন । উড্ভুগীর 


১৮০০০ 


মাধুরী | ভ্রহ্মসুত্র 


(2. 


অভিমুখে 


| আসিতে আসিতে 


দ্বাদশক্ঞোত্র“নামক মরুর স্তব্তিচ্ছ রড 








উড় পীর উীকৃষ্ণমন্দির ও গোপুরমূ 


২৮২ গৌড়ীয়াস্থ তিন ঠাক্ষুব্র 0 অষ্টম- 


করিয়া বহির্গত হ’ন । প্রত্যেক সন্ন্যাসিযুগল দন্দমঠের অধিকারী বলিয়া 
পরিচিত হ'ন। এই ৮জন অব্নযাসীকে শ্রীমধ্বাচার্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্ীবিগ্রহ 
এবং উড় পীর নর্তক-গোপালের সেবা প্রদান করেন । পরবতিকালে উক্ত 
অষ্ট-সন্ন্যাসীর অধন্তনগণ উড়,গীনগরের বাহিরে গিরা বিভিন্ন স্থানে 
শ্রীমধ্বপ্রদত্তশ্রীমুতিসহ বাস করিয়া ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে 
যে স্থানে দেবত্তর ভুসম্পত্তি লাভ করেন, সেই সকল স্থানের নামানুসারে 
উড় পীর প্রসিদ্ধ প্রতিভূ অষ্টমঠের নামকরণ হয় ।১ উড. পীতে শ্রীঅনন্তেশ্বর 
ও শ্রীচন্্রমৌলীশ্বর মন্দিরের চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া উক্ত ৮টি প্রতিভূমঠ 
অবস্থিত। উহা দর নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 


উড় পীতে প্রতিভূমঠ এনধ্বশিষ্কের নাম শমধ্বদত্ত আমূতি 
< { পলিমার শ্রীহবীকেশতীর্থ শ্রীরামচন্দ্ 
ঘন্ঘমহ | অদমার শ্রীনরহরিতী্থ (প্রীকালীয়মর্দন) গ্রীণ 

কফ্কাপুর শ্রীজনার্দনতীর্থ ?» শরীর 

2 পুত্তিগে শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ শ্রীবিট্ঠল 
[ শীরুরু শ্রীবামনতার্থ শ্রীবিট্ঠল 
»..) সোদে শ্রীবিঝুতীর্থ শ্রীভূবরাহ 

[ কাণুরু শ্রীরামতা শ্রীনরসিংহ 
».. 7 পেজাবর শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ শ্রীবিট্ঠল 


শ্রীমধবাচার্য মায়াবাদের (শৃন্তবাদের -অতব্বাদের) বিরুদ্ধে তত্ববাদ 
প্রচার করায় তাহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় তব্ববাদি-সশ্্রদায় নামে খ্যাত 
এবং তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার (প্রথম অবতার শ্রীহন্যান্‌, দ্বিতীয় 
শ্রীভীমসেন, তৃতীয় _শ্রীমধব ) বলিয়া সেই সম্প্রদায়ে পূজিত হ’ন ৷ 

শ্রীমধবাচার্য ৭৯ বসর বয়সে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্গণের 
নিকট এতরেয়োপনিষদূভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বধামগমন করেন । 





১1 গ্রন্থকার-সম্পরদিত আমধ্বাচার্য ।২য-নং )-গ্রঞ্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


মাধুরী ] ভ্রন্দসূত্ত ও ভাত্যকাব্মগণ ২৮৩ 


প্রীমপাচার্ের রচিত গন্থাবলা--(১) গীতাভায্য, (২) ত্রলহ্ততভায্য, 
(৩) অণুভায্য, (৪) অঙ্ুভায্য বা অন্ুব্যাখ্যান, (৫) প্রমাণলক্ষণ- (১) কথা- 
লক্ষণ, (2) উপাধি-খণ্ডন, (৮) মায়[বাদ -খণ্ডন, (৯ প্রপন্চ-া। মেখ্যান্থান্রযান- 


খণ্ডন, (১০) তদ্বসংখ্যান, 1১১) তত্ত্ব ববেক, (১২) তন্থোভ্োতঃ (১৩) 





ai 


কর্ম-নির্ণয়, (১৪) জরীমদ্বিকুতত্ববিনির্ণয়, (১৫) দগৃভ 
ভাষ্য, (১১) বৃহদারণ্যকভাম্য, (১৮) ছান্দোগ্যভায্য, . ০৯) টি 
নিষদ্ভাষ্ব, (২০) উ ইঈশাবাস্টোপনিষদ্ভাষ্য. (২৯) কাঠকোপনিষদ্ভাঘ্য, 
(২২) অথর্বণোপনিষন্ভাষ্যু, (২৩) মাণ,ক্যোপনিহদ্ভা্য, (২৪) বট্প্রশ্নোপ- 
নিষদৃভায্য, (২৫) তলবকারোপনিষদ্ভাষ্য, (২৬) ভ্রমদ্ভগবদগীতা- 
তাৎ্পর্ধনির্ণর, (২৭) শ্রীমন্্্যা়বিবরণ, (২৮) নরনিংহ-নথ্তোত্র, (২৯) 
যমক-ভারত, (৩০) দ্বাদশস্ভোত, (৩১) শ্রীকুপ্াসুতম হাব, (৩২) তন্সার- 
সংগ্রহ, (৩৩) সদাগার-স্থৃতি, (৩৪) ভ্ৰমত্তাগবত-তাংপৰ্য, (২৫) শ্রীমন্- 
মহাভারত-তাংপর্যনির্ণয়, (৩৬) যতি-প্রণবকল্প, (৩৭) জয়ন্তী-নির্ণয়, 
(৩৮) শ্রীকৃষ্ণন্ততি । 

গুরুপরম্পরা--(১) জরীহংসরূপী বিষ্ণু, (২) চতুমু খ বন্ধা, (৩) চহ্'সন, 
(৪) দুবাসা, (ৎ) জ্ঞাননিধিতীর্থ, (৬) সত্যপ্র্জ তীর্থ, (1) গ্রাজ্ঞতীর্ঘ, 
(৮) অছাৃতপ্রেক্ষতীথ, (৯) আনন্কতীর্থ ্রমধবাচার্য। 

আীমধ্বের মতবাদ 

শ্রীমধ্বের মতবাদ ইদ্বতব্বাদ নামে খ্যাত ৷ ইহার নামান্তর স্বতন্থা- 
স্বতন্ত্বাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবলভেদবাদ, তিতববাদ । ‘স্বতন্ত্র! এ 
'পরতন্ব-ভেদে দ্বিবিধ তত্_স্বতত্রতব "ইশ্বর? হইতে পরতন্র-তত্সমূহের 
নিত্য ‘ভেদ’; “জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, 
জড়ে জড়ে',_-এই পঞ্চ ভেদ’ বা ‘দ্বৈত’ নিত্য, সত্য ও অনাদি’ ৷ 





১। তত্ববিবেক ১ম শ্লোক, য ভা তা নি ১৩,৯১২ বিজ্ুতত্ববিনির্ণয়ে পরমশ্রতি 


২৮৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [অষ্টম 


ভাষ্য (১) আীমদক্রঙ্গ্তভাষা ( সবাপেক্ষা বৃহৎ ), (২) অন্ভাষ্য 
বা অঙ্গব্যাখ্যান ( শ্লোকাকারে রচিত ), (৩) অণুভায্য ( গ্রোকাকারে 


Cc 


অধিকরণ-তাংপর্য )। 


শ্রীমধ্বমত-সংক্কেপ 
তন্থবার্দিগ্প্রদায়ে প্রচারিত নিয্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটিতে শ্রীমধবা- 
চাষের মতসংক্ষেপ দৃষ্ট হয় 
উমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তন্বতো 
ভেদে! জীবগণ। হরেরহ্লচরা নাচোচ্চভাবং গতাঃ। 
মুকতিনৈখান্ুভুতিরমলা ভক্তিষ্চ তৎসাধন- 
মক্ষাদিতিতরং প্রমাণমখিলায়ায়ৈকবেপ্তো হরিঃ ॥১ 
জীমন্মধ্বাচার্যের মতে শ্রীবিঝুই পরতদ্ব ; জগৎ-_সত্য ; ইশ্বর, জীব 
ও জড়ে তত্বতঃ নিত্যভেদ ; জাবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; জীবগণের মধ্যে 
পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্তমান; স্বরূপগত আনন্দের অনুভুতিই 
মুক্তি; অমলা ভক্তিই সেই ঘুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; শব্দ, অনুমান 
ও প্রত্যক্ষ_-_এই তিনটি প্রমাণ; শ্রীহরি অখিল-আম্মায়বেন্ত অর্থাৎ সমস্ত 
বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের গম্য। 
ব্ৰহ্ম--বিষ্ণুই “বক্ষ-শব্ববাচ্য২ ; অন্যত্র 'ব্রক্ম'-শবের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ 
ও উপচারমাত্র* ) খাহা হইতে কৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, 
বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি '্রঙ্গণ১ ; আনন্নপ্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময় ; 
তিনি__অচিন্ত্য, অনন্ত এখবৰ্যশালা, সর্বতত্্ত্বত্্র-তত্বৎ ; ‘ঈশ্বর? ও বক্ষ 
একই তত্ব।» এন্দ জগতের নিমন্তকারণ মা‘, উপাদানকারণ নহেন।” 
৯) ডক্টর কৃষ্ণমূৰ্তি শৰ্ম। ও আনাগরাজ রাও-প্রমুধ গবেষকগণের মতে এই 
শ্লোকটি ন্যায়ামৃতকার এব্যাদরায়ের রচিত; ২। স্থ ভা ১১।১ ৪ ৩। এ ১/১১২৭১৭ ৪ 


৪1 এ ১১৩; | এ ১1৯/১৩--১৫ ৪ ৬) ওঁ ১১,২২৪ ৭। ব্ৰহ্মসুত্ৰ ১৪1২৭ 
আমধ্বভান্ত ও শ্রীয়তীর্থ টীকা দ্রষ্টব্য । 
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মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাত্যকা ব্রগণ 


জীব-_-পরতন্্রততবমধ্যে ‘চেতন'স্বরূপ, হুন হই 
অনন্ত ও অণুপরিনাণ ; শ্রীহরির নিত্য অন্ুচর ॥ 


2 


তামসিক-ভেদে ত্ৰিবিধ বন্ধজীব ।১ জীব বিভিন্নাংশ 


জগত পৎ্, জড় ও অন্বথতন্থ ; জগত-সত) 





“ভিন্ন? 5 ; জগত্--সত্যন্বব্ধপ হরঙ্গের জ্ঞানপূ! বকা 
বিশ্ব_এসত)” বিষ্ণুর বশবর্তা ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তমান ।* 


মায়া শ্রীহরির ‘শক্তি, আর “অমুখ্যাত মায়া 


কেবলভেদবাদে পঞ্চভেদ নিত্য 
প্রমন্মধ্বাচার্য (১) 'জীবেশ্বরেট ভেদ, (২) ‘জীবে জাৰে’ পরষ্পর ভেদ, 
(৩) 'ইঙবরে জড়ে ভেদ, (৪) ‘জীবে জড়ো ভেদ ও (0) সে জড়? 
পরস্পর ভেদ-_এই “পঞ্চতেদ" স্বীকার করেন । 
জাভেদ চৈব জীবভেদঃ পরস্প্রমূ। 
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীব ভিদা তথা ॥ 
্যাঃ সবাবস্থাস নিত্যশঃ ৷ 
রতম্যং চ সবদ] ॥* 






এই পঞ্চভেদ? সবাবন্থাং তেই মুক্তিতেও জীবেশ্বরে 'নিত্য 
ভেদ? থাকিবে । ীমন্মধবাচার্ব কোথাও কোথাও 'ভেদাভেদবার” ও 
পর্তন্বের অচিন্তাশ ক্রি প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা 
Nt HET Sal oe 2 উট 

১) যম ভা তা নি ১৭০,3১৭ এবিকুতত্বিনিণরণ ১০ ২। তন্ধস্থত্রভাগ্ক ২1৩1৪৭৮ 
1২২৩) যভাতানি ১৬৯ *তিত্বোগ্োত' ও 


“অনুভাব/_রাঘবেশ্্ তকুত টীকা ২৩ 
{ এর ১১1৩1১৭ ৬1 মভা তা নি 


মাও,কাভায় : + 81 ভাগবত" ত ৎপ্ধ ২৫১২-১০৪ ই 


১২০,৭১ 


২৮৬ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্র [ অষ্টম- 


তচ্ছক্রৈযব তু জীবেষু চিদ্রপপ্রক্ৃতাবপি । 

ভেদাভেদৌ তদন্তত্ৰ হ্যভয়োরপি দর্শনাং॥ 

কার্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিন! | ইতি ।? 
প্রমেশ্বরের জীবসমূহে ও চিদ্রুপা প্রক্কতিতেও ( তন্তদ্‌- 
বিষয়গত ) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান; যেহেতু অন্য (তত্তদৃবিষর়ে) 
ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ (ব্রহ্ম ) ব্যতীত কার্য ও 
কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য । 

বন্ততঃ শ্রীমধবাচার্য ভেদাভেদকে মুখ্যতঃ স্বীকার করেন নাই । তিনি 

কেবলভেদই শ্বীকার করিয়াছেন; তবে যেখানে স্পষ্ট অভেদ-শ্রুতির 
অন্য কোনরূপ অথান্তর করা যায় ন!, তথারই এরূপ অভেদোক্তির দ্বারা 
'জীবের অংশত্ব সুচিত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন | “যতে! 
.ভেদেন চান্তায়মভেদেন চ গীরতে। অতশ্চাংশত্বগুদ্বিষ্ং ভেদাভেদং 
‘ন মুখ্যতঃ ॥”২ শ্রাজরতীথ টাকার যথা_-"অতঃ ক্রতিদরয়াস্থা থান্ুপপত্ত্য। 
তেদমন্দরীকৃত্যাভেদস্থানেইংশত্ং বক্তব্যমিতিভাবঃ1৮ দ্বিতীর মধবাচার্ 
নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজন্দামী যুক্তিমলিকার ভেদসৌরভে বলিয়াছেন, 
তত্ববাদিসিদ্ধান্তমতেহ (১) অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ, (২) ভিন্নাংশ ও 
(৩) ভিন্নাভিন্নাংশ, এই তিন প্রকার অংশ কথিত হয়। (১) মংস্তাদি 
অবতারগণ অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ অর্থাং শ্রীভগবানের সহিত সম্পূর্ণ 
অভিন্ন; আর (২) জীব-্র্গগত সর্বজ্তাদি ধর্মের অভাবহেতু 
ভিন্নাংশ 5 (৩) ভিন্নাভিন্নাংশত্ব কেবলমাত্র পটতন্থ প্রভৃতি জড়বস্ততেই 
থাকে । তন্তসন্েও পটনাশহেতু ভেদ এবং তন্তনাশে পটনাশহেতু অভেদ 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্তু পটের সহিত অধ'সমভাববিশিষ্ট বলিয়া 





৯ ভা ১১৷%৷৫১তম শ্লোকের মাধ্বভান্ত( শীভাগবত-তা ৎপর্য)-ধৃত ত্রহ্মতক-বাক্য * 
২। ব্র স্থ ২৩/৯৩- পূর্ণপ্রজ্ঞভাব্য । ৩। ব্ৰহ্ম সুত্ৰ ২৩ ৪৭__ীঘধ্বভাযা দ্রব্য 


০১১টি 





যাধুরা ] ভ্ৰহ্মমূত্ৰ ও ভাত্যকাব্লগণ ২৮৭ 


উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বর্তমান রহিয়াছে! এই ভেদাভেদ জড়বন্থতেই 


শ্রীশঙ্কর, শরভান্তর, ভ্রীরামালুজ ও ভীমধব- 
মতের মধ্যে পার্থক্য 


খে, 


১। (ক) শ্রীশঙ্ছর এক ব্যতীত দ্বি 
সণ্তণত্ৰহ্ম মিথ্যা, নিগুণ ব্ৰহ্মই সত্য । 


[য় তন্তু স্বাকার করেন না । শঙ্করের 


(খ) শ্রীভাঙ্করের মতে ব্রহ্ম দ্বিবূপ-_1১) কারণরূপ ও (২) কার্প ॥ 
কারণরূপে ব্রহ্ম_-এক অদ্বিতায় ও কার্যরূপে ( জীব ও জ্গ্রপে )--বহু। 


> 


(গণ) প্রীরামানুজ এক অদ্থতন্ত স্বীকার করিয়া তাহা চিনচিদ্‌- 
বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট বলির স্থাপন করিয়াছেন 

(ঘ) শা জ্ীমধবা চাষ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে 'দ্বাবধ তত্ব স্বাকার করেন। 
স্বতন্্রতন্র-পরমেশ্বর হইতে পরতন্ত্রতন্বসমূহের নিত্য ভেব। দ্বৈত বা 
ভেদ নিত্য, সত্য ও অনাদি ॥ 
২1 (ক) শ্ৰশঙ্করের মতে জীব-অবিদ্ধোপাধিক, ভ্রান্ত ব্রহ্ম ৷ বুদ্ধি- 
উপাধি-হেতু পরিকল্পিতন্বরূপ-ব্যতাঁত পরমাথতঃ জীবের অস্তিত্ব নাই । 

(৭) শ্রীভাগ্করের মতে জীব-স্বা ভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু, আর 
সংসারদশার ব্রনের অংশ ; তাহার ভোক্তৃশক্তি অণু, জীবের বছুন্ব ও 
ভোভুত্ব_ওপাধিক 

(গ) শ্রীরামাহথজ-মতে জীব__বিশেষ্যন্বরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপ 
অংশ । জীব_শর্ীরী ভ্রক্ষের শরীর ; এজন্যই গ্থলবিশেষে জীব ও 
ব্রহ্মের অভেদনিদেশ ৷ জীব, পরিমাণে_অএু, সংখ্যায়_-অসংব্য ও 
অনন্ত, প্রকারে-বদ্ধ ও যুক্ত । 





১। যুক্তিনলিকা, ভেদনৌরত ৬২৩ -৬২৬ মোক । 


২৮৮ গোৌড়ীয়ান্ম ভিন ঠাক্ুব্ব [ অইম- 


(ঘ) শ্রীমধ্বমতে জীব-_পরতন্তরতন্তমধ্যে চেতনন্বরূপ : ভ্রহ্ম হইতে 
নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ ব! প্রতিবিষাংশ । জীব--সত্য, অনন্ত ও অণু- 
পরিমাণ । 

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে জগৎ বর্গের বিবর্ত, সুতরাং মিথ্যা; 
জগতের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র__পারমাথিক সত্তা নাই । 

(খ) শ্রীভান্বরের মতে জগৎ-সৎ, মিথ]া নহে; কিন্তু ওপাপিক বা 
অনিত্য । জগৎ--জীবের ন্যায় কেবল সষ্টকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্না ভিন্ন, 
প্রলয়কালে ব্রজের সহিত একত্ প্রাপ্ত হয়। 


(গ) ্রীরামান্তজমতে শরীরী ব্রহ্ধের স্থল শরীর-_-জগৎ, সুতরাং 
সত্য ; রজ্জুতে সর্প্রান্তিবৎ অসত্য নহে। 





(ঘ) শ্রম ধ্বমতে জগং-_ ব্ৰহ্ম হইতে তন্বৃতঃ ভিন্ন ৷ জগৎ--সত্যন্বরূপ 
ব্রন্মের জ্ঞানপূবিক৷ সুষ্টি 5 সুতরাং সত্য । জগং-_বিষ্ণুর বশবর্তী এবং 
ইহার নিতাতা প্রবাহক্রমে বর্তমান | 
৪1 (ক) আচাৰ্য শ্রীশঙ্করের মতে তত্ুমসি-বাক্যের ‘তৎ? ও ভ্রম 
পদের সামানাধিকরণ)বধপ সন্বন্ধ__ন্ুতরাং উহ! জীব ও ব্রহ্গের সম্পুন 
এক্যবোধক ৷ 

।৭) শ্রীভাঙ্করের মতে তন্মন্তাদি বাক্য খরূপাববোধক । 

(গ) শ্রীরামান্টজমতে জীব যখন ব্রঙ্গেরই শরীর, তখন 'ত্বং-প্দবাচ্য 
জীব ও. 'তৎ-পদবাচ্য ব্রঙ্গের অভিন্রতা। "ত্বং শব্দের অর্থ জীবের 
অন্তৰ্যামী পরমাত্মা, এই পরমাত্ম। ব্রঙ্গ (তৎ ) হইতে অভিন্ন ।১ 


তিনি 


(ঘ) শ্রীমধবাচার্য ‘তত্তুমসি' এই পাঠুটই স্বীকার করেন নাই । তিনি 
বলেন_-স আত্মাতত্বমসি২-স আত্মা+অতহুমনি ; অতএব ‘ভেদ’ । 





১। আভাম্য ১1১১৩; ২। ছান্দোগ্য ৬৮১৬ 





১৯৯০ ০৮৯৯০০৫০পিত 


মাধুরী ] অঙ্গানুত্র ও ভ্ান্যকাব্রগণ ২৮৯ 


“অতন্বমসীতি ভেদন্ত নবকৃত্থোইভ্যাসাচ্চ ভেদব্যপদেশাত 1৮5 শ্রীনধ্বাচার্য 
বলেন, ছান্দোগেযাপনিবদে শ্বে হকেতুকে ‘অতত্বমপি’, ইহা টৃষ্টান্তের সহিত 
নয়বার বলিয়া জাবাস্মার সহিত পরমাস্থার ভেদোপদেশ করা হইয়াছে । 
সামসংহিতায়ও “অতন্বমপি”-পাঠ পাওয়া যায়। সেই প্রমান ্রমববাচার্ধ 
ছান্দোগ্যোপনিবদ্ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন । শ্যায়ামৃতে 'স আহ্মা- 
তন্বমসি'র বিদু5 ঠা খ্যা আছে।* এমধ্বমতাবলন্বা নারায়ণ ভট্টশেষ্য 
তন্তমুক্তাবলীাকার গোঁডপূর্ণাননদ ‘তন্ত দ্বমসি’ অথাৎ তাহার তুমি (তুমি 
পরমাত্মার দাস বা উর এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।* যুক্তিমল্লিকায় 
বাদিরাজ স্বামী বলেন._উদ্দালক প্রথমে সদৃষ্টান্ত ভেদের প্রস্তাব করি 
পুনরায় তন্তমপি ইত্যাদি বাক্যদ্থারা কিরূপে এক্য বলিতে পারেন? 
শ্রুতিমধ্যে অতদ্কুমসি এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে লক্ষণার আবশ্যক হয় না 
এবং এক্যের শঙ্কাও থাকে না।5 তক্মসি প্রভৃতি বাক্য অপারমাথিক 
এক্য এবং পারমাথিক ভেদই বলিয়া থাকে । “তৎ*পদে ব্রহ্মই বাচ্য 
এবং “ত্ং-পদে তুমিই বাচ্য_এইরপ ব্যবস্থাই আমাদের অভীষ্ট ।* “তত 
মসি-বাকো যগ্তপি এঁক্যোক্তি কথকিং প্রতীত হয়, তথাপি “অতন্বমসি" 

এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে উক্ত শ্রুতি এক্যার্থে পদক্ষেপই করিতে পারে 
ন! ৷ অতএব কেবলাদৈতবাদর ARS মহাবাক্যসমূহে মিথ্যাত্ব এবং 
এঁক্যসিদ্ধিনা হইয়া ভেদ-সত্যত্ব এবং জগংসত্যত্বই সিন্ধ হইয়া থাকে৷” 

৫। (ক) শীশঙ্করমতে ব্রহ্ম__জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। নিধিশেষ- 
ব্ৰহ্ম কি করিয়া উপাদানকারণ" হইতে পারে, ইহা লইয়া কেবলা- 








১ ॥ আমব্বক্কত ছান্দোগাভাত্ব ভ১৬, কুত্তকোণবৃনং” ১৮৩৩ শকান্দায ২। 
স্বায়াগৃত ২২৮, কুম্তকোশ্ুসং, ১৮২৯ শ্রকানধা ২ ৩) তিত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ- 
শতদু্ণী। $১৭ গ্লোক দ্ৰব্য; ৪ হুক্তিমল্লিক৷, ভেদসৌর ভ* ১০০৩--১০০২ শ্লোক; 
৫1 এ, &, ৩২১ শ্লোক 5 ৬। এ, এ ৮৮২,৮৮৩ এবং বিশ্বসৌরভ ১০৩৩, ১০৩৬ শ্লোক ৪ 





৭1 ব্রস্থ ১৪1২৩ শান্করভা্ক। 


১১ 


২৯ গোৌডীয়া রর তিন ঠাক্ুব্ [ অষ্টম- 


দৈতবাদি-সমশ্ৰদায়ে নানাপ্রকার মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে_[১] 
ভ্রম-কন্পিত সর্পের উপাদানকারণ রচ্ছুর প্যায় ্রমকল্লিত জগতের উপাদান- 
কারণ ভ্রম; [২] ত্রঙ্গবিবর্ত জগতের আশ্রয় হওয়ায়, ত্র অপরিণামী 
উপাদানকারণ ; [৩] মারাবিজড়িত ত্রঙ্গই জগতের অপরিণামী উপাদান 
বা বিবর্তকারণ ইত্যাদি । 

(খ) ভাস্করের মতেও ব্রহ্__নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ ৷ পরমাত্মা 
_নর্ঘযরশির স্যার স্বীয় অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি হুষ্টস্থিতি-কালে বিক্ষেপ এবং 
প্রয়লকালে উপসংহার করেন ।১ 

(গ) প্রীরামান্থজের মতেও ব্রঙ্গই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। 
হুষ্টির পূর্বেঁনাম ও রূপ অর্থাৎ স্থল ও কুল্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদাৰ্থ ই 
ব্ৰহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে ; সুষ্টকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর- 
স্থানীর নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ রূপে পরিণত করেন এবং 
স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন ।২ 

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে ত্রদ্গ_.নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন ।৩ 
কুম্তকার ও কুস্তের উপাদান মৃত্তিকা যেরূপ একই বস্তু হইতে পারে 
না, সেরূপ জগতের অষ্টা ও জগতের উপাদান একই তত্ব হইতে 
পারে না । অতএব ব্রহ্ম সষ্টা বলিয়া নিমিত্তকারণ, আর মার! বা প্রকৃতি 
যাহ! হুপ্মরেণুময়ী বা তন্তুবায়ের তত্তর স্তায় স্থন্মতম!, তাহাই জগতের 
উপাদানকারণ । সেই রেণু বা তন্তুবৎ হুক্মতম উপাদান নৈয়ায়িকগণের 
পরমাণু হইতেও অসংখ্য গুণে ক্ষুদ্রতম চুণবৎ পদার্থ। সেই উপাদান 
হইতেই ভগবান্‌ বিশ্ব নির্মাণ করেন ।ঃ 





১। ত্র সু )৪২৫__ভাক্ষরভাম্ত ; , ২। এ ১৪২৭১; ৩। এ ১।৪৷২৭-শ্ৰীমধ্ব- 
ভায়ের শ্রীনয়তীর্থ-টীক!; ৪1 ঘুক্তিমল্লিকার ভাব-বিলানিনী-টীক!, কুভকোণমৃ-নংঃ 
১৭৯-১৮৯ পুঃ। 


০০৯৬৮ Es ee oe নি লিি 


মাধুরী ] ত্রন্দাসুন্র ও ভ্ঞান্যকান্্গণ ২৯১ 


জগন্নিথ্যাত্ববাদা মায়/বাদা যে ব্ৰহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলেন, 


তাহাতে "মাথা নাই তা’র মাথা ব্যথা’, এইর্ূপই এক শীতি স্বীকৃত হইয়। 


পড়ে । আর তন্বাদীর পক্ষে ব্র্কে জগতের উপাদানকারণ স্বীকার 
করিলে ব্রন্গের সহিত জগতের অনাদি ও অত্যন্ত ভেদ থাকে না। কিন্তু 
শঞ্জিপরিণামবাদ শ্বীকার করিলে অর্থাৎ চিন্তামণি ও অরস্থকান্তাধি মণির 
দ্বার! সর্বার্ধপ্রসব ও লৌহচালনাদির প্যায়, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রর 
পরমাত্মার অচিগ্তযশক্তির দ্বারাই জগৎ কার্ধবূপে পরিণত হয়; স্বরূপ- 
ব্যহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তির দ্বারা পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাতে স্বর্ূপের 
পরিণাম হয় না। মার়াখ্যপর্ণামশক্তি দুই গ্রকার_(১) নিমিত্তাংশ- 
মায়া ও (২) উপাদানাংশ-প্রধান, তন্মধ্যে কেবলা শক্তি_-নিমিত্ত ও 
তদ্ধাহমরী শর্তি_উপানান এ রজীবগোক্বামিপাদের এই সিদ্ধান্তে 
ত্রদ্দের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণত্বের সুবৈজ্ঞানিক সমন্বয় দৃষ্ট হর ।১ 


গ্রীমধেবাভ্তর তত্ত্ববাদি-সাহিত্য 

প্রীমধবাচার্ষ স্বয়ং দিথ্বিগ্রর়ে বহিগত হইয়া এবং বহু গ্রহ রচনা ও লুপ্ত 
প্রাচীন শান্্রপমূহ উদ্ধার করিয়া শঙ্করমায়াবাদ খণ্ডন করেন । কথিত হয়, 
দক্ষিণ-কানাড়া জেলার কট্টতল-নামক গ্রামে অরমধ্বাচার্ষের গ্রন্থাগার 
মুত্তিকার অভ্যন্তরে স্থাপিত রহিয়াছে ॥ উড়,পীর নতঁকগোপাল-প্রান্তির 
পূর্ব হইতে তথায় শীমধ্ব-প! জিত শ্রহকব্িনী-সতাভামা ও গোবুন্দের 
সহিত বংশীবাদনরত শ্রীকষ্চ-বিগ্রহ অদমারম ঠর অধীনস্থ যঠে পূজিত 
হইতেছেন ।২ 


১) শ্রীবরমাআুসন্দভ ৪৮--০৩ অন্তু, বহরবপু-নং, ১২৯৯ বঙ্গাৰ। ২। Vide, 





B. N. Krishnamurti ও article on ‘Anent the Underground 
Library of Sri Madovacatya at Kattatsla'—The Arians of the B. O- 
R. 1., Poona, Vol. ১২৬], Parts 1-11, 1933, P. 152. 


২৯২ €গীড়ীয়ান্র তিন ট্াুব্র [ অষ্টম- 


প্রীবিফুতীর্থ(১২৫৪_-১৩২* গঃ)১__ইনি শ্রীমধবাচার্ধের কনি ভ্রাতা 
এবং পরে শীমধ্র দীক্ষা-শিষ্ঠ, সন্ন্যাসী ও সোদেমঠের প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি যতিধর্ম-নামক চারি অধ্যায় ও ৬৬* শ্লোকাত্মক একটি গ্রন্থে সন্ন্যাসি- 
গণের কর্তব্য ও অদাচারাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
শ্রীহবীকেশতীর্থ (১২৮০-_-১৩৩* শ্রীঃ)-ইনি “সশ্রদার-পদ্ধতি' 
গ্রন্থে শ্রীমধ্বের পূধ-চরিত এবং তত্পরবতিত পুজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 
শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য (১২৫৮--১৩২* খ্রীঃ)--ইনি শ্রীমধ্বের সাক্ষাৎ 
গৃহস্থ শিষ্য, পূর্বে কেবলাদ্বৈতী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন । ইহার রচিত 
তত্রপ্রদীপ, স্থত্রভাধ্য-টাকা, বায়ু-স্তুতি, বিষ্ণু-প্ততি, উষাহরণকাব্য গুভৃতি 
তন্ববাদিসম্গ্রদায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
শ্রীনারায়ণ প্ডিতাচার্য_ত্রিবিক্রম পণ্ডিতের পুত্র, গৃহস্থ । ইহার রচিত 
জ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীমধ্ববিজরটাকা-__ভাবপ্রকাশিকী, অনুমধ্ববিজয়, মণি- 
মঞ্জরী, নৃসিংহস্থতি, শিবন্তৃতি, নয়চন্দ্রিকা, সংগ্রহ-রামারণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । 
ভ্রতৈবিক্রমার্ধ দাস-_নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের পুত্র ও শিষ্য, ইনি 
মধ্বের অণুভায্যের উপর আনন্দমাতা-নামক টাকা রচনা করেন। 
শ্রীকল্যাণাদেবী_ শ্রীমধবাচার্ষের পূর্বাশ্রমের ভগ্নী শ্রীকল্যাণীদেবা অষ্ট- 
শ্লোকা বুক শ্রীরুষণস্তোত্র, অণুবায়ুপ্ততি ও লদুতারতম্য-স্তোত্র-নামক তিনটি 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায়।* কেহ কেহ ত্রিবিক্রম পণ্ডিতা- 
চার্ধের কন্যা ও নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের ( শ্রীমধ্ববিজয়ের লেখক ) ভগ্নী 





১। আমধ-সন্প্রদায়ের আচার্যগণের তারিখগুলি ডক্টর বি, এন, কুষণনুতি শর্নার 
লিখিত প্রবন্ধনমুহ হইতে (The Annals of B. O. R. 1. Vol. XIX, Pate 1৬, 
1939) গৃহীত হইয়াছে ; ২ । Vid, টি. N. Krishnamurti Sarma’s article on 
‘The Post-Madhva Period’ published in the Annals of B.O.R. Le 
Vol. XIX, Ft. 1V, 1939, P 355. 


মাধুরী ] জ্রন্দাসুত্র ও জ্ঞাষ্যকান্তগণ ২৯৩ 


বলিয়া আমাদিগকে 
জানাইরাছেন।১ ডক্টর রে শর্মার মতে তিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের 
ভগিনী কল্যাণীদেৰা ৰ লি 
ইহ] ভ্তোএমহোদধি-নামক 
উদ্ধার করিয়াছেন । 
শ্রীশঙ্করাচার্ধ_ত্রিবিক্ত 


আর এক কল্যাপাদেবা তারতম্য-স্তোত্রের রচয়িতা 












শ্রীমব্ের গ্রন্থাগারিক 
“সন্বদ্ধদীপিকা-না 

ভ্রপদনাভ তীর্থ, পূবনাম 
মধ্বসম্গ্রদাযের গাচীনতম টাকাকা টথিত | কারণ, ইনি শ্র- 


মধ্বের দশএকরণ, ব্রঙ্মহতের অনুভাষ্য (স্থ 


I 
রী এ 









রচনা করিয়াছিলেন । তদ্রচিত কুত্তপ্রস্থানের টা 
মধ্বক্ৃত অথ্ভাষ্যের উপর আর একট 
উহার : 


পা তীর্থ ১৩২৪--১৩৩৩ রঃ )_ ইহার নামে ১৫ খানি গ্রন্থ 


A 


আরোপিত হয়, তন্মধ্যে মাত্র দুইধানি পুঁথি পাওয়া যার । ইনি শ্রমধবা- 


চা্যের দশপ্রকরণের টাকা, শ্রগীতাভাস্য-ভাবপ্রকাশিকার টাকা, যমক- 
তারতটকী প্রভৃতি গ্রহ রচনা কমি মা 


অধস্তন ও রে সাক্ষাৎ শিষ্য, ইহার পূর্বনাম রি 1 রে 
খক্‌, যজ্জুঃ ও সামবেদের টাকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। 


কিন্ধ এ পর্যন্ত কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। 





১। উড় পীর বর্তমান (১৯৩২ খ্রীঃ) কাতুর রত সঠাবান শ্ীবিদ্য'সমুদ্রতীর্থ স্বামীজী। 


২৯৪ গৌডীয়াব্স তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


শ্রঅক্ষোভ্য তীর্থ (১৩৫*--১৩৬৫ খ্রী)_ইনি শ্রীমধবাচার্ধের সাক্ষাৎ 
উত্তরাধিকারী মঠাধীশ-শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি । স্ছার পূর্ব- 
নাম গোবিন্দ শান্তা । ইনি “মাধ্বতন্রসারসংগ্রহ"নামক একখানি মাত্র গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় । 

প্রসিদ্ধি এই- উত্তরাদিমঠাধীশ শ্রীঅক্ষোভা তীর্থ, শুজেরীমঠাধীশ 
প্রসিদ্ধ বিদ্তারণাকে শাস্ত্-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের 
শ্রীবেদাস্তদেশিক তাহাতে মধাস্থরূপে বৃত হন । দ্বৈতবেদাস্ত ও মাধ্বন্যায়ে 
অসামান্য পারদর্শী শ্রীঅক্ষোভ্য মুনি একমাত্র «তত্বমসি*-বাক্যের বিচার 
দ্বারাই বিস্তারণ্যকে বিচার-বুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । ইহা প্রবাদের 
মত একট শ্লোকাকারে বিদ্বং-সমাজে প্রচারিত আছে, যথা 





অসিনা তন্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা । 
বিদ্তারণ্যমহারণামক্ষোভ্যসুনিরচ্ছিনৎ ॥১ 
অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীবের প্রভেদকারী তত্বমসি-বাকারূপ তরবারির 
দ্বারা অক্ষোভ্যথুনি বিগ্ঞারপ্য-নামক বৃহদ্‌ অরণ্যকে ছেদন করিয়াছিলেন । 





১। নহীশুরের বিখ্যাত কোলার ন্বর্ণথনি হইতে কএক মাইল দক্ষিণপূর“ভাগে 
মুলবাগল-নামক স্থানে এই বিচার হইয়াছিল। ইহা শ্রীরামান্গ জ-স্প্রদায়ের 
মহাচাৰ্য! খ্ৰীষ্টীয় ১৬ণ শতাব্দী )-কত বেদান্তদেশিকবৈভব-প্রকাশিক1 এবং ্ৰহ্মতন্ত- 
স্বতন্ত্রজীয়ড( তৃতীয় )-কৃত গ্রন্থে (খাীষ্টায় ১৫শ শতাব্দী ) তথা মধ্বসন্প্রদায়ের প্র" 
ব্যাদতীর্ঘ শজয়তীর্থের শিপ )-কৃত ‘জয়তীর্থ-বিজয়ে' (২৷৫৪_৬৮ শ্লোক ), সন্র্মণা- 
চার্যকৃত (অপর ) 'জরতীর্ঘ-বিজয়ে ও 'রাঘবেন্্রবিজয়'-নামক গ্রন্থে (১৭শ খন) 
উল্লিখিত আছে। এতদ্যতীত মূলবাগলে এতদুপলক্ষে যে জয়ন্তস্ত নিমিত হইয়াছিল, 
সেই পরত্রতাত্বিক প্রমাণ হইতেও ইহা সমখিত হইয়াছে । এতৎদশ্বদ্ধে বি, এন্" 
কৃষ্ণমূৰ্তি শর্মার লিখিত প্রবন্ধ_Journal of the Annamalai University, 
Vol. V, No. 1, Pp 103--107 এবং The Annals of B. O. R. 1. Vol. 
XIX, Pt. 1V. 1939, PP 384355 দ্রষ্টবা ! 








মাধুরী] ত্রন্গানুত্র ও ভাস্কান্মগণ ২৯৫ 


শ্ীজরতীর্থ ( অপর নাম টীকাচার্ঘ)_উত্তরাদিনঠের মঠাধীশ ও 
শ্রীমধ্ন হইতে আচাৰ্য-পরম্পরায় ৬ অধস্তন ( বস্তুতঃ চতুর্থ অধস্তন )। 
ইনি ্যায়ন্ুধা, তন্বুপ্রকাণিকা, দখ-প্রকরণ-টাকা, বট্প্রশ্নটাকা, ঈশাবাস্ত- 
টীকা, গীতাভাষ্য-টাকা, গী তাতাতপর্বনির্ণর-টাকা, ভাগবত-তাৎপর্-টীকা, 
ঝাগৃভায্যটীকা, স্ার-বিবরণ-টাকা, প্রমাণ-পদ্ধতি, বাদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও তন্ববাদের মণ্ডন করেন । 

শ্রীবি্াধিরাজ তীর্থ (১৩৮৮--১৪১২ খ্রীঃ) জয়তীর্থের সাক্ষাৎ 
শিষ্য ও উত্তরাধিকারী-মঠার্ধীন। ইহার রচিত ছান্দোগ্যভাম্ম-টাকা, 
গীতাবিবৃতি, বিষ্ণুসহত্ৰনামভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ তন্ববাদি-সম্রদায়ে গ্রসিদ্ধ। 

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৩৭০--১৪০* শ্রীঃ)_ইনি প্যায়ামৃতকার হইতে স্বতন 
ব্যক্তি এবং তাহার পূর্বে আবিভূত ও শ্রীজয়তীর্থের সাক্ষাৎ শিষ্য ইনি 
মঠাধীশত্ব লাভ করেন নাই। ইশ ও প্রশ্নোপনিষত ব্যতীত দশোপ- 
নিষদের মধ্যে আটটি উপনিবদের টীকা, শ্রীমধ্বের মহাভারত-তাৎপর্য- 
নির্ণয়ের উপর টীকা, জয়তীর্থবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত । 
্রবিষুদাসাচার্য ( ১৩৯-১৪৪০ শ্রীঃ)-ইনি রাজেন্্র তীর্থের 
(১৪১২-১৪৩০ খ্ৰীঃ) ছাত্র ছিলেন এবং ‘যড় দর্শনীবল্লভ’ (যড় দশনবেত্তা) 
নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার রচিত বাদ্রত্রাবলী গ্রন্থের কথাই 
শুনা যায় । এই গ্রন্থের নিয়লিখিত শ্নোকট প্রসিদ্ধ 
বিশ্বং সত্যং হরিঃ কর্তা জীবোহন্তঃ পরমার্থতঃ ৷ 
বেদঃ সত্যং প্রমাণং চেত্যেবং ব্যাসমতস্থিতিঃ | 

প্রীবিানিধি তীথ ( ১৪৩৫-১৪৪৪ খ্ৰীঃ)-_ৱামচন্দ্র তীর্থের শিষ্য, 
ইনি দরগীতার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। 

প্ীব্ষণ্যতীথ (১৪৬০--১৪৭১ খ্ৰীঃ )-ইঁহারই শিষ্য গ্যায়ামৃতকার 
প্রসিদ্ধ ব্যাসরায়। ইনি এরীজয়তীর্থের তন্বপ্রকাশিকার উপর টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। 


২০৬ €গাঁড়ীয়াল্স তিন ঠাকুর [ অষ্টম 


শপাদরায়, নামান্তর শরীলক্মীনারায়ণ তাথ (১৪৬*-১৪৮৬ শা) 
ইনি শ্রীপদ্মনাভ তাীর্থ-প্রতিষ্ঠিত মূলবাগলমঠের মঠাধাশ হইয়াহিলেন 
এবং শ্রীজয়তাথের গ্ঠায়স্ধার উপর শ্যায়স্থধোপগ্যাস-বাগ্বজ্-নামক একটি 
ভাষ্য রচন! করেন৷ 

ঈ/বিজয়পবজ তীর্থ ( ১৪৩৭--১৪৫৫ খ্ৰীঃ )_পেজাবর-মঠায় যতি ও 
শ্রীমধব হইতে সপ্তম অধস্তন ॥ ইনি শ্রীমন্মধবাচার্য-রচিত শ্রীভাগব ত- 
তাতপর্ষের ব্যাথ্য! (পদরভ্র(বলী), যমকভারতটাকা, দশাবতারহরিগাথা- 
স্তোজ, প্রকুব্গাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শ্রীমহেন্দ্রতীরথের শিক্য ১ 

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৪৬*--১৩৯ খ্ৰীঃ )-শ্ৰীমধ্ৰ হইতে ১৭শ অধস্তন 
এবং বিজ়নগর-রাঙ্জ কুঞ্ণদেবাচার্ষের গুরু ছিলেন বলিয়া কথিত । ইনি 


এ 


তর্কতাণ্ডব, তাংপর্য-চন্জিকা, গায়াণুত, ভেদোও্জীবন, খণ্ডনগুয়-মন্দার- 
মঞ্জরী, তন্থবিবেক-মন্নার-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রহের রচয়িতা এবং শরীককঞচ- 
চৈতন্যদেবের সমসাময়িক তত্বববাদাচার্য । শ্রীজাবগোস্বামিপাদ এরতত্ব- 
সন্দভে শ্রীবিজয়ধবজ ও শ্রীব্যানতীর্থকে ‘বেদবেদাথব্ৎ-শ্রেষ্' বলিয়াছেন 
এবং সর্বসন্ধাদিনী ও বৈষণবতোষণীতে স্যায়াস্ুতৈর উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
শব্যাসরায় চারি খণ্ডাত্মক তর্কতাওবে গঙ্গেশোপাধ্যার় প্রমুখ নব্য- 
স্তায়াচার্গণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপামান ও শব্দ এই চারি প্রকার 
প্রমাণের লক্ষণেরই দোষ ও অসম্পূর্মৃতী প্রদর্শন করিয়াছেন । 
কেবলাদ্বৈতবা দিগণকেও ঘুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, 
শব্যাসরায়ের গ্তায়ামত কেবলাদ্বৈতচিত্ত/আোতে ছুর্লজ্ব্য প্রতিবন্ধক হট 
করিয়াছে । বাস্তবিকই জয়তীথের স্যার সুধা ও বাদাবলীর বিচারশৈলীর 
অনুসরণ করিয়া ব্যাসতীর্থ যে পরিচ্ছেদ-চতুষ্টরাত্বক স্যায়ামৃত গর 





১। গদরত্রাবলী টাকার মঙ্গলাচরণ দবা $ ২। আত্ত্বদন্দর্ভ ১১ পুঃ, গরশাত্ম- 
সন্দভাঁয় প্াসর্বদন্বাদিনী ৮১ পৃঃ ও শ্রীনংক্ষিপ্ত-বৈঝবতোষণী ১০1৮৭1২, ৫০৮ পৃঃ) 
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রচনা করিয়াছেন’, তাহাতে স্বরং শ্রীশন্বরাচার্ম এব' তদনুগত পতুপাদ, 
প্রকাশাত্মযতি, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য-প্রবুখ কেবলানৈতবাদা চার্ধগণের 
সমস্ত যুক্তিজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চপাদিকা, পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণ. ভামতা,কল্পতরু, খণ্ডনখণ্ডপান্ত, প্যায়মকরন্দ, তৃপ্রদীপিকা প্রভাতি 





ম্যারামৃতকার শ্রীবাসতীব বা শ্ীব্যাদরায় 





১। ন্যায়ামুত_-টি, আর, কুকাগিষ-কভৃকি কুস্তকোণম্‌ হইতে প্রকাশিত ও: 
মুম্বই নির্ণয়-দাগর প্রেনে মুদ্রিত, ১৮২৯ শকাব্দ) দষ্টর্য। 


. 


২৭৮ গৌডীয়াব্র তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


কেবলাদ্বৈত-সাহিত্য-সাগর আলোড়নপূর্বক ব্যাসরায় সকলপ্রকার কেবলা- 
দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া মধবাচার্ধের মতকে বিজয় শ-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। 
কেবলাদ্বৈতমতে পাচ প্রকার মিথ্যার সংজ্ঞা দুষ্ট হয়_(১) পদ্মপাদ 
বলেন, যাহা সদসদ্বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা ; (২) প্রকাশাত্মযতি বলেন, 
যাহা তন্ব্জানের উদয়ে নিবৃত্ত হয় তাহাই মিথ্যা; তাহারই মতান্তরে (৩). 
যে বস্তুর যাহা আশ্রয় সেই আশ্রয়েই যদি সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব হয়, 
তাহা হইলে এ বস্ত মিথ্যা 3 (৪) চিৎমুথাচার্য বলেন, বস্তুর অত্যন্তা- 
ভাবের অধিকরণে যে বস্তুর প্রতাতি হয়, উহা] মিথ ; (৫) আনন্দবোধ 
বলেন, যাহা সদ্ভিন্ন (সদৃবিবিক্ত) তাহাই মিথ্যা ৷ ব]াসরায় এই পাচ- 
প্রকার মিথ্যাত্ববাদ সুল্ম হ্ারবুক্তিদ্বারা, উহাদের বহু দোষ প্রদর্শন পূর্বক. 
খণ্ডন করিয়াছেন । ইনি কেবলাদবৈতিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন = 
তোমাদের জগং-মথ্যাত্বাটি কি মিথ্যা, না সত্য ? তোমরা মিথ্যাত্বকে. 
সত্যও বলিতে পার না, মিথ্যাও বলিতে পার ন! ।১ মিথ্যাত্ব যদি সত্য, 
হয়, তবে তোমাদের অদ্বৈতবাদ টিকে না। কারণ, অদ্বিতীয় সত্য ব্রদ্দের 
পার্খেই জগতের মিথ্যান্ব বলিয়া আর একটি সত্য উপস্থিত হয়; আর 
যদি জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হয়, তবে জগতের সত্যতা প্রমাণিত 
হয়।২ শ্রীমধুস্দন অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি ‘গলে গৃহীত? স্তায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন 
করিতে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছ্নভাবে জগতকে সত্য ধলিয়াই স্বীকার 
করিয়াছেন। স্থতরাং কেবলাদ্বৈত মতবাদ অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 
জগতের মিথ্যাত্বের যদি মিথ্যাত্বই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জগতের 
সত্যত্বই স্বীকৃত হইল ৷ নৈয়ায়িক পরিভাষার চাতুরীতে সহজ সত্য 





৯। হ্যায়াম়ুত ১১- মিথ্যাত্ব-নিরুক্তিভদ্র-প্রকরণ, কুস্তকোণমু-সং » ২। এ ১২ 
--সাযান্তো মিথ্যাত্ব ভঙ্গপ্রকর্ণ, এর-সং। 
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আচ্ছাদন করা যায় না। জগন্সিখ্যাহের নধ্যাত্ব স্থাপিত হইলেও 
জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অনদ্বৈতলিদ্ধিতে স্তায়-ফন্িকার 
বাগৃবৈধরীর মধ্যে প্রদর্শিত হইলেও ভীনধ্ব ও শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 


৮১ 


পরবর্তী আচার্যগণ তাহা নিঃশেবে খণ্ডন করিয়াছেন। 


১। জগন্নিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিতে টি 
মতবাদের স্বষ্টি হইরাছে। শ্রীব্যাসর টি, তর সত্যতা- 
বিষয়ে মানবমাত্রেরই ক্রু বিশ্বাস দুষ্ট হয়। 'এই সেই বনত, যাহা আমি 
ও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যাহা আমার ও আমানের বাস্তব জীবনের 
শত শত প্রয়োজন সাধন করিয়াহে’_এইরূপ জাগতিক বদ্সন্বদ্ধে 
সকলেরই জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা বায় । অতএব এই প্রপঞ্চ-স্থষ্টিকে 
মিথ্যা বা দৃষ্টিকালেই উদ্ভত ভ্রমমাত্র কিরূপে বলা যার ? ইহার উত্তরে 
শরীমধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, জীব যাহা দেখিতেছে, তাহা জীব 
নিজেই নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ সাময়িকভাবে সুষ্রকরে। ইহারই নাম 
দৃষটিসষ্টবাদ? অর্থাৎ ঢৃষ্টিই বা জ্ঞানবিশেষই হষ্টি ; দৃষ্টির পূর্বে কষ নাই। 

মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে, প্রকাশানন্দ সবস্কতীর বেদাস্তসিদ্ান্- মুকা- 
বলীতে, অমলানন্দের বেদাস্তক্ তরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্িহ্্িবাদের 
স্বীকার দুষ্ট হয় । উহার অপর নাম_একজীববাদ? । অহং-অভিমানী 
দ্ৰষ্টা জীবই একমাত্র প্রাণবান্‌ ও সক্রিয়, আর পরিবৃশ্তমান সমস্ত জীব 
ও জগতই স্বপুদৃশ্য বস্তুর স্তায় নিজীব ও নিক্রিয় । এক দ্ষ্টা জীব 
ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই--এইজগ্ভই ইহার নাম “একজীববাদ । জীবই 
নিজ অজ্ঞানবশে জগতের- উপাদান ও নিমিত্ত ; দেহভেদে জীবতেদের 
ভ্রান্তি হয়। গুরু, শাস্ত্র, সাধন সবই-ম্বকল্পিত। এই মতান্ুসারে 


এখনও কাহারো মোক্ষ হয় নাই । 


৩০০ গোৌড়ীয়াস্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ অঃম- 


২। চিত্ম্ুখাচাৰ্য-প্রযুখ কেবলাদ্বৈতবাদী আচাৰ্যগণ দৃষ্টি-স্ুষ্টিবাদ 
সমর্থন করেন নাই । তাহর। সুষ্ট-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শেষোক্ত 
মতে দৃষ্টির পূর্বেই স্থষ্ট থাকে, স্ষ্ট বন্তর উপর দৃষ্টি পড়িলে জ্ঞান হয়। এই 
মতবাদিগণ বলেন, যদি দৃষ্টির পূর্বে ₹ষ্ট না থাকে, তাহা হইলে বেদোক্ত 
যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা এবং উশামনালভ্য জ্ঞের বস্তু ব্রহ্ম বা প্রয়োজন 
মোক্ষ__-সমন্তই মিথ্যা হইরা পড়ে। আর বেদ-_মিথ্য| বিষয় প্রতিপাদন 
করায় তাহাও অপ্রমাণ ও মিথ্যা হইরা পড়ে । এই স্বষ্ট-দৃ্টিবাদ স্বীকার 
করিলে জগতের মিথ্যান্ব রক্ষা করা যায় না এবং ন্যায়ামৃতকারের প্রবল 
যুক্তিও এড়াইবার উপায় থাকে না; এজন্য ষধূচছদন সরশ্বতা কেও দৃষ্িৃষটি- 
বাদই স্বীকার করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে কোন 
সত্যত! নাই । বিশ্বের সত্যতা প্রতাতিকালেই মাত্র সামরিকভাবে সত্য- 
রূপে প্রতিভাত | এইরূপে দ্বৈতবাদিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য কেবলাদ্বৈতিগণের মধ্যে পরম্পর বহু বিবদমান মতের হুষ্টি হইয়াছে । 

শ্রীবাদিরাজ তীথ (১৪৮০_-১৬০০ খ্রীঃ) _ইনিও প্রবলভাবে শঙ্কর- 
মায়াবাদ খণ্ডন করায় দ্বিতীয় মধবাচার্য নামে খ্যাত হইগাছেন । ইনি 
সোদে-মঠায় আচার্য-পরল্পরায় শ্রীমপবাচার্য হইতে ১৬শ অআবন্তন। 
যুজ্িমল্লিকা, শধাটগ্নী, তত্বপ্রকাশিকা-টিন্নী, সমগ্র মহাভারত-টাকা 
(লক্ষালঙ্কার), সরসভারতীবিলাস, পাষগুনতখণ্ডন, অধিকরণনামাবলি, 
মহাভারত-তাৎপর্যনিণর-টাক।, কুক্সি্শবিদয়কাব্য, তাথ প্রবন্ধ, জৈনমত- 
খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ইনি নাস্তিক্য- 
মতবাদসমূহ খণ্ডবিধণ্ডিত ও স্বসপ্রদার়কে শ্রীমণ্ডিত করেন এবং তত্তবাদি- 
সম্প্রদায়ের অনেক সাল্জ্রদায়িক আচার-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ও পরি- 
বর্ধনাদি করেন। ইনি প্রাকৃত কর্মাটক পণ্ডে ভগবানের মাহাত্ম্য ও শান্্র- 
সিদ্ধান্ত প্রচার এবং শ্রীহরিন!য-সংকীতন-সম্পরদার গঠন করেন । শ্রীহর়- 


"et DED পি জল 





মাধুরী | ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাষ্যকান্মগণ ৩০১ 
গব-বিষু। বাদিরাজের ভক্তিতে তু হইর়! তাহার পুষ্ভাগ হইতে 
দ্ধদ্বয়ে পাদদ্বয় স্থাপন করিরা আচার্যের মন্তকন্থ প 

চণক (সিদ্ধ ছোলা) ভোজন করিতেন ৷ গবাদি 
নিকটেই এক গ্রামে 'অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 


4 ৩ তি 


অপূর্ব পাণ্তিত্য-প্রতিভাবলে দিগ্রিজর করিয়া এত অধিক পা রেমাণ স্বণ- 








আবানিরাজ তীর্থ (দ্বিতীয় শ্ীধ্বাচা্ নানে খ্যাত ) 


ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রকুকমন্দিরকে স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত 


করিতে উদ্ভোগী হ'ন ৷ কিন্তু প্রকষ্জ স্বপ্থাদেশ-হারা কলিকালে স্বর্ন মলির 


নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন । উড়পীর অষ্টমঠের মধ্যে বাদিরাজ স্বামীর 


পর সোদেমঠ সর্বাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছে। 


৩২... €গীডীয়াব্ন ভিন ঠাক্ুব্ [ অষ্টম- 


শ্ীসোমনাথ কৰি (১৪৮*_-৯৫৪০ গ্রী)-__ইনি চণ্পুর আকারে সংস্কৃত 
ভাষায় ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরায়ের চরিত লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন । 

শ্রীবিজয়ীন্ত্র তীর্থ (১৫১৪-__-১৫৯৫ গ্রীঃ)_-উনি স্ঠায়ামুতকার শ্রীব্যাস 
তীথের শিষ্য বলিয়া কথিত । ইহার পূর্বনাম বিট্ঠলাচার্য । ইনি দশ- 
প্রকরণের টীকা, সুতরপ্রস্থানের টাকা, মধ্বতন্ত্রনবমঞ্জরী, শ্রীমধ্বক্ৃত দশোপ- 
'নিষদ্ভায্ের উপর টাকা এবং ব্যাসত্রয়ের উপর টীকা, ব্যাসরায়ের 
চঞ্জিকার উপর স্টায়মৌক্তিকমালা, তর্কতাগ্রের উপর যুক্তিরত্রাকর, 
জয়তীর্থের প্রমাণপদ্ধতির উপর প্রমাণপন্ধ তিব্যাথ্যা, অধিকরণমালা, 
চক্দ্রিকোদাহত-হ্যায়বিবরণ, অগ্পরদীক্ষিতের মধ্বতন্্রুখমর্দনের প্রতিবাদ- 
মূলক অপ্লয়কপোলচপেটিকা বা মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ, চক্রমীমাংস1, ভেদ বিদ্ধা- 
বিলাস, স্তারমুকুর, পরতত্প্রকাশিকা, স্তারসংগ্রহ, সিদ্ধাত্তসারাসারবিবেক, 
আনন্দতারতম্যবাদাথ (শ্রীসশুদায়ের শঠমর্বণকুলোডূত গ্রীনিবাসের আনন্দ- 
তারতম্যখণ্ডনের খণ্ডন ), স্ায়াধবদীপিকা, শ্রুতি-তাৎপর্যকৌমুদী, উপ- 
সংহার-বিজয়, স্যায়পঞ্চকমালা, বাগৃবৈখরী, নারায়ণ-সর্বার্থনির্বচনম্‌, 
প্রণবদর্গণখগ্ডনমূ পিষ্টপত্ু-মীমাংসা, সুভদ্রা-ধনগ্তীয় (নাটক), উভয়গ্রাস- 
রাহ্দয় ( প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রতিবাদমূলক রূপক-নাটক ), অদ্বৈত- 
শিক্ষা, শ্রুতার্থদার প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডন 
ও দ্বৈতমতের মণ্ডন করিয়াছেন। 


শ্রীরঘৃত্তম তীর্থ (১৫৫৭__-১৫৯৬ খ্রীঃ)--উত্তরাদি-মঠীয় যতি, বাদি- 
রাজের সমসাময়িক তদ্রচিত বিঞুঃতব্বনিণয়টাকা-ভাববোধ, তত্প্রকাশিকা- 
ভাববোধ, স্তায়বিবরণটাকা, স্যায়রত্বসন্বন্ধদাপিক!, বিবরণোদ্ধার, ধুহদা- 
রণ্যক-ভাষাটাকা ও গীতাভাঘ্য-প্রমেরদীপিকা-ভাববোধ প্রসিদ্ধ ৷ 

শ্রীবেদেশ ভিক্ষু (১৫৭০--১৬২০ গ্রীঃ)_ইনি রঘুত্তম তীথের শিষ্য 
এবং বেদব্যাসতীর্থের উত্তরাধিকারী । ইহার রচিত তত্বোন্ধোতপঞ্চিকা, 


মাধুরী ] ব্রন্দনুত্র ও. ভ্ঞান্যকান্রগণ ৩০৩ 
শ্রীমধ্বরুত আরেয়, ছান্দোগা, কঠ ও কেনোপনিযত্তায্যের উপর টীকা, 
প্রমাণপদ্ধতিব্যাথ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীমধ্বসন্প্রদানে বিশেষ আদুত । 

শ্রীবিশ্বেখবর তীর্থ (১৬০০ খ্রীঃ) জীবের আৱেরোদ নি উপর 
উনি টাকা রচনা করিয়াছেন । 

জ্রীন্পধীন্দ্তীর্থ (১৫৯৬--১৬২৩ শ্রীঃ)-_বিজরীন্্র তীর্থের শিষ্য। ইনি 
অলঙ্কারমগ্তরী, অলঙ্কারনিকব, সাহিতাসাশ্রাজ্য, স্ঁভদ্রাপরিণয় প্রভৃতি 
অলঙ্কার ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন | 

শ্রীকন্বালু রামচন্দ্রতীর্ঘ (১৬২৭--১৬৩* গ্রীঃ)-_্ব্যাসরার-মঠীয় 
মঠাধীশ | ইনি শ্রীভয়তীথের ন্যারজধা ও খগ্রেদ-ভাষ্যের টীকা এবং 
আত্রেয়োপনিষদ্রাষ্য ও তন্বিবেক-টীকার উপর টাকা রচনা করেন। 


শ্রীবিদ্লাধীশ তীর্থ ১৬১৯--১৬৩১ গ্রাঃ)-উত্তরাদিমঠীর় মঠাধীশ । 
শ্রীজয়তীর্ঘের প্রধাণলক্ষপটাকার উপর ভাষ্য, বিবুগত্তত্থনিরৃবটাকা ও 
কথা-লক্ষণটাকার উপর ভাম্য, তলবকারভাষ্ঘের টাক, দ্বৈতবাদার্থ, 
জন্মাষ্টমী-নির্ণ়, বিষ্ণুপঞ্চকত্রতনিণয়, তিথিত্রয়নির্নর প্রভৃতি ইহার 
রচিত গ্রন্থ । 


শ্রীকেশবাচার্ষ ( ১৬০৫--১৬১০ খ্রীঃ কেহ কেহ ইহাকে বিগ্ভারীশ 
তীর্থের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনে করেন ॥ কেশবাচার্ধের নামে ১৬ খানি গ্রন্থ 
আরোপিত হয়। তস্থোস্সোতটাকার ভাষ্য, বিষ্ণুতত্বনিণয়টীক!, তদ্ব- 
সংখ্যানের টীকা, ব্যাখ্যার্থমঞ্জরী, প্রমেরদীপিকার উপর টাকা, শ্রীজয়- 
তীর্থের খগ্ভায্যের উপর টীকা, শ্রীব্যাসরার়ের তাংপর্যচন্দ্রিকার উপর 
টাকা, শেষ-ব্যাখ্যার্থচন্জিকা প্রভৃতি ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রহ । 


প্রীবিরর-বর্পী আ্রীনিবাসতীর্থ (১৫৯০--১৬৪৯ ভ্রীঃ)--কোন কোন, 
মতে ইনি যহপতি আচার্ষের শিষ্য ও আত্মীয় ছিলেন এবং গৃহস্থ, 
হইলেও খ্ররাঘবেন্দ্র স্বামী ইহার বিভ্তাব্ত। দেখিয়া তীর্থ উপাধি দান 


সখি 


৩৯৪ গোৌডীয়াত্ব তিন ঠাকুব্ব_ [ অষ্টম. 


করেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিরাছেন। দশপ্রকরণপ্রস্থান। 
তরপ্রস্থান, উপনিষদ্প্রস্থান ও গীতাগ্রস্থান-_শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের এই চারি 
প্রস্থানের উপরই তাহার গ্রন্থ বিদ্তমান আছে। - 

শ্রীলক্দীনাথ তীর্থ (১৬৪৩--১৬৬৩ খ্ৰীঃ )-_ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ, 
ইনি স্টায়ামুতের উপর একটি সুন্দর ভাষ্য রচন! করিয়াছেন । 

প্ীকুগুলগিরি স্থরি__শ্রীলক্দীনাথের শিষ্য। ইনি শ্রীভট্রোজী দাক্ষিতের 
অদ্দৈতকোন্থভের খণ্ডন, শ্রীজ়তীথের তন্থপ্রকাশিকা ও স্ঠায়সুধার টাকা, 
মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণর-্টাকা, তন্থোগ্তোত-টীকার টাকা, ভাষ্যার্থদীপিকা 
(মধ্বের ব্রগ-্থত্র ভাষ্যের টাক1) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 

শ্রীছলারি নুসিংহাচার্ষ_উত্তরাদি-মঠীর় শ্রীসত্যনাথ  তীর্থের 
(১৬৪৮-__১৬৭৪ খ্ৰীঃ ) সমসাময়িক এবং ছলারি নারারণা চার্ধের পুত্র ও 
গৃহস্থ । ইনি মধবাচার্যের তহ্সংখ্যান, সদাচারস্বতি, ঈশোপনিষণ্জ 
প্রশ্নোপনিবৎ প্রভৃতির উপর টাকা রচনা করেন এবং প্রমাণপদ্ধতি, 
সংগ্রহ-রামারণ, শিবস্তৃতি, দ্বাদশস্তোত্র, যযকভারতের উপরওটাকা রচনা 
করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত ভাগবত-তাৎপর্ ও ঝগ্ভাষ্যের টাকার 
টাক! ইনি লিখিয়াছেন বলিয়! শুনা যায় । ইহার রচিত স্মত্যর্থসাগর 
মাধবস্বৃতিবিষয়ক এবং শাবিকা-কণ্ঠমণি বৈদিক ব্যাকরণ-বিষরক গ্রন্থ । 

শ্রীরাঘবেন্ত্রতীর্থ (১৬২৩১৬৭১ গ্রা)-__ইনি মন্্রালরমঠের মঠাধীশা- 
চার্ধ ছিলেন। দক্ষিণভারতের বেলারী-জেলায় আদনি-তালুকে মন্ত্রালয়” 
নামক স্থানে মুল মঠ অবস্থিত । শ্ররাঘবেন্দ্রতীর্থ পূর্বে গৃহস্থ ছিলেন । 
ইনি শ্রামধবাচার্যকুত অণুভাষ্যের উপর তহ্মঞ্জরীটাকা রচন! করিয়া মূল 
অগুভাষ্যের প্রত্যেক শব্দকে ভাষ্যুরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন । 
ইহার রচিত স্ুধাপরিমল, তত্বপ্রকাশিকাভাবদীপ, তন্ব্ীপিকা, মন্ত্রার্থ- 
মঞ্জরী, পুরুষস্ক্রটাকা, দশোপনিহত্ধপ্তার্থ, গীতাবিবৃতি, দশপ্রকরণ-টাকা- 


মি 


মাধুরা ] অ্রলগাসজ ও ভায্যকাক্বগণ ৩০৩ 
টিপ্ননা, পদ্ধতিটিপ্ননী প্রভৃতি শ্রদ্ব প্রচারিত হইলে মার/বাদের প্রভাব 
আরও ক্ষীণ হইয়া পড়ে । 


শ্রীবিশ্বপতি তীর্ঘ_মধব্বিজরটাকা, মি 





টাকা, তাথ্প্রবন্ধটীকা, 
রুল্সিনীশবিজনটাকা, পঞ্চন্ততিটাক।, সংশ্রহ-র!মায়ণটাক!, রামসন্দেশটাক। 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 





মন্ত্রালয়-মঠাধীশ এীরাঘবেন্র তীর্থস্বামী 


শ্রীধহ্ত্যাচার্য (১৫৮_-৯৬৩* শনি স্তায়স্থধাটিপ্পনী গ্রন্থ রচনা 
করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ নিৱাস করেন। ইহার রচিত আ্রীযধ্বকৃত তব্- 
সংখ্যান, তত্বোগ্তোত, যমকভারত ও শ্রতাগবত-তাৎপর্ষের টীকা প্রভৃতি 
গ্ৰন্থও উল্লেখযোগ্য ৷ ইনি নবেদেশ ভিক্ষুর-বিখ্যাত শিস্য। 


২০ 


৩০৬ গোঁডীয়ান্র তিন ঠা কুব্ব [ অষ্টম- 


শ্রীরামাচার্য (১৫৬৬--১৬১৬ শ্রীঃ)--গৃহন্থ ও উত্তরাদি-মঠীর শ্রীরঘৃত্তম 
তীথের শিষ্য । ইনি শ্যায়ামৃত-টীকাতরঙ্রিণী রচনা করিয়া মধুছদন- 
স্রন্বতার অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করেন। 


a 


শ্বীসত্যনাথ যতি ( ১৬৪৮--১৬৭৪ খ্ৰীঃ )- উত্তরাদি-মঠীায় মঠাধীশ, 
ইনি আওরগজেবের সমসাময়িক ও বিধমিগণের দ্বারা নির্যাতিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত । ইনি কর্মনির্শয়ের টীকা, কর্মপ্রকাশিক1, পরশু 
(মায়াবাদ-খগ্ডন ), অভিনব-চণ্ড্িকা, খগৃভাষ্য-টি্নী, অভিনবাসুত, অগ্নয়- 
দীক্ষিতের মধ্বমতমুখমর্দনের খণ্ডনপর 'অভিনব-গদ1+, অভিনবতর্কতাও্ব, 
বিজয়মালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিরা মারাবাদথণ্ডন ও স্বসমপ্রদায়ের 
মৃতপুষ্টি করিয়াছেন | 

শ্রীবনমালী মিশ্র ( ১৬৫*--৯৭৯০ শ্রীঃ)_উত্তর প্রদেশের কোন 
্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত শৈষ্িক ব্রহ্ধচারী | ইনি অন্বৈতসিদ্ধির সমথক মায়াবাদী 
ব্ৰহ্মানন্দ সরখ্তীর গুরুচন্দ্রিকার খণ্ডনপর তরভ্িনীসৌর ত লিখিয়! বিখ্যাত 
হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ইহার রচিত গ্রন্থ__গীতা-নিগুঢ়াথচক্দ্িক! (শ্রীগীতার 
টাকা), মধ্বমুখালঙ্কার, চণ্মারুত, স্টারামুতসৌগন্ধ (অদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্রহ্ধা- 
নন্দীয় মতের খণ্ডন), বেদাগ্-সন্ধান্তপুক্তাবলী, শ্রুতি সিদ্ধান্তপ্রকাশ, বিষ্ণু- 
তত্প্রকাশ, ভাক্তরত্রাকর, মারুতমণ্ডন, জীবেশ্বরাভেদধিক্কার ( কেবলা- 
দ্বৈত নৃসিংহাশ্ৰমের ভেদধিকারের প্রতিবাদ ), প্রমাণসংগ্রহ, অভিনব- 
পরিমল, বেদান্তদীপিকা ইত্যাদি । 





শ্ীছলারি শেবাচার্_ইহার রচিত অপুভাম্য-টাকা এবং তন্ুসংখ্যান, 
কর্মনিণয়, প্রশ্নোপনিষ২, তন্বসার-সংগ্রহ, বায়ুস্ততি, মধ্ববিজয়, নখস্তোত্র, 
প্রমাণচন্দ্রিকা প্রভৃতির উপর টাকা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

শ্রীছলারি সঙ্করষণাচার্ষ__শ্রীছপারি শেষাচার্ের পুত্র । ইনি জয়তীর্থ- 
বিজয় ও সত্যনাথাভু/দয়-গ্রন্থ লিখিয়া তন্ববাদ-সঙ্জদায়ে বিশেষ 


টিন হক 


মাধুরী ] অঙ্গানুত্র ও ভ্ঞাস্তাকান্ুগণ ৩55 
প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ইহার আরও করেকখানি গ্রন্থের কথা 
শুনিতে পাওয়া যার । 


এ সত্যাতিনব তীর্থ (১৬৭৫-১৭ ০৬ রি তার্ধের পরে 
মঠাবীশ হন । ইনি শ্রীমভাগ্ৰতের দুর্ঘটভাবদীপিক] নামক টাক! ও 
মহাভারত-তাৎ্পর্য-নির্ণয়ের একট টাকা বচন! করেন | 


গরহ্নতী তীর্থ (১৬৯২--১৭২৫ খ্ৰীঃ )_রাঘবেন্্র-মঠায় যতি ও 
গ্রন্থের উপর বিভিন্ন টাকা রচনা ক 


রাঘবেন্দ্র হইতে তৃতীয় অবস্তন। ইনি তঙ্রসারের টীকা, শ্ীজয় তীথের 
বি করিয়া ও অলঙ্কার 
বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিরাছেন। তন্মধ্যে ্ধীন্দ্র তীর্থের অলঙ্কার- 


মঞ্জরীর উপর মধুধার।-টাকা, ভ্রিবি ক্রম পণ্ডিতের উদ্বাহরণকাবোোর উপর 


রসিকরপ্জিনী ও জয়ঘোষণা প্রভৃতি গ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীরদূনাথ তীর্থ (১৬৯ৎ--৯৭৪২ ত্রীঃ)-ইনি শ্রী তীর্ঘের তন্ব- 
AIF উপর 'শেষচন্জরিকা’-টীক! SALES তাংপযচন্্দ্িকার 
তরূপে ) রচনা করিয়া শেষচন্ডরিকাচার্য নামে খাত oS । তাত 
বীর, কণিকা প্রভৃতি তাহ 
গ্রহ আছে। 
প্রাবাদীন্দ্র তীৰ্থ (১৭২৮--১৭৪৩ 
(রাঘবেন্্র স্বামীর স্ততিমূলক', তক্টোস্তোতের টাকা, বিষ্ণুদৌ হাগাশিখরিণী 





প্রভৃতি তত্ববাদি-সম্পীনায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 

ভ্রীজগন্নাথ তীৰ্থ ( ১৭৭২_-১৭৬* খ্ৰীঃ )-_ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ ৷ 
ইনি খগ্ভাষ্যের টীকার টাকা ব্যতীত সুতদা 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

শ্রীগোড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী (প্রীষ্টর ৯৮শ শতাব্দী ?)_ ইনি বঙ্ধদেশীয় 
দ্বৈতমতাবলত্বী নৈয়ারিক পণ্ডিত ছিলেন এবং নারায়ণ ভদ্র শিষ্য 


পিকা ও ভাষাদীপিকা-নামক 


৩০৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।’ ইহার তন্তযুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদৃষণী 
(১২০ শ্লোকাত্মক )-নামক গ্রথ কাশীর পণ্ডিত-পত্রিকায় ও তংপরে 
সঙ্জনতোষণী-পত্তিকার ঘুদ্রিত হইয়াছিল । শ্রীনিবাস হুরি তাহার শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের টাকায় (১০৮৩৯) তন্তুমুক্তাবলার ৮২--৮৪তম শ্লোক উদ্ধার 
করিয়াছেন। এসিয়াটক সোসাইটির পত্রিকার ইহা ইংরাজী অনুবাদের 
সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।২ তৰ্মুক্তাবলাতে ‘অহং ভ্ৰহ্মান্সি-বাক্য 
উপাসনাথ ব| ভূতশুদ্ধিপর-বাক্য এবং “তন্বমসি,_ তশ্ত-4ত্রম+ অসি, 
অর্থাৎ তদায়ত্ব-বাচক বলিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন । অফ্রেং 
সাহেব গৌড়পূর্ণানন্দের আরও ছুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়্াছেন_-(১) 
যোগবাশিষ্টসারটাকা ও (২) শতদূষণাযামুন। 

শ্ীসত্যধ্স তার্থ (১৭৯৮--১৮৩০ শ্রীঃ)__দ্বিতীয় পেশোরা বাজিরাও- 
এর ( ৯৭৯৫--১৮১৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন | ইনি প্রায় দশখানি 


গ্রহ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত তত্বসংখ্যানের টাকা মুদ্রিত 
হইয়াছে। এতত্যতীত শ্রীমভাগবতেরও টিগ্রনী ইনি রচনা করিয়াছেন । 


শ্রীনিবাস তাথ (গৃহস্থ )__দশপ্রকরণটিপ্লনী, ন্যায়ামৃতটপ্ননী, সুধা- 
টিগ্ননী, তৈত্তিরীয়টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ঘায়াবাদ খণ্ডন করেন। 
পূর্বোক্ত আচার্ধগণ ব্যাসকুটের (বিচারক-শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্ত বৈদান্তিক 
আচার্য । এতদৃব্ততীত উহরিভক্তিসার প্রভৃতি গ্রছলেখক প্রীকনকদাস 





১। কেহ কেহ বলেন, এই নারায়ণ ভট্ট প্রাগদাধর পিত গোস্বামিপাদের 
প্রশিষ্য ছিলেন এবং ইনি ১৬শ খ্নীষ্টান্দের শেষভাগে প্রকট ছিলেন । কিন্তু মর- 
সম্প্রদায়ের গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষঃমুতিশর্া গৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তাকে খৃষ্টীয় ১৮শ 
শতাবীর ব্যক্তি বলিয়। মনে করেন Vide, The Proceedings and Tran- 
sactions of the Ninth Oriental Conference held at Trivandrum, 1937, 


PP 593—94; | J. R. A. S, ( New Series) XV, pp. 137173 of 1883. 





। 
| 
1 
| 


মাধুরা ] 


এবং শ্রীব্যাসরায়-শিষ 






লেখকগণ দাসকুটের ( ভ 
বর্তমানে উড,গীতে ও মঠের 


কাণ্রুমঠের মঠাধীশ শ্রীবিাসমুদ্র তীর্থ মন্বশান্রে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি 


ক্গ্যা [কুমারিকা, তিরুবন্ত র, ত্রিবান্ধুর, কুষ্তকোণম্‌ প্রাভূতে স্থানেও মাধ্ব- 
4 Eথ ১১৪১ 


নে 


পণ্ডিতগণ বাস ন দেখতে পাও 


মায়াবাদ-খণ্ডন ও কেবলভেদবাদ-স্থাপন 
শ্রীমধবাচার্ধ ও তদন্ুগত সম্প্রদায় বেদোস্তশাস্্রবিচার, গায়ের সুক্ষ 
যুক্তি ও সাধারণ যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-মায়াবাদের অসংখাপ্রকার দোষ ও 
অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিয়ে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি 


(১) স্ায়ামুতে শ্রীব্যাসতীথথ বলেন,_বন্ধ-শব্দটি বৃহত্বধ্মের হুচক | 
বেদে ও শ্রুতিতে সর্বত্রই বর্ষের বিশেষধর্মের কথা শ্রুত হয়। যদি ব্রহ্ম 
সমস্ত গুণশৃন্তই হন, তাহা হইলে ত্ৰহ্ধ একটী শূন্ট ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। কারণ বাস্তব বন্তমাত্রেই গুণবিশিষ্ট। 

(২) ব্ৰহ্ম -বেদকর্তা ও জগতসষ্টা ; স্বতরাং তিনি নিরাকার ও 
ও নিবিশেষ হইতে পাবেন না। সবশক্তিমান্‌ পরতদ্বের দেহ বা স্থান 
প্রাকৃত নহে, তাহা অপ্রারুত ও নিত্য ইহ 1 শব্দপ্রমাণেই জানা যায়। 

(৩) গুণ--পবমেশ্বরের অধীন, কিন্তু পরমেশ্বর গুণের অধীন নহেন ; 
স্ৃতরাং গুণ--পরমেশ্বরের বন্ধনকারক হইতে পারে না। 

(৪) ভাৰ্যা যেরূপ নিজের পতিকে প্রসব করিতে পারে না, সেইবূপ 
অজ্ঞানকলিত জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং জীবাশ্রিত 
অজ্ঞান জীবকে কৃষ্টি করিতে পারে না। মায়াবাদীর মতে জীবসিদ্ধি 


৩১, €গীড়ীয়়ান্ন ভিন ঠাক্ষুন্ত [ অষ্টয- 


হলে তদীয় আধাররূপে অজ্ঞানসিদ্ধি এবং অজ্জানসিদ্ধি ভইলে তাহার 


কল্পনায় জীবসিদ্ধি সম্ভবপর বলির! অন্তোহন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে ।১ 
(৫) মারা__প্রক্কতিরই অংশভূতা, সত্যা এবং জীবাশ্রিতা। কারাগুহে 
আবদ্ধ রাজ! যেরূপ কারাবদ্ধ অন্য পুরুষের ঘুক্তিদানে অসমর্থ, সেইরূপ 
ইশ্বর মায়াবন্ধ হইলে মায়াবদ্ধ জীবের যুক্তিদানে সমর্থ হইতে পারেন 
না; অতএব উভরবিধ মারার অতীত ভগবানই জীবের মুক্তিদাতা |২ 
(৬) অন্ধ__অগ্য ব্যক্তি ব বস্তুকে না জানিলেও নিজেকে জানিয়া 
থাকে । মায়াবাদিমতে বন্ধ -নিজেকেও জানেন না বলিয়া মাঁয়াবাদীর 
ব্রহ্ধ অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ এবং ্বরূপ-জ্ঞানাভাবহেতু ঘটপট-সদূশ 1১ 
(৭) “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” (বুহদারণযক ৪81১৯) অর্থাৎ এই 
ব্রন্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই । এই বাক্য, ব্রঙ্মের সহিত তদীরজ্ঞান, 
আনন্দ প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণ ও বিগ্রহের অভেদ বর্তমান ইহাই 





প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত শ্রুতি ব্র্গের অভিন্ন স্ুগুণস্মৃহের নিষেধ 
করেন নাই ; যদি তাহার সর্বধর্ এই শ্রতিছ্বারা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে 
জীবের সহিত ব্রন্ধের এক্যরূপ (মা়াবাদীর অভিমত) ধর্মও নিষিদ্ধ হয়।$ 

(৮) প্ররুত সিংহ ও চিত্রিত সিংহের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, বিশ্ব- 
প্রতিবিষ্বের মধ্যেও সেইরূপ বাবধান বর্তমান। বিশ্ব-প্রতিবিষ্বের যদি 
এক্য হয়, তাহা হইলে তপ্ত জলমধ্যে প্রতিবিদ্বিত যুখও দগ্ধ হইতে 
পারে_এইরূপ কাংস্নিবদ্ধদর্পণে মুখের প্রতিবিষ্ব প্রবিষ্ট হইলে মুখেও 
তজ্জন্ত ক্ষত হইতে পারে ।5. 

(৯) ব্র্মছত্রকার শ্রীব্যাস প্রথমস্থত্রে অধিকারী প্রভৃতির স্ভাব, গুরু 
ও শিয্যের সম্ভাবনা, বক্তা ও শ্রোতার মন, দেই, গৃহাদির উপাদ্রবাভাব, 





১। যুক্তিমল্লিক৷, শুদ্ধিনৌরভ ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক ; ২। এ, এ ১৮৯--১৯২ শ্লোক; 
৩। এ, এ ২৩৮ শ্লোক ; ৪1 এ, গুগসৌরভ ৫৮১ ও ৫৮২ শ্লোক 5৪ | এ, ভেদসৌরভ, 
১৫৫২ ও ১৫৫৩ শ্লোক । 


PETE ও 





মাধুরী ] অরন্নুত্র ও ভাত কাবগণ রহ 


নিজে ক্র উপযুন্দ দেশ, কাল, অন্নের বিন্ৰমান নতা, ফলের উদ্ুব, মীমাংসা 
করিবার যোগ্য ক্রুতিবচনের অস্তিহ এবং মামাংসাদর্শনক্মপ শাস্ত্রের 


উপযোগিতা প্রভৃতি হেতুমূলে দেব সৌম্য ইতা।া'দ বাক্যে ব্রক্ধমামাংসা 
MAL টি করিলেন । যিনি এইরূপ স্থুত্ করিলেন, 





(১) ব্রন্হত্তকার 
অন্বারী পর্মাত্মার সাক্ষিন্ূপে অবশ্থিতি) এবং অদন (জাবের কমফল- 


“দৃত্যদনাভ্য 


ভোগহেতুও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ )_এই সুতে জীবের কমকলের ভোগ 
এবং পরমাত্মার সাক্ষিরূপে ক বুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেন বর্দন 
করিয়াছেন। এইরূপ * শ্চাভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তেত_- 
শারীরশ্চ (জীবও অন্তর্যামিশব্বব'চ্য হইতে পারে না) ৰ (যেছুৰ্বেদের 
কা ও মাধ্য‘ন্দন উত্তর শাখাতেই) এনং (জীবকে) ভেদেন (পেরযান্মা 
হইতে পৃথগ্বূপেই নির্দেশ করিয়াছে )-এই স্থত্রে কাখ এবং মাধ্যন্দিন 
শাখীয় সংবাদানুসারে বর্গ হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। 
এভেদব্যপদেশাচ্চ”২-_ভেদব্যপদে শা (ভেবের নির্দেশহেতু) চ (ও) [বর্ষ 
জীব হইতে ভিন্ন] ; “ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ * _ ভেদব্যপৰেশাৎ (ভেদের 
উল্লেখবশতঃ) চ (ও) অন্তঃ (জীব হইতে পৃথক্‌)_ এই হত্রথয়েও এ ও 
জীবের ভেদ কথিত হইয়াছে। “বিশেষণভেদ্বাপদেশাভ্যাক নেতরৌ”স 
__বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ (বিশেষণ ও ভেদের নিদেশহেতুও ) 
নেতরো ভিডি ও বিরিঞিকে [ মুক্তাত্মাকে ] পরব্রন্ধ বলা যায় না) 





১ যুক্ত না লিজা, বিশ্বসোর৪ ২৯৮-৩০১ শ্লোক ; 


২1২55 ৪। এ ১১৯২১ ৫1 এ ১১২১২ ৬। এ ১২২২ 


২1 ভ্ৰস্থ ১৬:৭; ৩। ওঁ, 


১১ গগৌড়ীয়াব্ব তিন তরী ১ [ অষ্টম- 


এই সুত্র ব্রঙ্গের সর্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণদ্বারা এবং চতুর্ম খাদিরও সৃষ্টিকতৃ'তব- 
নিবন্ধন চতুমু্খ এবং প্রক্কতি হইতে ব্রদের ভেদ স্থিরীকুত হইয়াছে। 
“অন্ুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ*১__অন্তুপপত্তেঃ পেরমেশ্বর-বিষরে উক্ত গুণসমূহ 
জীবে সঙ্গত হয় না বলিয়াও) শারীরঃ (জীব) ন (পরব্রক্ম নহে), “নেত- 
রোহনুপপত্তেঃ”২-ইতর (অপর--ব্রহ্মা প্রভৃতি মুক্তাত্মা) ন শ্রুতিকথিত 
আনন্দময় নহে) অগ্রপপত্তেঃ (যুক্তিসঙ্গত হয় না বলিয়া)--এই সুত্রন্বর়েও 
জীব ও ব্র্গের ভেদ সাধিত হইয়াছে । এন প্রতীকেন হি সঃ৮০_-প্রতী- 
কেন (প্রতীকরূপে) সঃ (পরমেশ্বর) হি (নিশ্চিতই) ন (উপান্ত নহে) ॥ কিন্তু 
প্রতীকে অবস্থিতরূপে পরমাত্মা উপান্ত -এই সুত্রে প্রতীক-সকল হইতে 
্পষ্টরপে ব্রদ্ের ভেদ বলা হইয়াছে ॥ ছাল্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে 
প্রাণ পর্যন্ত ষোড়শ দেবতা প্রতীকরপে প্রসিদ্ধ; যদি এইরূপ দেবগণের 
সহিতউ ব্রন্গের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহ! হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ 
কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? গ্মুক্তোপস্থপ্যং ব্যপদেশাৎ»৪__মুক্তোপন্থপ্যং 
বর মুক্তপুরুষের প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহা শ্রুতিতে উল্লিখিত 
আছে), ধুপ্তণৎক্রান্তোোর্ভেদেন৮০ _ স্থবুপ্তয-ক্রান্ত্যোঃ (্থধুপ্তি ও উংক্রমণ 
[দেহত্যাগ]-অবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার ভেদ শ্রুতিতে উল্লিখিত 
আছে বলিরা জীব ও পরমাত্বা এক নহে)__এই স্তদবয়েও মুক্তজন- 
প্রাপান্থ এব; সুপ্তি ও উংক্রান্তির নিয়ামকত্বরূপ লক্ষণদ্বারা জীব ও 
ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। “পৃথগুপদেশা২»৯- পুথগুপদেশাৎ 
(জ্ঞান ও জ্ঞাতার পাথক্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট হওয়ায়) উভয়ের ভেদ সিদ্ধ 
হইতেছে, “সম্পগ্ভাবিহায় স্বেন শব্ধাৎ”*__সম্পপ্ত ( ব্রদ্ধকে সম্যগ্রূপে 
প্রাপ্ত হইয়া) অবিহায় (অতিক্রম না করিয়া) [যুক্তপুরুষ আনন্দ 








১। বর স্থু ১২৷১; ২।- ১1১১৬ ৩1 ওঁ 8১1৪ ৪1 প্রা ১৩২২ 
৫1 ওঁ, ১৩৪২; ৬! এ ২]৩৷২৭ ; ৭1 এ, 8181১ 


মাধুগা ] ভ্ৰহ্মমুত্ৰ ও ভাশ্যকা গণ টু 


i 
উপভোগ করেন ! স্থেন শব্দাৎ ( শ্রুতিতে হুকূপে অবস্থানের সহিত 


এই শব্দ-প্রয়োগহেতু )-এই স্ুত্রদ্য়ে ভেদ নির্দেশ এবং ছবূপতত এক্স- 
প্রাপ্রির্প মোক্ষ প্রতি তপাদনপুর্বক ভেদ 


ব 
বজম্‌”’ -জগদ্্যাপার (জগতের হি, নিয়মনাদি কাহ) 





শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী চি অন্ুযুদয়ুকাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দুষ্ট 
হয়। শ্রীকঠাচার্য তাহার ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের পঞ্চমঞ্লোকে [লথয়াছেন,- 
ব্যাস্ছত্রমিদং নেত্রং হি ব্ৰহ্মদৰ্শনে । 
পূর্বাচার্যৈঃ কনুষিতং শ্রুকঠেন প্রসাপ্থতে ॥* 
অর্থাৎ ব্রক্গদৰ্শন-বিষয়ে বিদ্বদ্গণের চক্ষুস্বরূপ এই ব্যাসস্ত্ পূর্বাচার্য- 
গণের দ্বারা কলুষিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীক্ঠ ইহার নির্মলতা-সম্পাদন 
এই স্থানে 'পূর্বাচার্যেঃ'-পদে শ্রীকগভাস্তের ব্যাধ্যাকার 
ক্করভাষ্য ও রামাহুজভাগ হইতে বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার 


করিতেছেন । 
অগ্লয়দাক্ষিত শাঙ্কর 
করিয়া উহাদের অসঙ্গতি ও কষ্টুকর্পনাদি-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, আধুনিক ভাষ্যাদির প্রণয়নকারিগণের পূর্বপূর্ব উপদেশক- 


দিগকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত বাক্য ক হইয়াছে। 








১। ভ্ৰস্থ 8181১৭: ২। যুজিমন্লিস্তা, ভেদসৌরভ, ২১২_-২২১ শোক ; =! 
পূর্বাচায'-স্থানে অন্পয়দীক্ষিত 'ুদ্ধবৈপ্র-পাঠান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন_ 
তে অগ্পয়দীক্ষিতকৃত এশবাকমবিবীপিজানব্যাধ্যা ১২ পুঃ ( হালাস্তনাথ 
শাস্বি-কতূ ক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ভারতীনন্দির সংগুত-্রস্থমালা, কুস্তকোণম, 


১৯০৮ খ্যঃ )। 





৩১৪ €গাঁড়ীয়ার তিন ভাক্ষুক্প [ অষ্টম- 


শরীক বরং ত্র্মসত্রের প্ররুত্যধিকরণে» ব্রহ্ম উপাদানকারণ হ হইতে 
পারেন না,_-ইহা শ্রীমধ্ব ও তদন্থগত শ্রীজ়তীথ-প্রমুখ আচার্ধগণের দৃষ্টান্ত 
ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। “ন হি ঘটঃ নির্ণিমাণঃ 
কুলালঃ স্বয়মেব মৃংপিণ্ডাভুয় ঘটং করোতি পটং বা কুবিন্দঃ?২ অর্থাৎ 
ঘটনিমাণরত কুপ্তকার স্বয়ংই মৃংপিণ্ডে পরিণত হইয়া ঘট প্রস্তত করে না, 
অথবা তত্তবায়ও সুত্রে পরিণত হইরা বন্ধ বয়ন করে উড 
দৃষ্টান্ত ও ঘুক্তিগুলি তন্থবাদিসম্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক আচার্ষের গ্রন্থে 
দৃষ্টহ্য়। বিশেষতঃ এমধ্ৰ ও ্রীমধ্বানুগ-সশ্রনার ব্যতীত অন্ত কোন 
বৈদাপ্তিক সম্রদায় ব্রগ্দের উপাদান-কারণত্ব অন্বীকার করেন নাই। 
ইহাতে মনে হয়, শ্রীকষ্ঠ শ্রীমধ্বের পরে আবিভূতি হইরা শ্রীরামান্থজের 
মতের অন্নকরণে স্বমত কল্পনা করিরাছেন। শ্রীকঠভাষ্যের সম্পাদক 
শৈব হালান্তনাথ শাস্ত্রী*, এই সকল প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া 
সম্তবতঃ স্বসম্ুদায়ের প্রাচীনতমতা প্রদর্শন কল্পে শ্রকণঠকে শ্রীশঙ্করাচার্ধের 
পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু 
শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য পাঠ করিলে, যে কেহ, উহাতে শঙ্করভাষ্যের বহু বাক্য ও 
মতের খণ্ডন এবং শ্রারা মান্জাচার্ধের হুবহু অনুকরণ দেখিতে পারেন। 


আমধ্বসম্দায়ের বি, এন, কৃ্ণঘুতিশর্ম। ‘On the Date of 
Srikantha’-শীষক প্রবন্ধে শ্রীকঠ্ঠের অভ্যুদয়কাল শরীমধ্বাচার্যের পূৰ্বে 
নিদেশিকল্পে নিয়লিখিত যুক্তি দিয়াছেন (১) শ্রীমধ্ব ব্ৰহ্মস্কুত্ৰের আনন্দ- 
ময়াধিকরণে শিবের আনন্দময়ত্ব ও পরতমত্ব নিরাস করিয়া বিষ্ণুর 
আননাময়ত্ব ও পরতমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। (২) গ্রীজয়তীর্থ ন্তায়- 
সুধায় শ্রীকণ্ডের বঃবহৃত NE গরিভাযাটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং 





৯। ত্রস্থ ১৪২৩-২৮৪২। রি ১/৪২৩-_শীকণঠভাববা, ৫৫৭ পৃঃ; ৩। হালাশ্তনাথ 
শাস্ত্িকত শীক্ভাষের ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ 


সিজন 





(৩) শ্রীব্যাসভীর্থ কলত তাংপর্চন্িকার উপর শ্রীরাঘবেন্রতীর্থের চক্জিকা- 


প্রকাশ হইতে জানা যায় যে, শৈববিশিষ্টাই্্িতবাদ মধবমতে থণ্ডিত 





হইয়াছে । কিন্তু কুষ্ণমূতিশর্মার উক্ত মত নিরলিখিতকারণে সমর্থনযোগ্য 
হবে কিনা বিচার্য-_(১) ভ্রীমধ্বকত হদততরভাদ্যে (১৯৯ এ ১৯৪) 
এবং উহাদের তন্বপ্রকাশিকা-টীকায় তথা আনন্দমরাধিকরণের ব্যাখ্যায় 
পাশুপত-শান্্োন্ত মতের খণ্ডন দুষ্ট হয়, তথায় সুম্পষ্টভাবে শৈ 
পুরাণ ও পাশুপতশান্বোক্ত মত বলিয়! উল্লেখ আছে । (২) ‘অভিহুক্তা 
পরিভাধ।টি শ্রীক্ঠের নি্িত পরিভাষা নহে ॥ জ্রীকঠের বহু পৃ 
ভর্তুহরিরুত বাকাপদীরে (১৩৪ শ্লেকে ) এবং কেবলা দ্বৈতবাদিগণের 
বহুগ্রন্থে ‘অভিযুক্ত’ পরিভাষাট দৃষ্ট হয় ( জীসর্বসফাদিনী ৯ পৃঃ ডষ্বা )! 
(৩) শ্রীরাঘবেন্্র যতি (১৬২৩ ১৬৭১ হীঃ) প্রীমধ্ের বহু পরের আচার্য ; 
সুতরাং তিনি প্রসঙ্গক্রমে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
বলিয়া তাহা শ্রীমধবাচার্যকত ক শৈবাদিপুরাণোক্ত মতবাদ খণ্ডনের 
সহিত একাকার করিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত মনে হয় ন! । 

প্রীক$ শৈব-যোগী ছিলেন বলিয়া জানা যায় ।১ তিনি স্বত্ত ভাম্যের' 
প্রারন্তে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য শ্বেতাচার্ষের বন্দনা করিয়াছেন ।* 

জ্রীকণ্ঠের মতবাদ 

শ্রীকঠাচার্ধের মতবাদ প্রীরামানুজ চার্ধের সিদ্ধান্তেরই অনেকটা 
অনুকরণ ॥ ইহার নাম বিশিউশিবাটদ্বতবাদ। : 

্রীকষঠ শ্রীরামান্তুজের কখিত পরমতন্থ প্রনারারণের স্থানে শিবকে 
পরত বলিয়াছেন । শিবই_পররন্ধ ! তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধক ও 
কলঙ্করহিত, নিরতিশয় জ্রানানন্দার্ি-শক্তিবিশিষ্ট ।1* সেই সবজ ও 





১। অন্নয়দীক্ষিতকূত শিৰার্কমণিদাগিকার মঙ্গলাচেরণ দবা ॥ ২! ব্রস্থু স্ীকঠ- 
ভাষা, মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩। “নিরন্ডনমন্ডোপরব-কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞান।- 
যু।”_ত্ৰ স্থ ১1১১, কঠ ভাঙন ৮৪ পৃঃ। 


নন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়বত্ং হি ত্ৰহ্মহ 


৩১৬ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ুব্র [ অষ্টম 


শক্তিমান্‌ ব্রন্ধের চিদচিৎশক্তিবিশিষ্টতাই স্বাভাবিক। তিনি কখনও 
নিবিশেষ নহেন।? তিনি যুগপৎ ভীষণ ও মধুর । চিং ও অচিৎ_-শিবের 
শক্তিবিশেষ । চিচ্ছক্তি__জ্ঞান, ইচ্ছ। ও ক্রিয়া এবং অচিৎ শক্তি 
পঞ্মহাভূতের সমাহার ; এই অষ্টরপী চিৎ ও অচিৎ_--্রদ্গের শরীর 
স্থানীয়। অথবা চিৎ ও অচিৎকে ব্রন্গের বিশেষণ ব। গুণও বলা যাইতে 
পারে। এইরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রদ্ব__কারণাবন্থা ও কার্যাবস্থাদ্রবিশিষ্ট। 
কারণাবস্থায় বা প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ-_-অনভিব্যক্ত হ্মশক্তিরূপে 
ব্রঙ্গে অবস্থান করে এবং কার্যাবন্থায় নামরূপযুক্ত প্রপঞ্চূপে অভিব্যক্ত 
হয়। শিব_-জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তিনি নিরুপাধিক 
পরনৈশর্যবান্‌ বণিরা _ঈশান। তিনি পণ্ড (জীব) ও পাশের (মায়ার) ঈশ্বর 
বলিয়া_“পশুপতি, | জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রদ্গভাবপ্রাপ্তি 
ঘটে। শ্রীকের মতে জীব-_বরদ্ষের কার্য ; কার্য ও কারণের অভিন্নতা- 
বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত হইলেও স্বগত-ভেদ বিগুমান। 
শ্ীষ্ঠের মতে আত্মা -বিভু অথাৎ ব্যাপক, কিন্ত প্রতি শরীরে ভিন্ন । 

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবের পরমা শক্তিতেই জগতের বীঞ্জ নিহিত 
রহিয়াছে। সেই পরম! শক্তিই চিচ্ছক্তি। হুন চিদ/চদ্বিশিষ্ট ব্রদ্ধাই 
কারণ এবং স্থল চিদ চিদ্‌বিশিষ্ট ব্র্মই তাহার কার্য ।২ 

তত্বমসি-বাক্য উপাসনাপর | বেদ শিববাক্য বণিয়া ভ্রান্ত, শ্রুতিই 
প্রমাণ। শ্রুতির অনুকুল অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে । 
ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্গমামাংসা উভয়েই একযোগে এক শান্তর । 
. . কণ্ঠের মতে শিবত্ব-প্রাপ্তিই 


০ এ 


মুক্তি । মুক্তিই সাধ্য বা উপাসনার ফল।* 





১! ‘চিদ্ৰচিৎপ্রপঞ্চ্নপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমের ব্রক্মণঃ কদাচিদপি ন 
নিধিশেষদ্বমিত)নেন নিদ্ধমূ।"_্র স্থ ১১২, শ্ীপঠভাম, ১২৪ পৃঃ; ২। “সুশ্ম- 


চিদচিদ্বশিষ্টং ব্ৰহ্ম কারণং স্ুলচিদচিদ্ধশিষ্টং তিৎকার্যম”-্র, ১১২৭ ১৩৫ পুঃ; 
৩। এ, ১১৯, ৯১--৯৫ পুঃ । 


EET ET 


মাধুরা] জন্গাসুন্র ও জ্ায়্কাব্রগণ ৩১৭ 
শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামালুজ ও কণ্ঠের 
মতের পরস্পর পার্থক্য 
জীকঠাচার্য শ্রীরামান্ুজচার্ষের বিশিষ্টান্বৈতনতে 
স্বীয় মত গঠন করিলে এবং নিবিশেষভাব অস্বীকার করিয়া শঙ্কর- 





মতের কতকটা প্রতিযোগী মত প্রচার করিলেও 


শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে শঙ্কুর- 
মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন 
শ্রীকঠ_ আত্মাকে নন 


শ্রীকঠ্ঠের মতে মুক্তাত্মা-_-উপাশ্তব 
শ্রীরামান্ুজমতে মুক্তা ও 
জীব বত্ৰহ্মসম এঁশর্ধ লাভ করে, 
শ্রীরামান্ুজ সবাবস্থায় জীবের হি 
শরীশঙ্করাচার্ষের সহিত শ্রীকণ্ঠের 

প্রীকঠ - পরিণামবাদী আর শক্কর-_বিবর্তবাদী । শ্রীকঠ্ঠের মতে জগৎ 





a = ¢ 
ত 





সত্য ; শঙ্করের মতে জগত্ামথ্যা ৷ আীকগেন মতে বরুহ্গর সঙ্িণহ ও 
সবিশেষত্ব পারমাথিক ; শঙ্করের মতে সণ্ুণত্ব ও বিশেষত্ব মায়িক। 


শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম--সক্রিয়, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম_ নিক্রিয় । 
লীকঠ_ব্ৰহ্গে নিবিশ্ষেত্ব সিদ্ধ নহে এবং সবিশেষত্বই স্বাভাবিক 
বলিলেও অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাসকের উপাস্তবন্তরূপে পরিণতি 
স্বীকার এবং নিত্য ভগবদ্ান্ত অস্বীকার করায় এক প্রকার প্রচ্ছন্ 
শঙ্করমতেরই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছেন। 
গ্র্লীবগো্বামিপাদ সবিশেষ উপাসনার দু দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন১_-(১) সং-সবিশেষ ও (২) অসং-সবিশেষ । সৃং-স্বিশেষ: 


তি 
১) আমভক্তিসন্দত, ২৮৬তম অন্ত ১৪৬ পুঃ । 


৩১৮ হগীড়ীক্রীল্র ভিন ঠাক্ষুল্প [ অ্ম- 


আবার দুইভাগে বিভক্ত -(ক) পরমাত্মনিষ্ঠোপামনা বা ভক্তিবিশেষ- 
যোগ ( যোগমিশ্রা ভক্তি ) এবং (খ) ভগবনিষ্টোপাসনা বা শুদ্ধা ভক্তি । 
পরমাত্মনিষ্ঠোপাসনা ছুই প্রকার (ক) ব্যট্টি-অন্তর্যামী বা পরমাত্মার 
( অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর ) উপাসন! ও (খ) সমগ্রি-জীবান্তর্যামীর (গর্ভোদকশারী 
বিষ্ণুর) উপাসনা । অসু-সন্বিতশেষ তিন প্রকার-_[ক] শ্রীবিষ্ণু 
ব্যতীত অন্যাকাঢ্ব ঈশ্বরতভান (ভকগাদির বা বীরশৈবগণের 
মত), [থ] নিরাকারে ঈশ্বরজ্ঞান ( হিরণ্যকশিপুর মত), ও [গ] অহং- 
গ্রহোপাসনা । এই শেষোক্ত অহংগ্রহোপাসনা আবার দুই প্রকার-__ 
[ক] বিষয়বিগ্রহাভিমান (পৌঁওুক-বাস্থদেব ইত্যাদি ). [খ] আশ্রর- 
বিগ্রহাভিমান (নিজেকে নন্দ-যশোদাদি মনে করা-রূপ চরম পাষওতা)। 
শ্রীকণ্ঠের রচিত গ্রন্থ 

আক ব্ৰহ্মুত্রের ভাষ্য এবং সুগে্সংহিতার বৃত্তি রচনা করিয়াছেন 
বলিয়া জানা যায় । অপ্রয়দীক্ষিত ( ১৫৫৪-১৬২৬ গ্রীঃ)১ শ্রীকণ্ের 
্হ্গন্ত্রের ভাষ্যের উপর শিবার্কমণিদীপিকা-নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। 
এ ব্যাখ্যায় অপ্নয়দাক্ষিত শঙ্করমতও খণ্ডন করিয়াছেন । 

শরীক ও তদলুগ-ণ 

মহীশৃরের দক্ষিণে কেদারেশ্বর-শিবমন্দিরের গুরুপ্রণালী হইতে 
জানা যার যে. ইহাদের প্রথম গুরুর নাম-__কেদারশক্তি। উহার শিষ্যের 
নাম -ক্রক্ঠ। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই আ্রকই শৈব-বি শিষ্টাদ্বৈত- 
মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়৷ ত্রহ্গ্ত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠের 
শিষ্যের নাম-_সোমেশ্বর, তাহার শিষ্য গৌতম, তাহার শিষ্য বামাশক্তি 
ও তাহার শিষ্য জ্ঞানশক্তি । 





31 Vide--~-A History of Classical Sauskrit Literature, Poona 
(1937) by Krishnamacari, Pp. 225, 226. ই 
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€৫) শ্রীবিষুস্বামি-চরিত 

শবিবু্বামী ও উড আচার্য ছিলেন, এইরূপ এতিহ্য 
প্রচারিত আছে । আরও একটি প্রচলিত মত এই বে, সেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ 
পরে শ্রাবল্লভাচার্য হা করেন । 

শ্শ্রধরন্বামী শরীমতাগবত? ওক্রক্চিপুরাণের টাকার২ এবং মাধবাচার্ষ 
সর্নদর্শন-সংগ্রহে এবিষ্ণুস্বামীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
অজ্ঞাতনাম! গ্রন্থকারের রচিত সকলাচার্যমত-সংখ্রহ*-নামক পুস্তকে 
যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণুন্বামা, শ্রীরামাহুজ, আীনিহ্বাদি ত্য ও শরীমধ্বাচার্যের মত- 
সংক্ষেপ পাওয়া বার । উক্ত গ্রন্থে শুবিষ্ণুন্বামিমতের যে সংক্ষিপ্ত বিব 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রুবরভাচার্ষের প্রপার ফিতযতবাদেরই অনুবাদমাত্র । 


শ্রীবল্লভাচার্ষের পৌত্র শ্রীধছনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রাব্পভ 
দিগ্রিজয়-গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে বল্লভাচার্যকে জীবিফুন্বামি-সমরদায়ের 
অধস্তনাচার্যরূপে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ীবিষুস্বামার একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। 
প্রাচীন দ্রাবিডদেশান্তর্গত পাণ্যদেশের রাজা পাণ্যবিজর়ের পুরোহিত 
দি 


শ্রীদেবদ্থামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার _আদি রবিফুস্বামি । বিষ্ণু 
স্বামীর শিষ্যপারম্পর্ষে সাতশত আচার্ষের পরে গুীরাজবিষুস্বামী-নামক 


দ্বিতীয় বিঞ্ণুস্বামীর অস্থাদয় হয় । তিনি দ্বারকাতে দ্বারকাধাশ স্থাপন 
করেন। শ্রীরাজবিষ্ণুন্বামী কাঞ্চাতে গমন করিরা দ্রাব্ডি-যতিরাজ 
শ্রীবিষমঙ্রলকে স্বীয় অধস্তন আচারের পদে অভিষিক্ত করেন । অীবিহ- 
মঙ্গল AC স্বার অধস্তন আচাযরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে 


১। ভরত হন 3141৬ SARI ১০৮৭২১ St আত্মপ্রকাশটীকা 
দর্শন ২৯ ও ২৬ অন্ত ; ৪ । জবল্লভাচাষদম্প্রদায়ের রতুগোণাল 


১১২৭০ 7 ৩। রসেহর-দ 2 
ভট্ট-কতৃক কাশী ( চৌধখাম্ব। ) হইতে ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত! 


৩২০ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুন্র [ অষ্টম- 


গমন করেন এবং তথায় শরককফের আজ্ঞায় ব্রন্নকুণ্ডের তীরে একটি মহা- 
বৃক্ষে যোগবলে সাত শত বৎসর বাস করেন । এই সাত শত বৎসরের 
মধ্যে শ্রীরাগ্জবিঝুস্বামীর আয়ায়ে শ্রী গ্রভৃবিধুঃক্বামি-নামক তৃতীয় বিষ্ু- 
স্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি শ্রভগম্রীকান্তমিশ্র, শরীগর্ভ ্রকান্তমিএ, 
শ্রসত্ববে।ধি পণ্ডিত, শ্ীসোণগিরি-প্রমুখ সন্তযাপিগণকে শ্রীম্বসিংহ উপাসনায় 
রত করেন। শ্রীপ্রভূ-বিধুদ্ষামী বা তৃতীয় বিধুঃন্বামীর গৃহস্থশিখ্য-পারম্পর্যে 
লক্ষণ ভট্টের পুত্র শরীবল্রভভট্ট (প্রসিদ্ধ শ্রীবপ্লভাচার্ধ ) আবিভূতি হন । 
শ্রীবল্লভাচার্য স্বরচিত কোন গ্রন্থে শ্রীবিধুস্বামীকে স্রদার-প্রবর্তক 
বলিয়া উল্লেখ করেন নাই বরং তিনি স্বক্কৃত শ্রীমভাগবত-টাকার ১ শ্রীবিষুঃ 
স্বামীর মতাবলধিগণকে নিরন্তর হান ভক্তরূপে ) স্থাপন করিয়া 
নিজের মতের হ্বাতন্ক) ও শ্রেষটহ্ (নিগুথতা ) প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
'রামপটল'২ নামক একখানি পুস্ত কের বিষ্ুন্বা মি-সম্রদায়ের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে বিঞুস্বামি-সম্পরদায়ের ধর্মশাল!--বিষ্ণু- 
কাকী, ক্ষেত্র মার্কগ, মুক্তি-সাযুজ্য, উপাস্ত_কমল! সহ শ্রীজগন্নাথ, 
মন্ত্র-শ্রীতুলসা, আচার্ষ__ইবামদেব, ধাম-_শ্রীপুরষোত্তম, বেদ__যছুঃ, 
গোত্র_অচ্যুত ইত্যাদি উক্ত হুইয়াডে । বিষ্ণুন্বামি-স দায়ী বৈষ্ঞব- 
গণের পঞ্চসংক্কারের কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে । 








ভবিষ্যপুরাণে” উক্ত হইয়াছে যে কলিঞ্জর নগরে শিব্দত্তের পুর 
শ্রীবিঝুশমা ভারী পৃণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়! বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর, বিশ্বকারণ 





১। “সাল্প্রতং ইতি তত্ববাদিনং, রামান্থজাশ্চেতি তমোরজং স্বৈ- 
ভিন্নাং। অন্মত্প্রতিপাদিতন্চ নৈগুণাঃ1”_ভা। ৩1৩২।৩৭-ধূত প্রীবল্লভাচার্ঘ কত 
সুবোধিনীটীক! দ্রষ্টব্যঃ ২ । রামপটলের প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। “রামায়েৎ৮ 
সম্রদায়ের কেহ কেহ ইহাকে প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন পু'খি বলিয়। মনে 
করেন।-_আরামপটল' (ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য কতৃর্কি-সম্পাদিত, বরদা, ১৯৩৩ খপঃ) 
৬৫--৬৭ পুঃ; ৩। ভবিস্তপুরাণ, প্রতিদর্গপর্বের ৪র্থ খণ্ডে ৮ম অধ্যায়, *১--৫৬তম 
শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেন্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ । - 
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ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে আরাধনা ও প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্য 
তিনি শ্রীবিধুঃহ্বানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

আধুনিক কোন কোন গবেষক শবিষ্ণুস্বামাকে সর্দদর্শনস্ংগ্রহকার 
মাধবাচার্ধের গুরু বলির। উল্লেখ করিয়াছেন । সব্দর্শনসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে 
মাধবাচার্য সর্বজ্ঞবিবুঃগুরুমন্থহমাশ্য়েহহম্‌্” এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন । 
শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি হইবার পূর্বে ইহার লাম শ্রুবিধু্বামী ছিল | ইনি 
১২২৮--১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্দেরী-মঠাধীশ ছিলেন ।১ 

কেহ কেহ মনে করেন, বিকুস্কামী মংস্তেন্দনাথের নামান্তর । গোরখ- 
সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে মংস্তেন্্রনাথকে 'মহাহ্ফু সাই? বলা হইয়াছে। 
ক্ষীরসমুদ্র-সমীপে পার্ৃতীকে শঙ্কর যে ভান উপদেশ করেন, তাহা বিষ্ণু 
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া শ্রবণ করেন । এ জ্ঞানধারা জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত চলিয়া 
আসে। এই স্থলে বিধুঃস্বামী বলিতে মংন্তেন্দনাথকে বুঝায় ॥২ 

ডক্টর ফকুহার অনুমান করেন, শ্রীবিকুষ্বামী দাক্ষিণাত্যের কোন 
স্থানে আবিভূতি হন এবং তিনি শ্রমধ্বেরই প্রায় দ্বেতবাদী শ্রীরষঃ- 
উপাসক । শ্রীমধ শ্ীরাধার উপাসনা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীবিষু 
স্বামী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন ।* সাম্প্র- 
দারিক কিংবদস্তী_্রীবিজ্ঞম্বামী বেদান্তহতুভাষ্ম, শ্রীগী তাভাষ্য, জীমদ্‌- 


ভাগৰতভায, বিষ্তুরহপ্ত ও তব্তয়-নামক্ গ্রহ রচনা করেন।£ 





৯] [রতি ‘The Vishnuswami Riddle’ by Rai Bahsdur Awwarnath 
Ray, B.A.—The Annals of the B. O. R. I, Poona, Vol. XIV, Ps. 
IIL & UV, Pp. 1740, April—]July 1933; ২! ভ্ৰকাশীবানী মম ডক্টর 
ভগোপীনাথৰ কবিরাজ মহাশয়-কভূকি ১৯/৭।৪২ তারিখে প্রন্থকারের নিকট লিখিত 
পত্র হইতে উদ্ধৃত ; ৩! Vide, An Outline of the Religious Literature 
of Indiaby Dr. J. N. Farquhar, 1920, P233; 81 Ibid, Bibtliography, 
Vishnusvami Literature, P 375. 


২১ 


৩২২ €গীভ়ীয্ান্র তিন ঠাকুন্র [ অষ্টম- 


~ 


অনেকেই শরীবল্লভাচার্য বা তৎসম্পরদায়ের সহিত সং্দায়-প্রবর্তক 
আদি-বিষ্ণুন্বামীকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ফকুর্হার সাহেব 
যে উদয়পুরের নিকট কাক্রৌলীতে ও ভরতপুরের নিকট কাম্যবনে 
বিষ্ণুন্বামীর শরীমন্তাগবত-ভায্য বিন্মান্‌ আছে বলিয়া লিখিয়াছেন,* 
উহাও এরূপ ভ্রমোখিত উক্তি। আমরা শ্রীব্লভাচার্ধের অধস্তনগণের 
গাদী নাথদ্বারে ও তৎসংলগ্ন কাক্রৌলা এবং কামাবনে গমন করিয়া 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে অবগত হইরাছি যে, এ সকল স্থানের শ্রীবল্লভ- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানস্থ শ্রীব্নভাচার্ধকত স্থবোধিনী-টাকাকেই সত্দায়- 
প্রবর্তক বিষ্ণুন্ধামিক্ৃত টীকা বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে । কিষণগড়- 
রাজ্যের অন্তর্গত সলিমাবাদে নিশ্বাদিত্য-সম্প্রদারের প্রধান গাদীর পুথি 
শালার ১২৫-সংখ্যক পুঁথি “তত্বপ্রদীপ, শ্রীবিকুন্বামিক্কত বলিয়া লিখিত 
আছে। বস্তুতঃ উহা শ্রীবল্ল ভাচার্ধেরই রচিত গ্রন্থ ।২ 

শ্ীশীধরস্বামিপাদ স্বরুত-টাকায়* শ্রীবিবুস্বামীর সিদ্ধান্ত উদ্ধার 
করিবার কালে “তদুভ্তং সর্বজ্ঞহক্তে”_এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। 
কেহ কেহ ইহাকে 'সর্জ্ঞস্ুক্তি-নামক শ্রীবিধুঃ্বামিকৃত ত্রহ্তত্র-ভাম্য বা 
বৃত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু “ছুক্তি'-শব্দের অথ-_স্থ 4 উক্তি = 
সুক্তি__ সছুক্তি -স্টসিদ্ধান্তপর বা গন্তীরার্থ ব্যপ্জক বাক্য । ভাষ্যের সংজ্ঞা 
পৃথক্‌ শ্রীধরন্বামিপাদ তংকৃত ভাবার্থনীপিকায় (৪।১৯।২৫) সুক্ত-শব্দে 
গম্ভীরার্থ বলিয়াছেন । বাল্মীকি-রামায়ণেঃ (২১০৯।১) “্ছক্তি-শবে 
বেদলক্ষণ সুবচনকে বুঝাইয়াছে । অতএব মনে হয়, ‘সর্নজ্ঞহুক্তি’ বলিতে 
শ্াবিফুস্বামীর গম্ভীরাথবাক্য বা বেদলক্ষণ স্থসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যই হইবে । 





১1 Ibid, PP. 304, 305 »২। ‘গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্য, ৪র্থ পৃঃ, ১০ই 
ডিদেম্বর, ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩ শ্রীবিঝুপুরাণটীকা। (১/১২৭০)$৪। আর, নারায়ণস্বামী 
আয়ার-প্রকাশিত, মান্দ্রাজ, ১৯৩৩ খ্টীঃ । 





মাধুরী] শ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভা্যকাস্থগণ নি 


আীবিষ্ুন্বামীর মত 
শুদ্ধাটদ্বতবাদই? এবি 


উহাতে উখরের শুদ্ধহ এবং ভগবত্তন্ুর 








নিত্যন প্বীকারপূর্বক জীব, জগত 
ভায্যের নাম_ স্বজ্ঞহুক্তি (৪) 
পরহ্ম_সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্তা [পূর্ণা নন্দৈক লিগ্ৰহ (২ 


ও 


জীব--পরমাত্মার মারার দ্বারা সম্যক আবুত, স 







মায়ালাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়া' 
জাঁব-_ বন্ধ ও ঘুক্তভেদে দ্বিবিধ : নুক্ত জীব 





পূর্বক নিত 


মায়া জশ্বরাধানা, আীব-পাডনকারিণী ঞ অবিদ্তা'পদ্দবাচা! je 


তন্তু ভগবানের সেবা করেন ; মুক্ত জাব সংখা!র বহু ।$ 


শ্রীবিদ্ধাশস্কর ও শগুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রব্ত ক 
ভীবিস্ুস্বামী 
সর্ধদর্শনদংগ্রহকার মাধবাচার্ধের গুরু শুক্ষেবীমঠাধাশ শীবিদ্াশঙ্কর 
কি জশ্রীধরস্বামিপ্রোক্ত শ্রীবি 
মায়াবাদ বা নিবিশেষবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাউ । আমর! শুঙ্গেবীতে 


বঞ্চুম্থামী £ শ্রুবিগ্ঠাশঙ্করের মত যে শঙ্কর- 


বিগ্রাশঙ্করের সমাধিমন্দির-দশনকালে স্থানীর মঠাধীশ ও অন্যান্য 
পর্ডিতমগ্ুলীর নিকট হইতে জানিয়াছি যে, বিদ্তাশহ্কর 'অহং বরঙ্গাস্মি 


৪ রা 


বাক্যের প্রতীকরূপে শিবলিঙ্ছে পরিণত হইয়াছিলেন ; তিনি শঙ্করমত- 





১। ভাবাৰ্থদীপিক। ১৭৬-ধুত শ্বিষ্ুম্বামিবাকা ও সবদর্শনসং গ্রহে ₹সেতরদর্শন- 


মুস্বামি-মত দ্রইবা ॥ ২ মৰ্বদৰ্শনসং্রহ, ২২তষ অনুপ ‘সাকারসিন্ধি ॥ ৩। 





ভাবার্থরীপিকা ১1৬ সংখ্যা ধৃত উকিকুস্বানিবাক্য । ৪) এ, ১০ ৮৭৷২১:দংধ্যাধৃত 
গ্রবিষ্ণুন্বামিবাক্য (?) ৷ ৫। ভাবা ্নীপিক৷ ১২/৬ ভুত শৰবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও আজ 


প্রকশগীকা ১:১২৷৭০-ধৃত সবজ্ঞসথক্তি। 


৩২৪ হগীঁড়ীয়ান্র ভিন ঠাক্ুব্ব [ অষ্টম 


অবলম্বী 'অহংগ্রহোপাসক" ছিলেন। অপরদিকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার 
বলিয়াছেন,__এবিধ্ঃন্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্ত শরীরশ্ত নিত্যত্বোপ- 
পাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ -'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈক- 
বিগ্রহম্‌ । নৃপধগ্তমহং বনে আবিষুক্বামিসম্মতমিতি ॥৮৯ _ আাবিধুঃস্বামি- 
মতাবলম্বিগণ নৃপঞ্চাস্তের ( পঞ্চান্ত = সিংহ ) অথাৎ প্রনৃসিংহবিগ্রহের 
নিত্যত্ব স্বীকার করেন । ইহাদের সাকারসিদ্ধি-গ্রঞ্থে উত্ত হইয়াছে, 
__যিনি সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিজ অচিষ্ত্যশক্তিবলে 
পূর্নাননৈকবিগ্রহ, সেই শ্রাবিধুঃন্ধা মিসম্ম ত শ্রীন্বসিংহকে বন্দনা করি । 

শ্রশ্রীধরক্মামিপাদের উদ্ধৃতির মধ্যেও শ্রীবিকুম্বামীর যে মত পাওয়া 
যায়, তাহা হইতেও জানা যায় যেশ্রীবিধুস্বামী সচ্চিনানন্দ পরমেশ্বরের 
স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়াছেন ।২ শ্রীধর শ্রবিষ্কুম্বামীর বাক্য প্রমাণরূপে 
উদ্ধার করিয়া স্পষ্ট হাবেই বলিয়াছেন,_ঈশ্বরের একা, স্বরূপভূতা শক্তিই 
হলাদিনী বা আহ্লাদকরা, সন্ধিনী বা সন্ততা ও সন্ষিং বা বিদ্বাশক্তি। 
সেই স্বরূপশক্তি একমাত্র সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ প্রমেশবরেই বর্তমান, জীবে 
স্বরূপশক্তি নাউ, আর গুণময়া শক্তিও পরমেশ্বরে নাই | 

শ্বিধুঃগ্বামীর উপরি-উল্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলে তাহাকে শৃঙ্গেরী- 
মঠাধাশ মায়াবানী বিগ্তাশঙ্কর বলিয়া কিছুতেই নিধণর্ণ করা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজ্ঞ-্রীবিধুঃধামী যদি সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরুই 
হুইবেন, তাই! হইলে সেই বিখ্যাত গুরুর মত রসেশখর-দর্শনের* বিবৃতি- 


প্রসঙ্গে মাধবাচার্য প্রদান করিবেন কেন? সর্বদর্শনসংগ্রহের সবশেষে 








১।. সবদর্শননংগ্রহে রসেশ্বঃদর্শন, ২৫ অন্তু; ২। প্্ীধরস্বামিকত ( বিষ্ণুপুরাণ 
১১২৭০ সংখ্যার ) আল্মপ্র কাশটা কা ও ভাবার্থদীগিকা (ভা ১191৬)-ধূত আবিধুঃস্বামি- 
বাক্য দুষ্টব্য। ৩। আবিঞ্ণুপুরাণ, অত্মপ্রকাশ টাক।-_১/১২.৬৯ ভ্ষ্টবা ॥; ৪। সবদর্শন- 
সংগ্রহে রসেম্বরদর্শন, মহেশ পাল-সং, ২২ অনু ৯৯৫০ সংবৎ। 





মাধুরী ] ত্রন্গাসুত্র ও ভাত্যকান্মগণ ৩২৫ 
পাতঞ্জল-দর্শনের উপনংহারে মাধবাচাষ পি 
দর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্তর লিখিতমিতাহোপেক্ষিতমিতি 1৮১ 
অর্থাৎ উহার পর সর্দশনের শিরোমণিন্বকূপ শাঙ্করদর্শন অন্তত্র লিখিত 


হওয়ার এন্থানে ( সর্দদর্ণনসংগ্রহে 





সম) গুরুর মত রসেশ্বরদর্শনে $ 
তিনি বিষ্ণুন্থামীর শিষ্য গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া 
তংসহিত নিজের গুরুর পরিচয় দিতেন ; অথবা বিষ্ণুস্বামীর মতাহ্বসরণ 
করিয়া মঙ্গ লাচরণে নৃপক্াণ্ডের (শ্রীন্বসি'হের ) বন্দনাদি কাঁরতেন, কিংবা 
শ্রীতীধ্রস্বামীর ন্যায় পূর্বগুরু ্রীশদ্করের সম্জ্ীদায়-বি শুদ্ধির জগ্ঠ শ্াবিধু- 
স্বামী যদি কোনো! মতবৈশিষ্টয প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা বলতেন? 
কেহ কেহ সর্বদর্শন-সঃগ্রহকারকে পঞ্চরশীর রচয়িতা বলিরাছেন।* 
এমত স্বীকার করিলেও সবদর্শন-সংগ্রহকার মাধবের গুরু শীবিষুস্বামীর 
মত রসেখরদর্শনে উদ্ধৃত বিকুম্বামীর মতের সহিত এক হইতে পারে না। 
পঞ্চদশীর মায়াবাদ এবং শরীবিষ্ণুস্বামি-প্রপঞ্চিত সিদ্ধাপ্ত সম্পূর্ন পৃথক্‌। 
মন্ুসংহিতার মেধাতিথিকৃত ভাষ্যে” (কোবর )-বিঞুম্থামীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ইনি পূ্বমীমাংসার. ভাষ্যকার ছিলেন । কেহ কেহ 
'কোবর*শব্দ হইতে ইনি কাবেরীর তটবাসা ছিলেন, মনে করেন ।* 


১। রসেশ্বরদর্শন, ৪০৬ পৃঃ॥ ও The 59:৬৩- Darsanas-Samgraba ( Eng. 





Translation) by চু, B. CowellS A.E Gough, P. 273, footnote, 
London, 19s Ri বেদান্তদর্শনের ইতিহাল, ২য় ভাগ--প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, 
৬১৭ পুঃ বরিশাল, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১ ৩। অখো যাহতী কাচিৎ ফলক্রতিঃ সা সবার্থবাদ 
ইতি কোবর-বিসুমথামীশ মন্ংহিতা ৯২৩৩ মেধাতিথিকৃত ভাত, বসুমতী হর্থ-দং, 
কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ» ৪ Vide, P. V. Kane's History of Dhaima- 


9৪50০, B.O.R 1, ৬০1. 1,027, 0০99৩ 193৩. 


৩২৬ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুন্ত [ অষ্টম- 


বিজ্ঞানেশ্বরের (১:1০-_-১১০০ খ্রীঃ) মিতাক্ষরায় মেধাতিথির ভাষ্য 
উদ্ধৃত হইয়াছে।’ অতএব মেধাতিথিভাষ্যোক্ত হিফণস্বামী নিশ্চয়ই তং- 
পূর্বের ব্যক্তি । বরদরাজের ( ্রীষ্টায় ১*ম শতাব্দী ?) তাকিক-রক্ষা'র 
উপর লঘ্দাপিকাটীকাকার জ্ঞানপূর্ণ উপসংহারে শ্রীযজ্ঞেশবর-হরির পুত্র স্ব- 
গুরু শরীবিষ্ণুন্বাম)কে নমন্ছার করিয়াছেন ।*মুকুন্দবনের শিষ্য যোগী আনন্দ- 
বন তৎসঙ্কলিত শরীরাম।চন্চন্দ্রিকায় গুরুপরম্পরা-বন্দনার মধ্যে গৌড়- 
পাদ, গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য ও তদনগ সুরেশ্বরাদির বন্দনার পর শ্ৰীবিষ্ণু 
স্বামীকে শঙ্করসম্রদায় হইতে ভিন্নমার্গ-প্রদর্শক এবং বিক্ণুভক্তির প্রবর্তক 
মহাসিদ্ধপুরুধরূপে বর্ণন করিয়াছেন ।* হিন্দীভক্রমাল-গ্রকার নাভাজী? 
(খ্ৰীঃ ১১শ শতাব্ীর প্রারস্তে ) মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত জ্ঞানদেবকে (১২৭৫ 
খ্ৰীঃ?) “বিকু্বামিসম্প্রা়ী+ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু প্রীজ্ঞানদেক 
কোথাও শ্রীবিঝুম্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, 
বরং শ্রীজ্ঞানদেব একটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ গুরুপরষ্পরা প্রদান করিয়াছেন ।* 
মন্থসংহিতার মেধাতিথি-ভাম্োক্ড শ্রীবিবুল্বামী যে গ্রীষ্ঠীয় ১১শ 
শতাব্দীর পূর্বের ব্যক্তি-- ইহা সুষ্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, আমরা পূর্বে 
প্রদশন বকর “দেরামঠায়ায় হইতে জান! যায়, শ্রীবিগ্তাশঙ্কর 





১। Ibid, p 290; ২।"বজ্ঞেশ্হরেঃ স্বসুং এবিকুস্বানি-গুরুং নুমঃ”_ 
লঘুদীসিকাটীকার উপসংহার-স্রোক, পণ্ডিত বিন্ধোধরী প্রসাদ-কতৃ্কি সম্পাদিত 

('পণ্ডিত’ পত্রিকা হইতে পুনমুদ্রিত ) ৩৬৪ পৃঃ, ১৯০৩ খটী ;৩। “নিত্যাদিত্যাম্‌ 
যহামিদ্ধান্‌ মার্গাস্তরদ্বশঃ প্রভুন্‌। ভরীমদ্বিষ্ণুস্বা মিরাজান্‌ বিষ্ণুভক্তি- 
প্রবতকান্‌ ৷ বন্দেংহং প্রভুরাজাংশ্চ বিঞ্ুস্বামিকুমারকান্‌ ॥''_আীরামাচনচন্দরিকা, 
২য় পটল, ৯৬ পুঃ, গুরুনাথ বিগ্ানিষি ভট্ট।চার্য-সম্পাদিত-সং, কলিকাতা এবং যুদ্ধই 
নির্ণয়দাগ্র-সং, ৫২ পৃঃ ১৯২৫ খনীঃ,। ॥ ৪ নাভাজীকত আীভক্তমাল, ৪৩ সংখ্যা, 
৩৬৩ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস, লক্ষে, ১৯১৩ খশীঃ$ ৫ Vide, Prof. Ransde!s 
Mysticism, in Maharastra, pp 47, 48. 


মাধুরা ] রন্গানুত্র ও ভাস্কা ব্মগণ ৩২+ 


্রীষ্টার ১৩শ শতাব্দীর ( ১২২৮ত্রীঃ সন্গ্যাসকাল ) ব্যক্তি; সুতরাং জীবিদ্ধা- 
শঙ্কর ও জীবিফুস্বামী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না । শঙ্কর- 
অধ্পরদায়ী আননাবন শ্রীরামার্ভনচন্্রিকার স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, 
শঙ্রসশ্াদায় হইতে এ লি ১৪ ভিন্পথপ্রদশক ও বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক ; 


কিন্তু শুঙ্গেরীমঠাধীশ আীবিগ্ভাশ 
প্রদর্শক বা বিঝুভভি-প্রবর্তক নহেন । ল্দীপিকা-্টাকাকার জানপুনের 
হত 


তবাদ হইতে মার্গান্তর- 





সহিত কোনোরূপে জ্ঞানদেবের নামের একাকার হ 
তাহাও বিবেচ্য । যেভাবেই হউক, ছুবিদ্াশঙ্কর কোনোজপেই বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়প্রবর্তক শ্রীবিঞুঃ্থামী নহেন । 


শন্কর-কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 
শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য 
১। (ক) উশম্করের কেবলাদ্বৈতব [দের নামান্তর ! বিশেষবস্থৈক্যবাদ । 
ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতায়তন্ব, জীব ও জগত ব্ৰদ্ধের বিবর্তমাত্র | 

(খ) &বিষ্ণুন্বা মীর শুদ্ধ দ্বৈতব! দে প্রযেশ্বরের শুদ্ধহ এবং ভগবন্তম্ুুর 
ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও রি নত্যত্ব স্বীকারপূবক জীব, জগৎ ও মায়ার 
তদাশ্রয়ত্বরূপে অন্বয়ত্ব স্বীকৃত । 

২7 (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নিবিশেব, নিরাকার ও নিগুণ ব্রহ্ধই 
পরতদ্ব; সবিশেষ, সাকার ও গুণশালী হইলেই তাহা মায়িক, অনিত্য, 
ব্যবহারিক ও মিথ)--তাহা চরমতত্ নহে । 

(খ) শ্রবিঞুম্বামীর মতে সং -চিং ই 
বিগ্রহ নৃপঞ্চান্ত_চরমতত্ব ; তাহার তন্থ নিত সচ্চদানন্দ ; তাহা কখনও, 
মাফিক, ওপাধিক বা অনিত্য নহে ২ তাহা পারমাথিক বাস্তবসত্য ৷ 
পরতন্_নিত্য সাকার । ইহাই “সাকারসিদ্ধি'র সিন্ধান্ত ৷ 


৩২৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন টাকুন্র | অষ্টম- 


৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে মায়া-অনিবাচ্যা; মায়া__আোতদৃষ্টিতে 
তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া ও লৌকি কদুষ্টিতে বাস্তব ৷? 

(খ) শ্রীবিষু্বামীর মতে মায়া সম্পূর্ণ ঈশবরাধীনা ; মারা জীবকে পীড়ন 
করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করিতে পারে না। পরমেশ্বরের 
মধ্যে মায়! নাই, জীবের মধ্যেও পরমেশ্বরের মুখ্যা স্বব্ূপশক্তি নাই। 

৪1 (ক) শ্রীশঙ্চর-মতে অবিগ্তোপাধিক ভ্রান্তব্রদ্গই জীব; পরমার্থতঃ 
জীব-নামক কোনে! বন্তরই সত্তা নাই । 

(খ) শ্রবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব--পরমাত্মার মার়াদ্বারা আবৃত, মায়া- 
লাহিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) ভইরাও দুঃখের আধার । 
যুক্ত জীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ-ধারণপূর্বক নিত্য-তন্্ সবিশেষ 
জ্রীভগবানের সেবা করেন ॥ 


শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যবর্গ ও সাহিত্য 

সর্ধদর্শন-সংগ্রহকারের রসেশ্বরদর্শনে২ উক্ত হইয়াছে যে, গর্ভপ্রকান্ত 
মিশ্র প্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন । সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে 
্রীবিসুম্বামি-সম্মত শ্রীনৃপপ্চান্তের তত্ত্ব বর্ণিত আছে। ইহাদ্বারা মনে 
হয়, সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রথট শ্রীবিঝুস্বা মি-সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণিক 
্দ্থ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রাবিষুম্বামীর কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন 
এবং কতিপয় বাক্য সর্বজ্ঞযুক্তির অন্তর্গত বলিয়াছেন । শ্রীবল্লভাচার্ষের 
পৌন্র যছুনাথজীর নামে আরোপিত বল্পভদি গ্রিজয়ে প্রভুবিকুস্থামীর 
শি্যপারম্পর্যে বিবমঙ্রল, ভর্গ্রীকান্ত মিএ, গর্ভপ্রীকান্তমি শ্র, অন্ববোধি- 
পণ্ডিত, মোমগিরি-যতি, নরহরি-প্রমুখ নৃসিংহতক্তের নাম দৃষ্ট হয়ত 





১। পঞ্চদশী ৬১২৮_-১৩০, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহে 
রসেশ্বর-দর্শন। ২৫,২৬ অন্তু, ২২৪, ২২৫ পৃঃ (মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবৎ)। 
৩। সংস্কৃত শ্ীবল্িভদিখিগয়, ২য় অবচ্ছেদ, নির্ণরসাগর-সং, ১৯৭৫ সংবৎ। 


কাল অন্রমান করিয়! বিৰুঃস্থামি-সাহিত্যের মধ্যে নি্ললিখিত গ্রন্-সমূহের 
নাম করিয়াছেন--(১) শ্রীগী তাভান্য, (২) বেদান্তহ্ততভা্য, (৩) শ্রীমদ্‌- 


4 


সিডি, গ্রীৰি ৰ E 
সিন্ধি, শীবিন্বমঙ্গলের (৭) শ্রীকব্চকর্ণাযুত, শ্রীবরদরাজের (৮) ভাগবত" 


লখ্টীকা ( কাশী সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি) 


ডে) শ্রীনিন্বীর্কীচার্-চরিত 


সন্ধ্যাকালে শ্রীবিঝুর সুদর্শনচক্রের অবতাররূপে তিনি আবিস্তি হন । 
নিষ্বরক্ষারূঢ হইয়া ইনি যোগবলে হুর্যকে অন্তাচল-গমন হইতে প্রতি 
করিয়া সুর্যান্তের পূর্বে অতিথি যতিগণের সংকার করার নিষাদিত) বা 


১ 


নিষ্বার্ক নামে খ্যাত হন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। 


১। An outline of the Religious Literature of India by Dr. 
J. N. Farquhar, P. 375. Bombay 1920 5২1 মতান্তরে তৈলঙদেশে দেব-নদীর 
তীরস্থ সুদর্শন আশ্রমে, অন্য মতে জগোবধণনে দিন্বগ্রাম, অন্ত আর এক নতে যমুনার 
তীরে শ্রীবন্দাবনে আবিভাব। ডক্টর আর, জে, ভাণ্ডারকার বেলারী জেলার 
মনে করেন_Vaisnavism, Saivism and Minor 


1928; ৩। এনিন্বাৰ্ক সম্প্রদায়িগণ্র মতে 


নিশ্বপুরকে “নিন্বগ্রাম 
Religious Systems, P 88, Poona, 


(ভা। ১৷১৯৷১১ শ্লোকে) পগীক্ষিৎ-সভায় আগত অরুণ মুনির বংশধরই এই আনুণি ॥ 


৪1 শ্রীনিস্থার্কাচাধকৃত দশশ্রোকীর শীহরিব্যানদেবকৃত ‘স্িদ্ধান্তুকুস্থুনাঞ্জলি'-টী কায় 


রনিদ্বার্কের পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে 


_ুদ্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২হতীই ২:৫1 মতান্তরে বৈশাখী শুক্রা তৃতীয়া! 


৩৩০ 


গৌড়ীয়াব্ব তিন হাক্ষুর [ অষ্টম- 


শিলালিপিতে নিম্বার্কের উল্লেখ 

শীনিশ্বার্কাচার্ষের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। হায়দারা- 
বাদের ( দাক্ষিণাত্য ) অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাদ বা জয়নাথ-শিলা- 
লিপিতে দেখা যায় যে, উদয়াদিতে)র (বিক্রম সন্বৎ ১১১৬--১১৯৩৯ 
শ্রী ১০৬০_-১-৮৭ ) বিশেষ প্রিয় কর্মচারী লোলাকের (নামান্তর 
অজুনের) পত্না পদ্মাবতা ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে 'নিশ্বাদিত্যপ্রাসাদ* নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন।৯ ইহা হইতে অন্ততঃ গ্রীষ্টায় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে 
শ্ীনিঘার্কাচার্ষের আবির্ভাবকাল নিধণরিত হইতে পারে। 

আমর উক্ত শিলালিপির* মূল পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। 
এ শিলালিপির প্রারভেই নি্ললিখিত বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে_- 


ওঁ নমঃ সুৰ্যীয় ॥ 
অকালেহপি রবের্বারে নিহ্বপুভপ্যাদ্গটমন্রক়ম্। 
প্রত্যয়ং পূরয়ন্‌ স্তান্গু ্লিরত্যয়ঘুপান্ততাম ॥ 
অথাৎ যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই এই সুর্বকে অকালেও 
অথাৎ নিষিদ্কক।লেও রবিবারে নিশ্বরৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদি-দ্বার] 
অপতিতভাবে উপাসনা কর । 
শিলালেখের সর্বশেষ শ্লোকটি এই 
তৎপক্তা পদ্দপত্রায়তনয়নধুণা পদ্মসঙ্কাশবক্ত। 
নায়া পদ্মাবতীতি হিজগতীবিদিতা রাগতঃ শ্বেতপদ্মা ৷ 











১ ‘The Dynastic History of Northern India’ (Early Mediaeval 
Period ) by Dr. H. C. Roy, Vol. li, Pp 876578, C. U. Press 1936 ; 
২। Vide, The Annual Report of the Archaeological Department 
of চা, E. H the Nizam's Dominions for 1927—28 A.D. PP 23, 24 
(published in 1930) and Plate G. 


মাধুরা ] ব্রন্দাসৃত্ত ও ভ্াত্যকান্গণ ৩৩১ 


এতন্বিরগ্রহারে হঠহৃতকলুবে কারয়ামাস নিঙ্থ!- 
দিত্যপ্রাসাদ * * ০১ চন্লার্কা ৷ 


নামগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা কুর্যোপাঁসক ছলেন। 
প্রাচীনকালে হিন্দুমহিলাগণ ধর্ম (পুণ্য) ও পতির পরযায়ু কামনা করিয়া 
সূর্যের উপাসনা করিতেন। এই জন্যই হযরত লোলার্কের সহধখিনী 
অগ্রহারে (ত্র্ত্তর-ভমিতে ) 
নির্স ছিলে 


নির্মাণ করাইরাছিলেন । ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, নি 


(মন্দির) 
বৃক্ষ ও তঙ্জাত পত্ৰপুষ্পাদি সুর্যের বিশেষ প্রিয় 
প্রতীকর্কূপে নমস্ত__“নিঘঞ্চ কর্ষদেবন্ত বলতং দুল ভং তথা 1৮২ 


০ 
বি 
EA! 
AN 
এ 


। তক্জন্য নিষ্ব 


= 


হেমাড্রি ( ১২৬:---১৩০৯ খ্ৰীঃ) স্বক্কত চতুব্গচিন্তামণি-গ্রন্থের ব্রত" 
ভৰিষ্তাপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়! স্র্য- 


খণ্ডে সুর্যত্ৰত-প্ৰসঙ্গে 
নিষ্বাদিত্য এইরূপ জানাইয়াছেন। সেই 


বিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিষ্বাদি 
গ্লোকাট এইরূপ- 


উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ! কুলে তি তিথিরপোষণৈহ। 
নিশ্বার্কো ভগবানেবাং বাথি ছি. i 


ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনা নি 


। তারকাচিহিত অংশের অক্ষরূসমূহ 
তবিক্বপুরাণ উত্তরপূর্ব ৮৮ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক, 


শিলালিপিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এছন্ত 


পাঠোদ্ধার করা যায় নাই; ২। 
বেন্তটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ ২ 
Published by A. 3. B., 1ST. 


৩ চতুৰবৰ্গচিস্তাহণি, ত্রতখণ্ড ১১শ অ. ৭৮৪ পৃঃ, 


৩৩২ গৌডভীয়ান্প.তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


নির্ণয়সিন্ধু-গ্ন্থের নিন্বীদিত্য 
পরবর্তিকালে কমলাকর ভট্টের নির্ণরসিন্ধুগ্রন্থে ( ১৬৬৮ সংবতে = 
১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত )+ হেমাদ্রির চতুবর্গটন্তামণির ব্রতখগুধুত ভবিয্য- 
পুৱাণের বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে ।* সেই স্থানে নির্ঘয়সিদুকার “নিশ্বা- 
দিত্যোপাসকাঃ” -নিথ্বাদিত্যের উপাপকগণ বলিতে শ্রীনিশ্বাৰ্কাচার্যের 
অন্থগত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন নাই। নিন্বার্ক-নামক ক্ুর্যবিশেষের 
উপাসকগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ এই নিশ্বার্কোপাসকগণ গৌর 
বৈঝুব নহেন। হেমাদ্রির ব্রতথণ্ডে মৎস্তপুরাণোক্ত যুক্তিনপ্তমী-ব্রতপ্রসঙ্গে 
সুর্যের ভক্তগণের পালনীয় ব্রতোপবাসের ব্যবস্থাপ্রদান-উন্দেশে 'ত বিষ্য- 
পুরাণের উক্ত গ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। চতুবরগচিন্তামণি ও নির্ণরসিদু, 
উভয় গ্রছ্থেই__পূর্বে পরকুর্ধান্দিবসে দ্বিতীয়ে দিঢনস্ভত্ভাহথ 
তদা ত্রতার্থা।»৮* এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইরাছে এবং কমলাকর ভট্ট এই 
প্রঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন__“ইদানীং ক্কাপি নিহ্কার্কা- 
পাঁসনা ভ্ভাবাঁঢচ্ছিতি সংক্ষেপঃ ৷? অর্থাৎ সম্মতি কোথাও নিশ্বার্কের 
উপাসনা প্রচলিত নাই বলিয়া ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল ৷ ১৬১২ 
রষ্টান্দে রচিত নির্য়সিপু-গ্রন্থের সময়ে কোথাও দ্বৈতাৈতবাদা চার্ শ্রী- 





১। (ক) বসু-খতু-তু-ভু-মিতে (১৬৬৮) গতেহব্দে, নরপতিবিক্রমতোহথ যতি 
রৌদ্রে। তপতি শিবতিথে মমাপিতোহয়ং৮_নিরঘয়পিদ্ু, উপসংহার ৬ শ্লোক, মুস্বই 
শ্ীবেকটেশ্বর-মং, ১৮৪৯ শকাব্দ ; (খে) History of Classical Sanskrit Litera 
ture-গ্রহ্ের সম্পাদক Dr. M. Krishnamachariar তাহার গ্রস্থের Index 
(940) লিখিয়াছেন__কমলাকর ‘wrote Nirnayasindhu in 1616, not 1612; 
২। নির্ণয়পিদ্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ৯৩ পৃষ্ঠায় ‘ভাদ্রে জন্মাষ্টমী জয়ন্তী-নিরূপণ-প্রসঙ্গ' ১ 
৩] (ক) চতুবৰ্গচিন্তানণি, অতথণ্ড ১১ অ, ৭৮৪ পৃঃ, A.5.B-সং, ১৮৭৮ থণীঃ 
'খে) নিৰ্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ভাত্র-জন্মা্টনীপ্রদঙ্গ ৯৩ পুঃ--মুন্বই, আীবে্কটেশ্বর-সং, 
৯৮৪৯ শকাব্দ । 


মাধুরী ] ভ্ৰঙ্মসূত্ত ও ভাব্যকাব্রগণ ৩৩৬ 


নিশ্ঘার্কের উপাসনার অগ্তিহ ছিল না, ইহা কিরপে বলা যায়? 
০হমাদ্রিও সুস্পউভাঢব দিনেশঙ ক্ত-শব্দে্ব অর্থ 
“স্মভ্ভক্ত” কক্সিয়াচছেন। অতএব হেমাত্রি বা কমলাকর ভট্ট 
যে নিথাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আচার্য 
শ্রীনিখাদিত্য নহেন, ইহা প্রকৃষ্টর্ূপেই প্রমাণিত হয় । স্তরাং জয়নাদ- 
শিলালিপি ব| নির্নয়সিদু-গ্রঙ্ছে যে নিদ্ধার্কের উল্লেখ দুষ্ট হয়, তাহা হইতে 
আচার্য শ্রানিধাদিত্যের আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পাপে না। 


নিন্বার্কের নামে আরোপিত স্বধর্মাধ্ববোধ-পু থিতে 
নিন্বার্ক-নামান্কিত ভবিস্তপুরাণ-শ্রোক 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় (পুথি নং 1]] 0 
136,ত্য পত্র) বঙ্গাক্ষরে (১৭৯৬ শকাবার১। লিখিত (১7০ পুষ্টার 
সম্পূর্ণ) ‘্বধর্মাধ্ব-বোধ’ ( জীনিষ্বার্কাচার্যের রচিত বলিয়া উপক্রম-গ্লোকে 
ও পুষ্পিকায় উল্লিখিত ) নামক হস্তভলিখিত-পু'থিতেও ভবিষ্যপুরাখের উক্ত 
গ্লোকটি সামাঞ্ড পাঠান্তর-সহ উদ্ধ ত হইয়াছে ; যথাঁ-"“সবাপ্যৌদয়িকা 
গ্রাহা কুলে তিখিরপোষনে। 


প্রদায়কঃ ॥ ই 





নিশ্বাকো তগবান্‌ যেষাং বাঞিতার্থ 






ভবিয্যোক্তেঃ। 

অধর্মাধ্ববোধ-পু'খির পরবতী বাক্যসমূহ আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, উহা অপর কোন বাক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছে। কারণ, উহাতে 
ভরনিস্বাকাচার্যকে জীন্ুদর্শনাবতার, চতুব্‌ Jহ-পর্পরা-প্রবর্তক প্রভৃতি 
বহু বাক্যে বন্দনা করা হইয়াছে। স্বধর্মাধ্ববোধ-পু'খির (A. ও. B. 
পুথি নং 1 24) দ্বিতীয় পঞ্চক (নাগরাক্ষরে ১৮৬৪ সংবতে লিখিত 
ও ১-৯৭ পত্রে > পূৰ্ণ ॥স্বভূবংস্ত রামচন্ত্র-বিরচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ৷ 





১ Notices of বিজ Mss. by Rajendralal Mitra, Vol. Hi, 


pe 183—187, Caleurta 1876, NO. 1216. বে ব্ব্্নাধববোধ-পুথির বিবরণ, 
আছে, উহার লিপিকাল ১৭১২ শক ( =১%৯৩ ৰঃ) । 


৩৩৪ €গীঁভীয়ান্প তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


উক্ত সংখ্যার নাগরাক্ষরে লিখিত এদুস্বরী-সংহিত| বা ব্রতপঞ্চকনিণয়- 
নামক আর একটি পুঁথি শরীনিন্বাক-শিষ্য উদ্ন্বর থাযি-কতৃ ক রচিত বণিয়া 
বণিত হইয়াছে। পূর্বেই যথেষ্ট প্রমাণের সহিত প্রদশিত হইয়াছে যে, 
ভবিয্যপুরাণের শ্লোকোক্ত নিষ্বাক -স্বর্যদেব ; তিনি দ্বৈতাদ্বৈ তবাদাচাষ 
জীনিষবার্ক নহেন। স্বধর্মাধ্ববোধ-গ্রহটি আচাধ শ্রীনিাদিত্যের দ্বারা 
প্রণীত হইয়া থাকিলে তিনি কখনে৷ সুষের প্রশত্তি বা পুঙ্গার বিধিসুটক 
শ্বোকের দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেন না। এজন্য এ গ্লোকটি প্রক্গিপ্ত 

বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আর যদি ্রীনিম্বাকাচার্ধকে নিন্বাক-নামক সুর্যের অবতার বলিয়াই 
কেহ স্থাপন করেন, তাহা হইলেও ভবিষ্যপুরাণের বাক্যের ব্যাখ্যায় 
জ্রীকমলাকর ভট্ট (১৬১২ শ্রীঃ) যে ১৭শ শতাব্দীতেও কোথাও নিদ্বাকের 
উপাসনা প্রচলিত ছিল না৷ বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনি্বাকীচার্য ১৭শ 

শতাব্দীর পরের ব।ক্তি হইয়া পড়েন । 
“আচার্ধচরিত-গ্রন্ছে আরোপিত 

মতের বিচার 
শ্রীনিন্বার্ক-সম্প্রদারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী তৎ্সম্পাদিত 
শ্রীপুরুষোত্রমাচার্যকত “বেদান্তরদ্রমঞ্জযাণ্র১ এবং কাশী হইতে প্রাকাশিত 
শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্বা], ( ব্রন্সত্রবৃত্তি। ও তদুপরি ঈীন্থন্দরভট্টকৃত 
“সিদ্ধাত্তসে তুকা”-টাকা* গ্রন্থের ভূমিকায় পিখিয়াছেন যে, যুগরুদ্রেন্দু 
(অর্থাৎ ১৯১২) বিক্রমসংবতে (= ৯০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেবাচার্ধের আবির্ভাব্‌- 
কাল বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের বেদান্তকেশরী শ্রী অনন্তরামকুত গগ্যাত্মক 

আচার্ষচরিত-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । 





৯। বেদান্তরত্রমগুয়া__কাশী, গৌখান্বা-ংক্ত গ্রগ্থমালা, ১৯০৮ খ্রীঃ; ২. সসেতুকা - 


মিদ্ধান্তঞ্াহুবীর ভুমিকা, ২য় পৃঃ, কাশী চৌখান্ব। ১৯০৬ গ্রীঃ। 





মাধুরী ] অন্দানুত্র ও ভাস্যকান্বগণ ৩৩৫ 
* শ্রীদেবাচার্য তৎকৃত সিদ্ধান্তজাহ্ৃব 

রাখাহজমত” ও মধ্বমতের5 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন । 
খণ্ডনমুখে মধবান্গ-সম্প্রদাঢ 
বলিরাছেন,_-“সজাত না 


শ্ীদেবাচার্সের উক্ত বৃত্তির 
সেতুকা-টাকায় বলিতেছেন, ই 
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তাৎপর্য এ তি সজাতীয়-বিজা 

চিন্মাত্র ব্ৰহ্মই সর্ববেদাত্তের প্রতিপান্_এইরূপ মায়াবাদিগণ 
‘য় করিলে অন্য ভেদবাদী বৈদান্তিকগণ অর্থাৎ মাঁঞ্গণ বলিয়াছেন 
যে যা অযুক্ত ; কারণ কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ভেদবিষয়ক সহত্র 
সহত্র শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই স্থানে শ্বয়: শরীষ্ণুন্দর- 
ভট্ট ভেদবাদী বলিতে 'মাধ্ব'গণকেই টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন। 
শ্রীহন্দরভট শ্রীদেবাচার্ষের সাক্ষাৎ-নিষ্য ও সমসাময়িক । শ্রীমধ্বাচার্ষের 
আবির্ভাবকাল--১২৩৮ শ্রীঃ এবং তাহার অপ্রকটকাল--১৩১৭ খ্রীঃ 1" 





১। এদেবাচার্যকৃত £পিদ্ধান্তজাহবী'- পণ্ডিত কিশোরদাসকৃত ভূমিকাসহ, ২৯)৩০, 
৩৩ ইত্যাদি পৃঃ: কাশী, চোখান্া, ১৯০৬ যী; ২। এ, ৩০, ৩৭ ইত্যাদি পৃঃ; ৩] ও 
৪২-৪৪ ইত্যাদি পৃঃ ॥ ৪। এ, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২ ইত্যাদি পৃঃ; ৫ এ, ৩৩ পৃঃ ও 
৬। ও,৩৪ পৃই 581. ১৪০৩ থাীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উ্তপীতে Madhva 
Philosophical Conference যে অধিবেশন হয়। তাহাতে অধেলভারত মাধ্ব- 
মহামওল আীমধ্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল এরূপই স্থির করিয়াছেন। 


৩৩৬ €গাঁড়ীয়ান্র তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


শরীহ্ন্দরভট্ট "মাপ্'-শব ব্যবহার করিয়া শ্রীমধবাচার্ষের পরবর্তী আচার্য- 
গণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । 

শ্রীমধ্বাচার্ষের অব্যবহিত পরবতি-বৈদাত্তিক-টাকাচার্য প্রীজয়তীর্থ- 
প্রমুখ আচার্ষগণকেও যদি ‘মাধ্ব’-শব্দের লক্ষ্যাভূত আচাৰ্যরূপে বরা যায়, 
তাহা হইলেও প্রায় ১৫শ শতাব্দীতে দেবাচাথের সময় ধরিতে হয়। 
ভ্রীমধ্বসম্্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বি, এন, কষ্ঃমুতিশর্ম! শ্রীজয়- 
তীর্থের অপ্রকটকাল ৯৩৮৮ শী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর 
সেই যুগে মাধ্বগণের গ্রস্থাদির প্রচার হইতেও উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন 
হইয়াছিল । এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত কিশোরদাসজী শ্রীঅনস্তরামের 
আচার্যচরিতে লিখিত ১০৫৬ ভ্রীন্টীব্দ শ্রীদেবাচার্ধের আবির্ভাবকাল 
বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কতটা নির্ভরযোগ্য সুধী পাঠক- 
গণেরই বিচার্য । শ্রীহুন্দরতট্রের টীকানুসারে শ্রীদেবাচার্য শ্রীমধ্বের শি্য- 
গণেরও পরবর্তা-উহ। নিশ্চিত ; এখন তিনি কত পরবর্তা তাহাই নির্ণের। 





শ্্ীনি্বার্কাচার্ধের বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্যের উপর তাহার 
সাক্ষাং-শিষ্য (সুতরাং সমসাময়িক )্র্রীনিবাসাচার্ধের বেদান্তকৌত্ত ভ- 
ভাষ্যেও কেবলাদ্ৈত, বিশিষ্টান্বৈত ও শুদ্ধনৈত প্ৰভৃতি মতবাদের 
কোনো কোনো সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃ্ট হয়। এতদ্্যতীত এ সকল মত- 
বাদাচার্ধের অনুরূপ বাক্য ও পরিভাষাসণৃহও বেদাপ্তুকোস্তভ-ভাণ্যের 
স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, “বিচিত্র- 
শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাখো ন চান্তেষাং শত্তয়স্তাদৃশাঃ হ্যুঃ1৮-( মাধ্বভায্য 
২1১।২৮) ঞ্রুত্টি বর্তমানে উপলভ্যমান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পাঠে 
পাওয়া যায় ন! এবং “জীবোহল্লশক্তির হ্বতন্ত্রোইবর১*__মাধবভাষ্য ১।২।১২) 
অন্ত কোনে! প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমধবাচার্য ও তত্ব- 
বাদিসমঅদায়ের গ্রথ্থেই বিশেষভাবে এ দুইটি বাক্য যথাক্রমে শ্বেতাশ্বতর 
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ও ভালিবের তির মন্ত্র বা লির নাং 
গোদ্বামিপাদ এরূপ শ্তিমন্ত্রকে 
করিয়াছেন।১ শ্রীনিবাসাচার্ধ তাহার রঃ 
করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতির নামোল্লেখ করেন নাই । 





স্বয়ং শ্রীনিদ্বার্কের ভাষ্যেও শ্ররামান্থজীর ও মাধ দর্শনের ভাব ও 
ভাষারির অনুকরণ প্রশ্ক,টিত রহিয়াছে বলি আধুনিক গবেষকগণ মন্তব্য 
প্রকাশ করিরাছেন_-42৮৩৮. the style of Nimbarka’s bhasya 
in many places shows that it was modelled upon the 
style of approach adopted by Ramanuja in his bhasya. 
This is an additiozal corroboration of the fact that Nim- 
barka must have lived after Ramanuja.”® 

শ্রীঅনন্তরাম গ্রীষ্টীর সপ্তদণ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের জগাধরা-গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কি প্রমাণবলে তাহার বহুপুরুষ-পূর্বের 
দেবাচার্ষের সমর নির্ণয় করিলেন, তৎসন্বন্ধে কিছু প্রকাশ নাই । জ্রুঅনন্ত- 
রামের উক্তি অপেক্ষা শ্রীদেবাচার্ষের সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রনুন্দর-৩ট্রের 
বাক্য নিশ্চয়ই অধিক প্রামাণিক ৷ 

প্ুবঘাটের আ্রীনিন্বাকসভ্প্রদীয়ের মত 

অপরদিকে ্রবুন্দাবন্থ ক্ুবঘাটের নিষ্বার্ক-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণের 
মতে খ্রীষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রনিক্বার্কাচা্ আবিভূতি হান। আবার 
শ্রীনিষ্বা্ক- -সম্রদায়ের অনেকে এরপও মনে করেন যে, ‘ীনিষার্কাচার্য 


১। ভ্রপরমাত্মনন্দ দার আনবনন্াদিনী, ৭1৭ ও ৭০ পৃঃ ও ২। ব্রথু ১৪২৬ ও ১১৯ 
_ বেদান্তকৌন্ত ভভাঘ্ত, ৩০৭ ও ১৩ পৃঃ, নি ত্াস্বরূপ ত্রহ্মচাহি-লং শীবৃন্দাবনঃ দ্রষ্টব্য? 
৩] ($)A Hist otf Indian Phil., Vol. If, by Dr. S. N. Dasgupta, 
|, 403; (খে) উৎপত্তামস্তবাবিকরণে নিন্বার্ক নধ্বের ন্যায় নক্তিবাদ খওন করিয়াছেন। 


২২ 


৩৩৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 


যখন শ্রীনারদের সাক্ষাৎ-শিয্য ছিলেন, তখন শ্রীনিষ্বার্কের সময় গৌতম 
বুদ্ধাদিরও আবির্ভাবের (প্রায় ৎ৬৪ খ্রীঃ পুবাব্দ ) বহু পূর্বে । বর্তমানে 
৫০৪1-8৮ নিন্বার্ক-সংবৎ চলিতেছে ।১ কিন্তু শুন! যায়, শ্রীশঙ্করাচার্য ও 
মধবাচার্য (যদিও উভয়ের আবির্ভাবকালের মধ্যে কএক শতাব্দী ব্যবধান 
তথাপি), উভয়েই শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । 
শ্রীনারদ ও শ্রাব্যাস-প্রযুখ মহাভাগবতগণ ধিকালসিদ্ধ ও নিত্য অমর । 
্রীমধবাচার্য বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া মাধবগণ ১২৩৮ গ্রীষ্টাবে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল নির্ণর করিতে 
কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই । 

ঃ প্রবৌধচক্রৌদয়-নীটকে উল্লেখ 

শঙ্কর-সমশ্রদায়ের কেবলাবৈতবাদী শ্রীকক্চমিশ্র-বতি বিভিন্ন দার্শনিক 
মৃতবাদকে রূপকভাবে সাজাইর| প্রবোধ্চন্দ্োদুর়-নামক একটি নাটকে 
খ্ৰীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে )* অন্ান্থ মতবাদের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত- 
মৃতেরও নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে নিষ্বার্ক-স শ্রদায়ের কেহ কেহ 
উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতমতের দ্বারা নিশ্বার্কাচার্ষের মতবাদই লক্ষিত হইয়াছে, 
সুতরাং শ্রীনিত্বার্ক-মত অন্ততঃ পক্ষে আরও ২১ শতাব্দী-পূর্বে প্রচলিত 
ছিল, ইহা বলিতে চাহেন।* বস্তুতঃ প্রবোধচক্দ্রোদর-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে 
মীমাংসকগণের প্রতীক অহঙ্কার বলিতেছে.__-“এতে ভ্রিদগুব্যপদেশ- 
জীবিনো দ্বৈতাদৈতমার্গপরিভর্টা এব 1১৪ অথাৎ ত্রিদগুসন্্যাসের ছলনার 


১। মানিক প্রবাসী-পত্রে। ( বৈশাখ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ) শ্রপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ- 
লিখিত ‘বাংলার মন্দির" (8) শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৩ পূঃ; ২। Vide, A History of 
Sans. Literature, Vol. 1, P. 481, by Dr.S. N. Dasgupta & Dr. S.K. 
De, C. U. 1947; ৩। ‘এমন্িদ্বাক।চাৰ্য-প্ৰবন্ধ-'আ্ৰীস্ুদৰ্শন’ (ত্রেমাসিক-পত্র ) 
বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৩০, ৩১ পৃঃ, পাদটাকা ও ৪।-কৃষ্ণমিশ্র যতি-প্রণীত' প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়-নাটক, গোবিন্বাম়ৃত-কৃত নাটকাভরণটীকা-সহ ২1৭ (৪৬ পৃঃ)-কে, সাম্ব- 
শিব শাস্ত্ি-সম্পাদিত, ত্রিবাস্ুর ১৯৩৬ খীঃ । 

৷ 
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উভয়বাদা হওয়ায় কোনমতেই 


এইন্থানে তরিদণ্ডব্যপদেশজাবা 


তদন্ুগত সশ্রদায়কে বুঝ 






জানা খায়, ভাঙ্গরাচার্ধ বৈদাপ্তিক তিদণ্ডা ছিলেন 
ভাষ্েও ত্রিদণ্ডের প্রশংসা দুষ্ট হর ৷ * শ্রীরামান্ুজ জ্রুরক্মিশ্রের ও পূর্ববর্তা । 


শ্রীরামাগ্ুজও ভাস্করের ওপচারিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন ।! 
ভাষ্যকারগণের মধ্যে প্রাচীনতমতার বিচার 
ীনি্বার্ক-সমপ্রদায়ের অনেকেই সমস্ত ভাষ্যকার আচাথের পূর্বে 
প্রীনিষ্বার্কের সমর স্থাপন করিবার জন্য দুইট প্রধান যুক্তি দিয়া থাকেন 
(১) শ্রীনিষবার্বক্বৃত ব্ৰহ্মসুূত্ৰভাম্যে অন্ত কোন মতের খণ্ডন নাই, সুতরাং 
্রীনিদধার্ক সর্বপ্রাচীনতম আচার্য ; (২) জীশঙ্করাচার্য শ্রনিত্বার্কের প্রায় 
অবিকল ভাষা উদ্ধার করিয় দ্বৈতাদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন ।* এই 
দুইটি যুক্তির প্রথমটর প্রতিপক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন, _শ্রনিষ্বার্কের 
রচিত ‘সবিশেষ-নিবিশেষ-স্তবরাজ’-গ্রন্থের মধ্যে শঙ্কর ও তৎপরব্তা 
কেবলাদ্বৈতী আচার্ধগণের কতিপয় মতবাবের ( যথা নিগুশবাদ, দৃষ্টি 





১। "ছ্বৈতাছ্েত'যাগপরিভ্র্া। ইতি। ভেদাভেদবাদিত্বান্ৈকত্রাপি স্থিতিং, লভন্ত 
ইত্যর্থ।”__গোবিন্বামুতক্ত নাটকাভরণটীকা, ও-সং ৪৬ পুঃ; ২ ! ন্যায়তুসুমাঞ্রলি, 
২য় ওবক, ৮১ অন্তু ১৩৭ পৃঃ, বীররাঘবাচাধ শিরোনণি-সম্পাদিত, তিরুপ্তি ১৯৪১ 


খশীঃ। ৩। ভাস্ধরভা্ত ৩৪২৬: ৪। ইনভান্ক ১/১1৩,২৩২৪ অন্তু, ৩১৮-৩২২ পুঃ, 
বস। প-সং, ১৩২২ বঙ্গাব্দ । ৫। (ক) এতৎনন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শীবুন্দাবন 


হইতে প্রকাশিত 'শ্বদর্শন-পত্রে ( বৈশাখ, ১৩৪৫ ও বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ ) শীনতীন্দ্ৰ- 
নাথ রায়চৌধুরী, এম্‌-এ, বি-এল-লিখিত 'আমন্‌ নিন্বার্কাচার্য' ও জীমন্নিন্বার্ক।চার্ষের সময় 
প্রবন্ধদ্বয় এবং (থ)ক্লিক!ত! হইতে প্রকাশিত আতুদৰ্শন-পত্রে (ফাস্তুন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) 
‘গ্রনরনন্বার্কাচার্ষের্ সময়'-প্রবন্ধ দ্ৰব্য ৷ | 2 





৩৪০ গোৌড়ীয়ান্ৰ ভিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


সুষ্টিবাদ, ব্রঙ্গের অজ্ঞানাশ্রয়-বিষয়ত্ব ইত্যাদি) উল্লেখ দুষ্ট হয়। শ্রী- 
নিশ্বার্কের সমসাময়িক ও তাহার শিষ্য শ্রীনিবাসও “বেদান্তকারিকাবলী*১ 
গ্রন্থে প্রতিবিদ্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুক্তিটির প্রতিপক্ষ 
অনেকে বলিয়াছেন যে ভেদাত্দে-দাশনিক-মতবাদ ব্রদন্ত্র গুম্কিত 
হইবার পূর্বেও প্রচারিত ছিল। শ্রীণঙ্কর, শ্রীরামান্জ, শ্রীমধবপ্রমুখ আচার্য- 
গণের ভাষা, পরিভাষা ও ভাবের যথেষ্ট উল্লেখ শ্রীনিশ্বার্কাচাযে'র সম 
সাময়িক শ্ীনিবাসের ভাষ্য দৃষ্ট হয়। 

অনেক গবেধক ইহাও বলিয়াছেন,_বৈদান্তিক আচার্ষগণের মধ্যে 
অনেকেই, এমন কি ত্রঙ্গস্ত্রকার পর্যন্ত স্বমতের সমর্থক বা প্রতিপক্ষরূপে 
পূর্বাচার্য বা সমসাময়িক আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু 
অন্যসম্ীদায়ের কোনো প্রাচীন ভাষ্যকারাচার্ধই, এমন কি শ্রীগোঁড়ীয় 
গোস্বামিগণও স্বমত-পোষক বা প্রতিপক্ষরূপে শ্রানিত্বার্কের বা তাহার 
বেদাত্তভাষ্যের নাম উল্লেখ করেন নাই ।* শ্রীভাঙ্করাচার্ব* যদি শ্রীনিন্বার্ক- 
অঙ্খদায়েরই অন্তর্গত হন, তবে তিনিই বা মূলসম্রদার-প্রবর্তক শ্রনিষ - 
ভাস্বরের নাম কোথাও উল্লেখ করিলেন না কেন? আর প্রীনিষ্বার্কভাষ্য 
বোধায়নবৃত্তির গ্যায়ই যদি ব্রঙ্গনুত্রের JL স্বতন্্রা বৃত্তইঃ হর, তাহা 





21 Vide, Dr. Roma Bose’3s Eng. Translation of Nimbarka & 
Of Srinivasa's Commentaries on the Brahmasutras, Vol. Ill, p. 15 
(A. 75, B., Cal. 1943); ২1 (a) Vide, Dr. Farquhar’s ‘An Outline of 
© the Religious Literatute of India’, 05305 (1920) ; (b) Dr. Dasgupta’s 
His, of Ind. Phil. Vol. 111, P. 400 (1940); ৩! কেহ কেহ বলিয়াছেন, 
ভাক্করাচার্ধ ও নিশ্বার্কাচার্য নাম দুইটি একার্থবোধক এবং উভয়ে একমত প্রচারক, 
অতএব ভান্করাচার্য ও নিশ্বাকাচার্য একই ব্যক্তি ॥ ৪। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাখ্‌ রায়চৌধুরী- 
মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ (আহুদরশন", ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্য! ও ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। এবং 
এ, ১৪২ পৃঃ, ফান্তন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) দ্রষ্টব্য | 


মাধুরী ] ভ্ৰহ্মদুত্ৰ ও ভান্যকানব্রগণ ৩৪১ 
হইলেও ত’ পরবর্তা কালের বৈদান্তিক আচার্যগণ (শ্রীধামুনাচার্য, 
শ্রীরামানুজ-প্রমুখ আচার্ষগণের স্যার অন্ততঃ বৈজ্ঞব-সম্প্রবায়ের প্রসিদ্ধ 
আচার্ধগণ ) ্রীনিদ্বার্কের উক্ত বৃত্তির নামোলেৰ অবশ্যই করিতেন। 
আর শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেব (শ্রী্টা় ১২শ শ তাব্দী) যদি 
নিম্বার্কাচার্য হইতে ৪৬ তম্‌ অবান্তুন১ হ ন, তবে তিনিও মঙ্গলাচরণে বা 
কোথাও পূর্বাচার্ধ শ্রনিদ্বার্কের নামোল্লেখ বা বন্দনাদি করিতেন । 
নিশ্বার্কসত্রদায়-সন্বদ্ধে মনিয়র উইলিয়মস্‌ সাহেব “the least impor- 
tant of the six Vaishnava Sects, Dut the first in chrono: 
logical order” ২_ অর্থাৎ রী? নি্ীনদদিগণ ৬টি বৈঝুব-সম্প্রনায়ের মধ্যে 
স্বন্নতম গুরুত্ববিশিষ্ট হইলেও কালনির্দেশক ক্রমবিচারে প্রথম_-এইনপ 
যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওরা অথবা এ ওঁ মতের প্রতিপক্ষে 
ডক্টর ফর্ব,হার, ডক্টর হল্‌, রাঞেজ্লাল মিত্র-প্রমুধ গবেষকগণের কথিত 
প্রীবল্লভাচার্ধেরও পরবর্তী* বলিয়া শ্রীনিদ্ার্ক-সং্জদায়কে স্বীকার করা 
সমীচীন কি না, তাহাও ভাবিবার কথ।। মনিরর্‌ উইলিয়মন্‌ সাহেব 
বৈষ্ণবাচাৰ্যগণসন্বন্ধে অধিকাংশ কথাই কিংবদন্তী হইতে লিখিয়াছেন, 





১। (ক) নিশ্বার্ক-নবপ্রদায়ের 'নিজমতগি্বান্ত'নানক হিন্দী পুস্তকে লিখিত; 
(খ) এহুদর্শন', ১৪৪ পৃঃ কানন, ৯৩৩৯ বঙ্গাব্দ ; ২। ‘Hinduism’ by Monier 
Williams, pp. 138,139, London (1877); ৩। ভনিদ্বার্ব, শীরামানুঞস, শমধ্ব, 
সররামানন্দী, জীবল্লভ ও শীচৈতন্ত-সমপ্রদায় ২ ৪1 কে) Vide, £0 Outline of 
the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, P- 305, 
1920 ; খে) Notices of Sanskrit Mss. by Dr. R- L. Mittra, VoL. Il, 
published under orders of the Govt. of Bengal, Calcutta 1876; 


(গ) রায় বাহাদুর স্ুরেশচল্দ্র নিংহররায় বিদ্ধাৰ্ণব, এব-এ-প্রণীত ‘হিন্দুধৰ্ণের অভিব্যক্তি’ 


_২য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠায় (কলিকাতা ১৯৪৪ খ্যীঃ) উক্ত হইয়াছে বে, “ 
দ্বৈতীদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছেন। ভাহার জন্ম ১৪২৭ খীষ্টাব্দে। 


৩৪২ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ুন্র [ অষ্টম- 


দেখা যায় ।১, তিনি কখনো শ্রীনিধ্বার্কাচার্যকে জ্যোতিবিদ্‌ ভাগ্গরাচার্ধের 
সহিত অভিন্ন, কখনো! সর্ষের অবতার প্রভৃতি বিভিন্ন মতান্নসারে উল্লেখ 
করিয়া পরে শ্রীনিষ্বাকের সম্বন্ধে লিথিয়াছেন,_“ঘদিও কথিত হয় যে, 
নিশ্বার্ক বেদের (1) ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সম্াদায়ের 
কোনে নিজস্ব সাহিত্য নাই ।* যে গবেষক শ্রীনিত্বাকণচার্ষের প্রসিদ্ধ 
বেদান্তভাষ্য বা তৎসম্রদায়ের কোনো সাহিত্যেরই সংবাদ রাখেন না, 
তাহার একটিমাত্র কিংবদন্তীমূলক মন্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা 
নিরপেক্ষ সুধীগণের বিচার্য | 

কোনো আচার্ধের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের প্রাচীনতা বাঁ অর্বাচীনতার 
উপর তাহার মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি বা ই'স হইতে পারে না.।. অতএব যে 
পর্যন্ত শ্রীনি্বার্কাচার্ধের অত্যদয়কাল-সন্বন্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
না যায়, সে পর্যন্ত মস্তিষ্ষের বিবদমান যুক্তি-তর্কের- বিস্তার না করিয়া 
আচার্ষের অন্যান্য অবদান-সন্বন্ধে আলোচনা করাই মঙ্গলজনক ৷ 

গুরুপরম্পরা--(১) শ্রীহংস, (২) শ্রীচতুঃসন, (৩) শ্রীনারদ, (৭) 
শনিঘাদিত্যাচার্ধ । শ্রীনিম্বার্সম্পরদায়__চতুঃসন-সশ্দার, হংস-সম্প্রদায় 
বা প্রচলিত আখ্যায় ‘নিমায়েৎ’ বা নিয়ানিন্দী নামে কথিত হন। 


আনিন্বীর্ক-রচিত গ্রস্থাবলী 
শ্রীনিন্বার্কাচার্য ত্রঙ্গক্ত্রের “বেদান্তপারিজাতসৌরভ-নামক একটি 
সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত. আছে। উক্ত 


১1 মনিয়র্‌ উ উইলিয়মস্‌ ন বল্লভাচাৰ্যের পুষ্টিমার্গের অর্থ লিখিয়াছেন (১৪৪ পৃঃ), 
Pustimarga—‘The way of eating, drinking and enjoying one-self" 
অর্থাৎ যথেচ্ছ আহার, পান ও ভোগের দ্বারা আত্মপে।ষণের পথই পু্টিমাগ ; 
২ Although Nimbarka is said to have written a Commentary on 
the Veda this sect is not possessed of any literature of their 
| Own—‘Hindusim* by Monier Williams, p. 139 (1877 Ed). 





মাধুরী ] ল্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভ্াস্যকান্মগণ ভি 


ভাষ্যে সাংখ্যাদি মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দুষ্ট হইলেও অন্যান্য 
ভাষ্যকারগণের স্যার পরমত-খগুনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। ভায্যের 


ভাষাও সরল । এতদ্যতীত শ্রীনিদ্বার্ক দশহে গ্লাকী( নামান্তর সিন্ধান্তরত্র 
বা বেদান্তকামধেন্ু )-নামক EE LG দশটি সরল 


স্তবরাজে সরি ত-শ্লোকাঘ্মক শ্রী 
ত্রঙ্গের অজ্ঞানাশ্ররত্র-বিষরস্থবাদাদি 
সিদ্ধান্তের সযালোচনা দুষ্ট 

মীমাংসা, '্রাতঃস্মরণন্তোতর, এতিহতব্বরাদ্ধান্ত. 


পি ~~ 


সদাচারপ্রকাশ. শ্রীমভগবদ্গীতা-ভাষ্য. প্রপা তিচিন্তামনি, শ্রুতি সিদ্ধান্ত, 





কসংক্কারপ্রমাণ? বিধি, 


বর 


স্ধর্মাধ্ববোধ প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হইয়া থাকে। 
ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকেরই অস্তিত দুষ্ট হয় না। 


এসিয়া্টক সোসাইটিতে স্বধর্মাধ্ববোধের দুইট পুথি (N০. I. B. 


24 এবং ]] G. 136 যথাক্রমে নাগর ও বঙ্রাক্ষরে লিখিত এবং 
নিষ্বার্কের রচিত বলিয়া উল্লিখিত ) রক্ষিত আছে। পূর্বে বল! হইয়াছে, 
ই গ্রন্থের আদিতে শ্রীনিঘ্বার্ককে অবতারবূপে বর্মন এবং উপসংহারে 
প্রীনিষ্বাদিত্যের বন্দনাদি থাকায় উহা তাহার অনুগ-সঞ্জীদায়েরই রচনা 
বলিয়া মনে হয় । “মধ্ব-যুখ-মর্দনঃ-নামক পুস্তকে শ্রনি্বার্কাচার্ষ মধ্বমত 
খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়৷ কোন কোন গবেষক উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
কিন্তু উক্ত পুঁথির অস্তিত্ব বর্তমানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে ।* অপ্পয়দীক্ষিত 





১। বেদান্তপারিজাতদৌরভ, তর্কপাদ ২২ ২! The SN 
Provinces’ Catalogue, Vedanta 21—Notices of Sanskrit Mss. by- 


‘R. L Mittra, Vol. IHL, P 187, Calcutta 18765; ৩ | গ্রস্থকার- 
কতৃক লিখিত 'অভিন্ত্যভেদাভেদবাদ" গ্রন্থের ভূষিকা ৮৩০ ও ১২ পৃঃ মত 


৩৪৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ অই্টম- 


(১৫৫*--১৬২২ খ্রীঃ) 'মধবতন্ব-মুখমর্দন” নামে একখানি গ্রহ রচন! করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীনিধার্কের রচিত মধবনুখমর্দন-নামক কোন পুস্তকের অস্তিত্ব 
ও প্রচার থাকিলে তত্ববাদি-সং্দায় হইতে নিশ্চয়ই উহার প্রতিবাদ 
হইত । আমরা পূর্বে বলিয়াছি শ্রীব্যাসরারের শিষ্য শ্রী বিজযীন্দরতীর্থ 
( ১৫১৪--১৫৯৫ খ্ৰীঃ) তদ্রচিত মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ (নামান্তর মাধবাধৰ- 
কণ্টকোদ্ধার) এবং উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীসত্যনাথ-যতি (১৬৪৮--১৬৭৪ খ্রীঃ) 
তত্রুত “অভিনবগদা'-গ্রন্থে অপ্নয়দী ক্ষিতের মধবতন্তরমুখমর্দনের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি-সম্াদার মধ্বমতের 
বিরুদ্ধে যখনই যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্যায়শাত্তকুশল তত্তববাদিসম্প্রদায় 
তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হ*ন নাই ৷ শ্রীনিশ্বার্ক বেদের 
টাকা রচনা করিয়াছিলেন--এইরূপ ' কিংবদন্তী আছে। বন্ততঃ এরূপ 
কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব অগ্তাপি দুষ্ট হয় নাই। 
শ্রীনিন্বীর্কাচার্যের মতবাদ 

শীনিষার্কের মত বাস্তব বা স্বাভাবিক 2ভদাতভদবাঁদ 
নামে পরিচিত। বন্ধ ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন : 
এই ‘ভেদ’ ও ‘অভেদ’ সমভাবে সত্য (বাস্তব ), নিত্য, অবিরুদ্ধ ও 
স্বাভাবিক১__ইহাই উক্ত মতের সার। 

ভাষ্যের নাম__বেদাম্ত-পারিজাত-সৌরভ। 

ত্র্ম_অনস্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা 
বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোভ্তমই ব্রঙ্গ।  স্বভাবতঃ নিরস্তসমস্তদোষ, 
অশেষকলযাণগুণৈকরা শি-ব্যুহযুক্ত প্রীকষই পরব্রক্গ।* জীব-_পরমাত্মার 





১) ব্রস্থ ১১৪, ২৷৩৷৪২, ৩২।২৭, ২৮-_নিন্বার্ক-ভাস্ ২ ত্র স্থ ২।৩৪২__শ্রীনিবাপা- 
চার্ধকৃত ভাষা; ২। ওঁ, ১১/১-_নিম্ব।কভাম্য ; ৩। বেদান্তকামধেনু, ৪র্থ শ্লোক । 






মাধুরী ] অর্গাসুত্র ও ভ্ডান্যকা গণ ৩৪৫ 


লি 


অংশ; জীবান্মা ও পরমান্মার় অংশ-অংশি-ভাব-_'ভেদাভেদ’ সম্বন্ধ ; 
জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ* : জীব - জ্ঞানস্বরূপ, দেহেন্লিয়াদি 
[3 জ্ঞানবান্‌, কর্তা, ভোক্তা, 






হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন: জীব_জ্ঞানস্বরূপ হইয় 

অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত ;* বদ্ধ ও মুক্ত'-ভেদে জীব দুই শ্রেণীর ।$ 
জগৎ্-_কার্ধ, ব্রঙ্গ__“কারণ? ং ত্রহ্ম-_শক্তিমান’, ‘জাব’ ও ‘জগৎ’ 

তাহার শক্তিদ্বয় : ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্ব 

বর্তমান ; ত্রহ্ম_চেতন. অস্থল অজড়, নিত্যগুদ্ধ । জগৎ অচেতন, 

স্থল, জড় ও অশুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক ‘ভেদ’, আবার 

উভয়ে স্বাভাবিক “অভেদ*ও সমভাবে সত্য ৷ কার্য_কারণাত্মক, কারণ- 

সত্তামর ও কারণাশ্ররী বলিয়া ভাটি কারণ-ব্রহ্ম' হইতে অভিন্ন ; 

গত প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি তরঙ্গের ‘অংশ’ ও “শক্তি; 
নিত পূর্বে ব্রনের হন্ষ-শ টা প এবং হষ্টিকালে ব্রন্মের বাস্তব- 
পরিণামরূপে নিত্য সত্য । 


ভাব ও ধর্মগত ভেদ 


৬ 


মায়া-প্রধানাদি-পদবাচ্যা ও ত্রিগুণমরী ৷" 


শ্রীশক্কর, শ্রীভান্কর ও শ্রীনিন্বার্কের 
পরস্পর মত-বৈশিষ্ট্য : 
্শঙ্করাচার্য__কেবলাদ্বৈতবাদী, ভাস্কৱাচাৰ্য_ওঁপাধিক বা ওঁপচারিক 
ভেদাভেদবাদী এবং শ্রীনিষ্বার্ক_বাস্তব বা স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদা । 
শ্রীশঙ্কর নিবিশেষ, নিগুণ, নিক্রিয়, নিবিকার শুদ্ধজ্ঞানমাত্রকেই ব্রহ্গতত্ব 
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাঙ্কর নিরাকারকে শুদ্ধকারণনপ 
বলিলেও বর্গের কার্ষরূপ জীব ও প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন । 
+৩। ও ২৩185,3৪ এ $ এঁ 1১৮, 





১। ত্র স্থ ২৷৩৷৪২--নিন্বার্ক-ভাক্ক ৮২। এ এ 


১৯ ও ও ৪। বেদাভ-কামুধেন্ ১,২; ৫1 সুভ ১181৮,১০১ ২1১1১৪--১৯১২৩০২৬% 


২৭51 বেদান্ত-কামবেনু, ৩য় শ্রোক। 


৩৪৬ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


কিন্তু নিষ্বার্য অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি-দারা 
বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই পরমতত্ব বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ভাঞ্চর 
ব্ৰগগাকে ব্রঙ্গ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন--শ্রীনিষবার্কের ন্যায় কু), 
পুরুষোত্তম বা ভ্াহার স্বন্ধপশক্তির জৌরাধার) নাম উল্লেখ করেন নাই। 
ভ্রীভাঙ্ষরাচার্ধ গ্রীনিস্বার্বের চাম ব্রঙ্গের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, পুরুযোত্তমতা, 
অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ন প্রভৃতির কিছুই উল্লেখ করেন নাই । ভাদ্বরের 
্রন্ব-বিচারে কোন নিতা অপ্রারুত, সবিশেষ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নাই : তাহা 
শঙ্করের নিরিশেববাদেরই আর একটি রূপ। শ্রীনিঘ্বার্ক-সম্প্রদায়ের 
প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্ধ প্রীদেবাচার্য ও শ্রীস্ুন্দরভটটর, উভয়েই স্ব-স্ব-ব্গসতরবৃক্তি 
ও টাকায় ভান্কর-মতের খণ্ডন করিয়াছেন | 

ভাগ্কর জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব, উভয়কেই ওপাধিক বলিয়াছেন, 
অর্থাৎ জীব ব্রহ্গেরই ন্যায় বিভূ, দেহেতে আবদ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে 
অণুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধ-দশায়ই জীবের বহুত্ব ও পার্থক্য লক্ষিত হয় ; 





মুক্তাত্মা__ব্রন্দের সহিত একত্র প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আর বন্ুত্ব থাকে না। 
কিন্তু নিন্বার্কের মত ইহার বিপরীত--জীবের অণুস্থ ও বহুত্ব স্বাভাবিক 
ও নিত্য; প্রলয়কালেও ত্রন্দে লীন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, মুক্তিদশায়ও 
মুক্ত জীবাত্মা শুদ্ধ হইতে ভিন্ন, অণু ও বহু । জীব সর্বাবস্থারই ব্ৰহ্ম হইতে 
ভিন্নাভিন্ন, এবং কোন কালেই  ত্রঙ্গের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না। 
নিষ্বার্কের মতে জগৎও জীবেরই শ্যায় সর্বাবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্না- 
ভিন্ন; কিন্তু ভাঙ্করের মতে জগ২ং__জীবের হ্যায় কেবল হ্যষ্টিকালে ব্রহ্ম 
হুইতে ভিন্নাভিন্ন | নিশ্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ সর্বকালে ও সর্বাবস্থ।য় 
সমানভাবে বর্তমান ; কিন্তু ভাগ্ধরের মতে ভেদ--আদি ও অস্তের মধ্য- 
বর্তা এবং অল্পকালস্থায়ী, আর অভেদই চিরস্থায়ী ও নিত্য । 

এতদ্যতীত নিষাৰ্ক ও ভাঙ্করের সাধন ও সাধ্যগত-বিচারে সম্পূর্ণ ভেদ 
দৃষ্ট হয়। নিরাকার কারণ-ব্রগ্গের উপাসনাই ভাঙ্করের মতে শ্রেষ্ট 


মাধুরী ] ত্রদ্দাসুত্র ও ভ্াত্যক্া ব্রগণ ৩৪৭ 


উপাসন1। ব্রন্দের সহিত জীবের অভেদ বা অহংগ্রহোপাসনাকেই 
ভাগ্কর সগ্োমুক্তি-লাভের কারণ বলিয়াছেন । ইহা শঙ্করের নিবিশেষ- 
ভান্করাচার্যকে 

কীকে 





বাদের একটি প্রচ্ছন্নরূপ ব্যত 
নিদ্বার্কসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিতে গেলে 


4৫ 


দ 
বিসর্জন দিতে হয়। পরন্ত বৈষ্ণবাচার্ব শ্রীনিহ্বার্ক ভীশ্রীরাধাহৃফ্ের 


উপাসনার শেটত্ব, প্রপত্তি ও অনন্যা ভক্তির উত্তম-সাধনতহ্ব এবং ভক্তি 
রসকেই প্রাপ্য ফল বলিয়াছেন । 


শ্রীনিম্বার্কৌভ্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য 

্রনিস্বার্কাচার্ধের শিষ্য গ্রীপ্লী নিবাসাচার্ধ__বেদান্তকৌন্বভ ( বেদান্ত- 
পারিজাত-সৌরভের ভাবার্থ প্রকাশ), লঘস্তবরাভ্তোত্র, ্তবপঞ্চকমাহাহা 
ও বেদাত্তকাণিকাবলী(শ্রীনিত্বার্কের মহবিবৃতি ও পরমত্রথগুনযুক্ত )- 
নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মারাবাদাদি খণ্ডন ও স্বসম্টরদায়ের মতের পুষ্টি- 
সাধন করেন। তীহার নামে আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হয়, 
কিন্তু উহাদের অস্তিত্ব দুঈ হয় না ' 

শ্রীবিশ্বাচার্য - ইনি শ্রীনিবাস।চাধের শিষ্য । পঞ্চধাতী-স্তোত্র ( সপ্র- 
স্তোত্র-সমন্বিত গুরুপ্রশস্তি )-গ্রন্থ মাত্র রচনা করেন । 

শ্রীপুরুষোন্তমাচার্য (বিশ্বাচার্ষের শিষ্য )-বেদাত্তর ভ্রমঞ্জুষা (নিশ্বার্কের 
দশগ্লোকীর ভাষ্য) ও সিদ্ধান্তক্ষীরাণব (আরোপিত মাত্র )-গ্রথ রচনা 
করিয়া স্বসমস্রদায়ের মত বিবৃত করেন । বেদাস্তরত্রমঞ্জুমায় প্রতিবিদ্ববাদ, 
অবচ্ছেদবাদ, একজীববাদ, সর্বজ্ঞতাবাদ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে । 

শ্রীদেবাচার্য__ইনি বেনান্তসিদ্ধান্ত-জাহববী-নামক ব্রন্গহত্রের ভাষ্য 
রচনা করেন । ইহা কীশী, চৌখাস্থা হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শী হন্দরভ্টকুত 
সেতুকাটীকার সহিত চতুঃস্ত্রী পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রহ্্ত্রের ৫ম সুত্র হইতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদপর্যন্ত কেবল সিদ্ধান্ত- 


৩৪৮ €গীডীয়াল্র ভিন ঠাক্ষুন্প [ অষ্টম- 


জাহবী মুদ্ৰিত হয়। অনেকে মনে করেন, হয়ত মাত্র চতুঃহত্রীর উপরই 
সিদ্ধাগ্ুজাহুবী রচিত হইয়াছিল ; কারণ চতুঃন্ত্রী পর্যন্তই সেতুকা-টীক! 
পাওয়া যায়। প্রীদেবাচার্ষ শীশঙ্কর, প্রীরামান্গজ ও তন্থবাদিগণের মত- 
থণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন । 

শ্ীহ্নন্নরভট্টর-_ইনি দেবাচার্ধের সাক্ষাৎ-শিষ্য এবং ব্রহ্ষন্বত্রের চতুঃ- 
সুত্রীর দেবাচার্যকৃত সিদ্ধান্তজাহ্বী-ভাষ্যের উপর «সিদ্ধান্ত-সেভু ক1’-টীকা 
রচনা করেন। নিশ্বার্কের নামে আরোপিত 'মন্রার্থরহন্তযোড়শী'র উপর 
মন্ত্রার্থরহস্ত-নামক একটি টাকাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 





 শ্রীরামচন্্র ভট্ট_ইনি শ্রীনিষ্ার্কের পর যোড়শ অবস্তন। ইহার 
রচিত সন্ধর্মাববোধ-পু'থি সলিমাবাদ-গাদীতে রক্ষিত আছে।১ 
শ্রীকেশবকাশ্বীরীভট-_ইনি সলিমাবাদগাদীর আচার্-পরম্পরামতে 
শ্ীনিষ্বার্কের পরে উনত্রিংশৎ আচার্য হইয়াছিলেন। কথিত হয়, ইনি 
তৎকালীন পঞ্ডিতগণকে শাস্তযুদ্ধে পরাজিত করিয়া ‘দিগ্বিজয়? উপাধি 
লাভ করেন এবং কাশ্মীরদেশের শৈবাচার্ধগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া 
কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হন। ইনি বেদাস্তকোঁস্তভপ্রভা (্রীনিধাসের 
বেদাত্তকৌ ্রভের বিত্বৃতি ), তবপ্রকাশিকা (ভ্রমসগবদগীতার টাকা), 
শ্রীগোবিন্দশরণাগতি-স্তো ্, যমুনাস্তোত্র ( একবিংশতি প্লোকাত্মক যখুনা- 
শব) রচনা করেন। এতদ্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ তাহার নামে 
আরোপিত হয়। সলিমাবাদগাদীতে ভূচক্রদিগ্রিজয়ী নামক একটি 
পুথি আছে। উহার রচয়িতা শ্রকেশবকাশ্মীরী অথবা তাহার সম্বন্ধ 
উক্ত গ্রন্থ অন্ত কেহ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই । কৌন্তভ- 
প্রভা ও তন্বপ্রকাশিকায় ইনি স্থৃতীত্রভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন 





৯। গৌড়ীয়, সাপ্তাহিক-শত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪,৫ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, 
১৯২৭ খ্ীঃ দ্রষ্টব্য 





মাধুরী ] ত্রঙ্গাসুত্র ও ভাত্যকান্রগণ ৩৪৯ 
শ্রীকেশবভট্ট কৌন্তভ প্রভার মঙ্গলাচরণে শ্ীনকুন্দকে গুরু এবং শ্রীণীতার 
টাকার মঙ্গলাচরণে গাঙ্গলভট্টকে গুরু ও প্রণাম করি 
ক্রমদীপিকা-নামক একখানি বৈষ্ঃব-স্থৃতি গ্রন্থ তকেশবকাশ্বারীভট্রের 
নামে আরোপিত দেখা বার। পরল সনাতন গোস্বামিপাদ ও শ্রীল 
গোপালভট্ট 55253 শ্রীকেশবাচার্ধবিরচিতঃ 


বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।২ উর কপিল বহু শ্লোক শ্রুহরিভক্তি- 
বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উক্ত ীপিকা-অনুসারে দীক্ষাবিধি 
(২য় বিলাস ), গোপালদেবের অগ্চন-প্রণালী (৫ম বিলাস ), পুরশ্চরণ- 
বিধি (১৭শ বিলাস ) প্রভৃতি ত হইয়াছে। শ্রীরপ গোশ্বামিপাদও 
প্রাউজ্জলনীলমণিতে ক্রমদীপিকার (৩1২৭ ) শোক উদ্ধার করিয়াছেন ।» 
শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রহরিভক্তিবিল বাসের টাকারঃ ক্রম" 
দীপিকা-কার শ্রীকেশব!চার্ষের কোনো সাম্জরদারিক পরিচয় প্রদান 
করেন নাই, অথচ শীল সনাতন হি ভক্তিবিলাসের টাকায় ও শ্রীবৈষ্ণব- 
তোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীরূপ ব. শীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ 
সকলেই তাহাদের বিবিং-গ্রচ্থে শরীবেদান্তদেশিকাচার্য প্রীজয়তাথ, 
শ্রীবিজয়ধবজ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতি আচার্যগণের নামের সহিত তাহাদের 
সম্রদায়ের পরিচয়, এমন কি, যি শ্রিব্নতাচার্য ও তৎপুত্র 
শ্ীবিট্ঠলাচার্ষের পুষ্টমার্গ ও তাহাদের নাম একাধিক স্থানে উল্লেখ করিতে 
ক্রুট করেন নাই ॥ এসিরাটিক টিং হস্তলিখিত সংস্কত-পুঁথির 
বিবরণের- মধ্যে ক্রমদীপিকার ৬ খানি পখির, পরিচয় আছে । তন্মধ্যে 





জী 
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আত 





১1 শ্রীহরিভক্িবিলাস, ৫ম বিজাস-_হয় শ্লোক ; ২। এ ১৭/১৬; ৩1 শ্রীউজ্ছবল- 
নীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণ, ৮০ সংখ্যা ৪! আীহরিভক্তিবিলান ৎ/২--দিগশিনী- 
টীকা $৫। &৯ Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. of R. A. S. চি 
Vol. ৬1], Pe. IL, (Tantra Manuscripts) Pp. 642—646, Calcutta 1940, 


৩৫০ হগীঁডীয়ান্র তিন ঠাক্ষুন্র [ অষ্টম- 


১০৭৭৭ নং পঁ,তিটি ১৫৪০ শকাব্দায় ( = ১৬১৮ শ্ৰীষ্টাব্দে ) বঙ্গা্ষরে 
লিখিত তালপত্রের জীর্ণ প,থি ও সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন। ইহাতে 
প্রথম ও অষ্টম পটলের পুম্পিকার এইরূপ লিখিত আছে;_-“ইতি 
ভীকেশবাচাৰ্যবিরচিতায়াং ক্রমদীপিকায়াৎ প্রথমঃ ( অষ্টমঃ) পটলঃ ॥৮ 
ক্রমদীপিকার ৮ম পটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে গক্রমদাপিকেয়ং কেশবেন 
কত।”-__এইবপ গ্রন্থের ও গ্রদ্থকর্তার নামের উল্লেখ আছে। এতদ্যতীত 
*এমিয়াটিক সোসাইটি'র প্রাচ্য গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সংস্কৃত মুদ্রিত-পুস্তক 
ও হস্তলিখিত-প,থির তা লিকায়» পাচটা ক্রমদাপিকার পথি এবং ক্রম- 
দ্বীপিকার টি টাকার উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত পাঁচটার মধ্যে দুইটি 
সটাক একট গোবিন্দ- বিগ্রাবিনোদের টাকা, আর একটি স্বর্পাচার্যের২ 
ছাত্র মাধবাচার্ধের টাকা সহিত । ষষ্ট প.থিটি ক্রমদীপিকার লঘুদীপিকা- 
নামা টাক 3 কিন্তু মুল সমস্ত গর গ্রগুলিই জৰী শ্রীকেশবাচার্ষের রচিত বলিয়া 
কথিত এবং অষ্টমপটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে গ্রহের নাম ও গ্রন্থকর্তার 
নাম ‘কেশব’ মাত্র পাওয়া যার। 
বহুদিবস পূর্বে কলিকাতা হইতে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় তৎ- 
সম্পাদিত বিবিধ তত্রসংগ্রহ-গ্র্থমালার মধ্যে বঙ্গাক্ষরে যে ক্রমদীপিকা 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতেও কেবল চক্রবন্ধে ‘কেশব? নাম ব্যতীত 
মঙ্গলাচরণে বা পুপ্পিকার শ্রীনিত্খাকসশুদায়ের শ্ীকেশবকাশ্মীরীভট্টের 
নামোল্লেখ নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী, চৌখাম্বা__সংস্কত গ্ৰন্থমালার* 
মধ্যে গোবিন্দ ভট্টাচার্য-কৃত টাকার সহিত যে সংস্করণটি যুদ্রিত হইয়াছে 
তাহাতেই সৰ্বপ্ৰথমে নামপত্রে (11015988০), গ্রন্থারস্তের শিরোদেশে ও 





১100819584০ of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit 
belonging to the Orieutal Library of A. S. B. Calcutta 1899; 
21 এ, Index of Authors, P. 15; ৩1 ক্ৰমদীপিকা। কাশী, চৌধান্ব। সংস্কুত- 
রন্থমালা। ১৯১৭ খীঃ। রর 


মাধুরী ] শ্রহ্মসুত্ৰ ও ভ্ঞান্যকা ব্রগণ ৩৫১ 


জে বাজী... Haim = gree 2 


গ্রন্থের শেষে পুপিকার এশ্রীমন্‌ মহামহোপাধ্যান্ন কেশবকাশ্মীরীভট্ 
গোন্ব(মিবিরচিত। ক্রমদা পিক!” এবং বিবর হ্থচীর প্রথমে “ভ্রীতগবসবিদবার্ক- 
মহামুনীন্রপাদপীঠাধি-কুত জগদ্বিজঢি টার 
কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয় 








" প্রভৃতি 





হইয়াছে, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই৷ 
জন্মু ও কাশ্মীর-? হইতে 
বি 2২ 


রামচন্দ্র কাক ও হরভট্ু শান্তার সম্পাদকতায 
হইয়াছে,’ তাহাতেও চক্রবন্ধে গ্রহ ও গ্রন্থকর্া টি বের নাম-মাত্র 
আছে । কাশ্ীরদেশীর সম্পাদক-সঙ্বের দিক্‌ 
ভট্ট-ক্কৃত বলিয়া কোন প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হ 
দা িকা--ভোপালোপাসন- কিক অষ্পটল( অধ্যায় )-যুক্ত 

একটি বৈষ্চবতন্ত-এ্রন্থ । সারদাতিলকে'র টাকাকার গোবিন্দবিগ্তাবিনোদ 
ভট্টাচার্য, জগনাথস্থত গোবিন্দশমী (ইহার টাকার নাম কপুরবর্তি ), ভৈরব 
ত্রিপাঠা, স্বরূপাচার্যের ছাত্র ক শ্রনিত্যানন্দ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
ক্ৰমদাপিকার টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীর্ূপগোস্বামীপাদ তংক্ৃত 
পপ্যাবলাতে শ্ীকেশব-ভট্রাচার্ষের একটি শ্লোক চয়ন করিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ ইনিই ক্ৰমদ্ীীপিকাকার আকেশবাচাধ, যাহার আর একটি শ্লোক 
শ্রীউজ্জলনীলমণিতে আহৃত হইয়াছে ।২ ডক্টর এম, কষ্ণমাচারী শ্রীবিত্ব- 
মঙ্গলের রচিত ক্রমদীপিকা-নামক একট গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ।* 
ক্রমদীপিকার বহু হস্তলিখিত , পুথি বিভিন্নস্থানে রক্ষিত আছে। - 








১ Vide—Kramadipika (A Tantric Text) Edited with Intro- 
duction by Ramachandra Kak, Director of Archaeological & Resea- 
rch Dept, Jammu & Kashmir Govt, and Harabhatta Shastri, Srina- 
প্রচ .1929; ২। শ্রীপস্ধাবলী ৩৪২ সংখা ; ৩1 History of Classical Sans, 
krit Literature—Dr. M. Krishnamacharisr, P. 336, Madras 1937, 
Sec 291. এ 





৩৫২ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুত [ অষ্টম- 


কলিকাতা এসিয়াটক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ এবং ভারতের 
বিভিন্নস্থানে রক্ষিত পুথি ব্যতীত প্যারিসে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। 
অফ্রেতের তালিকায় গ্রন্থকারের নাম কেশবাচার্য দেখা যায় 

[ ৬, Kane ধর্মশান্তগ্রন্থের তালিকার মধ্যে কেশবাচার্ধ-রচিত 
অষ্টপউল।খ্ক কুষ্ঠোপাসনাবিষয়ক ত্রমদীপিকা গ্রন্থের কেশবভ্ট গোস্বামী 
ও গোবিন্দভট্ট-ককৃত টাকার উল্লেখ করিয়াছেন । এতদ্/তীত তথায় 
নিত্যানন্দ-ক্বৃত এক ক্রমদীপিকারও উল্লেখ দৃষ্ট হয় ৷ 

ভীকেশবকাশ্মীরা ততরুত ব্রন্মহ্থতভায্যের মঙ্গলাচরণে আচার্য 
প্রীনিষবাক, শ্রীথনিবাসাচার্য, শ্রীমুন্দরভট্ট ও স্বায় গুরু শ্ীমুকুন্দকে এবং 
উপসংহারেও শ্ীমুকুন্দকে বন্দনা করিয়াছেন । শ্রীগীতার টাকারও মঙ্গল।- 
চরণে শ্রীনিত্বাকচার্ধ, শ্ীশ্রীনিবা সাচার্য ও ভ্ৰীগাঙ্গলভট্টকে বন্দনাদি করি- 
যাছেন এবং উপসংহারেও শ্রীনিত্বার্কের বন্দনা করিয়া শ্রীকেশবভট্ট-কতৃক 
গীতা-ব্যাথা। রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন । কিন্তু ক্রমদীপি- 
কার কোন প.খিতেই ব মুদ্রিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ বা উপসংহারে শ্রীনিত্বা- 
কাচাধের বা ্রনিন্বার্ক-সঞ্খদায়ের কোনো। আচার্ষের বা শ্রীকেশবভট্ের 
গুরুদেবের কোনপ্রকার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। 

শ্রীনিদবার্কসঙ্জদায়ের পণ্ডিত প্রীকিশোরদাসজী শ্রীবৃন্নাবনস্থ দেবকী- 
নন্দন-প্রেস হইতে নিত্যঙ্থবূপ হুদ্মচারীর সম্পাদকত্বে ১৯-৯ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত প্রীকেশবকাশ্মারী-রচিত ভগীতাভায্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন 
যে, গ্রবেশবভারতী-রৃত ব্রমাদীপিকার “তিলক”নামক টাকা, ১৪৫» 
শকাব্দায় কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত বিগ্তাধর!চার্য ( শ্রীকেশবকাশ্মীরীর দ্বারা 
পরাজিত ও তাহার শিষ্য হইবার প্র কতৃক রচিত হইয়াছে । 
ভীকেশবকাশ্বীরাভট্ আন্ধ দেশীয় মুকুন্দভট্টের পুত্র ছিলেন। তিনি শান্রবুদ্ধ 





দ্বীনি Vide—History of Dharmasastra by P. V. Kane, Vol. 1, 
Pp. 537, B. ©. R. 1., Poona, 1930. 
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মাধুরী ] অন্সুত্র ও ভ্াাত্যকা ব্বগণ ৩৫৩ 


সমগ্র ভারত বিজয় করিয়। “কেশবভ।র তীঃ-আখ্যা লাভ করেন এবং 
ইহার পরে কাশ্মীরে বাস করায় কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হ’ন। 
উক্ত কেশবভারতীই শ্রচৈতন্যদেবকে অষ্টাদশাক্ষরায় গোপালমন্ত্ে 
দক্ষ! প্রদান করিয়াছিলেন । হুগলী জেলার আলাটা হইতে প্রকাশিত 
'গৌঁড়ীরবৈঝব-ইতিহাস' পুস্তকেও এ মতের কতকটা ভ্রমাত্মক অন্ু- 
করণ দৃষ্ট হয়।১ বর্তমান গ্রন্থ লিখিবার সময়ও এই জাতীয় কথা একটি 
মাসিকপন্রে প্রকাশিত হইয়াছে ।২ 

শ্রীল মাধবেশ্রসুরীপাদের শিষ্য শল ঈশ্বরপুরীপাদ হইতেই শ্রীগৌর- 
সুন্দর শ্রাগর্াধামে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা এবং তংপরে কাটোয়ায় (১৪৩২ 
শকাব্দায়) শ্ীকেশবভারতীপাদের নিকট হইতে বন্্যাস-গ্রহণ-লীলা 
প্রকট করিয়াছেন_ইহা সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ও ইতিহাসের দ্বারা চির- 
সমথিত। সেই শ্রীকেশবভারতী শঙ্কর-স ্রদায়ের একদণ্ডী সন্ন্যাসী 
ছিলেন_-ইহা! স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভ এবং শঙ্কর-সন্প্রদায়ের শ্রপ্রকাশানন্দ 
সরন্বতীও ভারতী-সশ্রাদায়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
নীলাচলে শ্রীগোগীনাথাচার্য এবং সাবভৌম ভট্রাচর্ষ ও এই পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন ।* বধ মান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন খাটুন্দি 
গ্রামে শ্রীকেশবভারতীর পূ্বাশ্রম ছিল; ইনি আন্ধ,দেশীয় বা কাশ্মীরবাসী 
নহেন। শ্রীকেশবভারতার ভ্রাতা শ্রীবলভদ্রের বংশধরগণ অগ্ভাপি 
বঙ্গদেশে বর্তমান আছেন। সেই খাটুন্দি-পাটবাড়ীর অধিকারিহত্রে 


বাহার বর্তমান অ.ছেন, এখনও তাহার! তথায় দেবসেবা নিবাহ 


১। সৌড়ীঘ়বৈষণব-ইতিহাপ, ২য় সং-_নধুস্থদন তন্ববাচস্পতি-সম্পাদিতঃ ১৫২ পৃঃ, 
১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ; ২। “নিম্ব।ক-সম্প্রদায়ের ত্রয়স্তরিংশত্তম আচার্য কেশবভারতী চৈতন্ত- 
দেবের গুরু ছিলেন”_প্রবামী'( বৈশাখ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ )-পৃত্রে পঞ্চানন রায় 
কাব্যতীর্থ-লিবিত বাংলার মন্দির (৪), ৩৩ পৃঃ ৩! চৈচ অ! ৭৬৪-৬৭; এ, 
ম ৬৭০-৭৩ 


২৬২৭ 


৩৫৪ €গাঁড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম- 
করিতেছেন ।১ পণ্ডিত শ্ীকিশোরদাসজীর কথিত শ্রীকেশবভারতী ও 
শ্রমন্মহাপ্রভূর সন্নযাসগুরুর লীলাকারা ভ্রীকেশবভারতীর মধ্যে সর্ব- 
বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। 


পীর্থক্য-নিদেশ 
শিশ্বা-মন্প্রদায়ের আটৈতন্যের 07518 
এঞরকেশবভার ভা? আকেশবভারতী? 
১। দিগ্বিজয়ের উপাধি ১।  সন্ধ্যাসের নাম 
২। উট্ট-উপাধিধুক্‌ গৃহস্থ (?) ২। ভারতী-উপাধিধুক্‌ সন্ন্যাসী 
৩। আন্ধদেশীয় ৩। বজদেশীর 


৪1 শৌক্রবংশাদির পরিচয় নাই ৪| পূর্ব-পরিচয় ও ভ্রাতৃ-বংশ- 
পরম্পরা বর্তমান 
৫। নিথ্ধার্ক-সম্প্রদায়ের ২৯শৎ ৫ | শঙ্ছর-সম্প্রধায়ের উদ।সীন 


অধস্তন আচার্য সন্যাসা এবং ভক্তিকল্প- 
তরুর নয়টি মূলের অন্যতম 

৬) মঠাধীশ ৬। যাযাবর 

৭1 কর্গছত্রাদির ভাষ্যকার ৭। সেরূপ কোন পরিচয় নাই 


৮। “ভারতী-নামটি উপযুক্ত. ৮। অসংখ্য প্রমাণ-সম থিত সুপ্র- 
প্রমাণহীন ও অপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত 
সংস্কত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক কেশবভট্রের নাম পাওয়া যায় । বিশ্ব- 
কোষ অভিধানে এগার জন কেশব-ভট্রের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ক্রম- 
দীপিকাকার শ্রীকশবভক্ট হইতে শ্রীনিষ্ধার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকেশব- 
কাশ্মীরীর এবং শ্রকেশবভারতীর পার্থক্য সম্পরকাশিত রহিয়াছে ।২ 





১। বৈষ্ণবমুৰা-সমাহতি, ২য় সংখ্য, ৪৩১ গৌরাব্দ, ১৭-২৬ পৃঃ ‘কেশ বভারতাী' 
অন্ধু দ্রষ্টব্য; ২। বিশ্বকোষ অভিধানে কেশবভট্ট-শব্দ দ্রব্য । 


মাধুরী] ্র্গানুত্র ও ভ্ডাস্তক্কান্থগণ ৩৫৫ 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রি ্ত-প, 
টাকার নাম ও পরিচর পাওয়া গিরাছে। কিন্তু পণ্ডিত ইকিশোরদাসজীর 





কথিত কাশ্মীরী বিগ্ভাধরাচাবের কৃত তিলকটাকার অন্তিত্র-বিষর়ে প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ এখনও পাওয়া যার নাই । 
শ্রীশ্টীভট্ট_-শ্রীকেশবকাশ্মীরীর সাক্ষ 
স্তোত্র-নামক পঞ্চবিংশতিপ্লেকাআুক 


হার শ্রকৃক্চশরণাপত্তি- 
মাত্র পাওয়া যার। 

উনি সিদ্ধান্তহুস্থমাঞ্জলি 
ব্বধিনী (শ্রীন্দরভট্ের 
নিষ্বার্ক-দশব্নোকার 
দশম শ্লোকোক্ত জের পঞ্চ [ধের ব্যাখ্যা )), সিগ্থান্তরত প্রতি দ্রশগ্লোকীর 


শ্রীহরিব্যাসদেবজী- শ্রী ্রীভটের 
(শ্রীনিদ্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য ), ৫ বি 
শ্ীনিষ্বার্ক-শতনাম-স্তোত্রের টাকা ), অথপঞ্চক (শ্রী 
না 








প্র 


টাকা), মহাবাণী-পঞ্চরত্ন* ( হিন্দীভাষায় ) প্রভৃতি গ্রন্থ রওনা করিয়া 
পরমতখগুন ও স্বমতমণ্ডন-_-উভর কার্যই করিয়াছেন। ইহার রচিত 


সিদ্ধান্তকুন্যাঞ্জলি, সিদ্ধান্তরত্াগ্তলি প্রতি গ্রন্থে এবং মহাবাদীপঞ্চরহ 


প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে শ্রীবলদেৰ বিগ্তাভূষণ প্রভুর কথিত ঈশ্বর, জীব, 
“প্রকৃতি, কাল ও কর্ম-_এই পঞ্চ পদার্থ*, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রতেদে দ্বিবিধ 
তত্তব*, মড় বিধ তাৎপর্যের দ্বারা পারমাথিক ভেদস্থাপন+, পরতব্বে অভেদ- 
সব্বেও ভেদপ্রতিনিধি-বিশেষের স্থাকার* ইত্যাদি এবং ্রানিষাক-প্রপঞ্চিত 





31 Vide—tThe Twelfth Report on the Search of the Hindi 
Manuscripts" for the years 1923—1925 by Rai Bahadur Dr. Hira- 
lal, Vol. L Allahabad 1944; ২1 পঈহর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাতি পঞ্চৈবাৰ্থাঃ 
শাস্তরেযু মন্তব্যাঃ"_সিন্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, ৪ শোকের ভান. ২২পুঃ, মৃন্বই নির্শরনাগর-সং, 
১৯২৫ বশ ৩1 “তত্তবং দ্বিবিধংঁ_স্বতন্ত্ৰং পরতন্ত্রং চ, স্বতন্তরে হরিঃ অন্যদস্বতন্ত্রব্” 
_সিদ্ধাপ্তরত্রাগ্জলি, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক-ব্যাখায|, ২১ পুঃ, জেজ্জ প্রেস, বৃন্দাবন 
১৯৮৩ সংবৎ:; ৪1 “যড় ব্ধিতাত্শখ; লক্গোপেতশ্রতিগযে ভেদঃ পরমার্থবন্্েব ভবতিশ 
উর, ২৭ পৃঃ ॥। ৫1 টবিশেবস্চ ভেদপ্র প্রতিনিধিন+ ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেহপি 
-ভেদ্বকার্ধং প্রত্যাপযন্‌ দৃটঃ। "সিদ্ধান্তকুহ্মজি। লি, ১ম শ্লোকের ভাষ্য, ৯ পু) 


৩৫৬ গৌড়ীয়া্ব ভিন ঠাক্ষুন্র [ অষ্টম- 


মতকে গুদ্ধদ্বৈত মত বলিয়! স্থাপনের প্রয়াসে’ শ্রীবলদেবের অগ্নকরণ ও 
পূর্ণপ্রভাব পরিৃষ্ট হয়। শীনিষ্বার্ক-সম্রদায়ের পূর্বাচার্যগণ অগ্রাক্কতকে 
পঞ্চম পদার্থের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীহরিব্যাসদেব 
শ্রীবলদেবের অনুকরণে কর্মকে পঞ্চম পদাথরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। 
প্রীবলদেবের সিদ্ধান্তরত্রং ও শ্রীহরিব্যাসের সিদ্ধান্তকুম্তযাঞ্জলির« মধ্যে 
সিদ্ধান্ত, শব্দ ও পরিভাষাগত যথেষ্ট এঁক্য দৃষ্ট হয়। 
স্বাভাবিক-ভেদাভেদ বাদী শ্রীনিন্বার্কের অধস্তনাচীর্য শ্রীহরিব্যাসদেব 
কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্বের আনুগত্যকারী শ্রীবলদেবের সহিত সুর 
মিশাইয়া বলিয়াছেন,_-“পরমিতি জীবাদিতক্তেভ্যো ভিন্মমিতি নিহ্না- 
রকম শুদ্ধং উদ্বতঢমনাভিমতম্‌ ৷ * = এবং (ভেদাভেদৌ ) 
জীবেশয়োশ্চেতি নিখিলানি বচাংসি সমঞ্জসানীতি কল্পয়প্তি তদিদমতি- 
তুচ্ছম্‌। চিজ্জডচয়ার্ভিদন্ত্য চাঁঢভ্ভদস্্য চ স্বাস্তানিকচত 
ব্যাঘাতাৎ ! জড়াভেদং সাধয়তাং পুংসাং জাড্যাপত্ত্য| স্বব্যাঘাতাচ্চ। 
জাবেশয়োঃ স্বক্নপাভেদে জীবস্ত জগতকর্তৃত্বাদিকমীশস্ত ছুঃখভাবস্বং 
চাংশেন স্তাৎ। * = =» ভনস্মাৎ ভুচ্ছঢ্মতচ্ভিদীঢজ্ডদ- 
সমর্থনমিতি। * * ভস্মাদুক্তং ডদ্বেতচমেৰ সাখীয়ঃ ৷" 
সিদ্ধান্তকুন্ুমাঞ্জলির উপসংহারে শ্রীহরিব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে 
শ্রীনিত্বার্কমতের সিদ্ধান্তসার জ্ঞাপন করিয়াছেন,__ 
ব্ৰহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং সত্যং 2ভদমপি ক্ৰবন্‌ । 
নিথ্বার্কো ভগবান্‌ বিভিিঃ সত্যবাদী নিগন্ধতে ৷” 





১। “জীবাদিতত্বেভো। ভিন্নমিতি নিন্বার্কপ্ত শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্‌” 
_উ২২ পৃঃ ।২। সটীক-/সনদ্ধান্তরতু, অ্টমপাদ, ২1,২৮ অন্থ_-আীগোগীনাথ কবিরাজ- 
সম্পাদিত, কাশী ১৯২৭ খণীঃ॥। ৩। ভহরিব্যামকৃত দিদ্ধান্তকুস্থমাপ্ুলি, চতুর্থ- 
শ্লোক-ব্যাখা৷। ২৭-২৯ পুঃ, যুদ্বই নির্ণয়পাগর-সং, ১৯২৫ খাীঃ দ্রষ্টব্য; ৪। দিন্ধান্ত- 
কুন্ুমাগ্রলি, চতুর্থ শ্নোক-ব্যাধ্যা, ২২ পৃঃ, মু্বই নির্ণয়নাগর-সং, ২৯২৫ খীঃ॥ ৫। এ 
২৭-২৯ পৃঃ; ৬। এ,৩৯ পৃঃ। 


মাধুরী ] ত্রন্গাসুত্র ও ভাব্যকা ব্রগণ ৩৫৭ 


শ্রীদেবাচার্য, শ্হুন্দরভট-প্রমুখ আচার্ষগণ লি শুদ্ধ দ্বৈত 
বাদকে সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া দ্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ গ্থাপন করিয়াছেন । 
কিন্তু শ্রীহরিব্যাস শুদ্ধদ্বৈতই শনি 
করিয়াছেন । এত্যতাত সাধ্য ও 
প্রীপুকষোত্তম-প্রমুথ আচার্ধগণ যাহা ee <: 
শ্রীহরিব্যাসদেব হুবহু গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অনুকরণ করিরাছেন--ইহা 
যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এজন্য ডক্টর রম! বঙ্গুও বিশেষ বিচার 







প্রেত শা জ্ঞাপন 


করিয়া বলিয়াছেন, _“Harivyasadeva’s doctrine has much 
in common with that of Baladeva. It is probable that 
he was influenced by the school of Baladeva.’ ক্ষ » + 
Harivyasadeva was deeply influenced by the Madhva 
and Caitanya schools of thought. = » = We conclude, 
therefore, Harivyasadeva was desply influenced Ey the 
Caitanya movement.” 

পরশুরাম, নামান্তর পরশুদেব (স্বভৃদেবাচার্য, পুরুষোত্তমপ্রসাদ- 
বৈষ্ণব প্রথম 1)-_-হরিব্যাসদেবের সাক্ষাংশিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত 
হ’ন। ইনি গ্রীনি্বার্কের সবিশ্ষ-নিবিশেষ প্রীকক্স্তবরাজের উপর 
শরত্যস্তকলপবল্লী-নামক টাকা রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের অধিকাংশ 
মতবাদগুলি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি পরমতবাদসমূহের 
তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন 

হরিবংশ ( পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বৈষ্ণব দ্বিতীয় ?)__ক্রত্যন্তস্থর-দ্রম 
165৮০ -নিবিশেষ শ্রীকষ্কভুবরাজের বিস্তৃত ভাষ্য), অধ্যাত্মশুদ্ধা- 





3 | Doctrines Of Nimbarka and his followers by Dr. Roma Bose, 
M. A., D. Phil. ( Oxon. 05 Vol. IL, P. 133, Calcutta 1983; ২1 Ibid, p. 
1385; ৩! Ibid,p. 140. 


৩৫৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুন্ম [ অষ্টম- 


তরঙ্গিণী (লঘু-স্তবরাজ-গ্তোত্রের ভাষ্য ব| টীকা), মূকুন্দ-মহিমা-স্তব, 
পরতত্বনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচন| করেন । 
শ্রীমাধব-মুকুন্দ_পরপক্ষগিরিবজ্-নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মাধব" 
মুকুন্দের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবকাল 
বা চরিত-সম্বন্ধে কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। পরপক্ষগিরিবজে 
কেবলাদ্বৈতবাদই হইল গ্রতিপক্ষরূপ পর্বত; উহার ভেদকারি-বভরূপে 
মাধব-মুকুনের গ্ঠারযুক্তি ও সুগ্মবিচার বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 
শ্রীবনমালী মিশ্র_-শ্রীবন্দীধনের নিকট কোন এক গওগ্রামে ভরদ্বাজ- 
গোত্রীয় ত্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি 'বেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ-নামক 
সপ্ত-অধ্যায়াত্মক-গ্রন্থে নিন্বার্কসম্ীনারের মত আলোচনা করিরাছেন | 
শ্রীশুকদেব_ইনি সমগ্র শ্রীমভাগবতের সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক 
দ্বৈতাদ্বৈতশিদ্ধান্তাহ্ৰযায়ী টাকা রচনা করিয়াছেন; টীকার প্রারন্তে ও 
উপসংহারে শ্রীনিশ্বভাঙ্কর ও পূর্বাচার্ষগণের বন্দনা আছে । 
শ্ীঅনন্তরাম__বেদান্ততত্ববোধ ( গগ্ঠাংশ ), বেদান্তরত্রমাল1, তত্ত্ব 
গিষ্ধান্তবিন্দু (২৭টি শ্লাক), শ্রুতিসিদ্ধান্তরত্রমালা, বেদন্তসার-পদ্চমাল! 
(২৭টি শ্লোক), শ্রীকষ্চচরণ-ভূষণ-স্তোত্র (1২টি প্লোক ), শরীযুকুন্দ-শরণাপত্তি- 
স্তোত্ৰ (১৭টি শ্লোক ), আচাৰ্য-চরিত এভতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
শ্রীনিত্বার্কশরণজী--সংক্ষেপ-পদ্ধতি-গ্রন্থের রচয়িতা । * 
শ্রীগোপেশ্বরশরণজী-_চৌবটি-প্রশন (গ্রন্থ ) রচনা করেন। 


(৭) শ্রীরামীনন্দ-ত্বামিচরিত 


প্রয়াগবাসী কাশ্ঠপ-গোত্রীয় এক কান্যকুজ-ব্রাঙ্গণের গৃহে ১৩৫৬ 
বিক্রমসংবতে (= ১৩.০ খ্রীঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীর বৃহস্পতিবারে 


মাধুরা ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাস্মক্কা ্রগণ ৩৫৯ 


প্রীরামানন্দ প্রয়/গধানে আবিছুতি হন ॥১ কোন কোন গবেষকগণের মতে 
্রীষ্টার পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রথমভাগে গ্রানানন্দের আবির্ভাবকাল ।* 
কেহ কেহ বলেন, রামানন্দের পূর্বনান ছিল শ্রীরামদত্ত। তিনি প্রয়াগ 
হইতে কাশীতে গমন করিয়া শঙ্কর-বেদান্ত-শান্র অধ্যয়ন করেন এবং 


শঙ্করসম্জদায় হইতে একদণ সন্ধ্যার গ্রহণ করিয়া 'রামভারতী” নামে 





পরিচিত হ’ন।* তৎপরে শ্রীরাম ন্ুজসম্প্রদারের শ্রীরাঘবানন্দস্থামীর 
সঙ্গকলে প্রবৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্ররাঘবানন্দের নিকট 
হইতে যড়ক্ষর রাম-ন্্র ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ‘রামানন্দদাস' নাম 
প্রাপ্ত হ’ন। শ্রীরামানন যোগসাধনার দ্বারা অনেকপ্রকার সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন। গঙ্গারোণগড়ের রাজা পীপাজী (১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)ঃ 
প্রীরামানন্দের আশ্রিত হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক জীরামানন্দের 
অনুগমন করেন। শ্রীরামাননদ দিগ্বিজয়ে বহি্গত হইয়া জৈনাদি 
অবৈদ্দিক মতসমূহ খণ্ডন করেন এবং পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তথায় স্থায়িভাবে বাস করেন। বাতিকপ্রকাশ ও রামানন্দ-দিগ্বিজয়ের 
মতে শ্রীরামানন্দ ১৪৮ বংসর জগতে প্রকট ছিলেন। ১৫০৫ বিক্রম- 
সংবতে (= ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ) বৈশাখী শুক্লা তৃতীরায় অযোধ্যা তাহার 





১। ইহ! নাভাজীকৃত হিন্দাভক্তমালের বাতিকপ্রকাশ-টীকাকার (২৭৩ পৃঃ) 
ও প্রীরামানন্দদিথিলয়ের (১৩ পৃঃ) রচরিতা তিবেদী ভগবদ্দাস রক্মচারীর মত, 
কিন্তু শ্ীরামানন্দের আবিভাবকাল-দস্বন্ধে নানাপ্রকীর মতভেদ আছে; ২। ডক্টর 
ফকু হার ১৪০০--১৪৭০ খ্রীঃ নিরূপণ কৰিয়াছেন_Vide, An Outline of 
Religious Literature oflJndia by Dr. J. N. Farquhar, 1920, 67 351; 
৩1 শীগোপালদাসজীকৃত ‘বৈষ্ণবধৰ্মঃত্াকর'(সংস্কৃত ও হিন্দী) শুই লক্ষ্মী- 
বেস্কটেশ্বর-সং, ৮৪ ও ৯৮ পৃঃ, ১৮৫৪ শকাব্দ! ভ্ব্য ৎ ৪1 Vide, An Outline 
of the Religious Literature of India by Dr J. N. Farquhar 1920, 
Pp. 381. 


৩৬৯ €গীভীয়াল তিন ঠাক্ষুন্ম [ অষ্টম- 


তিরোভাব হয়। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসবলেখকের১ মতে ১৪৬৭ বিক্রম- 
সংবতে (= ১৪১৯ খ্ৰীঃ) চৈত্রী শুরা তৃতীয়ায় রামানন্দের নির্যাণ হয় 

গুরুপরম্পরা-_বাতিকপ্রকাশ-টাকায়২ শ্রীরামান্থজ হইতে শ্রীরামা- 
নন্দ পর্যন্ত নিয়লিখিতক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে,_(১) 
শ্ীরামাগ্রজাচার্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কুরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিগমাত্ত- 
যোগী, (৬) লোকাচার্য, (5) দেবাধিপাচার্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরঘুনি, 
(১০) পুরুষোত্তম, (১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচার্ধ, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) 
দ্বারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) শ্যামানন্দ, (১৭) শ্রুতানন্দ, (১৮) নিত্যা- 
নন্দ, (১৯) পৃর্ণানন্দ, (২০) শ্রিয়ানন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ 
ও (২৩) রামানন্দ । 

গুজরাটা ভাষায় লিখিত রামাননা-ধর্মপ্রকাশ-নামক শ্রীরামানন্দ- 
চরিত-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়. শ্রীরামানন্দ কাশীতে গিরিজাশঙ্কর- 
নামক এক শৈবসন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ত্যাম-সংস্কার লাভ করিয়া 
“রাম-ভারতী’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানন্দ শিষ্যুবর্গপহ 
দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই সমর দাক্ষিণাত্য- 
বাসী শ্রীসম্পরদায়ের আচার্যগণ শ্রীরামানন্দকে পতিতোপদেষ্টা অর্থাৎ 
শ্ীরামান্ুজাচার্ধের মত হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া স্ব-সশ্দায় হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে শ্রীরাঘবানন্দজী, শিষ্য শ্রীরামীনন্দকে 
তাহার নিজনামেই স্বতনব-সম্খরদায় প্রবর্তন করিতে বলেন। কিন্তু 





১। প্রীরাযানন্দ-জন্বোৎসব (অগন্ত্য-সংহিতান্তর্গত) পণ্ডিত রাষনারায়ণদাসজীকৃত 
ভাষাটীকামহ, ৪৯ পৃঃ, রণহর পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দ ঃ ২। সীতারাম- 
শরণভগবান্প্রসাদকৃত বাতিকপ্রকাশ নোভাজীকুত হিন্দীভক্ঞনালের উপর প্রিয়াদাস- 
জীর ‘ভক্তিরসবোধিনী' বা. কবিভটাকার টাকা )__সটাক-ভীভক্তমাল, ২৬৬ পৃঃ, লক্ষে] 
নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩ খন: 


[| 
মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাষ্যকা বগণ ৩৬১ 
আর এক শ্রেণীর শীরামানন্দিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহারা 
বলেন, শ্রীরামানন্দ _শ্রীরামাবতার, সুতরাং তিমি উদ্বতন আচার্ষের 
অধীনতা স্বীকার না করিয়াই স্বতন্ত্র-সমপ্রদায় প্রবর্তন করিতে পারেন। 


শ্রীরামানন্দক্ৃত এন্থাবলী 
রামানন্দিগণ বলেন, শ্রীরামানন্দস্বামী বিশি্টাদ্বৈতমত প্রতিপাদক 


‘আনন্দভায্য’ নামে ব্ৰহ্ধহ্ুতের এক ভাষ্য এবং বৈঞ্চবমৃতান্জভাস্কর-নামক 
আর একটি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়ছেন, উভয় গ্রনথই ঘুদ্রিত হইয়াছিল। 
বামানন্দিগণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রমপ্তগব্দগী হারও একটি ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন । 'রামরক্ষা’-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রহও শ্রীরামাননস্থামীর 
নামে আরোপিত হয়। রামকবীর হিন্দীতে উক্ত গ্রন্থের ভাষান্গবাদ 
করিয়াছেন । এতত্যতীত রামতাপিন্থ্যুপনিষদ্‌, বাল্মাকি-রামায়ণ, অগন্ত্য- 
সংহিতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ুতরামার়ণ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রাম- 
সহশ্রনাম, রামস্তবরাজ প্রভৃতি গ্রন্থ রামানন্দিসম্জরদায়ের মতপোষক 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাহ্বত- 
পঞ্চরাত্রকেও শ্রীরামানন্দ গ্রহণ করিয়'ছেন। 
জ্রীরামীনন্দের নামে আরোপিত মতবাদ 
শ্ররামাননদস্থামী বলেন,_ব্রহ্মমীমাংসাবিবয়ে বিশিষ্টান্বৈত সিদ্ধান্তই 
সমস্ত অতি, স্থৃতি, ইতিহাস, পুবাণাদি-শান্ত্ে সম্বিত হয়; কেবলা- 
দ্বৈতমতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না। “এবঞাবিলশ্রুতিস্থতী তিহাস- 
পুরাণ-সামঞ্জস্তাদ্ূপপত্তিবলাচ্চ বিশিষ্টান্বৈতমেবান্ড ব্ৰহ্গমীমাংসা-শান্তৰন্ত 
বিষয়ে! ন তু কেবলাদ্বৈতম্‌ 1”? 
১। কে) ত্র স্থ ১১1১ আনন্দভাত্ত ; (থ) রামদানগৌড়সম্পাদিত ‘হিন্দুত্ব (১ম সং, 


কাশী ১৯৯৫ বিক্রমসংবৎ ) নামক-গর্থে স্বামী রাষানন্দজী'-প্রবন্ধ (৬৮৪৬৮৭ পুঃ ) 
এবং পণ্ডিত আীবৈষ্ণবদাস ত্ৰিবেদী, ন্যায়, বেদান্ততীর্থ-লিখিত ‘কল্যাণ'-পত্রে 


প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধীতি-অবলম্বনে। 





৩৬২ গগীড়ীয়াক্স ভিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


্রহ্ম__ভ্রীরামচন্দ্রই ব্রঙ্গশববাচ্য ; তিনি মহাপুরুয!দি-শবের দ্বারা 
বিদিত, নিখিল দেব হইতে নিত্য নিমুক্ত এবং অসমোধব, অশেষ, 
অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর শ্রীভগবান্‌। তিনি সর্বক্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌, 
জগতের কারণ এবং একাধারে নিগুণ ও সগুণ । “জন্মাগ্ঞস্ত যতঃ”- 
সুত্রে সেই ভ্রীরামই জগৎকারণ-হদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছেন। 'সগুণ’ 
বলিতে তিনি দিব্য বা অতিমত্যগুণশালী, আর “নিগুণ” বলিতে 
তাহা হইতে সন্থাদি-প্রাকৃতগুণসমূহ নিত্য নির্মিত, ইহাই বুঝায়। 
নিরষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের রাহিত)ই তাহার নিগুপণতা। আর দিব্য- 
গুণশালিতাই তাহার পগুণতা। নিগুণতা-_প্রাকতগুণনিষেধক এবং 
সগুণতা__অপ্রারুতগুণব্ঞ্তক। এইরূপে সমগ্র বেদাস্তদর্শনে সপ্ুণ ব্রদ্দই 
প্রতিপাদিত হইয়াছেন, যথা 

ব্ৰহ্মশব্দশ্চ মহাপুর্ষাদিপদবেদনীর-নিরস্তনিখিলদোষমনবধিকাতি- 
শয়াসজ্য্েয়কল্যাণগুণগণং ভগবন্তং শীরামমাহ ৷? 

এবঞ্চ সর্জ্ব-সর্বশক্তিমঞ্জগৎকারণনিগু ণসগুণাদিপদ বাচ্যং শ্রীরাম তত্ব 
তদেব জগখকারণং ব্রন্গেত্যুচ্যতেহনেন হুত্রেণ |» 

নির্গত নিক্ষ্টাঃ সব্বাদয়ঃ প্রাকৃত! গুণ! যন্মাত্তরিগুণমিতি ব্যুৎপত্তে- 
নিকষ্টগুণরাহিত্যমেব নিগুণত্বম্‌ ।* 
_ দিব্যগুণবন্ধেন চ সগুণত্বমিত্ুভয়থৈকন্ডৈব ব্ৰহ্মণো নিদেশ ইতি 
ন কিঞ্চিদন্ুপপন্নম্‌ ।$ 
এবঞ্চাস্তাঃ শারীরকক্রঙ্গমীমাংসায়া উপক্রমোপসংহারযোব্র ্ষণঃ শেষিত্- 
সপ্ত্বাদিপ্রতিপাদকতয়া তন্মধ্/ভূতানামপি হুত্রাণাং সন্দংশপত্তিত- 
গায়েন তত্প্রতিপাদকত্বমেবেতি মন্তব্যম্‌ 





১1 ব্রহথ 9১।১__আনন্দভা । ২। ও ১১২ ৩। ও; ৪। ই; ৪) 
ওঁ, রামদাসগৌড়-সম্পাদিত হিন্দুত্বনামক হিন্দী-গ্রন্থে "স্বামী রামানন্দজী'-পরবন্ধধূত 
আনন্দভায্ের উদ্ধৃতি, ৬৮৫, ৬৮৬ পৃঃ, কাশী ১৯৯৫ সন্বৎ। 


সি 


মাধুরী ] ত্রন্গাসুত্র ও ভাস্যকাব্রগণ ৩৬৩ 


শ্রীরানানন্দন্বামীর মতে গ্রারামচন্দ্রই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও 


, উপাদান-কারণ। জীবগণের বহুত্ব ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ 


বর্তমান ॥ জীবের স্বরূপতঃ অনুত্, কতৃত্ব, ভোক্ৃত, জ্ঞাতৃ্ব ও নিত্য 
স্বীকৃত । শ্রীরামানন্দন্বামী বিবর্তবাদ অর্থা দ 


ও 
স্ব এবং ভক্তি ও প্রপত্তিকে মোক্ষের অব্যবহিত উপায় বলেন । 
উনি সন্তোমুক্তি স্বীকার করেন নাই এবং বেদের অপোৌরুষেয়ত্ব ও 
প্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ।১ শ্রীরাযানন্দ ভক্তিকে 
উপায় বা সাধন এবং মোক্ষকে উপেয় বা সাধ্য বলায় তাহার মতকে 
গুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বলা বার না। জ্রীমন্তাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত 
ভক্তিরই সাধ্যত্ স্থাপিত হইরাছে। 

প্রীরামানন্দ বহুশিষ্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার বিশিষ্ট শিষ্য 
দ্বাদশ জন। এই দ্বাদশজন শিষ্য শ্ররামানন্দ-সম্প্রদায়ের লেখকগণের 
মতে বিভিন্ন দেবতা ও দিব্যহুরির অবভার_-(৯) অনন্তানন্দ, (২) 
নন্দ (৩) হুখাননদ, (৪) নরহরি, (৫) যোগানন্দ, (৬) পীগা, 
(৭) কবীর, (৮) ভবাননদ, (৯) সেনভক্ত, (১০) ধন, (১১) গাব 
ও (১২) রমাদাস বা রৌদাস। 

শ্রীরামানন-সংদায়ে শীরামচন্দ্র মুভিদাহ্রূপেই পূণ্তি হ'ন। 
শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নিবিশেষোপলব্ধিই চরম লক্ষ্য। 
এইজন্য আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কল্পনা করিয়া নিবিশেষ- 
বাদী কৰীরকে কবীরপছ্ধিদলের প্রবর্তক এবং পূর্ববর্তী মূল-কবীর বা 
শ্রীরামকবীরকে রামানন্দী বৈষ্ণব বলিয়াছেন। 





১। রামদানগৌড়-সম্পাদিত 'হিন্দুত্'। ৬৮৪-৬৮৭ পৃঃ 


৩৬৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম" 


ভ্রীরামানন্দের মত যে শ্রীরামান্তজাচর্ধের সিদ্ধান্ত, উপাসনা-প্রণালী 
ও আচার-বিচার হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই। পীরামানুজ-সমপ্রদায়ের মধ্যে সমধিকরূপে জীীলদদী- 
নারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত । কিন্তু ্রীরামানন্দি-সং্জদায়ে শ্রসীতা- 
রামের উপাঁপনাই মুখ্যভাবে প্রবতিত রহিয়াছে। এতন্বাতীত রামানন্দি- 
সম্রদায়ে শুদ্ধতক্তির পরিবর্তে নিধিশেষ মত প্রবিষ্ট হইয়াছে। এত 
সম্বন্ধে শ্রীপ্রীচেতন্ঠচরিতামৃতে শ্রীরামদাস বিশ্বাসের বৃত্তান্ত আলোচ্য ।১ 
শ্রীরামানন্দোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য 

সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা হিন্দীভাবায়ই অধিকতরভাবে রামানন্দি- 
সম্প্রদায়ের সাহিত্য দৃষ্ট হয । শ্রীরামানন্দের শিশ্য পীপ।, রোদাস, সেন- 
প্রমুখ ভক্তগণের লিখিত স্তোত্র ও দৌহাদি এবং পরবর্তকালে তৎ- 
সঙ্জরদায়ের প্রসিদ্ধ কৰি শ্রীতুলসীদাস( ১৫৩২--১৬২৩ খ্রীঃ )*-লিখিত 
দোহা, গীতাবলী, রামচরিতমানস (তুলসী-রামায়ণ ), বিনর-পত্রিকা 
প্রভৃতি হিন্দীগ্রন্থ, নাভাজী(১৬০* গ্রী:-লিখিত হিন্দীভন্তমীল, মুনুকদাস 
(১৫৭৪-:১৬৮২ খ্ৰীঃ )-লিখিত কবিতাবলী, প্রিয়াদাস ( ৯৭১২ শ্রীঃ)- 


লিখিত নাভাগ্ীর হিন্দীভক্তমালের উপর ভক্তিরসবোধিনী-টীকা প্রভৃতি 
সাম্রদায়িক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । 





১। চৈচ অ ১৩১০৯,১১০$ 

২। শ্রীতুলপীদাস--শ্ীামানন্দস্বামীর পর সপ্তম অধন্তন বলিয়া কথিত। শ্রীরামা- 
নন্দের শিল্প (১) সুরসুরানন্দ, (২) মাধবানন্দ, (৩) গরীবানন্দ, (8) লক্ষ্মাদাস, 
(9 গোস্বামিদাস, (৬) নরহরিদাস ও (1) তুলমীদাস। মতান্তরে ইনি ১২৫৪ সংবৎ= 
১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের নিকটবর্তা বাদ দ্রিলার রাজাপুর (?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া 
কামীতে বিদ্যাধায়ন ও তৎপরে বিবাহ করেন। অত্যন্ত স্তর বলিয়া স্ত্রী ভর্থসনা করায় 
সংসার ত্যাগ এবং তীর্থভ্রথণ করিবার পর অযোধ্যায় আসিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
রীরামচরিতমানম রচনা আরস্ত করেন। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলদীদাসের কাশীলাভ হয়। 


এন 


মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভা্যকাব্রগণ টি 


(৮) শ্রীবল্প ভাচার্থ-চরিত 

১৫২৯ বিক্রমান্দে (= ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে), মতান্তরে১ ১৫৩৫ বিক্রমাক্ে 
(১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী কুষণ একাদশী তিথিতে মধ্যপ্রদেশের রায়- 
পুরের নিকট চম্পারণ্য-নামক বনে শ্রবল্প ভট্ট আবিভূত হ*ন। শরীবল্লভের 
পিতার নাম_-লক্ণভট্র ও মাতার নাম-_ফ্পমাগার ৷ লক্ষণভট্ট 
যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজ-গোত্রীয় আন্ধ,-্রাহ্মণ ছিলেন । 

লক্ষাণভট্টর আদি-বাসন্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীকাশীধামে হনুযানঘাটে 
আসিয়া বাস করেন। মুসলমানগণের দ্বারা কাশী আক্রমণের জনরব 
শুনিয়া সাত মাসের গর্ভবতী পত্নীসহ স্বদেশাতিমুখে পলায়নকালে পথে 
চম্পারণ্যে শ্রীবল্লভের আবির্ভাব হয়। বল্লভ শৈশবকালে শ্রনকা শীধামে 
বিগ্তাধ্যয়ন করিয়া শ্রীমাধবেন্্র বা শ্রমাধবানন্দ-যতির নিকট বৈষ্ঞব-শান্ত্ 
অধ্যয়ন করেন । দক্ষিণদেশে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ 
বিজয়নগরে মাতুলের গৃহে উপস্থিত হ’ন এবং বিজয়নগরের রাজসভায় 
সুপ্রসিদ্ধ তন্থবাদাচার্য শ্রুব্যাসতীর্ের সহিত ত জীব বল্লভের সাক্ষাৎকার হয়। 
্রীবপ্লভ তথায় মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধান্বৈতবাদ স্থাপন করেন এবং 
রাজা কুষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীথের সভাপতিত্বে শরীবল্লভুট্রের 'কনকাভিষেক” 
সম্পাদন ও আচার্ধ-পদ্বী প্রদান করেন। শ্রীবর্লভ দ্রিখ্বিজয় করিবার জন্য 
সমগ্র ভারতবর্ষ তিনবার পর্যটন করিয়াছিলেন । দ্বিতীয়বার পর্যটনের 
পর ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কাশীতে বিবাহ করেন। কাশীর ষ্যায় তীর্থ- 
স্থানে গৃহসথাশ্রমী হইয়া বাস করা সঙ্গত নহে বিচার করিয়া তিনি প্রয়াগে 
ভিবেণীর অপর পারে আড় ডাইল- গ্রামে গিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন 





১1 See the ‘Birth-date of Vallabhacarya’ by G. H. Bhatt, M. 4১০৮ 
published in the ‘Proceedings and Transactions of the Ninth, 


A. IL. O, C., Trivandrum 1937" PP. 595—59. 


৩৬৬ গোঁড়ীয়ান্ন তিন ঠাক্ুব্র [ অষ্টম- 


নানা তীর্থহান ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লচ শ্রীরজমণ্ডলে শ্ীগোবধ'নে 
, আগমন করেন এবং পুণ্যল্ল-নামক এক বনিককে শিশ্যরপে প্রাপ্ত হইয়া! 





শদ্ধাদ্বৈতমত-প্রচারক অীবল্লভাচার্য 

তাহার দ্বারা গোবধ'ন-পর্বতের উপর এক মন্দির নির্মাণ করান। তথা 
_ হুইতে পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চগঙ্কাঘাটে ক নর নারাবাদী 3 
58 এরি 





মাধুরী ] ত্রন্গানুত্র ও ভাব্যকা ব্লগণ ৩৬৭ 


সন্যাসিগণকে তিনি শান্ত্রঘুদ্ধে পরাজিত করেন । ইহার পর বল্লভ গে'কুলে 
বাসস্থান স্থাপন করিয়া প্রীগোবধনিপরতদ্থ নৃতন মন্দিরে শ্রীমাধবেন্দরপুরী- 
পাদের পূর্নাবিল্কত শ্রীগোপালকে পুনঃসংস্থাপন 
গৌড়ীয় শিষ্যগণকে শ্রীগোবধ নজীর সেবায় 
ইহার পর তিনি সপত্রীক আড়াইলগ্রামে আসি 

শকাব্দায় ( =১৫১ খৃষ্টাব্দে ) তাহার প্রথম পুত্র শ্রগোগীনাথ জন্মগ্রহণ 
করেন। তৎপরে তিনি ব্রজমণ্ডল. বারাণসী, পুরী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ 
করিয়া সকুটুন্ব চরণাদ্রিতে 

খ্রীঃ) শ্রীবল্লভাচার্ধের দ্বিতীয় 

আড়াইলে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীমভাগবতের দশনস্দ্ধের 'হবোধিনী,- 

টাকা সম্পূর্ণ করেন এবং একাদশের টীকা আরম্ভ করেন। শ্রীরুদ্দচৈতন্ট- 
দেব আডাইল-গ্রামে শ্রীবন্ুভাচার্ষের গৃহে পদার্পণপুর্বক সবুক্রক শ্রীবপ্প ভকে 
কুপা ও মহাভাগবত শ্রীরঘপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইস্টগোটী করিয়া- 
ছিলেন ।১ ইহার পর পুনরায় শ্রীবক্র  পুরীতে শ্রীকৃ্চচৈতন্তদেবের নিকট 
উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকক্জনামের অর্থ একমাত্র শশ্যামনুন্দর- 
শ্রীষশোদাননন এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীককনাম-গ্রহণই 
পরমধর্ম তথা প্ধরন্বামিপাদকে লঙ্ঘন না করিয়া জীমডাগবতের অনুশীলন 
করাই কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে কপোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । বৎসূল- 
রসে স্্রীকঞ্চোপাসক গরীব 5ভট্ট শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরের নিকট হইতে 
কিশোরগোপাল-মন্ত্ গ্রহণপুবক মধুর রসে শ্রীক্বক্চভজনে প্রবৃত্ত হন !* 





গমন করেন । তথায় ১৭৩৭ শকাব্দীর (= ১৫১৫ 
i 


ত্র শ্রীবিট্ঠলনাথ আবিভূ ত হান । শ্রীবরভ 





১। কে) চৈ চ ম ১৯৮৪ খে? আমেদাবাদ বীরবিজয় প্রেস হইতে লব্ুভাই ছগন্মল 
দেশাই-কভূকি ১৯৯০ সম্থতে মুদ্রিত 'আবল্রভাচাযজীক্সী নিজবাতা+নামক পুত্রকে 
এবং কাঁকরোলী বিছ্াবিভাগ হইতে প্রকাশিত দন্দ্রদার-প্রদীপে? (৮০ পৃঃ) শরীক 
চৈতন্যদেবের আড্রাইল-গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবন্ধ আছে ; ২1 চৈ চ অ 91১৬৭ 


৩৬৮ €গীড়ীস্নান্ন তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


সংস্কৃত 'বল্লভদিগ্রিয়ের মতে শ্রবলল ভাচার্য শ্ীমাধবেন্্র-যতির নিকট 
ত্রিদগু-সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ” সর্্যাস-নাম প্রাপ্ত হন এবং কাশীর 
হনুমানঘাটে সন্ন্যাসগ্রহণ-দিবস হইতে চত্বারিংশত্তম দিবসে গঙ্গায় নাতি- 
মাত্র জলে অবস্থানপূর্বক ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ১৫৮৭ 
সংবতে (-১৫৩১ খ্ৰীঃ) আবাটী শুরা দ্বিতীয়া তিথির মধ্যাহুকালে 
অন্তত হ'ন। সেই সময় শ্রীগোগীনাথজী নিকটে ছিলেন । শ্রীগোপী- 
নাথ শ্রীগোবধনন্থ প্ীনাথজীর সেবা করেন এবং পরে এক্ষেত্রে গিয়া 
তথায় অন্তহিত হ’ন। 
গুরুপরম্পরা১_গ্রীনারায়ণ, শ্রীনারদ, শরীব্যাস, আদি-এরবিষ্ণুস্বামী 
(ত্ৰিদণ্ডিহংস ) ও তৎপরে ৭০০ আচার্য, শ্রীরাজবিক্ণুন্বামী ( ২য়, ইনিও 
আন্ধ,জ্ৰিদণ্ডি ), শৰীবিস্বম্গল২, এীদেবমঙ্গল, শ্ৰীপ্ৰভু-বিষ্ণুন্বামী ( ওয় ), 
ভ্রীগোবিন্দাচার্য, শ্রীবল্লভদীক্ষিত, শ্রীষজ্ঞনারারণ-ভট্ট, শ্রীগদাধর সোম- 
যাজী, শ্রিগণপতিভট্ট, শ্রীবালংভট্ট, শ্রলক্্ণ ভট্ট ও শ্রীবল্লভাচার্য। 
শ্রীবল্প ভাচার্য বেদান্তের অর্থনির্ণয় বিষয়ে শ্রীব্যাসদেবকেই গুরু বলিয়া 
জ্ঞাপন করিরাছেন,__“ব্যাসোহস্মাকং গুরুঃ৮০ এবং তিনি সাক্ষাৎ 
ভগবানের নিকট হইতে আাবণা শুরা একাদণাতে যে শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন বলিয়। জানাইয়াছেন,_- 
আবণন্তামলে পক্ষে একাদস্া মহানিশি | 
সাক্ষাদূভগবতা প্রোক্তং তরক্ষরশ উচ্যতে ॥৪ 





১। আবদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত গ্রবল্নভদিগ্িজয়, ১ম ও ২য় অবচ্ছেদ” 
শ্রীনাথদ্বার ১৯৭৫ সংবৎ; ২। আবল্লভাতাব তৎকৃত তন্বার্থদীপনিবন্ধের ১১০০ 
গ্লোকের স্বৃত প্রকাশাখ্য-ব্যাখযায় আবিশ্বমঙ্লকে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের বালয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিস্মঙ্গল হইতে স্বমতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়।ছেন_- 
'তত্বার্ঘদীপ'। হরিশঙ্কর ওক্কারজী শাস্্রসল্পাদিত, ১৬৫,১৬৬ পৃঃ, মুন্বই ১৯৪৩ খনি: 
৩1 তত্ত্বদীপনিবন্ধ, শাস্তার্থপ্রকরণ, ৮৩ শ্লোকের প্রকাশটীকা ॥ ৪। শ্রীবল্লভাচাযক্কত 
দিদ্ধান্তরহস্ত, ১ম স্লোক। 








মাধুরী ] ভ্ৰহ্ম দূত্ৰ ও ভাত্য কান্বগণ ভু 


প্রীধ্র ভ-সশ্পনায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীবরভকে শ্রীবিবুত্বামি- 
সম্পদায়ের অন্থগ বলিরাছেন, অপর এক শ্রেণী শ্রীব্রভের গ্রদন্বত-মত 
হইতে তাহাকে ত্বতন্থ সম্প্রদার-প্রবর্তকরূপেই মনে করেন 1১ 
জ্রীবল্লভ-গ্ন্থীবলী 
শ্রীবল্পভাচার্ ৮৪ খানি? গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলয়া প্রসিদ্ধি 
আছে, কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি বর্তমানে পাওয়া! যায়। 


a 


্রীবল্ভাচার্ষের সমস্ত গ্রহই সংস্কত-ভাষার রচিত। শত্রহুত্রাণুভাম্য, 
জৈমিনি-সুত্ৰভাষ্য বা পূৰ্বমামাংসাদৰ্শনের ভাষ্য (ইহার খণ্ডিত ও 
অসপ্ূূ্ণ পুঁথি বোম্বাই-ছ্থিত পণ্ডিত গউ টুলালজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
আছে), প্রীন্থবোধিনী (ভ্রামস্তাগবত-টাকী_ প্রথম তিন স্ন্ধের সম্পূর্ণ 
টাকা, চতুর্থ কদ্ধের ছয়টি অধ্যায়ের টাকা, দশম স্বান্ধের সম্পূর্ন টীকা এবং 
একাদশ গন্ধের চারিটি অধ্যায়ের টীকা মাত্র পাওয়া যায়), শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের 'সুক্পুসীক।?,  তন্থার্থদীপনিবন্ধ (*শাস্থার্থ, ‘সৰ্বনিৰ্ণয়’ ও 
'ভাগবতার্থ-নামক তিনট প্রকরণে বিভক্ত), স্বঙ্কত তব্বার্থ-বীপ-নিবন্ধের 
প্রকাশ’-নামক ব্যাখ্যা, ফোড়শগ্রথ (_এযমুনাষ্টক, বালবোধঃ সিদ্ধান্ত- 
মুক্তাবলী, পুষ্টি প্রবাহ-মর্যাদ।-ভেদ, বিবেক-ধৈর্যাশ্রয, সিদ্ধান্ত-রহপ্র, 
নবরত্র, অন্তঃকরণ-প্রবোধ, শীকুষ্ণা রয়, চতুঃক্লোকী, ভক্তিবধিনা, পঞ্চপঞ্ত, 
সম্যাস-নির্ণয, নিরোধ-লুক্ষণ সেবাফল, জলতেদ ), পত্রাবলম্বন, শ্রুতি- 
গীতা, শিক্ষা-গ্লোক, শরীমথুরা-মাহাত্ময, শ্রীমধুরাষ্টক, প্রকৃষ্ণজন্মপত্রিকা, 
পুক্মে।ত্তম-নাম সহস্র, সেবাফল-বিবরণ, পরিবৃঢাস্টক, শ্রীনন্দকুমারাষ্টক, 


১| Vide, the article *Visnusvami and Vallabhacarya' by Prof. 
G.H. Bhatt, M.A., PP. 449-465, published in the Proceedings 
and Transactions of the Seventh A. 1. C. C., Baroda, Dec. 1933 
C Oriental Institute, Baroda 1935); ২! ৮৪ সংখ্যাটি বলল সম্প্রদায়ের 
একটি বিশেধত্ব বাঁ বিশিষ্টভাবজ্ঞাপক সংখ্যা, সুতরাং ৮৪ সংখ্যক গ্রন্থ বলিতে বহু 
গ্রন্থ এই অর্থও হইতে পারে। 
২৪ 


৩৭০ গোৌড়ীয়ান্ম ভিন্ন ঠাক্ষুব [ অষ্টম- 


শ্রীগিরিরাজধার্মা্টক, শরীকবষ্ণা্টক, শীগোপীজনবল্লভা্টক, পঞ্চশ্রেকী, 
গায়ত্রীভাষ্য, ত্রিবিধলালানামাবলা, প্রীতগব২পীঠিকা ইত্যাদি৷ 

প্ীবল্পভাচার্য-কৃত ব্রন ঘাখুভাধা, টজমিনিদুর-ভাষ্য ও জবোধিনী_ 
এই তিনখানি গ্রহই বর্তমানে অনষ্পূর্ণ অবস্থায় পাওরা যায়। কেহ কেহ 
মনে করেন যে, শরীবল্লভাচার্য “অনুভায্য” গ্রন্থ সম্পূর্ণ রচনা করিয়া 
গিয়/ছিলেন, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত শ্রীবিট ঠলনাথজী 
অণুভায্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি ( তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ভুয় প্রিংশৎ- 
সূত্র পর্যন্ত) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন এবং অবশিষ্ট অংশের ভাষ্য 
তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 'অণুভায্য'-গ্রহ সম্পুর্ণ করেন । শ্রীমূলচন্দর 
তুলসীদাস তেলী বালা-প্রযুখ কাহারও কাহ!র মতে শ্রবল্লভ'চার্ধ প্রথমে 
‘বৃহদৃভাষ্য’ নামে শ্রীব্াত্রের একটি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আচার্ধের জে/্ঠপুত্র গোপীনাথজীর বিধবা পত্রী বল্ল ভক্ত গ্রহ 
রাজির পুথিসমূহ সংগোপন করির! ফেলেন বলিরা শ্রীবিট্ঠলনাথজী 
উহ! সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং এ গ্রহসমুূহ লুপ্ত হইয়া গিগাছে। 

জ্রীবল্লভাচার্ধের সিদ্ধান্ত 

ব্র্দ_বেদান্তে যিনি 'ব্রক্ম” স্মৃতিতে তিনি “পরমাত্ম।”, শ্রীভাগবতে 
তিনিই “ভগবান্ঠ১) জ্ঞানমাগাঁয় সাধনে -_ত্ৰহ্ম'-ক্ষ,তি, মর্ধাদামাগার 
ভক্তিতে-_-পরমাত্ম'-স্ক,তি এবং শুদ্ধপ্রমে -“ভগব২-স্ষ,তি ॥ মুলপুরুষ 
ভগবানের চারিটি ম্বরূপ--প্রথম ভগবান্‌ 'শ্রীকনঃ পুকষোত্তম স্বরূপ”, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'অক্ষর-ব্রঙ্গ তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানিগণের জ্ঞানমার্গে__ 
নিধিশেষতুল্য স্তি, ভক্তগণের__ব্যাপি-বৈ?ঠরূপস্ফ,তি এবং চতুর্থ 
অন্তর্যামিস্বরূপ ॥২ 





১। তত্বার্থদীগ-নিবন্ধ ৬7 ২। আীঝালকৃষ্ণভট্রকৃত প্ৰমেয়রতবার্ণবে মুলস্বরূপ- 
নিরূপণ ১১--১৫ পৃঃ, কাশীসং ১৯০৬ ঘৃনা 











মাধুরা ] অ্রন্দনুত্র ও ভাস্তকাব্বগণ ৩৭১ 


মায়|-পররঙ্গের শক্তি তাহার বব্যামোহিকা (জীব-যোহন- 


কারিণী) ও 7522 অসত্যরচনার দ্বারা শত্য- 


হাহা ভেবে দ্বিবিধা বৃত্তে 


জীব -বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পররঙ্গের তিরোভূত-সআনন্দাংশরূপ 
'চিদংশ”২, নিত্য সত্য ; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বনু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ- 


= 


ভাবাপন্ন, কর্তা, ভোভাঁ, জ্ঞাতা, অনন্দাংশের তিরোভাবহেতু মায়ার 
শীভূত ; অগ্র্য'শ হিশ্ফুলিঙ্গসমূহের দাহকছবহেতু অগ্রিসংজ্ঞাবং জীবে 


A 


প্রমাতৃত্বক্ছ জঞাতৃহাদি ভগবদ্ধর্ম-নিবন্ধন জীবের 
জীবে তিঝোভূত-আনন্দা" শের আবিভংব হ 
হয় অর্থাৎ কাষে অনল-প্রবেশের গ্যায় জীব ব্রঙ্গান্্ক হর, জীবের প্রতি 
লোমকুপে অনন্ত হদ্ধাণ্ড পরিদৃ হয়; কিন্তু অনুহ্ব-স্বূপ নষ্ট হয় না৷ 

জগখ্-ভগব২কার্ধ, ভগবজ্রপ, ভগবানের মারাশক্িন্বারা রচিত) 
জগজপ-কার্ষের উপ!দান ও নিমিত্তকারণ_ ব্র্গ ; মাঁযা-জগংকারণ 
নহে; ব্রক্সই জগ২কার্ধরূপে অবিক্ুতপরিণামপ্রাপ্ত ; জগৎ -ত্রক্ষের ঘ্যায় 
নিত্য সত্য ; সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রপ-কার্য সবকারণ-ব্ষে বিগ্ধমান থাকে, 
সৃষ্টির পরে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ইয়।১ 

মর্ষীদীমার্গ ও পুষ্টিমার্গ 

শ্রীবল্লভাচার্য বলিয়াছেন, ভক্তিপথ--মর্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। 
শারীয় অনুশাসন-অনুযায়ী যে বৈধীভক্তি, তাহাই মর্ধাদা-মার্গ । আর 
্রীক্ষঞ্চ ও তাহার ভল্রের অনুগ্রহমাত্রলাটিকেতুকা যে ভক্তি তাহাই 
১) স্ুকোবিনী ২/৯৩৩১ ২। তদী নি ১২৭৩০ % ৩! অণুচায় ২1৩)২০,৪১ 
_8৫১৪৮,৫০ $ ত দীনি১।২৩,২৪$ ৪1 ত দী নি ১৯২২; ৫1 অণুভান্ত ১১1৩ % 


ত দী নি ১/২৩,২৪ 


৩৭২ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


পুষ্টিমার্গ ” শ্রীরূপগোস্ব।মি-প্রভূপাদ প্লীভক্তিরপামুতসিদ্ধুতে শরীবল্পভা- 
চার্ধের কথিত উক্ত ‘মর্যাদামার্গ ও ‘পুষ্টিমার্গ’কে যথাক্রমে স্বসমশদ।য়ের 
'বৈধী” ও ‘রাগান্ণুগ!’ ভক্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন । শ্রীমতাগবতোক্ত 
«পোষণং তদহুগ্রহঠ--এই বাক্যামুসারে শ্রীকব্গন্ুগ্রহরূপ। ভক্তিই রী" 
বল্পভ-প্রপঞ্চিত পুষ্টি-ভক্তি। গ্রগৌড়ীয়র সিকগণের সিদ্ধাত্তণন্মত শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতোক্ত পুগ্ি-পরাকাষ্টার অধিকতর উৎকর্ব শ্রীগ্ীতিসন্দর্ভে প্রদশিত 
হইয়াছে,_“পোষণেহপি তদেব মুখ্যং প্রয়োজনমূ। পোষণ-শবোন হঙ্গগ্রহ 
উচ্যতে, তন্ত চ পরাকাষ্টাপ্রাপ্তিঃ ্বপ্রীতিদান এব ।?* 


গ্রীবল্লভাচীর্ষের মতের কএকটি বৈশিষ্ট্য 

১। শ্রীব্পত বেদের পূ্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড, উভয়কেই সংঘুক্তভাবে 
স্বাকার করেন । গ্রীজৈমিনি বেদের কেবল পূর্বকাণ্ডকে স্বীকার করিয়া 
উত্তরকাওঁকে ত্যাগ করিয়াছেন প্রীশঙ্করাচার্য পূর্বকাণ্ডকে বর্জন করিয়া 
উত্তরকাণ্ডকে গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীবল্পতাচার্য বলেন, ইহাতে পূর্ণাঙ্গ- 
বেদের অঙ্গকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহার মতে বেদের উভয় 
কাণ্ডই পরস্পর সহযোগী এবং উত্তরোত্তর পূর্বপূর্বের মীমাংসক, যেমন _ 
শ্রুতির “অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা”*-মন্ত্ পাঠ করিয়া যদি কেহ পর- 
্রদ্ধকে হস্তপদাদ্রিহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে তাহাকে গীতার 
সর্বতঃ পাণিপাদন্তং”*-বাক্যের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হইবে । আবার যদি প্রীগীতার কোন বাক্যে কোন সন্দেহ উপ স্থিত হয়, 
তাহা হইলে ব্র্গস্থত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবলম্বনে উহা নিরাকরণ করিতে হইবে 
যদি ব্র্গস্থত্রের কোন সিদ্ধান্তে সংশয় উপন্থিত হয়, তবে তাহা শ্রীমভাগ- 
বতের সমাধিভাষাদ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে । একই পরব্রঙ্গ বেদের 


১। ভর সি ১২৭২৬৯,৩০৯% ২। ভা ২১০1৪ ৩! আীগ্রীতিমন্দভ ১৭ অন্ধ, 
১৮ পৃঃ। ৪1 শ্বেতাশ্ব ১৯; ৫1 এগীত| ১৩১৩ 
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পু্বকাণ্ডে যঞ্জরূপে, উত্তরকাণ্ডে চ্চরূপে ও স্থতিতে পরমাত্মরূপে এবং 
শ্রীমদ্ভাগবতে ভা বা নি বু 


যঙ্রূণী 








২। চিত্তপ্ৰসন্নতাদ্বার! কর্মনিষ্টা, সর্বজ্ঞতাদ্বার 


মাত্র হয়। সংসারের শেষ আছে, কিন্ত জগতের 


শ 


রর 
যখন ২ টা জড়-জীবাত্মক প্রপঞ্চে তিরোহিত-চিদানন্দা 





৪। পরবন্দ _ন্বরূপলক্ষণে 
শক্তিমান, স্বতন্, ত্রিবিখভেদর হিত, সবাধার, মার়াধীশ, জগতের স্মবায়ী 





ও নিমিত্তকীরণ, সর্ববিরুদ্ধতর্ষের আশ্র যুক্তির অগোচর, অ আবির্ভাব ও 
তিরোভাব-শক্তিশালা, স্বেচ্ছায় প্রকাশনলঃ পরম মকাষ্টাপন্র, পুরুষোত্তম- 
শব্দবাচ্য নিত্যলীল শ্রীকষ্ঃ।* এই পব্ব্রহ্ষই বহুভবনেচ্ছায় সকল- 
কারণ-কারণভূত অক্ষরব্রহ্গক্ূপে এবং সব নিয়মনাদি-কার্যসিদ্ধির জন্ত 
র্মমগুলে, পৃথিবীতে ও অধিদেবতাদিতে মুখ্য অন্তর্যামিরপে আবিভূত 
হ'ন।* অক্ষর ব্রক্গের সনংশ হইতে জগং, চিদংশ হইতে অনন্ত জীব ও 





১। আবললভাচাফবিহভিত সপ্রকাশ-ওত্তার্থদীপ-নিবন্ধ, শাস্তার্থপ্রকরণ, ৬--১২ 
শ্লোক; ২। ও ১৭ শ্লোক; ৩। ই ২৩২৪ শ্লোক; ৪1 মপ্রকাশ-তত্থাধনীপনিধন্ধ 
_১:৪৪,৬৫-৭৭১ ২১, ৩১১৭ ২ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-_৩ শ্লোক ; অগুভাত--৩1২।২৪ ৪ 


&| সপ্রকাশতত্ার্থদীপনিবন্ধ--২।১২১ 


৩৭৪ গৌডীয়াব্ব তিন ঠাক্ুন্র [ অষ্টম- 


আনন্দাংশ হইতে অন্তর্যামিশ্বরূপ এবং স্বভাব, কাল ও কর্ম প্রকাশিত 
হয়। অক্ষর-ত্রক্ষই আনন্দময়ের পুচ্ছ, পরমান্থা ইত্যাদি রূপে কথিত 
হ’ন। ইনিই জ্ঞানিগণের উপাস্ত এবং জ্ঞানমাগাঁয় মুক্ত জীব এই অঙ্ষর- 
সাধুজ্য প্রাপ্ত হ’ন ৷” 

৫। জ্ঞানমার্গের সাধ্য_অক্ষর-বন্ধে লয়; ইহাকে মায়াবাদিগণ 
ভ্রান্তিবশতঃ ভ্রঙ্গানন্দ বলে। ভক্তির সাধ্য স্বরূপানন্দ বা সাধুজ্য; 
ইহাতে জীবের জীবদ্ধের লয় হয় না । জীবে যে আনন্দ-ভাবটি গুপ্ত 
থাকে, তাহাই ব্যক্ত হয় ; ইহাকেই ব্রক্ষভাব বা সাধুজ্য বলে । বল্পভা- 
চার্ষের মতে ভক্তিই___সধন, সাধুজ্য বা দ্ধভাব_ সাধ্য ।* 

৬। “তব্ব্মসি’-মন্তর জীবাত্মার সহিত পরক্রন্দের এক্য বা প্রতিবিশ্ব- 
বাদ স্থাপন করে ন1। শঙ্করাচার্য তৎ (তরঙ্গ )+ত্বম্‌ (জীব)4- অসি এবং 
মধ্বাচাৰ্য অতং+ত্ব+অসি_-এইবপভাবে তত্ব্মপি ও অতত্থমসি পাঠ 
নির্ণয় করেন। কিন্তু শ্রীবপ্লভাচার্য তন্থ+অসি ₹তন্ত ভাবন্ং ভবসি 
_ এইন্ধপ অর্থ করেন ।* অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবং প্রজ্ঞা-দর্ট দ্বাদি 
বরঙ্গগুণসারসম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্মনি**-বাক্য শ্রুতির 
খগ্ডিতাংশমাত্র_মহাবাক্য নহে, পরস্ত “এঁতদাত্্যমিদং = * = তবমসি 
শ্বেতকেতো”_-এই সম্পূর্ণ বাক্যই “মহাবাক্য? তদ্ারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, 
সত্যন্ব এবং জীব ও ব্রহ্গের অভিন্নন্ধ ( সাম্যত্ব নহে ) জ্ঞাপিত ইইতেছে। 


তশ্মসি'-শ্রুতি জীব ও ব্রঙ্গের গুণসাম্যজ্ঞাপক অথাৎ ব্রদ্মের সর্বপ্রধান 
গুণই আনন্দ_জাবে সেই আনন্দময়তা সুপ্ত আছে, যখন তাহা জীবে 
ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাতে ত্রদ্মসাম্যতা প্রকাশিত হয়। জাগতিক 





১1 সপ্রকাশ-তত্বার্থদীপনিবন্ধ_-১1২৫১২৬, ২৯৮--১০৩,১২১ ২ স্থুবোধিনী_ 
১২৪1২১১২৭৪৭; ২। সপ্রকাশ-তত্বার্থদীপনিবদ্ধ ১৷৪২,৪৬,৫০,৫১ শ্লোক ; ৩। এ, 
৬১ প্লোক; ৪| অণুভাস্ত ২৩২৯ 
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অবস্থানে জীবে সেই আনন্দ-গুণটি তিরোহিত, কিন্তু জীব আনন্দহীন 
নহে, আনন্দ তাহাতে অন্রগ্যত আছে, যেন্ধপ-বালকে পুংস্থ শিশুকালে 
অন্ুঙ্যাত থাকে বলিয়াই যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়। 

৭। যিনি বৈদিক গৌপদুখ্য-জ্ঞানঘুক্ত প্রেমের সহিত শ্রবণাদদি 
ভভ্তিদ্বারা হরির সেবা করেন, তিনি ভক্তিমার্গে উত্তম ॥ যাহার জ্ঞানের 
সহিত ভক্তি আছে, কিন্ত প্রেম নাই-__তিনি মধ্যম । যাহার শান্তরার্থ- 
জ্ঞানাভাব অথচ যিনি প্রেমের সহিত ভজন করেন, তিনি অবম এবং 
যাহার প্রেম ও জ্ঞান, উভ 
প্রয়াস পাপদ্ ও ধর্মজনক হইলেও তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। অতএব 
ভক্তির সহিত জ্ঞান ও পাতি অবস্থান কারবে। সুতরাং বল্লভাচার্ষের মতে 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, তপস্ত। ও প্রেম উত্তমা ভক্তির অঙ্ত ।১ 

৮। প্রথমে বৈরাগ্য ( বিষ্য়বিত্ক্চ। ), তৎপরে সাংখ্যজ্ঞান (নিত্যা- 
নিত্যবন্তবিবেক-পূর্বক সর্বপরিত্য।গ), তদনভ্তর একান্তে অষ্টাঙ্গযোগ, তদ- 
নন্তুর তপ ( বিচারপূর্বক আলোচনা বা একাগ্র গাবে স্থিতি), অনন্তর ভক্তি 
অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনাৰারা পরমপ্রেম। বিদ্বান বানি বা বি 

হরির সাক্ষাংকার ও তাহাতে প্রবেশ ল 
মার্গীয় সাধনসম্পন্তি এনং এই সাধনের মোক্ষই সাধ্য । যিনি মুক্ত হন, 
তিনি স্থল ও ুঙ্গা দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্ে লয় অথবা ব্রহ্ম ভাব (জীব- 
স্বরূপে তিরোহিত-আনন্দাংশের আবির্ভাব) প্রান্ত হ'ন। একমাত্র 
হরিসেবাতেই উক্ত সাহুজ্য বা ব্রক্ষভাব লাভ হয়। ইজ জীব একমাত্র 
আত্মাতেই আনন্দান্রভব করেন । কিন্তু স্বতন্্ক্ত অর্থাৎ পুপ্িমাগীয় 
ভক্তগখের বিশেষত্ব এই যে তাহারা সববেজিরে, অন্তঃকরণে ও স্বরূপে 





১। সপ্রকাশতত্বীথদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থ প্রকরণ, ১০১--১০৩ শ্লোক! 


৩৭৬ হগীভীয়়ান্র তিন হাক [ অষ্টম- 


আনন্দান্ুভব করেন। এজন্য এইপ্রকার ভক্তগণের পক্ষে জীবদুক্তি 
অপেক্ষা ভগবতরুপার সহিত গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ট ।? 

৯। যদি তপ ও নৈরাগ্যের সহিত অবণাদি-ভক্তি অনুচিত হয়, 
তবে তাহার ফলস্বরূপ জন্মান্তরে জ্ঞানলাভ হর এবং বদি তপ, বৈরাগ্য 
ও যোগযু্ত শ্রবণাদি অনুচিত হয়, তবে প্রেমফল লাভ হয়। আর উল্ত 
পঞ্চাঙ্গ ব্যতীত কেবল শ্রবণকীর্তনাদির যে পরমপুরুদা্থসাধকত্ব নিরূপিত 
হইয়াছে, তাহান্বারা ভগরানের মাহাত্ম্য নিরূপিত হয়৷" 

১*। সর্বপ্রকারে গ্রুরুঞ্জের গুণালাপ, তাহার নামোচ্চারণ, আদরের 
সহিত শ্রীমগ্তগবত পাঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ট সাধন । শহ্খচত্রাদি চিহ্রধারণ, 
তিলকের দ্বারা উব পুণ্ড ধারণ, কণে শ্রীতুলসীক ্-মালাধারন, অবিদ্ধা 
একাদগীবত, ক্ঞ্চজন্মা্টমী প্রভৃতি ব্রত উদ্যাপন গুহস্থগণের পক্ষেও 
বিশেষ কর্তব্য । সমস্ত বণিগণের পক্ষেই তীর্থপূর্যটন শ্রেষ্ঠ। পাঁচটি অবস্থার 
তীর্থপর্যটনের উপকারিতা আছে--(১) মানসিক অশান্তি, (২) শ্রীহরির 
অর্চনে অযোগ্যতা, (৩) বিদ্ব বা প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা, (৪) 
সাংসারিক কর্তব্যের বাহুল্য, (৫) অপরের দ্বারা নির্যাতিত হইবার 





১। সপ্রকাশতন্বার্থদীপ-নিবন্ধে শান্ত্-প্রকরণ-_-৪৫)৪৫০১৫১, সর্বনির্ণয়প্রকরণ 
--২২৮--২৪৬ শ্লোক ; 
২। সপ্ৰকাশতত্বাৰ্থদীপনিবন্ধে'শাস্তার্থপ্রকরণ ১০৩ শ্লোক 
তপোবৈরাগ্যযোগে তু জ্ঞানং তস্য ফলিধাতি | 
যোগযোগে তথা প্রেম গ্ততিনাত্রং ততোহম্যথ! ॥ 
তপে! বৈধাগানহিতং চেৎ শ্রবণাদিকং ভবেৎ, তদ! জন্মান্তরে জ্ঞানং ভবিশ্কতীতি 
জ্ঞাতব্যযূ। যোগনহিতভজনে প্রেম । প্রথমন্ত মধ্য তং, মধ্যমন্তে তুম স্বমিতি ক্রমঃ। 
মার্গাঙ্গাভাবে কেবলশ্রবণ|দীনাং যৎ পরমপুরুমার্থসাধকত্বং নিরূপাতে তৎ ভগব- 
স্তোত্র-নিরপণযূ। 
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10535 ই সুক্ৰ 19 দাধক প্থিরচেত্তে হরিসেবা করিতে পারেন 





১। (ক) শ্রীশন্বরাচা 
বছর অদ্বিত বু 
উপাধিদ্বারা আচ্ছ 
(ৰ) জলৰ 
a শ্রীবল্লভাচার্য ব্রন্দের ( কারণের ) হায় জীব ও জগতের (কার্ষের) 
ত্যসত/স্ই প্রতিপাদন করিয়া সা রা শুদ্ধ বর্গের 
ক্ষের ( কারণের ) অদ্বিতীয়স্ব 
মিথ্যাত্ব এবং ব্রগের মায়িক 
জন নাই ॥ মায়িক উপাধি- 
তাহারই ভার BE জীব ও জগতে পরিণত 








১) সপ্রককাশ হত্বার্থলীপ শিবান্ধে সৰবনিৰ্ণয়প্রকরণ_ ২৪১.১৪৭ হোক; ২। এ, 


২৫১-২২৪ শ্লোক ৷ 
অথবা সর্বদা শাজ্ং জীভাগবতমাদরঃৎ। 
বৃভ্যর্থং নৈব ঘুঞ্জীত প্রাণৈ: কঠগতৈরপি ! তদভাবে বং হইথব স্তাৎ তখ! নিৰ্বাহযাচরেৎ | 


জন্ধীনাৎ যেন কেনাপি ভজন্‌ বৃষ্ণমবাপ্ধ সাত ॥*_- 


পঠনীয়ং প্রহত্রেন বর্বহেতুবিবজিতম্‌ ॥ 


উ,২৬৩,২৬৪ শ্লোক । 


৩৭৮ গৌড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


হইয়া এক অদ্বিতীয় তন্তরূপে অবস্থান করেন। জীব ও জগৎ__হ্গাই, 


তাহা দ্বিতীয় বস্তু নহে, স্থতরাং অদ্বয়ত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না৷ 
২। (ক) শ্রশঙ্করাচার্যের মতে সং, চিৎ ও আন্নই ব্রহ্ম” অর্থাৎ 
রঙ্গ কেবল সঙ ব| সত্তা, কেবল চিৎ বা জ্ঞান এবং কেবল আনন্দ । 

(খ) শ্রীবল্পভাচার্যঘতে সং, চিং ও আননা- ্রন্ধের স্বরূপ’ ও ‘গুণ’ । 
ব্র্ধ-কেবল সন্তা নহেন, তিনি__সন্তাবান্) কেবল জ্ঞান নহেন, 
তিনি__সর্বজ্ঞ ; কেবল আনন্দ নহেন, তিনি-_আনন্দময় । 

৩ । (ক) শ্রীশহ্করাচার্ধের মতে সমস্ত ভেদ-প্রতীতিই মিথ্যা, জগতের 
কোন পারমাথিক স্তা নাই, একমাত্র ব্রন্নই নিত্য পারমাথিক 'সত)" 
=-জগং ও জীব “মিথ্যাঃ। 


a 


(খ) শ্রাবন ভাচার্ধের মতে হদ্দের ইজ্ছাসগ্তাত ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা 
নহে। ঘট-পটাদি বা জগৎ ও জীব- ব্রক্ষের বহু ভবনেচ্ছা হইতে ব্রদ্গেরই 
হৃষ্ট । হতরাং তাহাদের সন্ত রজ্ছুতে সর্পন্রান্তিবং বিবর্ত বা মিথ্যা হইতে 
পারে না। জগৎ নিত্যসত্য, সংসার ('আমি”, 'আমার*অভিমান )_ 
যাহ! অবিদ্কাকৃত, তাহা মিথ্যা । 

৪। (ক) জরীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মা এক অদ্বিতীয় । 

(খ) শ্রীবল্লভাচার্ষের মতে আত্ম/--বহু ও অনন্ত । 

৫। (ক) শ্রশদ্বরাচার্ধের মতে আত্রাই 'ব্র্গ' বলিয়া ‘বিভু’ । 

(খ) শ্ীব্নভাচার্ধের যতে আত্মা কখনও ব্রহ্ম নহে, ইহা অণু । তবে 
আত্মা যখন ত্ৰহ্মভাব-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা ব্ৰগের বিহৃতগুণ লাভ করে। 

৬ কে) শ্রীশদ্বরচার্ধের মতে ব্রদ্ষ_নিগুণ ; সণগুণ-ব্ৰহ্ম, শবল-বরঙ্গ বা 
ঈখবর--মায়ারুত, তাহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র; উপাসনার জন্য সগুণ- 
ব্ৰঙ্গের কল্পনা, স্থতরাং তাহা নিগুণ-দ্ষের গোঁণপ্রতীতি ৷ 
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(খ) ই্রবল্লভচার্ধের মতে নিপুণ ও সপ্তপরদ্ধে কোন ভেদ নাই। 
প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ব্রন্দ_নিগুণ নামে অভিহিত এবং অপ্রাক্কত 
কল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া তিনি ‘সগুণ’ নামে ক ব্রশ্ধ_ সমস্ত 
বিরুদ্ধধর্মাশ্রয় ॥ সুতরাং একাধারে সগ্তণতা ও নিগুপতা ব্রন্ধে সম্তব। 
£অপাণিপাদঃক্রুতি তাহার প্রাকৃত পাণপাদ । নিষেধ করিয়া অপ্রাক্ৃত 
হত্তপদ ও গুণের বিষয় 


৭1 (ক) শ্রীশদ্বর-মতে ব্র্গ-কেবলজ্ঞান?, জ্ঞাতা বা জ্ঞের 
(খ) শ্রীবপ্লভ-মতে ব্রহ্গ_চিন্মাত্র হেন, তিনি সমস্তুই ; আনলাই 
দ্বার স্বরূপ অর্থাৎ তিনি রসম্বরূপ, রসাত্মক, সদানন্দ । 

৮ | (কে) শ্্রীশক্করাচার্ষের মতে জগতের সৃষ্টি ও লয়_মায়ান্তত। 

8) লি. ত ব্রদ্ষের আবি 


। (ক) প্র প্রশন্করাচার্ষের মতে মোক্ষ'-অর্থে চিন্মাতোপলন্ি অর্থাৎ 


নাম-রূপবিহীন কেবল-বিশুদ্ধ-চৈতহান্ববপ ব্রথী ব 
জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাইঞ্ছানরূপ দ্বৈতভাব বা মায়ক উপাধি বিনষ্ট হয়, 
তাহাই মোক্ষের সাধক ৷ 

(খ) শ্রীবল্লতাচার্ষের মতে ত্রচ্মের সহিত সংযোগ বা সাধুজ্যই মোক্ষ ; 
রূপ হইয়া যাইতে হয় না, তাহা পরব্রদ্ধে 
দভজনোপযোগী ভগবস্বিত্ত্যাত্বক- 


৮ 


য়া অগ্তভব। বঙ্গ 


ক নামরূপবিহীন চিন্মাত্রঙ্ 

গুণাতীত প্রবেশ’, সাক্ষাদ্ভগ্বদ্‌ 
-জীবাত্বকম্বরূপ-প্রাপ্তি এবং পূৰ্ণানন্দাত্মক পুরুষো- 
বি ও তদ্রপ 
হ্য় না। 


দেহেন্দরিয়-প্রাণন্তঃকরণ 
ত্তমের সহিত মনোবাক্যের অবিন্থয় আনন্দের উপল 
আনন্দময়তা প্রাপ্তি। জীবের বন্ধে লয়ের দ্বারা জীবহের নাশ 


৩৮০ গৌড়ীয়াব্ব তিন টাকুন্ [ অষ্টম- 


জীবে আনন্দময় পুরুষোৱমের প্রবেশ হইলে গুরুষোত্বম রসাত্বাক বলিয়। 
জীবও আনন্যাত্মক হান এবং অন্তঃ ও বহিঃসাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হ'ন। 
১০ (ক) শ্রীণম্করাচার্যের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ট সাধন | 

(খ। জীব্লভাচার্ষের মতে 'ভক্তিই' শ্রেষ্ঠ সাধন । ভক্তি -সাধ্ন রূপা 
ও সাধ্যরূপা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই প্রেমলক্ষণা বা শিগু ণা 
ভক্তি। ভক্তিপথে ভগবানের ক্রপাই মুখ্য। রুপা বা অন্গ্রহকেই 
পোষণ বা “পুষ্ট বলে। ভক্তি বা কৃপার পথই পপৃষটিমার্গ। যেখানে 
গ্রীতি, সেখানে পুষ্টি অর্থাং ভগবদনুগ্রহ 
১১। (ক) গ্রশক্কধাচার্য শব্বপ্রমাণরূপে বেদ, এক্ষহুত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌- 
গীতাকে স্বীকার করেন । 





(খ) শ্রীবল্লভ বেদ, ওঙ্গন্ুত্র, গীতা ও শ্রীমভাগবতের সমাধি-ভাবা১ 
এবং এই চারি প্রমাণের অবিরোধী পুরাণাদিকে স্বীকার করেন । 

১২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নিবিশেব ব্রহ্মই পারমাথিক তন্ত্র; সবিশেষ 
পরমাত্মা, ভগবান্‌ বা শীকৃষ্ণ নিননপ্তরের ওপাধিক তন্ব। 

(খ) ষ্রীবল্লভের মতে ব্রহ্ম এক অদ্বন্নতন্থ ; তিনি বেদের পূর্বকাণ্ডে 
“যত”, উত্তরকাণ্ডে 'তরক্ষ» স্বৃতিতে 'পরমাত্সা” ও শ্রীভাগবতে 'ভ্রীভগবান্” 
নামে কখিত। ইহার! একাধিক বা পৃথক তত্ব অথব! ওঁপাধিক বা হু্ধ 
হইতে নিয়স্তরের নহেন। সকলেই পারমাথিক অদ্বয়সুত্ব। 

১। আবল্লভাচার্ধের মতে ভ্রীমস্ভাগবতের ভ্রিবিধভাবা__(১) লোকভাষা, (২) 
পরমতভাব!, (৩) সমাধিভাষা। লোকভাষায় ঘুদ্ধ-বিগ্রহ-স্থান-কাল-পাঞ্ঞাদির বিষয় 
বণিত, গরমতভাযায় অপরের মত বিবৃত হইয়াছে, আর সম(ধিভাষায় (“সমাধে) 
স্ব়মনভূয় নিরূপিতং সা সযাধিভাব।” ) স্বয়ং শীব্যামদেবের উপলদ্ধি ব| সাক্ষাদ্দর্শন 
বগিত, ইহা অভ্রান্ত। 





মাধুরী ] ভ্রদ্মমূত্ৰ ও ভডাপ্যকা গণ রি 
শ্রীবিট্ঠলেশ্বরাচার্য 


্রবপ্পভাচার্ধের প্রথম আন্মজ ভগোপীনাথজী প্রনুরীধামে অপ্রকট 
হইলে শ্রীবিটুঠলেশ্বর (শ্রীবপ্পভের দ্বিতীয় পুত্র )আ.চারধগাদীতে উপবেশন 
করেন । গোপীনাথের বিধবা পত্রী ঈর্নাবুক্ঞা হইয়া শ্রীবিঠলনাথকে নান! 
লী 
3 


ভাবে উদ্বেগ দিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রীব্লভাচার্ষের হস্তলিধিত পু'থি- 





রী ভাচাথের কনিষ্ঠ তনয় আট ঠলেম্বরজী 
সমূহ ও ধনাদি গোপন ও নষ্ট করিয়া ফেলেন । পারিবারিক অশান্তিতে 
নিটল ১৬২২ সংবতে আ'ড়াইল-গ্রাম চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রী- 
গোকুলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ১৬২২--১৬৪২ সূংবতের (= ১৫৪৬ 
__১৫৮৬ শ্রী) মধ্যে বাদ্শাহ আকৃবর, বীরবল, টোডরমল প্রভৃতির 


৩৮২ রা তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


গোকুল ও তিন গ্রামসনুহ দান করেন। শ্রী 
গর্ভে সাতটি পু ও চারিটী কণা হয়। শ্রী 
(১৫৮৬ গ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। 
বিট ঠলেশ্বর পরমভাগবত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন । তিনি শ্রী 
চৈতন্যদেবকে 'সাক্ষাদ্‌ ভগবান্ বলির পূজা করেতেন। শ্রীকুধ্*চৈতন্ঠান্ুচর 
শ্রীবজবাসী শ্রীবপগোব্ষামি প্রমুখ আচার্ধবৃদ্দ শ্রীমধুবায় প্রীবিট ঠলেশ্বর- 
‘গৃহে গমন করির] প্রায় একমাসকাল শু শ্রীবিট ঠলের পূজিত ( শমাধবেন্- 
পুরীপাদের ) শ্রীগোপাল দর্শন করিরাছিলেন।১ শল রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপাদ তাহার শ্রীন্তবাবলীতে শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রে ( ১৩, ৯৪ 
গ্লোকে ) গ্রীগোপালকে এ বিট উলপ্রেমপুক্৮ ও রুবি ঠলস্তোরুসখ্যৈঃ 
ইত্যাদি পদে স্তব করিয়াছেন। প্রীল বিশ্বনাথ চক্রবতা ঠাকুর ও 'জ্রীগোপাল- 
দেবাষ্টকে” শ্রীগোপালদেবের প্রতি শ্রীবন্লভাচার্ষের ভক্তির প্রশংস। 
করিয়াছেন ।২ গ্রীনরহরি চক্রবতিঠাকুর গীভক্তিরত্বাকরে শ্রীবিটঠলদেবের 
শ্রীরুষ্ণঠৈতন্যবিগ্রহের সেবার কথা বর্ণন করিয়াছেন |» শ্/বিট্ঠলে 
শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিগণের সঙ্গপ্রভাৰ পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীরাধিকার 
উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে স্তোত্রাদি রচনা করেন। 


শ্রীবল্নভৌত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও ইতিহাস 
আবল্ল ভাচার্য 


না গলুনাথ ১৬৪২ সংবতে 








i এ 
আগোপীনাথজী বিট নী 
এ] 








| | [ডে | 
(১)শিহ্ধির (২)গোবিন্দ (৩)বাল কৃষ্ণ (৪)গোকুলনাথ টি ভি এ 





১। চৈচ ম ১৮।৪৬--৫৪% ২1 ীন্তবামৃতলহরী ১০1৭: ৩। শ্রীভক্তিরত্বাকর 
০1৮০৪--৮১% 
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মগুরার হোলীদরজা (10510798585) হইতে বিশ্রামঘাটের দিকে 
যাইতে উত্তর দিকে তুলসী -চবু তারা নামক মহল্লার সংলগ্ন সাতঘবা-পল্লীতে 
শ্রীবিট ঠলনাথের সাতপুত্র বা 
দা 


বলিয়া উহার নাম সাতঘরা হইর 


আসিয়া কিছুকাল (কিংবদন্তী 





বুন্দ প্রত্যহ এক মাসকাল শ্রীগোপালদেবের 


শ্ীগোপালদেব পুনরার শ্রীগোবধ নে 
ওরলজেব মাংসর্ষপর ধর্মান্ধতার বশবতী হইয় 





£৩ 
শ্রীকৃঞ্চের সেবা উৎখাত করিবার দুরাশ! পোষণ করিতেছিলেন, সেই 
সময় প্রায় (১৬৬নগ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৭ ১হঃ) উদরপুরের রাখা বীরকেশরী 
রাজসিংহ শ্রীগোবধনস্থ শ্রিগোপালদেবকে মেবারে আনিবার যন্্ 
করেন। কোটা ও রামপুরার পথ দিয়া ইগোবর্ধন-নাথজীকে রথে 
করিয়া মেবারে আনা হইতেছিল । পথে 'সিহাড'নামক গ্রামে রথচক্র 
বসিয়া যায় । স্থানীয় জারগীরদারের আগ্রহাতিশধ্যে শ্রীনাৎজীকে রথ 
হইতে নামাইয়া উক্ত গ্রামেই স্থাপন করা হর এবং উপযুক্ত সময়ে 
শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া শ্রীনাথজীর যথাবিহিত সেবার ব্যবস্থা করা 


হয়। প্রীনাথজীর নাম হইতে সিহাড়-গ্রথমের নাম শীনাখ্দ্বার হইয়াছে ।২ 





১। গোড়ার, সাপ্তাহিকপত্র, ১৩খ বর্ষ, ১৫শ সংখা) ১৩৪১ বঙ্গান্দ দরষ্টবাঃ ২। 
(ক) Vide, Tod's Annals of Rajasthan, 2nd Ed. Vol. 1, pP-451, 
Madras 1873 ; (খ) W. W. Hunter's Imperial Gaz-tteer of India, Vol. 
X, 2nd Ed. P. 240, LOadon 1855. বিল্লী-আমেদাবাদ লাইনে মাড়োয়ার-জংশনে 
টেন বদল করিয়া মাড়োয়ার-মৌলী লাইনে নাথ্াররোড- ষ্টেশন, তথা হইতে 


" নাথন্বার-নগরী বা মন্দির প্রায় ৬ মাইল । 


৩৮৪ গোৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টম" 

শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের ধম অধস্তন বড়দাউজী মহারাজের সমর শীনাথজা 

ভ্ৰমথুর।ম গুল হইতে মেবারে বিজয়-শাল! করেন। 
জ্রীগোগীনাখজী-_“সাবনদীপি €সেবা-পদ্ধতি এবং আরও 


৮ 


কয়েকটি সংক্ষিপ্ত গরু রচনা করিয়াছিলেন । 

শ্রীবিট $পনাথজী-__(২ পুত) নিল্ললিখিত ও গ্রন্থাবলী রচনা করেন, 
রগ হু্াগুভাষ্যপূ্তি ( তৃতীয় অধ্যায়ের দিতীয়পাদের চতুক্তিশং-্ত্র 
হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত), বিৰ্বৃতি- প্রকাশ 9 কত ‘স্থুবোধিনী’র 
টিপ্পনী ), নিবন্ধ-প্রকাশ-পুতি ( শীবল্লভাচাৰ্য-ককৃত তন্থার্থদীপ-নিবন্ধের” 
‘ভীভাগবতাৰ্থ’-প্রকরণের প্রকাশ’ ব্যাখ্যার সম্পৃতি)। য় গুন, সব্োত্তম- 
স্তোত্ৰ, প্রবপ্লভাষ্টক, ললিতত্রিভদ্দী-স্তোত, শরীযযুনাষ্টগদী, ভূজকপ্রয়া- 
তাষ্টক, জীগোকুলেশ-স্তোত্ত, শীস্বামিনীস্তোত্র, শ্ৰীস্বামিন্তটক। এীকৃঞ্চ- 
প্রেমামৃত-স্তোত্র-টাকা, ভক্তিহংস, ভক্তিহেতুনির্ণর, বিজ্ঞপ্তি (শ্রীনাথ- 
জীর উদ্দেশে লিখিত প্রাথনা ), শৃঙ্গার-রসমণ্ডন, ্বপ্নদর্শন, প্রবোধ, 
রসসর্বন্ব, গীতগোবিন্দ-প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি (শ্রীগী তগো বন্দ-টাকা ), 
ুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদ।র টাকা, সিদ্ধান্তঘুক্তাব্লীর টীকা, শ্রীঘমুনাষ্ক-বিবৃতি, 
প্রীমধুরাষ্টক-টাকা, স্টাসাদেশবিবরণ স্যাসাদেশের- টাকা), শ্রগোকুলাষ্টক, 
গুপ্তরস, রীতি-বৃত্তি-লক্ষণ, শ্রীরাধাপ্রাথনাচতুঃগ্লোকা, অষ্টাক্ষর-নিরূপণ, 
পত্রাবলী ( স্বাত্খজগণের প্রতি পত্র ), ব্রগচর্যা্পদী,শ্ীদ্বামিনী ্রার্থণা, 
দানলীলাটক, রক্ষাস্মরণ, বৃত্ততুঃঞ্লোকী, দ্বিতীয়া চতুঃগ্লোকী ইত্যাদি । 

্রী্থারকেশজী-_ শ্রীবিট $লাচার্ধের ছাত্র, ইনি প্রীবল্লভের সিদ্ধান্ত 
মুক্তাবলীর উপর টাকা রচনা করিয়াছেন । 

উ্মুরলীধর (প্ীবিট ঠলাচার্যের ছাত্র ও শিষু)__ইনি শ্রীবলপভাচার্যের 
বেদান্তভাষ্ের উপর ভাথ্য-্টাকা এবং ভক্তিচিন্তামণি, ভগবন্নাম-দ্ণ, 
ভগবন্নাম-বৈভব, পরতন্বাঞ্জন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 


ছিউিউি রর ২০০ এ কুরান ২ 





edn Satie 2a tm at as Canidae আম 
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শ্রীরজনাথ ভট্ট -ইনি শী রদগ্ত্রের মরাচিকা-টাকা এবং শীবল্ল ভাচার্ষের 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলার উপর টাক! রচন করেন । 

ভ্ীরুফচচ গোস্বামী-্রব্রজনাথের পুত্র ও শ্রুবল্পভাচাধের ছাত্র 
ছিলেন । ইনিও পিতার মর্বীচিকাটাকার অন্ুসরণে ভাবপ্রকাশিকা-নামক 
একটি সংক্ষিপ্ত ব্রক্গস্তুবৃত্তি রচনা করিয়াছেন । ইনি শরীনুরুষোত্তম মহা- 
রাজের গুরু (ত্রক্মস্বন্ধদাতা ) ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 





শ্ীগোকুলনাথজী, নামান্তর শ্রীবল্লভ _শ্রীবিট ঠলাচার্ধের চতুর্থ পুত্র 
(১৫৫০ খ্ৰীঃ জন্ম), ইনি প্রপঞ্চপারভেদ-গ্রছ এবং সিন্ধান্তঘুক্তাবলী, নিরোধ- 
লক্ষণ, মধুরাষ্টক, সর্বোত্তমন্তোত্র, বল্গভ!ইক, গার ত্রী-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের 
উপর টাক। রচন1 করেন । এবল্ল ভাচর্ষের 'যোডশ? গ্রন্থের উপরও ইনি 
টাকা রচনা করিয়াছিলেন বলির] শুনা যার। তাহার রচিত বগনানুতে 
ুষ্টমার্গের নানাপ্রকার বিচার ও আচারের কথা লি পিবন্ধ আছে। শ্রী- 
গোকুলন!থভ্রীই শ্রীবল্প হ্াচার্ধ ও শ্রীবিট্গলের পর বর্তয:ন পুষ্টিমাগীয় 


ভাববার ও আচারাদির প্রবর্তক ॥ 


x 


প্রীবেট $ল রার-_-শ্রীগোকুলনাথের তনয়, ইনি জাবহ্বরূপ-নিয়, 
ষন্বরূপ-নিণয়, জীব-বদ্ৈকা/ নির্ণয় প্রভৃতি গ্রহ রচনা করিয়াছেন। 





শ্রীরবুনাথগ্জী (১৫৫৫ ত্র এ CEE পঞ্চম পুত্র )-ইনি 
শ্্ীবর্লভাচাের ভক্তিহংসের উপর নামচন্দ্রিকা-টীক!, ১ তোত 
ও উবল্লভাষ্টক প্রভৃতির উপর টীকা রচনা করেন । 

ই॥দেবকীনন্দন (১৫১০ শ্রী ১ অীরদ্নাথজীর' পুত্ৰ, ইনি শ্রুবল্প 4 
চাবের বাঁজবোধের 'প্রকাশ'টীকা ও রসিক রচনা করেন। ৫ 

গা টা (বিট ঠলের কর, পুতে, ধাৰায়], প্রপোত্র ও. উরি, 

ল্‌র শিষ্য )_ইনি অবতারবাদাবলা, ভর ক্রিরসইবাদ ৰ শ্রীরাসপঞ্ষাধ্যাযী- 


২৫ 


৩৮৬ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ অষ্টয- 


প্রকাশ ও দ্রব্যশুদ্ধি-ন!মক গ্রঞ্থ রচনা করেন। দ্রব্যগুদ্ধি ও পুষ্টি- 
প্রবাহমর্যাদা-নামক গ্রহদ্ধয়ের টাকাও ইনি লিখিয়াছিলেন। 

বিদ্বংকেশৱী শ্রীপুরুযোত্তম মহারাজ ( ১৬৬৮ খ্রীঃ আবির্ভাব )-- 
্রীবিটঠলের তৃতীয় পুত্র শ্রীবালকৃষ্ণের পঞ্চমাধস্তন ও শ্রীগীতান্বর-তনয় ॥ 





বিদ্বংকেশরী শাপুরুষোত্তম মহারাজ 


ইনি সুবোধিনী প্রকাশ (শ্রীবললভাচাধকৃত শ্রীভাগবতের সুবোধিনীটীকার 
উপর টীকা), উপনিষদৃ-দীপিকা, বল্পভাচার্ধের তত্বার্থ-দীপনিবন্ধের পপ্রকাশ?- 
নামক ভাষ্যের উপর আবরণ-ভঙ্গ-নামক টাকা, প্রার্থনা-রত্রাকর,ভক্কিহংস- 
বিবেক, উৎসব-প্রতান, সুবর্সথত্র ('বিদবন্মণ্ডন’ গ্রন্থের টাকা) এবং ষোড়শ- 


মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসুত্ৰ ও ভাস্যকারগণ ৩৮৭ 


গ্রচ্ছ-বিবৃতি-নামক গ্রপ রচনা করেন । এতদ্যতীত ইনি ২৪টি ধর্মত্ব 
ও দর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তন্মধ্যে 
নিয়ে কয়েকটর নাম প্রদত্ত হইল--_ সুদ্তিপূজাবাদ, মালাধারণবাদ, উধব- 
পুগুবারণবাদ, শঙ্খচক্রধারণবাদ, টি বাদ, জীব-প্রতিবিদ্বহ্খগুনবাদ, 
হুষ্ট-ভেদবাদ, খ্যাতিবাদ, ভেদাভেদ স্বরূপনির্ণর, অন্ধকারবাদ, বেদান্তাধি- 

করণমালা ইত্যাদি ৷ ইনি শ্রীবল্লভরুত সেবাফল,সন্্যাস-নিয়,নিরোধ- 
লক্ষণ, ফলভেদ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা এবং শ্রীবিট ঠলের তক্তিহংস-নামক 
গ্রন্থের উপরও তীর্থভাঁষ্য রচনা করেন । এতন্তীত বিটঠলের গারত্রী- 
ভাষ্টের অন্নুভাষ্য এবং গীতার ভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন। 
কথিত হয়, ইনি নয় লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া অক্পয়-দীক্ষিতাদি 
কেবলাদ্বৈতী প্ডিতগশের ‘বজেত! বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি 
বল্লভ-সমপ্রদায়ের একজন প্রধান স্তন্তম্থরূপ । 

শ্রীকল্যাণরায় (১৫৭১ গ্রীঃ)-_গ্ীবিট ঠলেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দের 
পুত্র। ইনি শ্রীবল্লভাচার্ধকৃত ফলভেদ ও সিদ্ধান্তঘুক্াবলীর উপর টাক| 
রচনা করিয়াছেন । 

ছু (১৫৮০ খ্ৰীঃ )_শ্রীকল্যাণরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 

ন ত্রিবিধনামাবলীবুত্তি-নাী টীকা রচন! করিয়াছেন । 

ছা ভট-শ্ীবিটঠলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রিগোবিন্দাত্মজ 
শ্রীকল্যাণরায়ের শিষ্য। ইনি তৈত্বিরীয়োপনিষৎ ও শ্রীবল্রভের সেবাফলের 
উপর টাক! রচনা করেন । 


শ্রহরিরায়_-ইনি প্রীবিট্ঠলনাথের দ্বিতীয় তনয় গোবিন্দের আত্মজ 
ভীকল্যাণরায়ের পুত্ব অর্থাৎ শ্রীবিট্ঠলের প্রপৌত্র এবং শ্রীগোকুলনাথের 
প্রীবিট $লের ৪র্থ পুত্রের) শিষ্য । জীহরিরায় ১৫৯১ খ্রীঃ হইতে ১৭১১ শ্রীঃ 
পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১২০ বৎসরকাঁল জীবিত থাকিয়া স্বসম্গদায়ের বহ গ্রহ 


৩৮৮ গৌড়ীয়ান্ব ভিন হীক্ষুব্র [ অষ্টম- 


রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীবল্পভাচার্ধের পরেই 
গ্রন্কারবূপে তৎসম্গ্রদায়ে শ্রীহরিরায়ের স্থান। তাহার রচিত শিক্ষাপত্র 
(তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপেশ্বরের নিকট পুষ্টি-মার্গের বিভিন্ন বিষয়ে 





্ a পুষ্টিমার্গায় ৪হরিরায়াচার্য 

লিখিত রি পত্র) বল্লভ-সংরদায়ে বিশেষ আদৃত। এই শিক্ষাপত্রে 
বল্লভ-সশদ্দায়ে গৌড়ীয়বৈষ্ঞব-সম্রদায়ের অছকরণে সর্বপ্রথম পারকীয়- 
তিসিাস্ত SEN Ne Thc tA Vie po DRE i 


৮ ৮৮৭ 





১ ৫০ Sri Vallabhachaiya Bhai ২৫০০ গু. Parekh, Me: 
1943; 2১388308৫১5 tt htt ৪538 5৬ HE 





মাধুরী ] ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ও ভাত্যকা ব্বগণ ৩৮৯ 


প্ীগোপেশ্বরজী (১৫৯২ গ্রীঃ-ইনি গ্িহরিরাযের শিক্ষাপত্রের উপর 
হিন্দীভাধায় টীকা ও স্ুবোধিনী- টকা টীকা রচনা করিয়াহিলেন। 

5 ঘনগ্যাম (১৫৭৪ গ্রীঃ)__প্রী্টি ঠলেরখরের সবকনিষ্ট পুত্র, ইনি 
ভরীবিট ঠলরুত মধুরাষ্ক-বিবৃতির রি টীকা করিয়াছেন । 

শ্রীগোপেশ (১৫৯৮ হ্রীঃ)_ শ্রীঘনগ্তামজীর পুত্র, ইনি জীবল্লভাচার্য- 
কৃত নিরোধলক্ষণ, সেবাফল ও সন্যাসনিনরের ঢাকা করিয়াছেন । 

যোগী শ্রীগোপেশ্বরজী (১১৮০ শ্রীঃ-্িবিউও 
শ্রীগোবিন্বরায়ের পোঁত্র। শ্রাগোবিন্রারের কনিষ্ঠ 
শ্রগোকুলোহসব, তাহারই পুত্র যোগী 55, | 
অনুভাষ্যের উপর শী পুরুষোত্রম জী কত 'প্রকাশ-্টাকার " 
টিনা করেন এবং ৪৬ সাতে কাঁ, তৈ 





য় 
রচিত বাদকথা, আত্মবাদঃ ভি চতুখাধিকরপমালা এবং পুরুবে- 
ত্তমাচার্ষের বেদান্তাধিকরণমালার উপর টীকা রচনার কথাও শুনা ষায়। 
শ্রীগিরিধর (১৭৯০ হ্রী)-_-ইনি আ্রীবিটঠলেশখবরের “বিছমণ্ডন' গ্রন্থের 
অঙ্গসরণে শুদ্ধান্বৈতমা 
শ্ররামক্$_জ্রীগি 
ভাষ্য এবং *গুদ্ধাদ্বৈত-প 
শ্রীবজরাজ-_ইনি 


তপ্ত ও প্রপঞ্চবাদ গ্রন্থ রচনা করেন । 
গরিধরের ছাত্র, ই নি দিদ্ধান্ত-যারতগের প্রকাশাধ্য- 
পরিফারশনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
নিরোধলক্ষণের টাঙা লিখিয়াছেন। 
প্রীবল্পভ-ক্কত অনুভাগ্তের বিস্তার 


বললভাচার্ধের অনুভাষ্ের উপর অনেকগুলি ভাষ্য, টকা ও বৃত্তি 
রচিত হইয়াছিল । শ্রীবিটডলেখ্বরও পিতার অণুভাযোের পৃতি করিতে 
গিয়া একরূপ ভাষ্যকার ও টীকাকাবেরই কার্য করিয়াছিলেন । তৎপরে 
পীপুরুষোত্তম মহারাজই অণুভাম্যের প্রথম ভাম্তকারবূপে 'ভাষাপ্রকাশ*- 


৩৯০ €গাঁভীয়ান্র তিন ঠাক্কুপ্প [ অষ্টম- 


নামক ভাষ্য রচনা করেন। . শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজের ভায্যে শঙ্কর, 
ভাত্বর, রামান্ভ মধব, বিজ্ঞানভিক্ষু ও শৈব মতবাদের সমালোচনা দৃ্ট 
হয়। শ্রীপুরযোত্তমের পূর্বে তাহার গুরু ্রীকুষ্ণচন্দ্রজী অণুভায্যের উপর 
ভাবপ্রকাশিক-নামক একটি টীকার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
শ্রীপুরুযোত্তম মহার!জ উহার রূপ দান করেন। শ্রীমখুরানাথজী ও 
শ্রীমুরলীধরজী (উভয়েই শ্রীবল্ভাচার্যের অধস্তন) অথুভাষ্ের উপর যথা- 
ক্রমে প্রকাশ ও সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন । শ্রীবল্লভজীর 
পুত্র বালকঝ্জী (১৬৮৯ খ্ৰীঃ, কোটায় অভ্যুদয় ) অনুভাষ্যের উপর 
‘বাগীশপ্রসাদ”-টীকা রচনা করেন। শ্রীব্রজনাথজী ও শ্রীগিরিধরজী 
অণুভায্যের উপর যথাক্রমে “বেদাত্তসিষ্কান্তচক্জিকা” (নামান্তর প্রভা ) ও 
প্রদীপ’-নামক ছুইটি অসম্পূর্ণ টাকা করিয়াছিলেন। শ্রীলালুভট্টজীও 
অনুভাষ্যের উপর “যোজনা, বা 'নিগুঢার্থপ্রকাশিকা” নামে অসম্পূর্ণ টীকা 
রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রভা, ও “যোজনা”-টাকায় ্রীপুরুযোন্তম 
মহারাজেরই টাকার অনেকটা অনুকরণ দৃষ্ট হয়। ইহার পর যোগী 
শ্রীগোপেশ্বরজী শ্রীপুরুষোত্রমজীর ভাথ্যপ্রকাশের উপর 'রশ্মি-নামক 
একটি বিস্তৃত টাকা রচনা করিরা ্রীবল্লভর্ুত অগুভাষ্য বুঝিবার পথ সুগম 
করিয়। দিয়াছেন । যোগী শ্গোপেখরের সমসাময়িক শ্রীইচ্ছারাম্‌ ভট্টজী 
অগুভাষ্টের উপর 'প্রদীপ-নামক আর একট সম্পূর্ণ টাকা রচনা করেন। 
অনুভাষোর উপর ্রীকুষ্চন্্রজীর 'ভাবপ্রকাশিকা” বৃত্তি ব্যতীত প্রীব্রজ- 
নাথ ভট্টজী-লিখিত 'মরীচিকা'নামক আর একটি ক্ষুদ্র বৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই বৃত্তিটি জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের ইচ্ছামুসারে 
লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে গৌড়ীয়বৈধঃব-সিদ্ধান্তের অনুকরণ ও যথেষ্ট 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্যতীত অমুভাষ্যের কয়েকটি অধিকরণ- 
মালাও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রলানুভট্রের শিক্ষাশিষ্য প্রীনির্ভরামভট্ট 
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অণুভায্যের অধিকরণের একটি তাতপর্বসার লিখিয়াছেন। কোটাস্থ জী- 
মথুরেশজীর গ্রহাগারে ‘অণুভাম্যতন্ব’-নামক একখানি বেদান্ত-গ্রন্থের কথা 
মূলচন্ত্র তুলসীদাস তেলীবালা উল্লেখ করিয়াছেন ।১ শ্রবপ্লভদেব-নামক 
এক ব্যক্তি অযুভায্যের অনুসরণে বেদ স্তকৌুদা, রবুনাথজীর পুত্র শ্রীরজ- 
নাথজী কারিকার মধ্যে অধিকরণের অর্থ এবং শ্র্দেবকীনন্দনজী 
(শ্রীবিট ঠলনাথের পৌন্র ) অণুভাষ্যের উপর কারিকা রচনা করিয়াছেন। 

কিছুদিন পূর্বে মুই বড় মনিরের গ্রীগোকুলনাথজী মহারাজ সংস্কৃত 
ও গুজরাটী ভাষার পুষ্টিমার্গাঁ় কএকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 
বল্পভসম্প্রদায়ে দার্শনিক সাহিত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। শুনা 
যায়, এখনও কিছু গ্রন্থ অবুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ব্রজভাব! 
ও গুজ রাটাভাষার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে তাহাদের ভজন-ব্ষিয়ক গীতি 
ও কএকথানি জীবনচরিত-গ্রন্থ পাওয়! যায়। পুষ্টিমাগীয় দোসোবাবন 
বৈবনকী বার্তা, চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্তা, শ্রীনাথজীকী-প্রাকট্য বার্তা, 
বল্পভাখ্যান-মূলপুরুষ, হিন্দী বল্লভ-দিগ্বিজ্র প্রভৃতি কএকথানি 
গ্রন্থে নানা প্রকার এ্রতিহাসিক বিপর্যয়, অসঙ্গতি ও বিচিত্র কল্পনার 
অবতারণা থাকিলেও ততৎসঞ্জনায়ের ইতিহাস ও মতবাদ পাওয়া যায়। 
প্রীবিট ঠলেশ্বরজীর ষষ্ট পুত্র শ্রীষদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কত 
বল্লভ-দিগ্রিজয় আধুনিক গ্রহ বলিয়া তৎসম্জরদায়ের ব্যভিগণও অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন ।২ গদাধরদাস দ্বিবেদীকৃত “সক্পরদায়-প্রদীপে”ও 
এতিহাসিক অসঙ্গতি ও কাল্পনিক মত দুষ্ট হয়। যাহা হউক, জীবল্লভা- 
চার্ধের পরেও পুষ্টিযাগীয় সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্ট হইয়া ছল। 

হা কিযারিক্কা of Sri Brahmasutra Anubbasys of Sri 
Vallabhacharya by M. T. Telivala, P. 11, Bombay 1926; ২1 Vide— 
‘The Birth-date of Voellabhacharya’ by G. H. Bhatt. M.A pub- 


lished in the ‘Proceedings and Transactions of the Ninth AI India 
Oriental Conference’, Trivandrum 1937, p. 600. 





৩৯২ ০গীভীয্মান্র তিন ইক্ষু'র [ অষ্টম- 


(৯) শ্রীবিজ্ঞীনভিক্ষু-চরিত 

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু খ্ৰীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া! জান! 
যায়। ত্রঙ্গহত্রভাষ্যে* বেদান্তশান্ত্রের অধিকারি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু বলিয়াছেন,_-গ্ৃহন্থ হইতে ভ্রিদণতী পর্যন্ত _ নিকষ অধিকারী এবং 
পরমহংস-_ উত্তমাধিকারী। বিষ্ণুধর্মসংহিতার প্রমাণানুসারে 'ভিচ্ষুঃ 
চারি প্রকার-_কুটাচক, বইদক, হংস ও পরমহংস। ইহারা উত্তরোত্তর 
শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে কুটাচক ও বহদক হইলেন বিবিদিষু সন্ন্যাসী এবং হংস 
(জীবাত্মনি্ট) ও পরমহংস (পরমাত্মনিষ্ঠ ) হইলেন বিদ্বংঅন্নযাসী ৷ 
সংবর্তক, আরুণি, খেতকেতু, দুর্বাসা, খু, জড়ভরত, দত্তাতেয়-প্রনুখ 
মুনিগণ__পরমহংস-পদবাচ্য ৷ ইহা হইতে জানা যায়, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু 
এইক্ধপ কোনো ভিঙ্ু-সন্্যাসীর অভিযানকারী । 


নে 
|| 


থত হয়, বিজ্ঞানভিক্ষু যোগস্তত্র-বব 


ত্তিকার ভাবা-গণেশ দীক্ষিতের 
গুরু ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বরুত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে সাংখ্যক্ত্র-বৃত্তি- 
কার অনিরুদ্ধের মত উদ্ধার করিয়াছেন । মহাদেবের সাংখ্যঙ্ত্রবৃত্তিতে 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে । 


বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত এন্থাবলী 
ইনি ত্ৰম্মহুত্রের বিজ্ঞানাযৃত-ভায্য ব্যতীত কঠ, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক, 
যাও,ক্য, কৈবল্য, মৈত্রেয় ও শ্বেতাশ্বতর এভূতি কএকথানি উপনিমদের 
'আলোক'-নামক ভাষ্য এবং উপদেশরপ্রমালা, প্রীগীতাভায্য, সাংখাপ্রবচন- 
ভাষ্য, সাংখ্যসারবিবেক (সাংখ্যের গুকরণগ্রন্থ, গন্ধ ও পদ্ভে রচিত ), 
ব্ৰহ্মাদৰ্শ, যোগবাতিক (পাতগল-যোগদর্শনের ব্যাসভায্যের টাকা) প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। 


১। বিজ্ঞানান্নতভায় ১.১১ (২৮১২৯ পুঃ ) কাশী চৌখান্থা ংস্কুতগ্র্থমালা-সং। 


ক 
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শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর মত 


ক মৃত একপ্রকার স্ঞদাঢ্ভেদবাদ ৷ অবিভাগ বা 
অভেদই আদি ও অন্তে বি্ধমান, স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য ; আর 


বিভাগ বাঁ ভেদ মধ্যবর্তিকালে পরিচ্ছিপননূপে বর্তমান বলিয়া নৈমিত্তিক | 


বেদান্তভাব্যের নাম__বিজ্ঞানাগুত-ভাষ্য । 





্দ্দ__চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্মাত্ররূপ, পরমেশ্বর, অন্তলীন-প্রক্ুতিপুরুষা 
অধিল-শক্ভিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধস ্তাখা মারা-উপাধি-বি শিষ্ট, কেশকম-বিপাকা- 


টা দ্বারা tT eH ব্হ্ম_জগৎকৰ্তা, জগতের 


কার্ধাকারে পরিণত হয়।২ ব্রহ্মূ_আঁ 
থাকিয়াও জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদানকারণবূপে উপলদ্ধ হ'ন ৷ ব্র্ধ 
সর্বশভ্তিবিশিষ্ট বলিয়াই সেই সেই উপাহিগ্বাবা জগতের সবগুকার 
কারণন্থও ত্রন্গে সম্ভব হয় । এই কুষ্টি-প্র ক্রিয়া অবিকুদ্ধভাবে বৈশেষিক 
ও সাংখ্যশান্ত্ের সম্মত ৷ অন্টোন্তাভাব-দক্ষণ ভেদের দ্বারা জীব হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন ঈখরই ব্রন্ম-শব্দের বাচ্য।* 
জীব__কূর্য ও তাহার করণের স্ঠায় ব্রচ্মের অংশ । জীব ও ঈশ্বরের 
এই অংশাংশিভাবে বিভাগ ও অবিভাগবূপ ভেদাভেদ শ্রতি-সিদ্ধ । 
তবে এইমাত্র বিশেষ যে__অবিভাগই ( অভেদই ) আদি ও অন্তে অন্ু- 
গমন করে এবং স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য । আর বিভাগ (ভেদ) 
মাধ্যমিক অবস্থায় স্বল্নকালমাত্র স্থায়ী বলির! নৈমিত্তিক 15 
রিট... 
১। বিজ্ঞানভিশ্ষভাস্ক ১১1২৭ ৬১ পুঃ; ২। বিজ্ঞানাসৃত-ভাষ ১১২ (৩২ পৃঃ), 


কাশী চৌখাম্বা-সং ; ৩। ও ৬১ পুঃ; ৪1 এ ৬১ পৃঃ 


৩৯৪ €গীডীয়াক্প তিন ঠাক্কুন্ব [ অষ্টম. 


জগতৎ--নাম ও রূপের সহিত প্রকাশিত, চেতনাচেতনবূপ, অচিন্ত্য- 
রচনাত্মক ও জন্মাদি ষড়বিকারাত্মক | জগৎ-_অব্যক্তরূপে নিত্য) ব্যক্ত- 
রূপে অনিত্য কিন্তু সত্য--ব্রদ্ষের সাক্ষাৎ-পরিণাম কিংবা বিবর্ত নহে ।১ 

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, _ব্দোন্তশান্ত্রে (২য় অধ্যায়ের ওয় পাদে ) 
সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের চায় মহদাদি-ক্রমেই হুটি-প্রক্রিরা প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রকৃতি-স্বাতব্র্বাদী সাংখ্য ও 
যোগিগণ বলেন-_পুরুযার্থ-প্রধুক্তা প্রকৃতি স্বয়ংই চুম্বকের সহিত লৌহের 
স্তায় পুরুষের সহিত অর্থাৎ আগ্চজীবের সহিত সংযুক্ত হয় ; আর আমরা 
প্রক্কতি-পুরুষের সংযোগ ইশ্বর-কর্তৃক সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করি 1২ 

শ্রীশহ্কর ও শ্রীবিজ্ঞীনভিক্ষু 

১।  বিজ্ঞানতিচ্ষু শঙ্কর-কখিত সাধন-সম্পত্তিচতুষ্টর লাভের পর: 
বরহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কথা স্বীকার করেন নাই । তিনি প্রথম- 
ব্ৰহ্মহুত্ৰের “অথ-শব্দ উচ্চারণমাত্রই মঙ্গলবাচক ও প্রকরণ-নিরূপণ- 
বাচক এবং ‘অতঃ’-শন্দ ব্র্দবিচারের আহ্্ষন্গিকরূপেই জীব ও জগতের 
নিরূপণবাচক--ইহা। বলিয়াছেন । 

২। শ্রীশঙ্করাচার্ষের কথিত প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্যরূপে 
স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র ব্রদ্গ- 
হু্রকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন ।* তাহার মতে বরহ্গস্বত্রের ত্রসমুহ-__ 
নির্য়-গ্রন্থ বা সিদ্ধান্তদ্বরূপ, কোনটিই শিম্যের পূর্বপক্ষত্বরূপ নহে । 

৩।  বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নিগুণ, কিন্ত 
শ্রীশক্ষরের মতে সশক্ভিক হইলে হুঙ্গের আর নিগুণতা থাকে না-ও 
গুণ ও মায়িক হইয়া পড়েন। 





> বিজ্ঞানামৃত-ভায় ১১২ (৩১,৩৩ পৃঃ); ২। এ এটি (৩৪ পৃঃ); ৩। 
এ, ১১১৮ ৪1 ব্রস্থ১১১--বিজ্ঞানীমৃতভাষ্য ৪, ২৭ পূঃ । 


মাধুরী ] ভ্রহ্মসূত্ত ও ভাব্যকাব্রগণ ৩৯৪ 


৪। শ্রীশঙ্বরের মতবাদের স্ৃতীব্ভাবে নিন্দা করিয়া ৪পচারিক 
ভেদাভেদবাদী ভাঞ্চর যেরূপ চরমে শদ্ধরের আদর্শে বিলীন হইয়াছেন» 
তদ্রপ বিজ্ঞানভিক্ষুও শঙ্কর-মতবাদকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া চরমে 
শঙ্করের আদর্শেরই গ্রাহক হইয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু চিন্মাত্র-স্বরূপ ত্রহ্গকে 
চরমতব্বরূপে নির্ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণাদি ভগবদবতারগণকে “লৌকিক 
ত্রদ্ধণ বা উপাহিমাত্রপর"রূপে বর্ণন এবং ঈশ্বর তবে ভেদ করা করিয়াছেন ।২ 
বিজ্ঞানভিক্ষু উপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাঙ্করের মতের ও শনিষ্বর্কা- 
চার্ধের মতের কিছু কিছু অনুসরণ ও অগ্থকরণ করিয়াছেন । তিনি 
ব্ৰহ্মহ্থত্রের প্রথমন্থত্রেই শঙ্কর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ 
বিজ্ঞানভিক্ষুকে সমন্বয় বাদী (5১০৪) বা চয়নবাদী (5৩15৩)০) মনে 
করেন । কেবলাইৈতবাদিগণ তাহাকে দ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবমতাবলম্বীও 
বলেন, আবার কেহ কেহ প্রচ্ছন্নসাংখ্যবাদীও বলিরা থাকেন । 


বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কর্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন এবং সন্নুদ্রের 
সহিত নদনদীমিলনের ন্যায় অনন্যত্বরূপে আত্যন্তিক লয়ই মুক্তি ।* 


(5০) ভ্রীবলদেব বিগ্ভীভূষণ-চরিত 


শ্রীপাদ বলদেব বিদ্তাভূষণ উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরজেলায় রেমুণার 
নিকটে কোন গ্রামে খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিভূতি হান । তাহার 
আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকান্দায় 





১। বিজ্ঞানভিগ্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারভ্তেই (মঙ্গলাচরণের পরই ) 
শ্রীপনুপুরাণের শ্লোকোন্ধার করিয়া মায়াবাদ-মতকে বৌদ্ধঘত বলিয়। তীত্রভাবে নিন্দা 
করা হইয়াছে । __বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখাপ্রবচন-ভাষা (পণ্ডিত ঢু্তিরাজ শাস্থি-নম্পা- 
দিত ৪,৫ পুঃ, কাশী চৌবান্বা বিদ্তাবিলাস প্রেস, ১৯২৮ খ্রীঃ); ২। বিজ্ঞানাযৃত- 
ভাষ্য ১)১৷৪, ১৩৫ পুঃ; ৩। ব্ৰস্থ ৪1৪1৪ __বিজ্ঞানভিহু-ভাত্ত । 


৯৬ এগাঁড়ীয়ান্র তিন ট্রাক্কুন্ন '[ অষ্টম- 


(= ১৭৬৪ খ্ৰীঃ) প্ৰীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার টাকা রচনা করেন 
অর্থাৎ পলাশীর বুদ্ধের (৯৭৫৭ খী £) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন। 

শ্ীবলদেব চিন্কাহদের অপর পারে কোনো ব্দ্বিদ্বসতি-দথলে ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার ও স্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ অধ্যরনের পর মহীশুরে গিরা 
বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সমর তিনি তৰবাদি(মাধ্ব)-সন্প্রনায়ের 
শিষ্যত্ব ্বীকার করিয়া তৎসম্প্রদায়তুক্ত হ'ন। শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ: 
করিয়া শরীপুরুষোত্তম ্ষেত্রসথ তদানীস্তন পণ্ডিতমণ্ডলীকে শান্রযুদ্ধে পরাজিত 
করেন এবং তন্ববাদিমঠে অবস্থান করেন । কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানন্দ 
মুরারির প্রশিয্য কান্তকুজ্জবাসী পণ্ডিত শ্ররাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট - 
সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়! শ্রবলদেব গৌড়ীর বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 
হন এবং শ্রীরাধাদাযোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ।২ 

শ্ীবলদেব বিরক্ত শ্রীপীতামবরদাসের নিকট ভক্তিশান্ত্র এবং শ্রীল বিশ্ব - 
নাথ চক্রবতি-পাদের নিকট শ্রীমস্তাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 





কেহ কেহ বলেন ৷ শ্রীনিত্যানন প্রভুর শিষ্য গৌরী দাস পণ্ডিত, তাহার 
শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্ত, তাহার দীক্ষা-শিশ্য প্রপ্তামাননদ, তাহার দাক্ষা-শিষ্য 
শ্রীরসিকাননদ, তাহার দীক্ষা-শিশ্য শ্রীনরনানন্দ (মীরসিকানন্দের পোজ), 
এনয়নানন্দের শিষ্য আরীরাধাদামোদর ॥ আরাধ।দামোদরের শিষ্যই শ্রী- 
বলদেব বিদ্তাভূৰণ। তিন পরে বিরক্ত বৈক্ণববেশ গ্রহণ করিয়া “একান্তি- 
গোবিন্দদাস’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রীবুন্দাবনের শ্রীন্ঠ।মনুন্দর- 





১। আরূপগোস্বামিকত ভবমালার 'উৎকলিকাবল্লপী'নামক' স্তবের 'শুবনালা- 
বিভুষণ'-টাকার উপসংহারে শ্ীৰলদেব, “বড়গীত্যুত্তর বোড়শশভীগণিতে তন্ত (১৬৮৬) 
শাকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ।"--এইরূপ লিখিয়াছেন | _শ্রীন্তবমালা, শ্রীবলদেব- 
বিরচিত-ভাষুসহ, মুন্বই নির্ণঘ়সাগর-সং, ১৯০৩ থন:$ ২। হল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর- 
সম্পাদিত শ্রীসজ্দনতোধণী-পত্রিকায়* দিদ্ধান্তরত্র বা বেদান্ত-পীঠক'-প্রবন্ধ। ৯ম বর্ষ, 
১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য । 





মাধুরা ] ভ্ৰ্মসূত্ৰ ও ভাষস্যকান্থগণ ৩৯+ 
বিগ্রহ শ্রীবলদেব-প্রতুর স্থাপিত । pb. দুইজন প্রধান শিল্প 


নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 


শ্রীপাদ বলদেব বিদ্তাভূষণ নিয়লিখিত গ্রন্থস 
শ্রীগোবিন্দভাঘ্য (ব্র্ হত্ৰভায্য), সিন্ধান্তরত্র (ভাষ্যদীঠক), বেদাভ্তস্তমন্তক্‌* 
প্রযেররদ্বাবলী, গিদ্ধান্তদর্পণ, সাহিত্যকৌমু্ী, কাবাকোঁস্তভ, ব্যাকরণ 
কৌমুদী*, পদকোঁস্তভ বৈষ্ণবানন্দিনী (্রমস্ভাগবতের টীকা), গোপাল- 
তাপিনী-ভাঘ্য, ইশাদিরশোপনিষদ্-ভাষ্যৎ, গীতা ভূষণভাত্য, জীবিষ্ণুসহস্র- 
নাম-ভাষা (নামার্থনুধা ), শ্রীসংক্ষেপভা গবতামুতটগ্লনী_-'সারঙ্বরলদা,, 
তন্বসন্দভটাকা, স্তবযালা-বিভুষণ-ভাষ্য (শ্রীবপগোস্বামিপাদের স্তবমালার 
উপর), নাটকচন্দ্রিকা-টাকা (দুপ্রাপ্য), ছন্দঃকৌন্তভ-ভাস্য, শ্রশ্তাযানন্দ- 
শতক-টীকা. চন্ত্রালো ক-টীকা (দুপ্রাপ্য)*, সাহিত্যকৌমুদী-টীকা__রুষগ- 
নন্দিনী, শ্রীগোবিনভাষ্য-টাকা-__ক্মা?, সিদ্ধান্তরত্রটীকা_্ল্া” ৷ 








১ আউদ্ধবদাদকৃত উপাসনাপন্ধতি নিরলিধিত পরম্পরাটি পাওয়া বায় 
"ততঃ শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেষকল্পক্রমো ভুবি । জী লে পণ্ডিতঃ খ্যাত 
ভূতল:॥ হবদয়ীনন্দ চৈতন্য জীষ্যামানন্দ বিগ্রহঃ। রসিকানন্দ গোস্বামী 
নয়নানন্দদেবকঃ॥ রাঁধাদীমৌদরো! দেবো আীবিদ্যাভুষণাস্রকঃ। এবাং 
পাদসরোজানি ধ্যায়ত্যুন্ধবদাসকঃ ॥”__১৮৯৭ খন, যুস্বই ' নির্ণয়সাগর-বন্ত্রে ঘুদ্রিত 
শীবলদেববিগ্ভাভুষণকত 'লাহিতাকৌমুদীঃ গ্রন্থের ভুমিকাকুত ॥ ২! বেদান্তস্তমন্তক 
_কেহ কেহ আীরাধাদ।যোদরের রচিত বলেন» ৩। বর্তমানে দুক্খাপা ; ৪। 
ঈশোপনিবদু-ভাম্ব বাতীত অন্তান্ত উপনিষদের ভাস্ত এখনও, অনাবিদ্ধত; 
২ পীষ্মবৰ্ষয-উপাধিযিক শীজ্ৰয়দেবকৃত-চন্ৰালোকের : (অলঙ্কারগ্রন্থ ) টাকা। 
ভ্রীভোজদেববামাত্মজ (শরভোজদেবপ্রভবন্ত বামদেবীস্ত : শ্রজয়দেবকম্ত-- 
এীপীতগোবিন্দ ১২1৩০), দ্বাদশ-নগাত্মক নহাক্গাবা শ্রীগীতগোবিন্দের রচয়িতা 
প্রীজয়দেব গোস্বামী হইতে মহাদেব-স্মিত্রাত্বজ (মহাদেবঃ নত্রপ্রযুখমখ- 
বিছৈক১তুরঃ স্তমিত্রা তশ্তকিপ্রনিহিতষতিরবন্ত পিতরে!-চন্দ্রালোক ১1১৬) দশ- 
নযুখাত্বক চক্দরীলৌক- রচয়িতা গীহ্যবধযোপাধি-ধৃক্‌ জয়দেব ভিন্ন ব্যক্তি । 








২৯৮ গৌড়ীয়াল্ ভিন টাকুব্ [ অষ্টম- 


শ্রীগৌবিন্দভী গ্য-রচন। 

শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীব্পগোন্বামিপাদ-প্রকাটত শ্রী- 
গোবিন্দঞ্জীর তদানীন্তন অধিষ্টান-ক্ষেত্র জয়পুরের অনতিদূরে গল্ত।- 
পর্বতে» শরামানন্দি-সম্রদায়ের ( মতান্তরে শ্রীরামান্থজ-সম্প্রদায়ের ) 
পণ্তিতগণের সহিত বিচার করিয়া তাহাদের কৃত ('গোঁড়ীয়গণের 
নিজন্ব ব্র্গন্ত্রভাষ্য নাই’) শুপ্ভন করিবার উদ্দেপ্ে শ্রবলদেব গোবিন্দভায্য- 
নামক ব্রগসথত্র-ভাষ্য রচন! করিয়া “বিগ্লাভূষণঠ উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তখন 
শ্রীবপ্লভ-সং্্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি আপনা দিগকে লুপ্ত শ্রীবিঝুঃস্বামি- 
সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে ছিলেন।২  জ্রীনিশ্বার্কাচার্যের 
দার্শনিক সাহিত্যের স্বল্পপ্রচার এবং তাহাও অনেকটা গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল ।* শ্রীরামান্জ-সম্প্রদায় বা তদন্তর্গত বলিয়া 
পরিচর-প্রদানকারী শ্রীরামানান্দ-সম্পরদায়ে ই কক্োপাসনা স্বীকৃত ছিল 
না এবং তাহারাই বিতর্ক আর্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রচলিত চারি 





১। রাজস্থানের জয়পুর নগর হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্বাভিমুখে “গল্ত। 
পৰ্বত | শ্রীনারদ-শিষ গালব মুনির আশ্রম এই পর্বতের উপরে বিরাজমান ছিল বলিয়! 
ইহার নাম ‘গলৃত।' । উত্তরে রাজস্থানে গল্তা ও দক্ষিণে তোতাদ্রি ( নেঙগুনেড়ি, 
-তিনেভেলি হইতে দশক্রোশ)-_শসম্প্রদায়ের বৈষ্বগণের দুইটি প্রধান গাদী। 
হিন্টীভক্তমালের বাতিকপ্রকাণটীকা (২৮৯ পুঃ) হইতে জান যায়, অন্বরের রাজা 
পৃথারাজ ্রীরামানন্দন্বামীর প্রশিষ্থ পৈহারীজীর শিশ্বন্ব গ্রহণ করিলে উক্ত রাজ! 
শগল্তাপবতকে রামানন্দ বৈরাগরি-সন্প্রদায়ের গাদীরূপে পরিণত করেন। কথিত 
হয়, গল্তাপৰতের নীচে যে আীবিজয়গোপাল-যুতি অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রীবলদেব 
বিদ্যাভুষণ-প্রভুর স্থাপিত। বতমানে এই শ্রামুতির দেবা জ্রীগামানন্দি-স্প্রদায়ের 
স্বারাই পরিচালিত হইতেছে ; ২। পিদ্ধান্তরত্রমূ [R. N০. 2939 Govt. Oriental 
Mss. Library, Madras] ও কাশী সংস্কুতকনেজ-সং ৮২৯৩০, সুম্নটীক। ৩৪৬-_ 
৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব] । ৩। এই গ্রন্থে শ্রীনিষ্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'আীহরিব্যাস' শীর্মক অন্ধ ভুষ্টব্য। 
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সম্গ্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শ্রীকঞ্চোপাসক শ্রীমধ্বের অন্রগ- 
সম্প্রদার, যাহাতে স্বরং শ্রীবলদেব ও পূর্বে প্রবিট ছিলেন, সেই মর্ধব- 
অশ্রদায়েরই অন্তভু€ 


ক্ৰ 


হওয়া সমীচীন মনে করিয়া এবং মধ্বমতকে 


৯ 





জয়পুরে গল্তাপর্বত-_এইস্থানে পাদ বলদেৰ বিদ্ধাভূষণ-প্রভু 
অন্য সম্প্রদায়ীর কুতর্ক নিরাস করেন 


শ্ীকষ্চচৈতন্ঘদেব ও তদন্থুগ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞজন্ত 
করিয়া শ্রীবলদেব গোবিন্দভাম্যে স্বগুরুপরম্পরা প্রদর্শন করেন ।১ 


১। স্বধাঘগত রাদবিহারী সাংখাতীর্ধ “বৈষব-দাহিত্য*প্রবন্ধে লিবিয়াছেন'__ 
“ভ্রীবিশ্বনাথের শিশ্ন অকৃষ্ণদেবাচার্য সাবভৌমের অলঙ্কারকৌস্তভটীকায় জান যায় 
যে, জীবলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকলদেশীয় * * * ছিলেন। ইনি মাধ্ববতের 
অনেক গ্রন্থ অধায়ন করিয়া, প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অীটৈতন্তসম্্রদায়কে 
মাধ্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করার জন্য ইগৌরগণোন্দেশদীপিকা" নিজে রচনা করিয়া 
পীকর্ণপূরের নামেংপ্রচার করেন ।"__বজীয়-সাহিতা-দম্মিলনের বিবরণী, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, 
কাশীমবাজার, "বৈষব-দাহিত্য* প্রকন্ধ-১২?০ পৃঃ। - 





৪০০ €গাঁড়ী স্নান তিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


জ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত 

্রদ্ধ_বিভু, বিজ্ঞানাননন্বরূপ, সার্বজ্ঞযাদি গুণ যুক্ত, পুরুষে তম, অচিন্ত্য 
অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার, সবেশ্বরেহর১ ; ব্রহ্ধ_'সগুণ? ও 'নিগুণ। ; 

সঞ্ডণ_অগ্রারত গুণবান্‌ ও নিগুপ শব্দে প্রাকৃত গুণহীন ; এন 
স্বরূপানুবন্ধী অগ্রাকুত-অনন্ত-গুণরত্রাকর* ; হঙ্গের গুণ” ও শের্ভি? ব্ৰহ্ম 
হইতে ‘অভিন্ন’; হুদ্ম-যুগপত 'সৎ’ ও ‘সন্ধাবান্‌!, ‘জ্ঞান ও জ্ঞাতা, 
“আনন্দ ও আনন্দময়’; ব্ৰহ্ম এবং তাহার গুণ ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই, 

বিশেষ আছে মাত্ৰ; “বিশেষ__আপাতভেদের প্রতীতিকার্ক ।* 
মায়া--বিচিত্ৰহুষ্টকরী পারমেশ্বরী “শক্তি; ওঁ শক্তি-‘সত/’ ৷ 
মায়া অনির্বাচ্যা। নহে; অনির্বাচ্যত্বের অর্থ সদসদ্বিলক্ষণ নহে; মায়ার 
সদসদ্বিলক্ষণ-অর্থ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। মায়া”-শব্দের হ্‌হ্ম-অর্থে ও 
অনির্বাচ্যত| যুক্ত নহে, যেহেতু মায়াশব্দ দন্তাদি নাশ! অথেরও বাচক ; 

বাচ্যবস্ত-মাতই মিথ হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি হয়।৪ 
জীব__অশু-চৈতন্ঠ, নিত্য, বহু ও অনন্ত, পরযাঘ্যার অংশ), 
‘ভগবন্দাস’ । জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন বা সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, 
কর্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম ও সাধনান্ুসারে ভিন্ন মুক্তজীবগণ ও 





সাংখ্যতীর্ধের এই উক্তিটির সত্যতা ভবিষ্যতে অমুনন্ধিৎসুগণ নির্ণয় করিবেন! 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় -জরীকৃষ্ণদেবসার্বভৌমকৃত উক্ত টীকার একটি সম্পুর্ণ 
পুঁথি আছে। উহার সংখ্যা_২৩৯৪ (অলঙ্কার Vol. 101, pp. 99—102) এতদ্বাতীত 
আরও দুইটি অনন্পূর্ণ টাকার পুথি. আছে।: সংখ্যা২৩৪০ ও ৩৪৭৯। বত মান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে উক্ত পু'থি লইয়া গৰ্ষেণা করিবার নানাপকার 
প্রতিবন্ধক থাকায় আমাদের চেষ্টা ফলুৰতী হয় নাই ২ 

১। বেদান্তভ্ডমন্তক, ২য় কিরণ, ২--৮ অঙ্গ ও পির 81৫-১১ অন্ত + 
৩] এ, ১১৭-১৯; ॥৪। এ, ৬৫৪ ু 
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ভক্তির তারতম্যান্সারে পরস্পর ভিন্ন | নিত্যমুক্ত, বহ্ধমুক্ত ও বন্ধ-ভেদে 
জীব ত্ৰিবিধ’ ; জীবের ব্রক্মনিঠত্ব ও ব্র্ব্যাপ্যহ্বহেতু তাহার হহ্মাত্মকতা; 
বস্তুতঃ জীব স্বয়ং ‘বদ্ধ’ নহে, তরঙ্গের শক্তির্ূপে তদংশ* | 

জগত্--সত্যন্বব্ূপ ঈশ্বরের শক্তির কার্যনিবন্ধন সত্য । জগতের 
জন্মাদি ইহার অনিত্যত্বজ্ঞাপক ২ ‘সত্যত্ব--নিত্যানিত্যসাধারণ অর্থাৎ 
সত্য বস্তুও অনিত্য হইতে পারে। অতএব জগৎ সত্য হইয়াও 
অনিত্যগ ; জগৎ ত্ৰহ্মাধান বলিয়া “স্বরূপ” । 

্র্গসাম্যই “তত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উদ্দেশ্য, ব্হ্মের সহিত সম্পূ 
ভেদরাহিত্য নহে” ; ব্রহ্মায়ত্ত-ববত্তিকত্বাদি-দ্বার়া ভেদেই অভেদজ্ঞান- 
বোধক ; ত্রঙ্গাবীন বলিয়া! ব্ৰহ্মাভিন্_এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকার- 
বিশেষ, ভূতগুদ্ধিবৎ ভক্তিযোগেরই প্রকাশবিশেষ-_“সচ্চিদানন্দা- 
কারোহসি' অর্থাৎ বিভৃ-চৈতগ্যসেবক বলিয়া অণুসচ্চিদানন্দাকার ৷ 

শ্রীগোবিন্দভাগ্তের অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত মর্ম 


' দ্বাপরযুগে বেদসমূহ সংগুপ্ত হইলে, সঙ্গীবদ্ধি ব্রহ্ধাদি-দেবতাগণের 
দ্বারা অভ্যথিত হইয়া! প্রপুকুষোভযবিধুঃ শ্রীককবৈপায়নরূপে অবতীর্ণ 
হ’ন। তিনি বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করিয়! বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক 
চতুরধ্যায়ী ব্রদ্নহত্র আবিন্কার করেন-_এইরূপ কথ! হ্বন্দপুরাণে পাওয়া 
যায়। বেদের প্রক্কত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন 
মত প্রকাশ করেন _(১) কর্মই নিখিল-পুকুষার্থের কারণ, বিষ্ণু কর্মেরই 
অঙ্গ, ব্বর্গাদি-কর্মফল নিত্য, (২) জীব ও প্রকৃতিই স্বয়ং কর্তা, (৩) 
পরিচ্ছিশন, প্রতিবিদ্থিত বা ভ্রান্ত ব্ৰহ্মই জীব এবং 'স্বয়ং চিতস্বরূপ ব্রচ্থ+__ 
এই প্রকার জ্ঞানেই. জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মুক্তি ইত্যাদি আপাত" 


১। বেৰান্তপ্তনন্তক, ওয় কিরণ ॥ ২। সিদ্ধান্তরত্র ৬২৮, ৮:১৩ ৩। এ ৮১৪; 
৪1 উ,৬৪৩ ২, 1 ও ভাই» ৬! এ, ৬1২২; 1! গোবিন্দভান্ত ৩৩৪১, তত্ব 
সন্দ-টাকা, ৪৩ অন্তু । ঃ 

১৬ 








৪০২ গোৌড়ীয়াল্ত ভিন ঠাকুল্প [ অষ্টম- 


প্রতীয়মান অর্থই বেদবাক্যের তাৎপর্য । পরন্থ বেদান্তস্থত্রে এই 
সকল মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া! পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বাতন্ত্য, সর্বকতত্র, 
সর্বগ্রতা, মুক্তিদাতৃত্ব ও বিদ্ছানস্বরূপত্ব নিরূপিত হইয়াছে । ঈশ্বর, জীব, 
প্রকৃতি, কাল ও কর্ম_এই পাঁচটি তত্ব বা পদ্বাথের কথা শাস্বে 
উক্ত হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর__বিভূটৈতন্ঠ (পূর্ণ চৈতন্য ) এবং 
জীব-_-অখুটৈতন্য ( বিভিন্নাংশ ), উভয়ই নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও 

অন্মংশববাচ্য। ঈশ্বর --স্বতন্তর ও ক্বরূপশক্তিমান । তিনি প্রক্ৃত্যাদিতে 
অন্প্রবিষ্ট হইয়া ও উহাদিগকে নিয়মিত করিয়া জগতের স্িদ্বারা 
জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ইশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন 
হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতির বিষয় 
হ’ন। উশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ । তিনি একরস হইয়াও স্বরূপ- 
ভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। জীব--বহু ও নানাবন্থাপন্ন । ঈশ্বরের 
প্রতি বিমুখতাই জীবের বন্ধনের কারণ। সাধুশাস্ত্রুপায় পরমেশ্বরের 
প্রতি উন্মুখ হইলে জীব আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবংসাক্ষাৎ- 
কার লাভ করে। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই - প্রকৃতি; 
উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্য। ৷ প্রকৃতি ঈশ্বরের ইক্ষণে ক্ষুধা হইয়া বিচিত্র 
জগত উৎপাদন করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্র 
প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরাধ” পর্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, 
চক্রবং-পরিবর্তনশীল, প্রলয় ও সষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম 
কাল ৷ ইশ্বরাদি পদার্থচতুষ্টয়_নিত্য । ‘নিত্যেরও নিত্য’, চেতনেরও 
চেতন+, 'হষ্টির পূর্বে সং ছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বার! উশ্বরের 
নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। জীবাদি সমস্তই উশ্বরবস্ত । ‘এই ইশ্বর_-বিশ্বকর্তা, 
বিশ্ববেত্তা ও জীবাত্মারও উপাদান ; তিনি সর্ববেত্তা ; তিনি কালকর্তা 5 
তিনি প্রশস্তগুণাবলী-সমন্থিত; তিনি নিখিলকলাকুশল ; তিমি প্রক্কতি 


5৭৩ 








সংসারের বন্ধ, 


ভা ar 

অপাশ্রিতরূপে অবস্থিত! মায়াকে দর্শন ক 

পরা প্রক্কতি হইয়াও ও মায়াদ্ধারা বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণা- 
স্তহঃন। অধোক্ষজ ভগবানে 


রিলেন। জীব চেতনস্বরূপা 


অক বোধ করেন এবং তজ্জন্াই অনর্থগ্র 
দ্রব্য, কাল, কর্ম, স্বভাব ও 
উপেক্ষা করিলে বিনাশ 
বিষয় অজ্ঞান জীবগণকে 
শ্রমস্ভাগবতের আবিফকার 


ভক্তিযোগই অন্ধের একমাত্র নিবারক 
জীব -_বাহার অনুগ্রহে কাৰ্যক্ষম হয় এবং যিনি 
প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমপুরুষ। এই সকল 
বিজ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীকঞ্চদ্বৈপায়ন বেদব্যাস 
করেন । প্রীমতাগবত যে বরহ্মহ্ুত্রের ভাষ্য, তাহ! গরুড়পুরাণেও উক্ত 
হইয়াছে-ইহা ব্রনের অথম্থরূপ, মহাভারতের অথনিব নুয়কারী, 
গায়জী চাষ্যরূপ, বেদের তাংপর্যের দ্বারা পরিপুষ্ট, পুরাণের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ 
ও সাঙ্গাৎ ভগবান্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ৷! 
জ্রীগৌোবিন্দ-ভাগ্বাসন্মত অধিকরণ ও সুত্র-সংখ্যা 

গ্ৰীব্ধন্ুত্রের প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতিসমূহের ত্রদ্গে সমন্বয় করা 
হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। ইহাতে সর্বসমেত 
(৩১4১৩4৪৩4২৮ =) ১৩৫ট সুত্ৰ আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে 
১১টি অধিকরণে ৩১ট সুত্র, ২য় পাদে ১টি অধিকরণে ৩৩টি সুত্র, ওয় পাদে 
১১টি অধিকরণে ৪৩টি স্থত্র এবং ৪র্থ পাদে ৮টি অধিকরনে ২৮টি সুত্র ৷ 


৪০৪ গোৌডীয়ান্স তিন ঠাক্ষুব্ব [ অষ্টম- 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪টি অধিকরণে (২948৫4৫১4২২ =) ১৫৫টি 
সুত্র আছে । তন্মধ্যে প্রথম পাদে ৩৭টি সুত্রে স্বপক্ষে স্বৃতিতরাদি- 
বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয় পাদে ৪৫টি শুত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, ৩য় 
পাদে ১টি হুত্রে সবেশ্বর হইতে তর্কসমুহের উৎপত্তি এবং ৪র্থ পাদে ২২টি 
সুত্রে ভূতবিষয়ক ভ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন, ২য় অধ্যায়ে ১৫৬ট সুত্র ; টাকার সিদ্ধাত্তও এরূপই । 

তৃতীয় অধ্যায়ে ৭১টি অধিকরণে (২৮+২+-৬৮+৫২-) ১৯০টি 
স্তর আছে । তন্মধ্যে ১ম পাদে ৫টি অধিকরণে ২৮টি স্থত্রে এবং ২য় পাদে 
১৭টি অধিকরণে ৪২টি সুত্রে ব্রদদপ্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিতূঞ্চা। এবং 
প্রাপ্যতৃধণ প্রদর্শন, ৩য় পাবে ৩৩টি অধিকরণে ৬৮ট সুত্রে ভগবদ্গুণ- 
নিরূপণ এবং ৪খ পাদে ১৬টি অধিকরণে ৫২টি সুত্রে শিন্ঠার নিখিল্‌পুরুমার্থ- 
হেতুত্রের বর্ন রহিয়াছে। এই অধ্যারে সাধনতত্ব বিচারিত হইয়াছে 
বলিয়া উক্ত অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যার । 

চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে ১৩টি অধিকরণে ১৯টি হয়, ২য় গাদে ১০টি 
অধিকরণে ২১টি সুত্র, ৩য় পাদে ৯টি অধিকরণে ১৬টি সুত্র এবং ধর্থ পাদে 
১১টি অধিকরণে ২২টি স্ত্র--এইরূপে ইহাতে সর্বসমেত (১৯+-২৯+ ৯৬ 
+২২-) ৭৮টি সুত্ৰ এবং ৪৩টি অধিকরণ আছে । এ সকণ সুত্রে জীবের 
সাধনফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায় ) 
চারিটি অধ্যায়ের মোট হুত্রসংখ্যা--(১৩৫+১৫৬+১৯০+-৭৮-) ৫৫৯ 


শ্রীতীজীবপীদ ও শ্রীমদ্‌ বলদেবের 
সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য 


শ্বীজীবগোস্বামিপাদ একই অদ্বিতীয় পরতত্ব হইতেই তাঁহার শক্তি- 
বৈচিত্রীক্রমে জীব ও প্রক্কতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্ত শ্রীবলদেব ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম--এই পঞ্চতন্তের উল্লেখ 





শ্ীকুষ্চচৈতন্ঠের শিক্ষান্থসারে হি ন 
ককদাস রিযাতোমামিপাদ, শ্রীল চক্র 





বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবলদের পু বা তন্বাদি-সংগ্রদায়ের 
সিদ্ধান্তান্ছসারে স্বাংশ শল্তিমত্তন্থ হইতে জীবকে ভিন্নরূপে প্রদর্ণনার্থ 
বিভিন্নাংশ* বলিয়া উল্লেখ করিলেও জীবকে “তটস্থা শক্তি’ বলিয়া নিদেশ 
করেন নাই । গোঁড়ীয়-গোস্থামিবর্গের অন্তর, বহিরঙা ও তটস্থ। 
শক্তির বিশ্লেষণও জীবলদেবের সাহিত্যে সেরূপ হৃষ্ট হর না। 


গোবিনভাষ্য, সিদ্ধান্তরতু, বেদাস্তন্ত মস্তক , প্রমেয়রত্রাবলী ও আগীতা- 
ণের অ 


ভূষণভাষ্যে* সবওই জীবলদেব তন্ববা নুবর্তনে যে ভেদপ্রতি- 
নিধি ‘বিশেষ’ পরিভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র স্বগত- 


সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত ভি সীমাবদ্ধ । ইহা শ্রভগ- 
বচ্ছক্তি জীব বা শক্তিপরিণত জগতের সহিত পরতন্বের সম্বন্ধ-ভ্যাপক 
কোনও বিচার নহে ।* শ্রীবলদেব ভ্রশ্রীজীবপাদের হায় শৃক্তি-সিদ্ধান্তের 





১। পরমাত্মমন্দভড ৩৭,৩2 অন্তু ॥ ২॥ “স্বরন্তি চ’-_( ও স্থ ২৩৭৭ ) ভাসে 
শ্রমধ্বাগাষ ও তৎ্নমপ্রদায়ের অনুগত হইয়া শীংলদের জীবকে বিভিন্নাংশ বলিয়া 
স্থাপন করিয়াছেন » ৩। শ্গীতাভুবণভাস্ত--১।১, আগৌডীয়মঠদং ৮:91 সিদ্ধান্তরত্ 


১1২২, 


৪০৬ হগীড়ীক্বান্ম তিন ঠাকুক্প [ অষ্টম- 


কু বিশ্লেষণ করিয়| স্পষ্টভাবে অচিন্তাভেদ।ভেদ-সন্বন্ধ প্রদর্শন করেন 
নাই। ক্ঠাহার বিচারে ভেদ-সিদ্ধান্তই অধিকতর স্পষ্ট ৷? 

পরএমের পরা শক্তির তিবিধা বৃত্তিঁ(১) সন্ধিনী, (১) সম্বিৎ ও 
(৩) হলাদিনী । পরা শক্তির সন্বিংপ্রধানা বুত্তিই__বাগৃদেবী এবং হলাদ- 
প্রধান! বুত্তি-_লঙ্ষমী । এই সিদ্ধান্তন্নারা শ্রীবলদেব শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী 
নিজিশক্তি শীলগ্মীর জীবকোটিত্ব নিরাস করিয়াছেন ।২ 
0S / 


শ্রীব্লদেব শ্রীভাগ্ষরাচার্ধের “উপচারিক ভেদাভেদবাদ তথা ্রু- 


নিষ্বার্কের ‘স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ, পূর্বাচার্ষগণের যুক্তি-অবলম্বনে খণ্ডন 
করিরাছেন |» তিনি শঙ্কর-সম্গ্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিধুঃস্বামি- 
সম্প্রদায়িগণের 'দ্ধান্ৈতবাদ'ও রা করিয়া তন্ববাদিগণের দ্বৈত- 
বাদেশ্রই নিদোধন্ত স্থাপন ও আদর করিয়াছেন ; যথা--সিদ্ধান্তরত্বের 
৮1২৯,৩* অনুচ্ছেদের শ্ছ্গা'টাকার--একেচিৎ স্বকল্পনারা নির্মূল ত্বং দূষণ- 
মপনিনীযকো বিবুগ্বাম্যনুযারিনন্বন্তা নবীনা এবেত্যর্থঃ । = = উভয়ে 
হেতে কেবলান্ৈতৈ সদোষত্বাৎ; কেবলে দ্বৈতে চ নিদেণবেহপি তদ্বাদি- 
শিয্যতাপত্তিলাহনভয়াদরুচয়ঃ স্ব!তন্ত্েচ্ছবঃ কোঁলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চেং- 
তত্ববাদি ভিত্তাড়নীয়াঃ ৪ 

অর্থাৎ কেহ কেহ আপনাদিগের কল্পনার অমুলকতা-দোষ দূর 
করিবার জণ্/ নিজদিগকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগত মনে করেন__বস্তঃ 
ইহারা নবীন। = = * এই 'উভয় পক্ষই ( ভেদাভেদবাদী ও 





১। সিদ্ধান্তরত্র ৮২৪ ( এশ্যামলাল গোন্বামি-সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা); 
বেদান্তহ্যমন্তক-_৩/১৫ (এ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ); ২। বেদান্তপ্তমন্তক ২২১২ ৩) 
সিদ্ধান্তরত্ব ৮২৭,২৮: ৪ এ, (1২, No, 2989, Govt. Oriental Mss. 
Library, Madras ও সংক্কুতকলেজ-সং, ১৯২৪, ১৯২৭ খণীঃ। কাশী ) ৮২৯,৩০ ; 
সুচ্্াটীকা ৩৪৬--৩৪৯ পৃঃ ডষ্টব]। 


নিদরণেষ হইলেও সেই মতগ্ছ উপদেশকে। 





ভয়ে উভয়ই অরুচিকর-হেতু, স্বাধীনম তবা 





হইয়া পড়েন এবং তত্ববাদিগণের সমীপন্থ হইলে তাডনযোগ 

(55) ভ্রীরামনারায়ণ মিত্রের “ ১8১51 

প্রীপাদ বলদেৰ বিগ্ভাভূষণের পূর্বে শ্রীধাম বুন্দাবনের ই্ররাধারমণ- 

ঘেরার শিষ্যবংশে শ্রীরামনারারণ মিশ্র নস 

টটস্থ সাহারাণপুর জেলার দেববন 
মার 


ত্রর সুন্মতমা-নারী একটি বুক্তি 
রচনা করিয়াছিলেন । হরিদ্বারের সন্নিকটন্থ সা 
বা দেববন্য-গ্রামনিবাসী গৌড়-ব্রাঙ্গণকুম 


শ্রগোগীনাথকে শ্রগোপাল- 


ভট্ট গোস্বামিপাদ শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া স্বপু'জত শ্রীরাধারমণ- 
শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার সমর্পণ করায় ইনি রি নুজারি- 


গোস্বামী নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী দারপরিগ্রহ করেন 
নাই ৷ শ্রগোপীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরদাস নী শীবন্দাবনে 

আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীগোগীনাথের কুপাভিষিক্ত হান । শ্গোপী- 
নাথ স্বীয় অপ্রকটকালে শ্রীদামোদরদাসকে শ্রীরাধারমণের সেবাতার 

অর্পন করিয়া গিয়াছিলেন | আীদামোদঢ রের তিনপুত্র_শ্রীহরিনাথ, শ্র- 
মথুরানাথ ও শ্রীহরিরাম | এই শ্রীহরিনাথের শিষ্যই হুন্মসতমানানী বহষন্ত্র- 
বৃণ্রি রচয়িতা-_শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র । উক্ত বৃত্তির উপসংহারে, তংক্কৃত 
রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকার মঙ্গলাচরণে ও বায়ুপুরাণোক্ত শ্ৰিগোৌরাঙ্রচন্দ্রোদয়- 
নামক অধ্যায়ের প্রভা-টাকায় শ্রীরামনারায়ণ তাহার জনকের নাম-_ 
সুচেত রামরাজ,উপনয়ন-গুরুর নাম -ভবানীদাস শরৰ্ক্মা, শান্ত্রগুরুর নাম 
_রামলিং ংহ ও দীক্ষাপুরুর নামি হরিনাথ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন ।+ 


১। ॥ (ক) 'নদ্গু কুদণিতো যেন হং রিনাখপ্রদর্শকঃ। সুচেতরানরাজ্রাখ্যং ভবন ্বদং 


ভজে ॥”__রাসপন্ধাধাযুয়-টী কা 'ভাবভাববিভাবিকা'র মঙ্গলাচরণে ওয় লোক, 
জ্রীমস্তাগবত দশমন্কন্ধ_নিত্যস্বর্বপ ্রহ্মচারি-নং, ৪২৫ আটৈতন্যান্, কলিকাতা * 


৪০৮ গোৌড়ীয়াল্ল তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম 


শ্রীরামনারায়ণমিশ্র-রচিত শ্রীমভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের ভাবভাব- 
বিভাবিকা-নানী একটি পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ টাকা এবং বায়ুপুরাণোক্ত শতানন্দ 
গোঁতম-সংবাদের শ্রীগোরাদ্চন্দরোদয়-নামক অধ্যায়ের উপর 'প্রভা’নারী 
টাক! মুদ্রিত হইয়াছে । উহাদের পুষ্পিকায় শ্রীরামনারায়ণ শ্রীন্চেতরাম- 
রাজ-তন্তজা, চন্্রভাগা-নামী বিষ্ণুসখী বলিয়া স্বীয় ্বরূপের, পরিচয় 
দিয়াছেন ।১ শ্রীরাসপধ্চাধ্যায়ের টাকার তিনি শ্রীশঙ্করা চার, শরীমধ্বাচার্য, 
শ্রীশ্ীধরস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, এমন 
কি, নানকের পর্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন । উক্ত টাকারই মঙ্গলাচরণের শেষ 
দিকে তদ্রচিত একটি গ্রীরাধাষ্টক সংযুক্ত হইয়াছে । তিনি যমক ও অন্ুু- 
প্রাস-প্রির ছিলেন । প্প্রভাষ্টাকার তিনি শ্রীগোরস্থন্দরের অবতারিত্ব 
এবং তৎপার্ধদগণের বিভিন্নন্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । 
-শ্রীবৃন্দাবনবাসী স্বধামগত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
শ্রীরামনারারণ মিশ্ররুত হুক্মতমাবৃত্তির হস্তলিখিত পু'খির একটি নকল 
ছিল । শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে মূল হস্তলিখিত পঁথিটি রক্ষিত 
আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি । আমাদের নিকট ওঁ বৃত্তির একটি নকল 
আছে। বৃত্তিটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ । অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া 
উহার নাম হুক্মতমা। বৃত্তির প্রারম্ভে কেবলাট্্রতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। 





খ) "হরিনাথমহং বন্দে হরিনামপ্রদং গুরুমূ। ভবানীদাদশর্নাণং গায়ত্রীত্রতদং ভজে ॥ 
বোধদং রামসিংহাধ্যং বিছ্ধানন্দ-প্রদয়কং | সদাসুখমহং বন্দে সদাহুখকরং গুরুমূ ॥ 
স্ুচেতরামরাজানং প্রেমপাটত্রিক জন্মদং| তাতং নত্ব। যথাপ্রজ্ঞং ব্যাখ্যেয়ং ক্ৰিয়তে 
ময়! ॥”__বায়ুপুরাণোক্ত আগৌরাঙ১ল্্রোদয়ের 'প্রভা'টাকার মগ্রলাচরণের ৮-১০ 
শ্পোক__ধহরিদাপদাস-সম্পাদিত। ৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দ, শ্রীনবদ্ধীপ ; ১। “ভীম 
রাজসচেতরামতন্নুজা শ্রীচন্দ্রভাগাভিধা। যাহং বিষুসবী শুভাং কতব্তী ব্যাখ্যাং 
সদানন্দদামূ ॥”__আ্রীবায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাজচন্দ্রোদয়ের প্রভাটীকার উপসংহারে 
প্রথমঙ্মোক-শ্রীহরিদাসদীস-সম্পাদিত, ৪৫৮ গৌরাব্দ, শ্রীনবন্থীপ। 


মাধুরী ] ভ্রন্মাসূত্র ও ভায্যকা স্তগণ ৪০৯ 


এ 


উক্ত বৃত্তিকার ‘বন্ধ'শন্দ সর্বত্র বিষুব'চকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
বশে বিশেষ স্থলে শ্রীকুঞ্চবাচকও করিয়াছেন ৷ বুত্তিতে জীবের সহিত 
বিষ্ণুর ভেবাভেদ-সন্বন্ধ১ আশঙ্কিত হইয়াছে । তাহার মতে বিষ্ণুর অংশবহ 


শ জীব স্ৰন্পতঃ অভিন্ন 


৩ 
ঞ 
A 
৬1 
ES 
প্র 
রে 
রর 
রব 
i 

lr 


হইলেও ওঁপাধিক ভেদতেত় EE জীব । “অতঃ স্ররূপেনাভেদেপোযোপা- 


ধিকভেদাদংশো জাবঃ।?২ 

উক্ত বৃত্তিকারের মতে জীব অণু নহে-বিভু, জ্ঞানস্ন্ধপ ও 
বিষ্ণাত্রক ৷ “্তন্মাদাত্মা বিহজ্ঞানস্বরূপো বিষ্ণাত্মুক এব, নাণুঃ 1৮৩ 
‘তান অন্যুত্ বলিয়াছেন, জীব-_বিধুঃ হইতে আভন্ন, ভেদ = উপাধিক || 
“জীবেশ্বরাদ্বোপাধিকভেদে ন তন্দোষান্ুপপত্তিঃ 1”; জগং-_কারণন্দপ 
বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, কার্য_বাচারস্তনমাত (নামমাত্র বিকার অতথ্য ), 
কারণেরই সত্যত্ব ;__এপ্রপঞ্চন্ত তন্মাৎ কারণাদ্বিষ্োরনস্যান্থমেব, কার্ধন্ত 
বাচারন্তনমাত্রত্ব-শব্দাদাদি-পদাং কারণস্তৈব সত্যন্বশব্দাৎ।”* শ্রীরাম- 
নারায়ণের প্রপঞ্চিত এইরূপ কতিপয় মতবাদ RE কথিত ও 
গ্রীমভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে স্ৃতন্থ বলিয়াই মনে হ 

(5২) অনুপনারীয়ণ তর্কশিরোমণির 
সমঞ্জসারত্তি 

লক্ষীনারায়ণাআুজরূপে পরিচয় প্রদানকারী অনুপন্ারায়ণ তর্কশিরো- 
মণি ভট্টাচাৰ্য ত্স্থত্রের ‘সমঞ্জসা’-নামক একট বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। 
এই বৃত্তি একান্তী বৈষ্ণবগণের আনন্দ-সম্পাদনে সমর্থা বলিয়া বৃত্তিকার 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তির উপসংহারে শীশ্রীন্বরপ-রূপের প্রতি 
কৃপাকারী ভগবান্‌ LE স্বকৃত বৃত্তিটি শ্রদ্ধোপহাররূপে 





১। ভ্রস্থ ৩২২৭-৩০ রতি ডর্টব্যঃ ২। এ, ২৩1৪৪ বৃত্তি ৩। এ, 
২1৩15৩$ ৪1 উর, ২!১৷২৩ ; হ 1 এ, ২1১১৪ 


8১০ গোৌডীয়াব্ব তিন ঠাকুর [ অষ্টম- 


প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়াছেন । কেহ কেহ অনুপনারায়ণের পিতা 
লক্ষীনারাযণকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার সমসাময়িক বাক্তি, কেহ 
বা অনৃপনারারণকে শরীগ্রীজীব-গোস্বামিপাদের পূর্বে জ্ীচৈতগ্ঘদেখের 
মতান্নসাগী শ্দদহূত্রবুত্তি লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।* 
সমগ্রসাবুত্তির উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায় = 
কৃষ্ঃপ্রেমন্ধাব্িমগ্রমনসো বূপন্বব্পীদচয়া 
জাতা যত্রূপর়ৈব সংগ্রতি বয়ং সৰ্বে রুতার্থা বতঃ। 
এষা বৃত্তিরনহ্যবৈষ্কবমনোযোদার সাধীয়সী 
স্রীট5তন্যহ্ত্ত্রর্যয়ামরতনোন্তস্তোপহারায়তাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ যাহার রুপাবলে শরীরপ ও শ্রীত্বরূপপ্রমুখ . ভক্তগণ কৃষ্প্রেম- 


সুধাসমুদ্রে চিত্ত নিমগ্ন করিতে পারিয়াছেন এবং এইক্ষণে আমর! সকলে ও 


যাহা হইতে কৃতাৰ্থ হইতেছি, একান্তী বৈষ্কবগণের চিত্তে আনন্দসম্পাদনে 
সমর্থ এই বৃত্তিট সেই দয়াময়-শ্রীবিগ্রহধারী শ্রীগৌরহরিকে উপহার- 
রূপে প্রদত্ত হউক । 

সম্পুর্ণ বৃত্তির শেষে এই পুষ্পক! দুষ্ট হয়,__এ্ীকুকব্বৈপায়নান্িধান- 
মহপি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-ব্রন্গত্রে শ্রীমদনূপনারারণ-তর্কশিরোম শি- 
ভট্টাচাধ-বির চিতায়াং সমঞ্জসায়াং বৃত্তে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥৮ 

কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদে ১ হইতে ৬৯ পত্রে বঙ্গাঙ্ষরে 
লিখিত সমগ্রসাবৃত্তির একটি সপ্পূর্ণ পুথি আছে। উক্ত পুথির নম্বর-_ 
অ ৮৫৫ পু'থির শেষে নিক্লোক্ত একটি শ্লোকে লিপিকার, লিপিকাল 
ও স্থানের এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, 





১। “‘Anupanarayana Tatkasiromoni, son of Lakshminarayan, a 
later contemporary of Chaitanya"—New Catalogus 08501096017 
Vol. 1, p. 163, Madras University 1949; ২ রাজেন্দ্রনাথ ঘোধ-সম্পাদিত 
অদ্বৈতসিদ্ধি-ভূমিক!, ৫১ পৃঃ, ১৯৩১ খ্ৰীষ্টাব্দ, কলিকাতা । 


বালী ভ্ৰচ্মসূত্ৰ ও ভ্ঞাষ্যকা ব্রগণ ৪১৯ 


এক-নেত্রানপ্রু-চঙ্ 
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5. 
এইরূপ লিখিত আছে, শমুক্তন্ত দেহাগভাবং বাধ রপ্পাহ। এবং “দেহে- 


ত্রিয়াস্থহীনানীং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্‌' ইতি স্থৃতৌ, বৈকুষ্ঠপুরবাসন্থপ্রাক্ুতা- 
চিন্তাশক্তেঃ।” এই হা পরমেশ্বরের সেবা-দেবক-সন্বন্ধ, ভক্তির 
নিত্য অভিধেয়ত্ব ও প্ররোজনরূপে বৈকুগধামে গতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 


অনৃপনারায়ণ ব্রক্ষহত্রের সমজজসা$ ত্র, ্ীমন্তাগবতের বিদ্বদ্ধিনোদিনী- 
সুচিকা, শ্রীরকলীলাপর পঞ্চদশ-্বর্গাত্বক আমোদকাব্য ও শ্রীসীতাশ তক* 
কাব্য রচনা জনি ২ 


২! (ক) Vide, New Catalogus Catalogorum, 


১। ব্রস্থ 8!8 ১০২ 
Vol. 1 (1949) published by Madras University, p. 163; {খ) Amoda 
—R. A.S. B. Descriptive Catalogue H. P. Sastri Vol, VIl, Kavya 
No. 5198. Also see Introduction of Vol. Vil, p. XU; (গ) Samanjasa 
Britti on Brahma Sutra— Proceedings R. A. S. B. 1865, p. 637; 
See also Annals B. O. R-L, 2৮ P- 119; ঘে) Sita-Sataka-Stotra— 


Sanskrit Collections, Benares 1897—1901, p- 9 


৪১২ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ অষ্টম- 


বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটির পঁ,থিশালায় অনুপন।রায়ণের রচিত 
বিদদ্ধিনোদিনীর (শ্রীমভাগবত-স্থচিকার ) একটি পথি রক্ষিত আছে।১ 
পু'থিটি সংক্ষিপ্ত, ৫ট পত্রেই সম্পূর্ণ । ইহাতে শ্রীত্রীধরন্থামিপাদের ভাবার্থ- 
দীপিকার প্রতি অধ্যায়ের প্রারন্তে অধ্যায়-কথাসারব্যগ্তক শ্লেকের স্ঠায় 
শ্রীমত্ভাগবতের প্রতি অধ্যায়ের সার কেবল শ্লোকমধ্যে গুন্ষিত হইরাছে। 
অনুপনারায়ণকৃত অন্যান্য গ্রপ্থে,যথা--সমঞ্জসাবৃত্তি বা আগোদ-কাবে।র 
উপসংহারে শ্রীক্্চচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীন্ববপ-রূপের নাম পাওয়া যায়) 
কিন্তু বিদ্দ্িনোদিনীতে শ্রীসনাতন, প্রীরূপ, রা জ্রীপ্রয়াগদাস- 
প্রমুখ সাধুগণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই তুলসীদাস শ্রীরামা- 
নন্দিসম্জীদায়ের শ্রীরামচরিতমানসরচয়িতা কবি বি । নাভাজী- 
কৃত হিন্দীভক্তমালে২ রামানন্দিসমপ্রদায়ের শ্রীসীতারামোপাসক যোগী 
শীপ্রয়াগনালজীর ( পৈহারী কষ্চনাসজীর শিষ্য অগ্রদাস, তচ্ছিয প্রয়াগ- 
দাস ) কথা পাওয়া যায়। বিদ্দ্ধিনোদিনীর উপসংহারে নিক্নলিখিত 
শ্লোক ও পৃষ্পিকাটি দৃষ্ট হয়»_-্রমান্‌ সমক্তানুপ-নারায়ণ-শিরোমণিঃ ৷ 
বিদ্বদ্ধনোদিনী-নাম-্রীভাগবত-হুচনীম্‌॥ গ্রসনাতনরপাণ্যান্থলসীদাস- 
মুধ্যকাঃ | শ্রীপ্রয়াগদাসঘুখ্যাঃ সন্তঃ সন্ত সদা হৃদি ॥ ইতি শ্রীঅনুপ- 
নারারণ-তর্কশিরোম ণি-বিরচিতা! বিদ্দ্ধিনোদিনী-নাম-শ্রীভাগবতন্ত স্চিকা 
সমাপ্ত! ॥? অর্থাৎ শ্রমান্‌ অনুপনারায়ণ শিরোমণি বিদ্দ্ধিনোিনী-নামক 
শ্রমভ্ভাগবতার্থ-হুচিকা সম্পাদন করিলেন । শ্রীশ্রীসাতন ও গ্রীপ্রীরপ 
বাহাদের মধ্যে মুখ্য, শ্রীতুলসীদাস ধাহাদের মুখ্য ও আীপ্রয়াগদাষ 
যাহাদের ঘুখ্য-__সেইসকল সাধুগণ সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন ৷ 





১।, 4555 8 নং ১১৩১ (প্রাচীন সংখ্যা), বর্তমান সংখ্যা--১.5- B. MSS, HL 
15১,209 ৮ ২। শীভক্তমাল (সটিক ও বাতিকপ্রকাশসহ ).৬২৯) ৮১৯) ৮৪৭. পৃঃ, 
নবলকিশোর প্রেস, লক্মদৌ-সং। ১৯১৩ খ্ণীষ্টা দ্রষ্টব্য! 





28 অন্গাসুত্র ও ভান্তকান্রগণ ৪১৩, 


অণুপনারায়ণক্কৃত পঞ্চরশসর্গাত্বক “আমোদ'কাব্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের 
এবং শ্রীশ্রান্ঘরপ-ূপের নামোলেখসহ একটি গ্লোক দৃষ্ হয়” 
দৃষ্ট হয়, 


গ্রন্থঃ স্তাং মিহিরন্ত দীপবদসাবামোদ-নামা লঘঃ ॥১ 
উক্ত আমোদ-কাব্যের ১ম সর্গের শেষে অনৃপনারায়ণ স্বীয় পরিচয় 
প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন,_ 
প্রীলা রুঝ্ককথামুতং করুণয়া লক্ষাগ্রনারায়াখা- 
পত্যং পায়ুয়তি স্ন চম্পকলতা যানৃপনারারণম্‌। 
গ্রন্থে তৎকরুণা-কণেন জনিতে ধীমন্মনোমন্দরং 
সর্গোহয়ং প্রথমো হরিপ্রণয়িত! দুগ্ধান্ধিম্থং ক্রিয়াং ॥ 
অর্থাৎ যে শ্রীবুক্তা চম্পকলতা কৃপা পূর্বক লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র অনৃপ- 
নারারণকে শ্রীকঞ্ককথান্ুধা পান করাইতেন, তাহার করুণার লেশজাত 
এই গ্রন্থের শ্রীহরিগ্রীতিসম্পাদক প্রথমসর্গ বিজ্ঞজনের চিত্তরূপ মন্দর- 
শৈলকে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে মগ্ন করুক। 
অনূপনারায়ণক্ৃত সীতাশতক-পু'থিট কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত- 
কলেজের পু'খিশালায় রক্ষত আছে। এ পুথিট দশ পাতায় সম্পু্ ॥ 
কিন্তু তন্মধ্যে ৮ম ও ৯ম পত্র নাই । বর্তমানে ও পুখির নূতন সংখ্যা 
_ প্রাঃ (৩০) ৷ সীতাশতক-কাব্যট ঈজানকীর সঞ্ন্ধে লিখিত | পু'থিটর 
উপসংহারে নিম্নলিখিত গ্লোক ও পুশ্পিকাট পাওয়া যায়_ 
তর্কলন্ততি-পণগতেন্্রপদবীমাসাদিতো দৈবতে 
যো বৰ্ষান্তরনায়কৈরপি গতো বিদ্বাবহাছুগিরা ! 


"১ এনিয়াটিক সোনাইটির পুথি নং ০১৯৮ ‘আনোদ'। ৪৫ পত্রের ২য় পৃঃ 


৪১৪ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্র [ অষ্টম 


কানীনাথবিচক্ষণন্ত সদসি স্থিত্বাকরোস্ট্রীমতঃ 
শ্রীসাতাশতকাভিধামুতকুত্ত্তরানৃপনারায়ণঃ ॥! 
প্রীমদনৃপনারায়ণশর্মাথ্য তর্কশিরোমনিনেদং রচিতং সাতাশতকং 
সম্পূর্ম। সতাং মোদেহস্ত ওমিতি। শ্রীঅনূপনারায়*-দবশর্মতর্কশিরো- 
মণিভট্টাচার্য-বিরচিতং সীতাশতকাথ্যং কাব্যং সম্পূর্মমূ। ১৮৬২ সৎ । 
উপসংহার-প্লোকটির বন্তানুবাদ_-“ঘিনি দেবপ্রসাদে অন্তবধীয় নেতু- 
বৃন্দের দ্বারা তর্কালঙ্কার-পণ্ডিতেন্্র-উপাধি এবং বাক্যদারা খিগ্ভাবাহাছুর- 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ( অর্থাৎ ষাহাকে বিলাতের রাজকীয় পুরুষগণ 
তর্কালগ্কার-পত্ডিতেন্দ্র-উপাধি দিয়াছিলেন এবং মুখে ধাহাকে বিদ্ভাবাহাছুর 
বলা হইত ), সেই বিচক্ষণ শ্রীমান্‌ কাশীনাথের সভায় থাকিয়া অনূপ- 
নারায়ণ সীতাশতক-নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন | , 
কাশী গভর্ণমেট-সংস্কতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এমএ, ডি-লিট্‌ মহাশয় আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন যে উক্ত শ্লোকের “বর্ধান্তরনারক” পদটি [0152৮ সাহেবকে 
লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি Lord Cornwalliওর সময় 
(১৭৮৬-১৭৯৩ খ্ৰীঃ ) Political Resident ছিলেন এবং তাহারই 
উদ্ভোগে কাশীর সংস্কৃতকলেজ স্থাপিত হয়। George Nicholls-প্রণীত 
‘History of the Sanskrit College, Benares’ (১৮৪৮ খ্ৰীঃ)-নামক 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 'পর্বশান্ত্রগুর তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেন্দ্র- 
বিগ্তাবাহাছুর/-উপাধিধৃক কাশীনাথ ১৭৯১_:৮*১ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত- 
কলেজের সর্বপ্রথম Principal, Director বা. Rector ছিলেন ।২ 
১। শেষোক্ত চরণটিতে প্িপিকর-প্রমাদ আছে বলিয়। মনে হয়। ২। ‘History 
ofthe Sanskrit College, Benares’ (Printed by the Supdt. Govt. 
: Press, U. P., Allihabad 1907 )-্রস্থের ভূমিকায় George Nicholls, Hd. 
master Benares College লিখিয়াছেন--01$48). “The first Principal 








মাধুরী ] অরন্গাসুত্র ও ভ্ঞাত্যকা বুগণ ৪১৫ 
রা [রায়ণ কাশানাথের সভাসন্‌ বলি 

রাং তিনি কাশীনাথের সমসাময়িক; 
বা সা পূর্ববর্তী নহেন 
অনুপনারারণ শ্রীচৈতন্থম তাবলন্দবী নহেন 
ছুইএকজন পার্দের প্রতি অনুপনারায় 
থাকিলেও রামানন্দা সাবুগণের প্রতিও তা 
এবং তিনি সাতাশতকাদি-কাব্য লিখিয়া 





কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে ব্র্গস্থত্রের ‘শক্তিভাম্যা-নামক একটি 
ভাষ্যে একপ্রকার শাক্তবাদ ‘সরূপাদ্বৈতবাদ’ নামে প্রচারিত ই 
উক্ত মতে শক্তিই হইলেন-_-চিৎ ও অঠিৎ (নিত্যসম্মিলিত ), পুরুষ ও 
প্রকৃতিম্বরূপ ব্রহ্ম । শক্তিই- ব্রঙ্গ, চিন্মাত্র শিব__নিরুপাধিক চৈতন্য বা 
পুরুষ আর প্রকৃতি হইল -অচিন্মাত্ত । প্রকৃতি ও পুরুষ_ছুই হইলেও 
উভয়ঙ্থিত কার্ধজননীস্তা এক, যেমন-__তুন ও তুল উভয় মিশ্রণেই 
ধান্ঠ। শক্তিবূপ ব্রঙ্গের প্রথম পরিণামই বুদ্ধিত, বুদ্ধিতবস্থিত বীজভূত- 





or Director of the College was 955০. Shastri Guru Tarkalankar 
Cashinath Pandit Inder Bedea Behadar"" (লাহেবের উচ্চারণবশত:ই এরূপ 
বানানগুলি দৃষ্ট হয়)। পণ্ডিত আত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বিএ, বিদ্যার মহাশয় 
কাশী-সংস্কৃতকলেজের বর্তমান প্রিশসিপ্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের মূল 
পু'থি ও মুদ্রিত গ্ৰন্থ প্ৰভৃতি আলোচনা করিয়া কৃণাপুবক আমাদিগকে এই সকল তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । অধ্যাপক ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন যে, অনুপনারায়ণ ব্দদেশীর বারেন্্রশ্রেণীর সান্চলবংশের ব্যক্তি। 
তাহার অদ্যুদয়কাল ১৮০০ খাীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে, তিনি কাশীতে বান করিয়াছিলেন। 


৪১৬ গৌড়ীয়া স্ব তিন ঠাক্ুব্র [ অষ্ঠম- 


রূপাদি গ্রহণ করিয়া আবিভূত সাকারব্রঙ্গই নারায়ণ ইত্যাদি । অসংখ্য 
জীবও ব্যষ্টিবুদ্ধিতত্বে প্রতিবিশ্িত হইয়াই উৎপন্ন । এই মত বিবর্তবাদ 
বা মায়াবাদকে শ্রুতিবিরোধী মত বলিয়া খণ্ডন করিলেও চরমে প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে নির্বিশেষবাদের প্রভাবেই পতিত হইয়াছে। হুদ্ধুত্রের উৎপত্তা- 
সম্ভবাবিকরণে ভরমধ্ব-এরনিষ্বার্ব-প্রযুখ আচার্যগণ শক্তিকারণবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত শক্তিভাষ্যে শাক্তসম্খ্রদায়েরও পরম্পরা- 
গত কোনো প্রাচীন মতই প্রক্কতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য ইহা 
একটি স্বতন্ত্র ও স্বকপোলকল্লিত অর্বাচীন মত বলির! শাক্তদৰ্শনের 
গবেষকগণও মন্তব্য করিয়াছেন । সম্প্রতি শ্ীকাশীধামবাসপী প্ডিত- 
প্রবর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এমএ, ডি-লিট, 
মহাশয় ‘Saka 71011930)1১১+ শীর্বক প্রবন্ধের টাকায় উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন)১_-, Panchanan Tarkaratna attempted to bring 
into prominence what he regardz=d as the Sakta point 
of view in the history of Indian Philosophy * = =» but 


it does not truly represent any of the traditional view- 
point of the Sakta-school.”> 


— ৯ 





১| History of Philosophy: Eastern & Western, Vol. 1—Sakta 
Philosophy Notes, P. 425.—The Ministry of Education, Govt. of 
India, 1952. $ 


নবম-মাধুরী 
ত্রীকুচৈতন্যাদেব ও বেদান্তভাব্য 
জ্বীচৈতহ্য-চরিত 
১৪০৭ শকার্ধার (- ১৪৮৬ শ্রীঠান্দ -৮৯২ বঙ্গাব্দের) ২৩শে ফান 


শনিবার, দোলপুণিমার দিবস সন্ধ্যার প্রান্থালে আংশিক চন্দ্র গ্রহণের 


নি ৫ 


পূর্বে উপচ্ছারা-স্পর্ণের সময় চতুদিকে ভ্রীহরিনাম-স কীর্তন প্রকট ক 
শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীণচী-জগন্াথমিশ্র-ভবনে 
হয়। শ্রীনব্দীপে অবস্থানকালে শরীগৌরাজদে, 
সুন্দর, মহাপ্রহ্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহি 
দাস পণ্ডিতের টো 
শ্রীলদ্দীপ্রিয়াকে টন 

ই 


বিঘোষিত হইলে, একদিন এক দিগ্রিজয়ী পণ্ডিত নং 
রি 






তি সহিতবিচার আরপ্ত করেন এবং পরাজিত 
হ'ন। শ্রীনিমাই ‘বাদিসিংহ'খ্যাতি লাভ করেন । ক 
দেবীর অন্তধণন হয় এবং পরে জীনিমাই 


ধামে গমন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রণুরাপাদের 


= 


নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ ও অন্ুত ভাবান্তরলালা প্রকাশ করেন। 


আহার-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহনিশ ইকুক্-স্থতিতে বিভাবিত 

গ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে ইরষ্ণনাম ব্যতীত অন্ত কিছুই পড়াইতে 

না পারিয়া অধ্যাপন-লীলার পর্ব সমাপ্ত করেন এবং সকলকেই 

সর্বঙ্গণ শীকঞ্চনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন। শ্রীঅদ্বৈ তাচা্য, শ্রু- 

গদাধর পণ্ডিত, রমুরারি গুপ্ত, শ্রীহীবান পণ্ডিত, শীহরিদাস ঠাকুর, ই- 

নিত্যানন্দ, জীসুগুরীক বিভ্ানিধি, যুকুন্দদত্ত ঠাকুর-প্রন্থ ভক্তগশের 
২ 


৪১৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ুব্ব [ নবম- 


সহিত মিলিত হইরা সর্বক্ষণ জীকুফ-সংকার্তন ; শ্রীহপিদা স-শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রমুখ ভক্তের দ্বারা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীকৃঞ্জনামপ্রচার ; জগাই-মাধাই- 
প্রমুখ মহাপাপীর উদ্ধার ; শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয় ; শ্রীব!সগুহে 
প্রতিরাতে সংকীর্তনাদির অনুষ্টান-দ্বার। মহাপ্রভ্‌ সবক্ষণ শ্রীহরিভজনের 
আদর্শ প্রকট করেন । নবদ্বীপের তদানীন্তন কাজী উচ্চ হরিনাম-কীর্তনে 





শ্রীগৌরকূপালদ্ব কাজীর সমাধি (শ্রীনবদ্ধীপ ) 
মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বাধা প্রদান করিলে গ্রযন্মহাপ্রভু ভক্তগণকৈ 
লইয়া একটি বিরাট নগরস-কীর্তন-শোভাযাত্র। গঠন করিরা ' কাজীর 
গৃহে উপস্থিত হ’ন। ভবিষ্যতে হরিনাম-সংকীর্তনে কোন প্রকার বাধা 
প্রদান করিবেন না--কাজী স্বয়ং এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন এবং তাহার 
বংশধরগণের প্রতিও সেইরূপ স্থায়ী আদেশ প্রদান করেন। . কাজী 





ঘাধরী] স্্রীক্রষ্ণউচতুন্যদেব ও ০বদাভ্তভাঙ্য ৪: 


মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত প্রীরুঞ্চনাষের অন্ুকীর্তন করির। প্রভুর কপার 
অভিধিভ্ত হন। নবদীপের তাংকালিক বেন্খব্যব্েগণ  প্রমহ প্রভর 


করুণা বুঝিতে না পারিয়া লানাপ্রকার নিন্দাবাদ আ'রন্ড করার তাহাদের ও 


টে 


মঙ্গলের জন্য শ্রীনিমাই ৯৪৩১ একে (= ১৫১০ হী-৯১৬ বঙ্গাব্দে) ২৯শে 


মাঘ, পূণিম! তিথিতে কাটোরার শীকেশ্ব-ভারতীর নিকট হইতে 


Y 
সন্্যাস-গ্রহণলল! প্রকট করিয়া ভীকবকুটৈতন্ত’ নামে খ্যাত হান। পুর 


জ্রপুবীধামে এই স্থানস্থ আনাবভে'মভট্টাভীর্ধ-ভবনে চৈ ্যদের 
বেদান্তের মায়াবাদভান্ত বওন করিয়াছিলেন 
হিতমিলিত হান। 


প্রীসাভৌম প্রীকষ্তচৈতন্তদেবের নিকট শঙ্কর-শারীরকভাষ্য ব্যাখ্যা 


তিনি পুরীতে গমন ও তথায় প্রীসাব্ভৌমভ্টাচার্ষের স 


হীন থাকেন । শ্ীসার্বভৌম 


করিলে প্রমহাপ্রভ্‌ সাত দিন পর্যন্ত সম্পূ্ 
্রকু্চৈতন্তদেৰ বলেন যে, 


উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অষ্টম দিবসে 


In 





৪২০ গোৌড়ীয়ার ভিন ঠাকুব্র [ নবম- 


শ্ীব্যাসনুত্রের অর্থ স্থ্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শঙ্কর ভাষ্ে 
সেই নির্মল ও সহজ অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীসার্থভৌমের 
নিকট শান্তরবিচার-যুক্তিদ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন ও সার্নভৌমকে মায়াবাদ 
হইতে উদ্ধার করিয়া শ্ীমন্মহাপ্রভূ পুরী হইতে আলালনাথের পথে কন্ঠা- 
কুমারিক৷ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীগোদাবরীতটে শ্ীরায়রামা- 
নন্দের নিকট সাধ্য-সাধনতদ্ববিবয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও নিজস্বরূপ প্রকট 





ভারতের মর্বদক্ষিণ-প্রান্তে ভারতমহানাগর, আরবনগর ও বঙ্গনাগরের সঙ্গমস্থলে 
অগোরপদাহিত কন্য[কুমাক্লিকাতীর্থ ও মন্দির 
করেন এবং বৌ, মায়াবাদী, রামাননদী, ততববাদী, প্রীবৈষ্থবাদি সমস্ত 
সদায়ের ব্যক্তিগণকেই কৃপাভিধিক্ত করিয়া শ্রীভাগবত-দিদ্ধান্ত এবং 
ভজন-বিষয়ক শ্রীব্রক্ষমংহিতা ও শ্রীকুঞ্ককর্ণামুত-নামক ছুইখানি পুঁথি 
আবিষারপুর্ক ততপ্রতিলিপিসহ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পুরীতে 
ভজগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ সেবার আদর্শ 





মাধুরী ] ভ্রীকুষটচতন্যঢদব ও ০দীন্তভাস্য 5২১ 


প্রকট করেন । ইহার পর শ্রমন্মহ'প্রহ্থ গৌডদেশে গমনপূর্ণক শ্রী- 
প্রীক্প-সনাতনকে রামকেলি হইতে আকর্যণ করিয়া লয়| আসেন এবং 
শ্রীরঘুনাথকেও কুপা করেন ॥ পুরীতে ফিরি 

ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিৎগু-বনপথে হিংস্র জন্তগণকে কৃষ্চনামে 


ঘা একমাত্র শ্রীবলভদ্র 
প্রেমোন্মত্ত করিয়া তিনি কাশী ও প্রয্নাগ হইয়া রত্রজমগুলে ভ্রমণ এবং 
পুনরায় শীব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগ আসিবার পথে কয়েকজন পাঠানকে 





আকা মীধাষে পঞ্চগঙ্গার তটে শ্রবিলুমাধবের ধ্বজা_এই স্থানে 
আীচৈতনদের সশিল্ত  প্রকা শানন্দ-পরক্থতীর নিকট 
ভাগবত-গৌডীধদর্শন ব্যাখা করিয়াছিলেন 


ভাগবতধর্সে আকৃষ্ট ও যহাভাগবত করিয়াছিলেন ৷ প্রযাগে আগমনপূর্বক 
তথায় উরূপশিক্ষা ও শ্রীকাশীতে ভ্রীপনাতনশিক্ষা প্রকট এবং শ্রী- 
প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বহু মাক়্াবাদী সন্যাসীকে উদ্ধার করিয়া 
ট্রমভাগবত-সিদ্ধান্ত বিস্তার করেন ৷ পুনরায় তিনি নীলাচলে আগমন- 


2 


২২ €গাঁড়ীয়ার তিন ঠাক্ষুব্ব [ নবম- 


পূর্বক ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি শিক্ষাদান-লালা এবং শ্রীবল্লভাচার্যের এ 
প্রবামচন্্রধুবীর সহিত যখাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারা জগঞ্জীবকে বিবিধ 
মঙ্গলমর শিক্ষা প্রদান করেন । 

ভগবান ইরষণচৈ তশ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তাহারই অগ্রদৃতম্বরূপ 
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ভক্তিকন্নতরুর প্রথমানুররূপে জগতে প্রকটিত হইয়! 
শ্রীকুধপ্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন । শ্রীশ্্ীনিত্যানন্দ-প্রতু, প্রপ্রীঅদ্ৈতাচার্য 
শ্রীপুগুরাকবিগ্ঠানিধিপাদ, শ্রীইশ্বরপুরীপাদ, শ্রীপরমাননপুরীপাদ, শ্রীরক্- 


2 


পুরীপাদ-প্রধুখ অতিমত্য মহাপুক্যগণ সকলেই শ্রামাধবেন্্রপুরীপাদের 
শিষ্য ছিলেন । রে কবিরাজগোম্বামিপাদের ভাষায় বলিতে গেলে 
শ্রীমাধবেন্্রপুরীপা 
পৃথিবীতে রোপণ করি” গেলা প্রেমান্কুর ৷ 
সেই প্রেমানুরের বুক্ষ__চৈতন্ঠাকুর ১ 
শ্রীপুরীধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীক্ধ্টৈতন্ত-নাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর সন্মুখে নির্বাণ লাভ করেন । প্রীমন্মহাপ্রত্ শ্রী- 
ককের বিরহোম্সাদে নানাপ্রকার অতিমর্ত্য অদ্ভুত ভাব প্রকট করেন। 
শ্ীচৈতন্টদেব ৪৮ বসরকাল জগতে প্রকট থাকিরা আহদ্মন্ত্ব সকল 
জীবকে তথা সবশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণকে শ্রীক্ঞ্চনাম-প্রেমরসে অবগাহন 
করাইয়া মহাবদান্ততার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রীকধচৈতন্দেব “শিক্ষা ই্ক*নামক স্বরচিত আটটি প্লোকে সমস্ত বেদ- 
বেদান্ত, পুরাণ, স্বৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সার এবং জীবমাত্রেরই 
চরম ও পরম প্রয়োজনের কথা গ্রথিত করিয়াছেন । এতদ্যতীত তাহার 
রচিত আরও কয়েকট বিক্ষিপ্ত শ্লোক গ্রীপগ্াবলী, শ্রীটৈতন্টভাগবত ও 
শ্রীচৈতগ্চরিতামুতাদি-গ্রন্থে সমাহৃত হইয়াছে । “শ্রীকঞ্প্রেমামুত*নামক 
একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিরা অনেকে বলেন । শ্রী- 
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মাধুরী]  গ্ীক্ঞটচ তন্যঢ্দব ও তবদীম্ভাস্ত ৪২০ 


(55 বৰ তিশা ত ভইরা জ্ীসনাত | 
গৈতন্যদেবের শত্তি-সপ্গারিত হইয়াই শ্সনাতন-্রাপ- প্রমুখ গোস্বামি- 


পাদগণ সার্বভৌম ভ্রীভাগ্বত-গোড়ীয়-সাহিত্য প্রকট করিয়াছেন। 


শ্রীমল্সহাপ্রভু-কতৃ ক মায়াবাদভাণ্য খওন ও 
জ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত-স্থাপন 
মন্মহাপ্রতু শ্রীসাবভৌম ভট্টাচার্য ও প্রপ্রকাশানন্দ সর্ব তীর 
বঙ্গনত্রের শঙ্করভাষ্য-সন্বন্ধে যে সকল বিচার ও দাত প্রকট করিয়া- 
ছিলেন নিলে তাহার সংক্ষিপ্রসার প্রকাশিত হইল £ 
১। বেদান্তদছত্র-_সাক্ষা২ ঈশ্বরের বাক্য । শ্রীনারারণ দীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
বেদব্যাসরূপে সেই বেদান্তচ্ত্র রচনা করিয়াছেন । শরীগীতায়ও আক 
বলিয়াছেন, “বেদাত্তকদ্েদ বিদেৰ চাহম্‌ ৮ __ আমি বেদাত্তকর্তা ও বেদার্থ- 
জ্ঞাতা। শ্রীবিঝুপুরাণে উক্ত হইয়াছে__“কুফনৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি 
নারারণং প্রভুদ্”*- শ্রীকুক্কদ্বিপারনবাসূকে সাক্ষাত প্রত নারায়ণ বলিয়। 
জানিবে । ভ্রম, অনবধানতা অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা ও ইন্দিয়ের 
অপটুতা প্রভৃতি দোষ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নাই । সুতরাং প্রীরব- 
বৈপারন-বেদব্যাসের সুতে সেইরূপ কোন দোষই থাকিতে পারে না। 
বিশেষতঃ বর্সুত্ডের উপজীব্য হুইলেন-_শ্রুতিসমূহ ঃ ব্ৰহ্মহ্ূত্-উপনিষদের 
ত্রর যে অর্থ_শব্দের স্বাভাবিক শক্তির 


প্রমাণের দ্বারা সমথিত ৷ ত্রহ্মহ্থ 
দ্বারাই সহজে অবগত হওয়া যায়, তাহাই সর্বশ্রেঠ ও সবাপেক্ষা 


প্রামাণিক ৷ কিন্তু ্ীশঙ্করাচার্য গৌণ বৃত্তির দ্বারা বরহ্মহত্রের ব্যাখ্য। করা; 
্রন্নথত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত হইয়! পড়িরাছে ।* প্রশঙ্করের দোষ নাই » 


তিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিবার জন্তই ব্রন্মহত্রের মূখ্য অর্থের 
তত “শ্মতিস্ত শব্দমূল ত্বাৎ” * এ 


আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিয়াছেন ।১ বস্তুতঃ 





১। নীতা ১৩।৯০ ২ ২। বিঝুপুরাগ ২৪৫, বঙ্গবাধী-সং * ৩! চৈচম ৬১৩৮ ৮ 


৪1 এ অ ৭.১১০: ৪ | ব্রুস ২১1২৭ 


৪২৪ ০গীভীয়াব ভিন ঠাক্ষুব্ [ নবম- 


এই ব্রক্ধহরেই উক্ত হইয়াছে, শৃতিবাকোর মুখ্যার্থ মানবণুক্তি বা মনীষার 
অতাত হইলেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে । আচার্য শঙ্কর কিরূপভাবে 
পর্ধহত্রের মুখ্য অর্থসমৃহ আবরণ করিয়া গোঁণা্থসমূহ সাধন করিয়াছেন, 
তাহা শরীমন্মহাপ্রভু দেখাইতেছেন_ 

২। “অথাতে| ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস!”_এদ্হত্ৰের এই প্রথম সুত্রটির মধ্যেই 
যে ব্রক্ষ-এব্দ, সেই ব্রঙ্গ-শঝের মুখ্য অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থে শ্রুতি, স্থতি 
ও পুরাণে শক্তিমান পরমেশ্বরই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা -এ অথর্বশের উ 
৩।৯) “অথ কন্মাদুচ্যতে পরং ব্র্ধী » = বৃংহুতি বৃংহয়তি চ’ ইতি শ্রুতেঃ, 
'বৃহস্বাদ্বুংইণত্বাচ্চ যদ্তরঙ্গ পরমং বিছুঃইতি বিবুঃপুরাণাচ্চ১) অত্রাপি শক্তি- 
মধেন ব্রহ্ধ-শবাস্ত পরমেশ্বর-বাচকত্ 
প্রত্যয়গত অর্থ ( 


[২1১২ শ্ৰুতিতে ব্ব-শবের যে প্ররুতি- 
বন্হ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মন্-প্রত্যর করিরা হদ্ধ- 
শব্দ নিপ, বৃন্হ-ধাতুর অং-_বৃহত্তা ) কথিত হইয়াছে, তাহাই হইল 
খ্যার্থ। বৃংহতি অর্থাৎ বিনি নিজে বড় হ’ন এবং বৃংহয়তি_ষিনি 
_রকেও বড় করেন, তিনি ন্ধ। এইন্থানে বর্-শব্দের অর্থ হইতে ‘ব্ৰহ্ম যে 
শক্তিমান’ তাহ! জানা যায়। ঘিনি অ 
বড় করিবার শক্তি আছে ইহা কল্পনামূলক মন্তব্য নহে। ্রহ্নুত্ের 
উপঞ্জীব্য যে-শ্রতি, তাহা ও এই দুইটি অর্থই 


পরকে বড় করেন, তাহার নিশ্চয়ই 


প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
পঁতাবতর-শ্রুতি “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকচ দৃগ্তে”*_ তাহার সমান বা তাহা 
অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না অর্থাৎ ত্রন্ অসমোধর্ব বা বৃহত্তম তন্তু । 
আবার এই মন্ত্র পরের চরণে বলিতেছেন_-“পন্রাস্থ্য স্ততিভর্বি- 
বিধৈব শ্ররতে ব্বাভভাবিক্কী জ্ঞানবলক্রিয়া চ.”* অথাৎ এই পরব্রঙ্গের 
যে পর শক্তির বৈচিত্রীর কথা শুনা যায়, তাহা 


স্বাভাবিকী ও জ্ঞান-বল- 
কিয়াক্বপা। শ্রুতিমন্তের এই অং 


শটি ‘বৃংহয়তি? অর্থাৎ ব্লগের যে অপরকেও 
বড় করিবার শক্তি আছে, তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন । 


১! বি পু ১১২৫৭, ৩৩২১; ২) শ্রীক্রমসন্দভ ১1১১২ ৩। শ্বেতাশ্ব ৬৮: ৪। এ, এ) 
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মাধরী] ভ্রীকৃষ্উচতন্যঢ্দেৰ ও ০বদান্তভাঙ্য ৪২৫ 


'ব্গা-শন্দের অর্থ তবু স্-বৃহত্ম | 
স্বরূপ-এগর্য করি” নাহি ধার সম ৷? 


'-শবের বুৎপত্তিগত মৃথ্যার্থ আচার্য শঙ্করও উহার ভাম্যে 
স্বাকার করিয়াছেন এবং ত্র 
স্বীকার করিয়াছেন “আঁ 


ক্র এ 


তাবন্নিত্য ইদ্ধ-বুদ্ধযুক্তন্বভাব' সবজ্ঞ' সর্ব- 
শক্তিসসন্মিতং ভ্রম ৷ ব্র্গশবন্ত হি বাংপাগ্যমানন্ত 
দরোহ্থাঃ প্রতীয়ন্তে বুহতেধণতোরর্ধান্তগমাৎ 1 অর্থাৎ বুনহ-ধাড়ু 


হইতে নিষ্পন্ন বংপত্তিগত অর্থে প্রতীয়মান হইতেছে যে. ত্রহ্গ_নিত্য- 


শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তম্বভাব, সবজ্ঞ ও সর্বশক্তি-বুক্ত 
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তাহাই হইল ব্রহ্গের গুণ বা বিশেনণ | সুতরাং হন্দ_-সবিশেষতন্ত, 
“ঘঃ সর্বজঃ সর্ববিদ্‌ যক্তৈষ মহিমা ভুবি”*, “রসে বৈ Eo “আনন্দং 
ব্ৰহ্ম”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং বহ্ম। ফো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্‌। 
সোহগ,তে সর্ধান্‌ কামান্‌ সহ ব্ৰহ্থণ! বিপশ্চিতেতি ৷: ব্ৰহ্ম__সবজ্ঞ, সববিদ, 
রসৰ্রূপ, আনন্দ, সত্য ও জ্ঞানহ্বর্ূপ এবং অনন্ত । যিনি ত্র্গকে 
পরব্যোমে (ঠাহ ধামে) ও সৃদয়-গুহার মধ্যে অহ্যামিশ্বরূপে নিহি 


১০ ~~ 


র্বন্ত ব্ৰঙ্মের সহিত স্মন্ত কামসনূহকে ভোগ করেন। 


সর্বজ্ঞতা, সত্যতা ও আনন্দ-ধম নিবিশেষ বস্তুর টা সবগ্রাদি-শব্র 
বিশেষ ত্ব-বাচক ৷ ব্র্ধ যে চিদ্ধিলাস বা লালাময়, তাহাও বেদান্তহত্রে 
উক্ত হইয়াছে, “লোকবত্ত, লীলাকৈবলাম্‌’ '-_লোকবং ( অৰ্থাৎ লোকের 
ন্যায়) তু (কিন্তু) লী নীলাইকবল্যম্‌ ( লীলাই কেবল প্ৰয়োজন ) । এই 


ভ্রহ্মত্রে বগ্মের লীলাময়ত্রের পরিচয় পাওয়া যার। লীলা দুই প্রকারের 





১। চৈ তম ২৪/৬৮১২ ২2১১১ শহর-শাসীরকভান্ক $ ৩। বুগুক ২২) 
৪1 তৈভিনীয় ২৭৪ ৫) বুহদারণ/ক এ৯।২৮) ২ ৬। তৈভতিগীর ২১০১ ৭1 আস 


২1১1৩ 


৪২৬ গোড়ীয়ান্র তিন ঠাকুব্র [ নবম- 


-_একটি মায়াদ্বারা প্রদশিতা সুষ্টিন্থিতিসংহার-ক্রিয়া__মায়িকী লীলা 
এবং অন্তটি তাহার শ্রীবি গ্রহচেষ্টা_হান্ত, বিলাস, খেলা, নৃত্য, যুদ্ধাদি 
স্বরূপশক্তিময়ী লীলা ।১ “স ঈক্ষত”* অর্থাৎ ব্রক্ম--দর্শন করিলেন। 
“স এক্ষত”*_তিনি পর্যালোচনা করিয়াছিলেন । “সোইকামর়ত"৪_- 
তিনি কামনা করিয়া 


2 


ছিলেন_-ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে বন্ধের শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। হুতরাং ‘হন্ধ-শব্দের মুখ্য অর্থ--অসমোধৰ' অর্থাৎ 
বৃহত্তম ও চিদৈশ্বৰ্ঘ-পরিপূর্ণ ভগবান্‌, যথা__ 
ব্ৰহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্‌। 
চিদৈথর্ব-পরিপূর্ণ, অনৃধব সমান ॥* 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, কোন কোন শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্ম__নিবিশেব, 
নিগুণ বলিয়া বণিত হইরাছেন। সুতরাং শ্রীণঙ্করাচার্য ত্র্গকে যে নিবিশেষ 
ও নিও ৭ বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতিরই অনুগত সিদ্ধান্ত । এই আশঙ্কার 
উত্তরে শ্রীমন্মহাগ্রভূ বলিলেন, শ্রুতি যে-দ্থানে হ্গকে নিরাকার বা 
নিগুণি বলিয়াছেন, সে-স্থানে হদ্ধের প্রাকৃত শরীর ঝা প্রাকৃত গুণ নাই ; 
বস্তুতঃ অপ্রাক্কৃত তন্তু ও অপ্রাকৃত গুণ আছে,_ ইহাই সিদ্ধান্ত । শ্ৰুতি 
প্রাকৃতত্র নিষেধ করিয়া অপ্রারুতন্ব স্থাপন করিয়াছেন ॥ «নিগুস্ত__ 
মধ্যপদলোপেন নির্গতা গুণেভ্যো গুণা যন্ত তপ্ত, প্রাক্তগুণাতীত-নিত্য- 
গুণস্ত”১ অর্থাৎ নিগু পপদাট মধ্যপদলোপে সমাসবন্ধ নির্গত [ অর্থাৎ 
অতীত হইয়াছে প্রাকৃত] গুণসমূহ হইতে গুণ যাহার, তিনি নিগুন_ 
প্রারৃতগুগাতীত- নিত্যগুণবান্) অতএব নিগুণ অর্থে__প্রাকৃতগুণ- 
সম্পর্করহিত, নিখিল-কল্যাণগুণাধার।* শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে যথা 
১। শরীগ্রীতিদন্দত ১২০ অন্ন ; ২ । এতরেয় ১/১।১ ১ ৩। বৃহদারণ্যক ১1২৫ $ ৪। 


এ ১২৪ % ৫। চৈচআ 1১১১; ৬। শ্রীগ্রীতিন্দভ--১৪৯ অনু; ৭1 ভসংক্ষেণ- 
বৈষ্ণংতোষণী ১০1৮৭1১ 


মাধরী ] জ্রীকষ্ণটচভতন্যদেৰ ও চেদান্তভাস্য ৪২ 


যা য। ক্রুতিজল্পতি 


715 সতি [সাং প্রায়ে! বলায়ঃ সবিশেবমের ॥১ 
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ভিসংবিশস্তি। শদিজিজ্ঞাসন্দ । তদ দে 
এই সমুদয় প্রাণী (ত্ধা হইতে তৃণ 
(করণ ) জীবনধারণ করে, প্রলয়ে যাহ 

ও ৷ তিনি ব্ৰহ্ম! 


তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছক হও 
‘অপাদান’, ‘করণ', ‘অধিকরণ'-কারক তিন । 


প ৪ ০] 
তে (অধিকরন ) প্রবেশ করে. 


ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন 1৯ 
যিনি এঁশ্বর্যবান, তিনি ভগবান্‌। শক্তি-বিচিত্রতাউ__ইশ্বর্ষ । 
ত্ৰহ্ষের মুখ্যার্থ__ 


৩ 
ব্রঙ্গের এঁখবর্যের কথা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন । সৃতরাঃ 
‘ভগবান’ ৷ তরঙ্গের এশখ্বর্ধ বা ভগবত না থাকিলে শ্রুতি ব্রঙ্গকে বিশ্বের 
অপাদীন-কারক, করণ-কারক ও অ ধ্বেকরণ-কারক বলিয়া বর্ণন করিতেন 
না। ব্রদ্ম_অপ্রাকৃত মন ও নয়নাদিবিশিষ্ট, ইহাও শ্রুতিমগ্তে পাওয়া 
তিক্ষত বহু স্তাং প্ৰজায়েয়েতি”* 


যায়। ছান্দোগা-শ্রুতি বলিতেছেন, “ত 
মনে করিলেন, “আমি প্রজার 


_ সেই সংস্বরপ ব্রহ্ম ইক্ষণ করিলেন এবং 
(জীবের) নিমিত্ত তাহাদের অন্র্ধামিরূপে বহু হইব।--এই শ্রুতি 


আচ তন্ততন্ত্োদয়- নোটক্যে ৬৬৭ বংখ্যাধৃত হয়শীর্বপঞ্চরাত্র“বচন ₹ ২1 চৈ চ য 
৩! তৈত্তিরীয় ৩1১51 চৈঢম ৬১৪৪ ৭1 ছান্দোগ্য ৬:২৩ 





৬১৪১ ২ 


৪২৮ গৌড়ীয়াব্র ভিন ঠাক্ুব্র [ নবম- 


₹ইতে জানা যায়, ত্র্ম_বৃষ্টির দ্বার! মায়াতে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত 
করিয়াছিলেন। দ্ধের দৃষ্টিপ্রভাবে মায়া বা প্রকৃতি স্ৃষ্ট-সামর্থ্য লাভ 
করে। আর তিনি বহু ব্য্টি-জীবের অন্তর্যামী হইতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন। প্রা্কত হুষ্টির পূর্বে ব্র্ধ যে-নয়নের দ্বারা দৃষ্টি করিয়াছিলেন 
এবং যে-মনের দ্বারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই নয়ন ও সেই মন নিশ্চয়ই 
প্রাকৃত নহে। কারণ তখন প্রাকৃত সৃষ্টিই হয় নাই ।১ 
“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পঞ্ঠত্যচচ্ষুঃ স শুণোত্যকৰ্ণই ।*২ 

সেই পরব্রঙ্গ হস্তপদাদিশৃন্ত হইয়াও ক্রুত গমন করেন ও সর্ধবন্ত গ্রহণ 
করেন, চক্ষুহীন হইরাও সমস্ত দর্শন করেন এবং কণৃহীন 


হইয়াও সকল 
বিধয় শ্রবণ করেন ।_-এই শ্ররতিমঞ্রে তরঙ্গের যে প্রাকৃত হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণ 


নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায়_তিনি দ্রুত 
গমন করেন, সর্ববন্ত গ্রহণ করেন, দশন করেন ও শ্রবণ করেন, ইহ! 
জানাইয়া শ্রুতি পরবরন্ধের অপ্রাকৃত হশ্ত-পদ-চঙ্কু-কর্ণাদির অস্তিত্বের কথা 
অর্থাৎ ব্ৰঙ্গ যে সবিশেষবন্থু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার শ্রীবিগ্রহ 
= ধড়ৈখৰ্যপূৰ্ণ এবং পরমানন্দৰরূপ । শ্রুতি, স্থতি, পু 
পরত্রন্ধের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি-বৈ চিত্রা 
খেতাশতরাদি তি 


রাণ একবাক্যে 


কথা স্বীকার করিয়াছেন। মুণ্ডক- 
, উগীতাঃ, শ্রীবিসুপুবাণাদিত্র বাকা তাহার প্রমাণ। 

বদের অনন্তশক্তির কথা গুন! যায়, তন্মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান = 
স্বরূপশক্তি, তটস্থাখ্যা জীবশক্তি ও অবি্তা বা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা 
স্বরূপশক্তির (তনটি বৃত্তি-হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্বিং ৷ অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি 
_মূতন্বর্ূপে ভগবৎপরিকর, ধাম ও লীলাপোষক চিদ্দ ব্য-সম্তাররূপে 


প্রকাশিত থাকিয়া ভগবানের সেবা করেন এবং অমূত-শক্তিরূপে ভগবৎ- 





১। টৈ চ ম ৬১৪৫, ১৪৬০ ২। শ্বেতাশ্ব ১৯ ৩ | মুণ্ডক ২২৭, শ্বেতাশ্ব 
৬৮, কেন ৩/১২; ৪। গীতা ৭1৫; ৫ | বিঝুপুরাণ ৬/৭/৬১, ১১২৬৯ 
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মাধুরী] শ্রীক্কক্ণটচতন্যদেৰ ও ০বদাম্তভাষ্য ৪২১ 
স্বরূপে ও পরিকরাদির সহি 
ভগবতসুখান্ুসন্ধানমরী লীলাদি নিন 

শক্তি--জীবরূপে অভিব্যন্ত হইয়া (১) 
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৮৯ 


পরিকররূপে ভগবানের ৫ 
বানের সেবা করেন। আর 
তাহারাও স্বরূপতঃ নিত্য 
কার্য করিয়া ও স্ষ্ট-বিশ্বে Se 
সুখদুঃখ ভোগ করাইয়া ব্যতিরেকভাবে 


Fad 4১ 


ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাসই তাহার যড় বিধ এ 


কোন স্বকপে!ল-কচি 
দ্বার! বুঝা যায় ন! 
অর্থ যে শাস্ত্র পুরণ করেন 
ধিকরণ ভায্যে২ জরীশঙ্ক য্যোপ- 
ক্রমণিকায়* ইহা হ্বীকার করিয়াছেন । পুরাণশ্রে্ট বেদান্তভাধ্যভূত 
শ্রীমভাগবত-__পৃ্ণরদ্দ সনাতন পরতত্বের স্বরূপ বলিতেছেন, 
অহো ভাগ্যমহে! ভাগ্যং নন্দগোপত্ৰজোকসাম্‌ । 

পুণংত্ৰ 
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১। আবরমাজ্পন্দভ ৪৭ অন্ত ॥ ২) ভ স্থু 2৩২৯,৩৩ _শঙ্কাহহাঘ ; ৩। খত 
ভাক্কোপক্রবনিকা-৩৮ পৃঃ, ইতিয়ানু রিনাচ ইন্টিটিউট কহুকে প্রক্কাশিত। ১৮৭৪ 
শকাব্বা, কলিকাতা » ৪ 1 ভা! ০১৪৩২ 


৪৩০ গোৌড়ীয়ান্স তিন ঠাক্ুন্র [নবম- 


আহো ! নন্দগোপ ও বজবাসিগণের কি অ.নচয ভাগ্য! কি আশ্চর্য 
ভাগ্য! পরমানন্বন্বরূপ সনাতন পূর্ণরঙ্গ ত।হাদের মিত্-কাহারও সখা, 
কাহারও পুত্র, কাহারও বাংসল্যের পাভ, কাহারও কান্ত_সকলেরই বু । 

প্রশঙ্করাচার্য “অরূপব২ এব হি ততপ্রধানত্বা২১_-অবূপব (ব্ৰহ্ম 
বূপহীন) এব হি (ইহাই নিশ্চয় ) তংপ্রধান বাথ (্রদ্গের অরূপবোধক 
প্রতিপাদনই প্রধান উদ্দেগ্ত ) অর্থাৎ শ্রীণস্করাচার্য 


বাক)সমূহের ত২স্বরূপ- 
মন্ত্রে হহ্মকে অনূর্ত, অরূপ, অশন্দ প্রভৃতি বল৷ 


ব লন, শ্রুতির থে সকল 
হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্ত _রন্দের স্বরূপ প্রতিপাদন 
কর! ; আর যে সকল মন্ত্রে বরকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, সেই সকল মঞ্ত্রে 
প্রধান উদ্দেগ্ত-__বরঙ্গকে কিরূপে উপাসনা করা উচত. তাহা প্রতিপাদন 
করা; বরপ্নের স্বরূপ শ্রতিপাদন করা_সে সকল বাক্যের উন্দেগ্ত নহে ॥ 

এই স্থত্রের অর্থ শ্রারামানুজপ্রদুখ আচার্ষগন এইরূপ করিয়াছেন = 
দঅরূপবণ? (রূপহীনের শ্যায়, অথবা ন-বূপবৎ, রূপবান বা বিগ্রহবিশিষ্ট 
নহেন, স্বয়ং বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাহার স্বরূপ-_«দেহদেহিভিদা চাত্র 
নেখবরে বিগ্ততে কষচিং”২ ), (বিগ্রহই তম, হন্গই বিগ্রহ, এই নিশ্চরকরণের 
জন্য) 'এব’ (কের প্রয়োগ), ততপ্রধানহ্থ( ২ (-_সেই বিগ্রহই প্রধান স্বরূপ 
বলিয়া, অর্থাৎ হুহ্মাত্মকই বিগ্রহ এবং বিগ্রহাত্মকই ব্ৰহ্ম); কারণ শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “স যথা সৈন্ধবঘনোইনভ্তরো হব থঃ রুতন্সো রসঘন এবৈবং 
ঝা অরেংয়যাত্মাহনস্তুরোংবাহঃ কন প্র্জানঘন এব? _ যেরূপ লৰণ- 
পিণ্ডের সর্বত্রই লবণ, অন্তর ও বাহির সর্বত্রই লবণ, সমগ্রতাই রসঘন, 
হে প্রিয়ে মৈত্ৰেগি ! এইরূপই এই পরমাত্মা, অন্তর-বাহির সমগ্রই 
বিজ্ঞানম্বরূ্প | ‘সোনার তাল? বলিলে যেরূপ তাহার সমগ্রতাই স্বর্ণ 
বুল রূপ পরমেশবরের শ্ীবিগরহ ও শ্রীবিগ্রহীতে কোনও ভেদ নাই । 


১। ত্র স্থ ২১৪ % হ। শ্রীনংক্ষেপভাগবভামৃত ০০ পৃঃ, ৯৬১৯ নংখ্)াধৃত কৌর্দ- 
বচন ; ৩। বৃহদারণাক* ৪1৫1৯৩ 


মাধুরী ] জ্রীক্ক্ণটচতন্যদেব ও বেদাল্ত ভাষ্য $৩১ 


শীমনমহাপ্রভ এই সকল শ্রুতির ও মুখ্যার্থান্থুসারে এব 
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প্রমাণাঞ্রসারে পরতন্থকে সচ্চিবানন্দতন্ত এবং তাহার শ্রবিগ্রহ, ধাম 


পরিকর ও লীলাকে তাহারই স্ব্ূপশর্তির বি লাস বালয়াছেন | 


78 
I“ 


৫। জীব চেতন বলিয়া গীতাশান্ধে সুম্পষ্টভাবে জীবকে পরা! প্রকৃতি 
(উত্কষ্টা শক্তি) এবং মারা জড়। বলিয়া উহা 
শক্তি বল। হইয়াছে ।১ প্রীক্বঞ্চ তাহার মারাকে 
পক্ষে ‘দুরত্যয়!”’ বলিয়াছেন এবং শ্রীকুক্টের শরণাপ' 
হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, জানাইয়াছেন। আ্ুতরাং মায়াবশ- 





যোগ্য জীবকে মারাধাশ ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া দিদ্ধা 


গ্বীতোপনিষদের বিরুদ্ধ মতবাদ । 





তক একবাক্যে নিধারণ করিয়াছেন, কিন্তু বারাবাদভাগ্ে 
সেই পরমেখরের শ্রীবিগ্রহকে মারময়রূপ বলা হইয়াছে ॥২ 

৬। তৈত্তিরীক্োপনিবনে (২৭) “তদাত্মান:ঃ স্বয়মকুরুত"_তং 
(সেই ব্ৰহ্ম) স্বয়ং (নিজেই) আত্মানম্‌ { আপনাকে ) অকুরুত (জগদ্রপে 
পরিণত করিয়াছিলেন )--এই শ্রুতিমন্ত্ন্তসাতে শ্রব্যাসদেবও ব্রহ্মহুত্র 


রচনা করিলেন-_“আত্মকতেঃ পরিণামাং” -_আত্মক্ৃতেঃ (আপনাকেই 
জগদ্রপে পরিণত করায়), পর্রণামাৎ (পরিণা নিমিত্ত 


1ম হেতু) ব্ৰহ্ম কেবল 

কারণ নহে, উপাদানকারণও | যুলবন্ত নিজে অবিকুত থাকিয়া যে 
অন্যব্ূপ ধারণ করে, থেই অন্তরূপকে তাহার ‘পরিণাম’ বলে। চিন্তামণি 
যেরূপ তাহার স্বা গাবিক বা স্বরূপগত ধর্মবশতঃ স্বর্ণ প্রসব করে, অথচ 
স্বয়ং অবিক্বৃতই থাকে; সেইরূপ পরক্রস্ধ অচিভ্তাশক্তিবশ তইই পরিণামাদি 





১। নীতা ৭২ ২। “পরবেহরস্তাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং 


£ই. 
মাধকানুগ্রহার্থয"_ত্র স্থ ৯১২০ _শঙ্করভান্ * পক্চদশী_চিত্রদীপ ২৩৬, ১৩৩ 


নংখ] ; ত! ত্র সু ১২1৬ 


৪৩২ €গাঁড়ীয়াব্র ভিন রানুর [ নবম- 


সত্ত্বেও বিকারহীনই থাকেন; কারণ নিধিকারত্বই তাহার স্বভাব । আচার্য 
শ্রীশহ্বর ব্রন্ধহত্রান্ছসারে প্রথমে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া পরে 
বলিয়াছেন, পরিণামবাদে ত্র্ম বিকারী হ'ন-_ ব্রহ্গণ এব বিকারাত্মনাহয়ং 
পরিণামঃশ১ অথা২ ব্রদ্দের বিকাবাঘ্বতাবশতঃই এই পরিণাম । উপরি 
উক্ত ভ্রতিতে (তৈ ১৭) এবং সেই ক্রতির মীমাংসক ব্যাসহ্ত্রে 
(১1৪২৬) হুম্পষ্টভাষার যখন পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তখন 


বিবতবাদ-কল্পনার কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু মহামনীধী আচার্য 


ভীশদ্বর--“তদনন্তহরমারগনশব্বাদিভ্যঃ৮__এই ত্রঙ্গস্থত্তির বিস্কুত ভাষ্য 
করিয়া বলিলেন, দুত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে 
যে, জগত বর্ষের পরিণাম | এন্ধ__নিবিকার, তাহার পরিণাম হইতে 
পারে না। রক্ছুতে যেরূপ সপপ্রতীতি, ব্রন্গে সেইনূপ জগত্প্রতীতি 


মাত্র । বন্তুহঃ রং ভ্রাব্যণাসঢ্দব তাহাতৰ অ্রলাসূচত্র সুস্পষ্ট- 
ভাসায় পন্ধিণামবাদই স্থাপন ক্রিয়াছেন, কিন্তু 
আ্শঙ্কত্বাচার্য (২৷৯৷১৪ সূত্রের ভ্ঞাচব্য) তাহা শান্- 
সন্মত নঢেহ অৰ্থাৎ প্রকাবাভ্ডঢন্প ভ্রীন্যাসভদবঢকই 
ভ্রান্ত বলিয়া! শ্বকঢপালকল্পনাবঢেল বিব'ভবাদ (যদ্ৰপ সং 
রঙ্ছর ভ্রান্ত প্রতাতি সর্প, তদ্ধপ সং প্রঙ্গের ভ্রান্ত প্রতাতি জগং-_অসং 
ও মায়াময়) স্থাপন-০চউ1 কর্রিতিলন ! বিচিত্রশক্তি ব্রঙ্গের শক্ভি- 
পরিণামবাদ স্বীকার করিলে এরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাঁ। ই 

ত্রহ্ম্ত্রেরই পরবতা স্থত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখ্তেপ্ধ শব্বনুল- 
স্বা১ “আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি।৮৪ _ব্রঙ্হুতদ্রর বলিতেছেন, 
শ্রুতিবাক্য হইতেই ব্রক্ষের অলৌকিক স্বভাবের কথা জানা যার। 


৯। ত্রন্থ ১8২৬ শঙ্করভাম ; ২। এ, ২১১৪ ৩। এ, ২১1২৭ ২ ৪7 ও, ২1১২৮ 





মাধুরা] জ্রীককটচভন্যঢদন ও ০বদাম্তভাহ্য ৪৩৬ 


ত্রদ্দেই এইরূপ স্বরপাচুবন্ধিনী বিচিত্রশক্তি আছে; স্থৃতরাং ভঙ্গ সেই 
অলৌকিক, অচিন্ত্য, বিচিত্রশর্ভির প্রভাবে স্বরূপে 
জ্গদ্রপে পরিণত হ’ন । বস্তুতঃ অনা ্বদেহে যে আন্মপ্রতীতি-- সি 





বা) সত 


৭1 আচাৰ্য শ্রীশঙ্কর “তবম কেই মহাবাক্য বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভূ বলিলেন,_'তন্ববমসি'ক্রতি বেদের 
একটি একদেশবাচিকা উক্তি । বস্তুতঃ প্রণব রে মূল । বেদ--সুগ্ু- 
রূপে প্রণবেরই অন্তর্ভূক্ত । প্রণব__সাক্ষাৎ ‘পরব্রহ্স্বরূপ’ বলিয়া শ্রুতিতে 
কথিত।১ ব্ৰহ্ম যেইরূপ 'বিভু’, প্রণবও সেইরূপ 'বিডু’ বা বৃহত্তম বাক্য 
অর্থাৎ “মহাবাক্য । *তত্বমসি'র বাচক প্রণব ব্যাপক’, তহমসি? বাক্য 
_ব্যাপ্য'। অতএব প্রণবই-_বথাথ “মহাবাক্য?। 

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ 

৮। বেদান্তদর্শনের অনেক সুপ্রাচীন বৃত্তিকার ও ভাষ্যকার থাকিলেও 
ভগবদিচ্ছায় শ্রীরুদ্রদেব ( শ্রশক্কর ) শ্রীশঙ্করাচার্যকূপে অবতার গ্রহণপূর্বক 
যোগমায়াসমাবৃত পরমেশ্বরকে গোপন রাখিবার জন্য ভগবদাদিষ্ট হইয়া 
বৌদ্ধমতবাদ নিরাস করিবার ছলে প্রচ্ছন্ন বোদ্ধবাদরূপ মারাব!দ প্রচার 
করেন। ইহাতে সুহূর্লত পরমেশ্বরতত্থ আরও সমাবৃত হইরা পড়েন। 

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত’ নান্তিক ৷ 
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥২ 

বৌদ্ধসম্প্রদায় বেদ লা মানায় তাহাদিগকে মারাবাদিসক্জনায় নাণ্ডিক 
বলেন । কিন্তু শঙ্করাচায বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও বেদ্বিরোধী 
মতবাদ প্রচার করিয়াছেন ॥ বেদে সুচ্চিদানন তন, অনন্ত-অচিন্তযশক্তি, 
অপ্রা্কতগুনশালী পরতত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে থাকিলেও মায়াবাদ-ভা্যে 





১| কঠ ১৷২৷১৫-১৭; ২! চৈ চ ৰ্‌ ৬১৬৮ 
২৮ 


৪৩৪ €গাঁড়ীক্নান্র তিন ঠাকুল্প ' [ নবম- 


পরতব্বের সেই স্বর্নপকে উপাধিক, মারাবচ্ছিন্ন বা প্রাক্কুত বলা হইরাছে। 
বেদে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব, জীবসমূহের চেতন ও নিত্যহ, আচার্য, 
শিষ্য, ভগবান্‌ ও ভাক্তর নিত্য প্রভৃতি দ্বাথহীন সুস্পষ্ট ভাষায় শ্বাকৃত 
হষ্টরাছে। অবৈদিক মহাযান বৌদ্ধ মতেই জগতের মিথ্যার, জাব ও 
পরমেখরের অনিত্যন্থ প্রভৃতি শৃন্তবাদ প্রচারিত আছে। অতএব স্পষ্ট 
শুষ্ঠবাদী, নিরাখর, বেদনিশক বৌদ্ধ অপেক্ষা নিবিশেষবাধার প্রচ্ছন্ন 
বেদবিরোধা মায়াবাদ অধিকতর নান্তিকতাপুণ। 

কেবল বে শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই জশঙ্করাচার্ধের প্রচারিত মায়া- 
বাদকে বেদাশ্রক়-নান্তিক)বাদ বা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বাদ বলিয়াছেন তাহা নহে, 
শীরামানুজাচার্যেরও বহু পূবে আবিভূত ব্রহ্মহ্থত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার 
তাঙ্চরাচার্য ১ বি'ন প্রক্ৃতপ্রন্তাবে অভেদবাদকেই বাস্তব এবং ভেদকে 
ওপাধিক (সামরিক) বলিয়াছেন ; তিনিও তাহার ভাষ্]ে মারাবাদকে 
্রন্নহত্ার্থের আচ্ছাদক* বৌদ্ধনত বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন 





“তথা চ বাক্যংপরিণাগন্থ স্তাদ্‌ দধ্যাদিবদ্দিতি বিগীতং 
বিচ্ছিন্মূলংমাহাযানিক-০বীদ্ধগাথিভংমা ক্সাবাদ ব্যাবধ্য়ন্তো 
০লাকান্‌ ব্যাঢমাহযন্তি (০ “যে তু ০বীদ্ধমতাবলম্ষিন। 
সায়াবাদিনতমহপ্যনেন হ্টায়েন হত্রকারেণৈব নিবস্ত! বেদিতব্যাঃ১১।০ 
অর্থাৎ বাক্যটি এইরূপ-_-পরিণতি-ছুদ্ধের দধিতে পরিবতিত হইবার 
অবদ্থার তুল্য ৷ এই নিন্দিত অপ্রামাণিক “মহাযান'নামক বৌদ্ধা- 
সম্প্রদায়ের পালিভাষায় কীতিত মায়াবাদ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়| 
' তাহারা ক লোককে বিমোহিত করতেছেন । কিন্তু যাহারা 





১| ৮৪১ ঠা বচস্পতিমিশ্র ব্ৰহ্থ ৩২৯-_ভামভীটীকায় ভাহ্করাচাযের 
মত উদ্ধার করিয়াছেন, ইহ] ভামতীীকাকার অমলানন্দও উল্লেখ করিয়াছেন ॥ 
২। ত্র স্থভাঙ্করভাঙ্-উপক্রম,২য় শ্লোক; ৩। এ, ১:৪1২০,২)২।২৯-_ভাম্করভাযা। 





মাধুরী] ভ্রীক্রঞ্চতন্যঢ্দব ও ০বদীন্ভভাঙ্য $5৩৫ 





a 4 


দর্শনের বিবরণ উদ্ধার-প্রসঙ্গে লঙ্কাবতারের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন ।৯ 





লঙ্কাবতারদ্ুত্রে মারাসন্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়--“মায়া চ মহামতে 





ন স্তাৎ, অথ অনন্ত স্তাদ্‌ বৈচিত্র্যান্‌ মায়াবৈচিত্যয়োঃ ন ম্তাৎ 
বিভাগঃ তন্মান্‌ ন অন্ঠা ন অনন্যা ॥:? অর্থাৎ হে মহামতে ! বৈচিত্ৰ্যহেতু 
মায়া ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে । যদি ভিন্না হইতেন, তবে মায়া- 
হেতুক বৈচিত্ৰ্য থাকিত না । আর যদি অভিন্ন ইইতেন, তবে বৈচিত্ত্য- 
হেতু মায়াবৈচিত্র্য থাকিত না । সেই বি 

তিনি অন্যাও নহেন, অনন্যা ও নহেন । উশঙ্করাচাধ 


রাকা, [ত্মিকা নো, ভিন্নাপাাভিন্নীপুভয়াদ্যিক! নো । 
সাঙ্গাপ্যনঙ্গ। হ্যভয়ান্মিকা নো, মহাছু 
সেই মারা ‘সং’ বা 'অসং'_এই উভয়েরই অন্তভুক্ত নহেন, “ভিন্ন 
বা “অভিন্ন-_এই উভয়েরই অন্তভুক্ত নহেন, 'সঙ্গ’ বা 'অদঙ্গ'-এই 
দুইয়ের স্বরূপ নহেন ; তিনি অত্যন্ত অনুত ও অনিবচনীররূপা। 
বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্তমান জগং--দ্বর্ূপতঃ মিথ্য; । যথা ধ্মপদে__ 
“সব্বে হন্মা অনত্া” তি যদা "ঞ্ঞায় পূদ্সতি | 
অথ নিব্বিন্দতী দুখে এস মগ্গে। বিস্ুক্ধিয়া 15 


১। সবদর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন-৩১ পু, মহেশপাল-নং, ১৯২০ নন্দ ২। 
বিবেকচুড়ানণি ১১১ গ্রোক ; ৩1 বন্দপদং ২৫৯ স্নোক। 





৪৩৬ গৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাক্ষুব্র [ নবম- 


দৃষ্যবস্তসকল-_মিথ্যা । যিনি ইহা জানেন এবং দর্শন করেন, তিনি 
দুঃখে বিচলিত হ'ন না । ইহাই বিশুদ্ধি লাভের উপায়। 
যথা বুব্বলকং পম্সে যথ| পস্সে মরীচিকং।১ 
এই জগতকে বুদবুদ বা! মুগতৃষ্িকার স্টায় দর্শন কর। 
'মহাযান"-বৌদ্ধগণ অর্থাৎ মাধ্যমিক ও যোগাচার-সং্খায়ের বৌদ্ধ- 
গণ--সর্বশূন্বার্দী ও বিজ্ঞানবাদী। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ অসৎথ্যাতি-মতবাদ 
সমর্থন করেন । অসংখ্যাতিবাদের মতে জগতের বাহ্‌ ও আন্তর-_- সমস্ত 
পদার্থ ই মিথ্যা | অসৎ বা শৃস্যই__একমাত্র সত্য । সেই অসৎই সত্যের 
ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অদ্তের খ্যাতি বা প্রতীতি বলিয়া ইহাকে 
'অসত্থ্যাতিমত বলে। মারাবাদের মধ্যে যে জগন্সিথ্যাত্ববাদ ও 
জগতের প্রাতিভাসিক সত্যন্ব বিচার দুষ্ট হর, তাহা মাধ্যমিক বৌদ্ধের 
“অপহ্থ্যাতি-মতবাদেরই প্রতিধ্বনি । যোগাচার-বৌদ্রগণের -_-আত্ম- 
খ্যাতিমতবাদ । তাহাতে বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই আত্ম! । তদতিরিক্ত আত্মা 
বলিয়া কোন পদার্থ নাই । বিজ্ঞানই বাহিরে বি্ষরাকারে প্রতীত হয়। 
মায়াবাদ এই মতেরই প্রতিচ্ছায়া। 
শ্ীশঙ্করাচার্ধের পরমগ্ডরুৎ গৌড়পাদ মাওুক্যোপনিষংকারিকার 
"অলাতশান্তি-ন!মক ৪থ প্রকরণে অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা সর্বশৃগ্ততা- 
বাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমতপমূহই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং বুদ্ধের প্রতি 
বহুবচন প্রয়োগ দ্বার! তাহাকে তত্বদরষ্টা বলিয়াছেন ববুদ্ধৈ: প্রকীতি- 
তম্‌ (৪1৮৮), 'বুক্থৈরজাতিঃ পরিদীপিতা” (৪১৯) প্রভৃতি বাক্যে 
বুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এবং বুদ্ধের প্রতি নমঙ্কার-গ্লোক রচন] 
করিয়া উহাতে বোন্ধপিদ্ধান্তের তত্বসমূহ সংক্ষেপে বলিয়াছেন, 





২। 'বস্তং পৃজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুময়ুং 
পাদপাতৈ নতোহস্মি"_শঙ্করকৃত মাগুক্যকারিকা-ভান্কের উপসংহার, ২য় শ্লোকের 
শেষ চরণ; পুণ! আনন্দাশ্রম-নং, ১৯১১ শ্রী: | 


১। ধন্মপদং ১৭০ শ্লোক; 





মাধুরী ] শ্রীক্কক্টচতন্যচেৰ ও ০বদীন্তভাব্য ৪5৩৭ 


পন 


জ্ঞানেনাকাশকন্পেন ধর্মান্‌ যো গগনোপমান 
জ্ঞেয়াভিন্নেন সং বৃদ্ধপ্তং বন্দে দ্বিপদা বরম 0৯ 

যিনি জ্েেয়াভিন্ন আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা শুগোপম ধর্মবিষয়ে 
সংবুদ্ধ, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে ( মানব-শ্রেষ্ঠকে ) বন্দনা করি। 


এই স্থানে সং বুদ্ধ, গগনোপম, আকাশকল্প, জ্ঞাত! ও জ্রেয়ের অ: ওন্নতা 


পুরুষ্ত্তমমিত্যতিপ্র।র£”_ এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় পরমগুরু 
গৌড়পাদ বুদ্ধকে নমস্কার করেন নাই, পুরুষোত্তমকে নমন্কার করিয়াছেন 


এইরূপ গমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 





বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। আকাশকন্ন জ্ঞান, গগনোপম ot প্রভৃতি 
শব্দ লইয়াও মহামহোপাধ্যায় উঠ বৌন্ধশাস্্র হইতে বহু বিচার 


হু 
প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গৌডুপাদ বুন্ধকেই গতি করিয়া 
ছেন; শুধু স্তুতি নহে, এ সবে সুন্নাক্ষরে যে মতবাদ প্রপঞ্চি 
তাহা হুবহু বৌদ্ধ-মতেরই প্রতিধ্বনি 1২ 


১। গৌড়পাদীয় মাওুক্যোপনিষৎ্কারিকা, ৪র্থ প্রকরণ, ১ম কারিকা, এ-নং ; 
২| Vide, The Agama এওটি of Gaudapda—edited, translated and 
annotated by Sri Vidbusekhara Bhattacharya, Asutosh Prof. of 


Sanskrit, University of Calcutta 1943, Pp 83—93 
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৪৩৮ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ নবম- 


“অলাতশান্তি'_-এই শব্দটই বৌন্ধ পরিভাষা, বৌদ্ধশাস্্রে এ পারি- 
ভাযিক-শবটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উপসংহারে মহামহোপাধ্যায় 
মহাশয় লিখিয়াছেন "Not only what we have seen above with 
regard to the first Karika, but also the whole chapter, as 
can be shown, is in favour of the Buddha.” অর্থাৎ কেবল যে 
গোৌড়পাদেৱ ‘অলাতশাস্তি-প্ৰকরশণের প্রথম কারিকাটিই বৌদ্ধমত-প্রতি- 
পাদক তাহা নহে, সমগ্র প্রকরণটিই (৪র্থ অধ্যায়টি) বৌদ্ধমতের অগ্গকুল । 

ধর্মকীতি, বঙ্থবদু-প্রদুখ বোদ্ধাচার্গগণ যে সকল বোদ্ধমত প্রচার 
করিরাছিলেন, গোঁড়পাদের সিদ্ধান্তে সেই সকল মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া 
যার। অনেকে গোঁড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ।২ 
ফেবলাদৈতবাদের সমর্থক আধুনিক পর্ডিতগণও স্থীকার করেন যে, বুদ্ধ- 
প্রদশিত সর্বশূন্ততাবাদের সহিত তাহাদের কোন বিরোধ নাই ।* 

শ্রীমধ্বাচার্য স্বুত ব্রন্সথত্রভাষ্যে বরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া 
শঙ্কর-মায়াবাদকে যোহ্শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন 19 শ্রীল শ্রীজীব 
গোস্বামিপাদও শ্রীপদ্পপুরাণ, শ্ীশিবপুরাণ ও শ্রীবরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার 
করিয়া সেই সিদ্ধান্তই দূ়ীকুত করিয়াছেন ।« বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীয় সাংখ্য- 


১। Ibid 259) | এই গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠার ২ (ক) পাদটাকায় ডট্টর সুরেন্দ্র- 
নাথ দানগুপ্তের উক্তি ডবা; ৩। (ক) তির অসৎ-শব্দে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ 
শৃহ্যাকে বুঝয়া খাকেন। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ নিগুণ নিরাকার ত্রজ্মকেই 
অসৎ বলির বর্ণনা করিয়াছেন ।_'বেদান্তদর্শন-_অই্ৈতবাদ"। ১ম থও, ডাঃ 
শমাশুতোম ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিবিগ্থালয় ১৯৪২ খ্রীঃ, ৮৮ পুঃ; (খ) বৌদ্ধ- 
প্রদশিত অঙ্ঞাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা সর্বশূন্যতাবাদ (নাস্তিত্ববাদ ) প্রভৃতির 
সহিত (শীক্কর) বেদান্ত-সিদ্ধীন্তের বিরোধ নাই ।-ও, ১৯৬ পৃঃ। ৪। 
মধ্বভাম্ ১১১১ ৫। জ্পরমাুসন্দভ ১৭ অনুচ্জছেদধুত পাল্োত্তরখণ্ড ৪২।১০৫,১০৬ 
ও বগাহপুরাণ ৭০/৩৪, ৩৬ শ্লোক। 


মাধুরী] জ্রীক্রষউচতন্যদেব ও বেদান্ত ভাব্য ৪৩৯ 
প্রবচনভায্যের প্রারন্ডে মারাবাদ যে আদ বেদান্তমত নহে, তাহা 
প্রদর্শনক্গে প্রথমেই শ্রীবিধুঃপুরাণের» বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন_ 
“ভগবদৃবিমূখ ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য আস্তিকশাঙ্ছের মধ্যেও কোথাও 


কোথাও মোহজনক বাক্য ভগবানই সন্নিবিঠ করিয়াছেন 


2, 
এ 
ক্র 


ন্যায়াদি পঞ্চদর্শনের মধ্যে ও যাহা ভগবদ্বিশ্বাসের বিরুক্ধা'শ, তাহা পরি- 
বর্জন করিয়া শ্রীভগবান্‌ শান্ত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন 
বেদান্তদর্শনে মায়াবাদের কোন অবকাশই নাই । ভগবানের আদেশেই 
শঞ্চরাবতার বিনুখবঞ্চনের জন্য অসংশাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতন্ধপ মায়া- 


বাদ প্রচার করিয়াছেন।১২ 
্রন্গস্ত্রের কৌন্‌ ভাগ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ? 

্র্্ত্রের কোন্‌ 'ভাথ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ? ইহা লইয়া বিবদমান মানব- 
মনীষার মধ্যে আন্দোলন বহুদিন হইতেই চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 
এক মাসিকপত্রে এইরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাতে 
মধ্বভাম্যে দোমসমষ্টি ১৭০, ব্ল্লভভায্যে ১:৪, নিহ্বার্কভাষ্যে ৯১, রামানুজ- 
ভাষ্যে ৮৬, বলদেবভায্যে ৪৪, বিদ্ঞানভিক্ষু-ভাম্যে ৩১ ও শঙ্করভায্যে ২৪টি 
-__এইবপ গণনা করিয়া যে আচার্ষের ভাষ্যে সর্বাপেক্ষা কম দোষ, সেই 
আচার্ধের ভাষ্যই অর্থাৎ শঙ্কর-শারীরকই শাহর ভারী লেখকের দ্বারা 
ব্যাসপন্মত-ভাষ্য বলিয়া প্রতিপাননের চেষ্টা হইয়াছে। 

সকল সম্প্রদায়েরই আচার্ধগণ সমস্বরে মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। 
“সুতরাং মায়াবাদ সম্পূর্ণ অবৈদিক মত এবং শ্রীব্যাসের অনভিপ্রেত 





১। শ্রীবিঞুপুরাণ ১১৭৮৩, বহ্রবাসী-সং + ২1 বিজ্ঞানভিগ্ুকত সাংব্যপ্রবচনভান্ত, 
১ম অ ৪,৫ পুঃ-_পত্ডিত ঢু্তিরাজ শাস্তি-মন্পাদিত, কাশী লৌবাম্বা-দং, ১৯২৮ খীঃ ৯ 


৩। “ভারতবর্ষ যাপিকপতত্র ( অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ )_রাজেন্দনাব বোম-লিখিত. 
‘এহ্মস্থত্রের কোন্‌ ভাষ্য ব্যাপ-সল্মত £+ 


£৪০ গৌডভীয়াব্ব তিন ঠাকুর [ নবম- 


সিদ্ধান্ত-উহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই সর্ববাদিসম্মত বিচারের 
বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যগরদীক্ষেত* স্বরুত “ব্যাসতাৎপধনিরণর়)-গ্রন্থে 
বলিরাছেন,__ভাঞ্কর, ক, যাদবপ্রকাশ, রামান্ুজ, মধ্ব, বল্পভ প্রমুখ সকল 
ভায্যকারই অন্যমতে দোষারোপ করিয়া স্ব-স্ব-মতকে ব্যাসতাতপর্যপর 
বলিয়াছেন $ অথচ তাহাদের পরস্পরের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। অপরদিকে দেখা যায়_-কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্লি, 
জৈমিনি, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, বৌদ্ধ, অহং ও চার্বাকমতাবল্বিগণ 
সকলেই কেধলান্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা হইলে, সেই কেবলা- 
দ্বৈবাদটি কাহার মত? অধাগ্রদীক্ষিতের মতে-তাহা ব্রহ্মস্থত্কার 
শরীব্যাস ব্যতীত আর কাহারো মত হইতে পারে না। দীক্ষিত বলেন, 
সাংখ্যহ্থত্রকার কপিলই এ বিষয়ে €ধান মধ্যস্থ।. সাংখ্যহ্থত্রে কেবলা- 
দ্বৈতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীব্যাসদেব ব্যতীত অগ্গ কোন অপ্রসিদ্ধ 
ব্যক্তির মত মহমি কপিল খণ্ডন করিবার প্রয়াস করেন নাই । কপিল 
যখন কেবলাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন. তখন শ্রীব্যাসের মতই যে 
কেবলাদৈত সিদ্ধান্ত-ইহাই প্রমাণিত হয়। অতএব ব্র্গন্ত্রের শঙ্কর- 
ভাষ্যই একমাত্র ব্যাস-সন্মত ভাষ্য। 

উক্ত অদভুত যুক্তির নানাভাবে প্রতিবাদ হইয়াছে কেহ বলিয়াছেন, 
সুপ্রাচীন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে সাংখ্যহুত্রের কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। 
শঙ্করাচার্যের বহু পরে তংস্পরদারের বিগ্রারণ্য স্ু'তনংহিতার ব্যাখ্যা 
'তাৎপর্যদীপিকা* ও তংপরে অগ্য়দীক্ষিত--“পরিমলে” সাখখ্যন্তত্রের * 





৯। ইনি যোগী সদাশিবেন্দ সরস্বতীর সমসাময়িক শ্রীধরবেহটেশ্বরার্ধের শিয্য। 
অধ্যধ্দীক্ষিত স্বকৃত ব্যাসত'ৎপর্ধনির্ণয়ে (১৬ পুঃ ) বিদ্যারণ্য-প্রমুখ শঙ্কর.মতীবলম্ষি- 
গণকে 'গুরুচরণাং' প্রভৃতি বাকো উল্লেখ করিয়াছেন। জে, কে, বালসুত্ৰহ্মণ্যমূ- 
সম্পাদিত ও আঃঙ্গম্‌ বাণীবিলাস যুদ্রালয়ে (১৯১০ খ্রীঃ ) মুদ্রিত অযাগ্র্দীক্ষিতকৃত 
ব্যাসতাৎপর্ব-নির্ণয় দুষ্টব। 


মাধরী] লীকুশ্ণটেচতন্যচদেব ও ববেদান্তভ্ডায্য ৪9১ 


উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তি ত 
মত খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যশান্বপ্রণেত! ‘আদি বিদ্বান’ কপিল বহু 
প্রাচীন। তিনি পরধতিকালীর ব্যাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, উহা 
সম্ভবপর হইতে পারে ন! । জিব্যামন্েরই ও অসমোধ্ৰ' ব্রেঞসি দ্বারা 


নি তিগণের উদাহৃত কপিল-স্থত্রে “ব্যাস'শব্দের কোন মে 
বৈ = 


নাই। কপিল যে সকল অদ্বৈতঘত খণ্ডন কারয়াছেন, সেই সকল মতও 
বেদান্তন্ছত্রে পাওয়া বার না। ব্যাব-সন্মত সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করাই 





যদি কপিলের উদ্দেশ্ঠ 

ব্যাসের সিদ্ধান্তসমূহের 

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে-সকল পূর্বপক্ষ 

তাহাই পূর্ব হইতে মনে কল্প 

বলিয়াছেন, কপিলের 
তাহাদেরই মত তিন খণ্ডন করিয়াছেন ; তখন ব্যাসস্থত্রের কোন অস্তিত্ব 







ছিল না। হুতসংহিতা ও বিব্ুপুরাণাদি-গ্রন্থে সুত ও জড়ভরতের থে 
কপিল খণ্ডন করিয়াছেন। 





কেবলাদ্বৈতমত প্রকাশিত ছিল, সেই 
কেহ বলিয়াছেন, হক্সত্রে যে কাশকংস-প্রমুখ বিভিন্ন প্রাচীন বৈদবান্তিক 
আচার্ষগণের নাম ও তাহাদের মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদিগের 
মতই কপিলহুত্রে খণ্ডিত হইয়াছে । 






অধার্দীক্ষিত স্বয়ংই কুমারিলভট্ের ‘বাতিক’ হইতে প্রমাণ” উদ্ধার 
করিয়া তৎকর্ঠক যে কেবলাদ্বৈতবাদ-খগ্ডনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে স্ুম্পষ্টভাবেই শুন্তবাদকেই কেবলাৰ্ৈতবাদ বলিয়া নিণীত 
হইয়াছে । কপিলাদি স্থহকারগণ যে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, 





১। অধযাধদীক্ষিতকৃত ব্যাদতাৎপষ্নিৰ্ণয়, ২৯ পুঃ | 


৪৪২ €গাড়ীয়াব তিন ঠাক্ষুন্র [নবম- 


তাহা অধিকাংশই গোৌঁতমবুন্-পূর্ব বা কোন কোন স্থলে গৌতমনুদ্ধোত্তর 
অবৈর্দিক শৃন্যবাদ। উহার সহিত শাঙ্কর মায়াবাদের যথেষ্ট সাম্য আছে 
বলিয়াই অনেকে বোদ্ধ-শৃষ্ঠবাদ-থণ্ডনকে শাফর কেৎলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের 
সহিত একাকার করিয়া ফেলির়াছেন। অতএব কার্যতঃ অধ্যগ্দীক্ষিত 
বৌদ্ধমতকেই ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া নির্ণর করিতে গস্তত হইয়াছেন বা 
তাহাতে প্রশ্রয় দিয়'ছেন । 

অধঃরদক্ষিত আবার অন্তত্র বলিয়াছেন যে, কপিল ও জৈমিনি-প্রদুখ 
রশনাচার্যগণ প্রক্কতপরস্তাবে কেবলাদৈতবাদীই ছিলেন।১ কারণ ভীমদ্‌- 
'ভাগবতে কপিল-দেবহতি-সংবাদে* যে কপিলের মত এবং একাদশকুদ্র- 
সংহিতা ব্যাস-জৈমিনি-সংবাদে যে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে তাহারা কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়; 
কেবল অন্য অভিনিবেশবশতঃ দ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । 

হধীসংনায়ের বিচার্ধ বিষয় এই যে-_বিভিন্ন ভাধ্যকারাচার্ব তথা 
কপিল, গৌতম-পরমুখ পৃথক্‌ পৃথক্‌ দরশনাচার্যগণের মধ্যেই যে কেবল 
পরস্পর মতভেদ আছে, তাহা নহে; এক কেবলাদৈত-সম্পরদায়ের 
মধ্যেই দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরস্পর যথেষ্ট মতভেদ দু হয়। শঙ্কর- 
সঅদায়ের কেহ অবচ্ছেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ উহার দোষ 
পরদ্নিপূর্বক প্রতিবিশ্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আবার 
কেহ গ্রতিবিদ্ববাদে নানাপ্রকার দো প্রদর্শন করিয়াছেন। 


হুষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ তাহা খণ্ডন করিয়া স্ষ্টিদৃষ্টিবাদ স্থাপন 


য়াছে যে, শাঙ্কর 
কেবলাদ্বৈতবাদ-_বৌদ্ধ শৃহ্ঠবাদেরই আর একট রূপ । সুতরাং কপিল, 


জৈমিনি-প্রমুখ দর্শনাচার্যগণ-কতৃ' ক অবৈদিক প্রাচীন বৌদ্ধবাদ বা 


কেহ দৃষ্টি 


করিয়াছেন ইত্যাদি । ইহাও বহুভাবে প্রমাণিত হই 
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শন্তবাদরূপ কেবলাদৈত 
বলিলে বেদবিভাগকর্তা ও বেদের সিষ্কান্ত সময়কার ব্যাসদেবকেই 
পি 





বেদবিরোধী প্রতিপন্ন করিতে হয়। আর কপিঃ 


করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কোন প্রামাণিক শান্্েৎ উক্ত হয় নাই । 
অদ্বৈতবাদের সহিত মায়াবাদকে একাকার করিয়া মায়াবাদ্ই ব্যাস- 
= = এ 


সিদ্ধান্তসন্মত বলিয়া! স্থাপন করাও সত্যানিষ্টার পরিচায়ক নহে । আ্বেত- 
বাদ আর কেবলাদ্বৈতবাঁদ ( নামান্তর-_মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, অনির্ধাচা- 
বাদ) এক নহে। শ্রীরামান্তজাচার্ধ-প্রথথ পত্যেক আচার্য ( একমাত্র 
শ্রীমববাচার্য et বা অনদ্বয়তন্থবাদী । শ্রীরামান্তজ_ 
বিশিষ্ট4 অদ্বৈতবাদ, শ্রীবিধুস্কাদী_শুদ্ধ4+অন্ৈতবাদ, শীনি্বাৰ্ক 
স্বাভাবিক দ্বৈত4- অদ্বৈতবাদ, এ এব 
্রীপ্নীকব্চৈতন্যচরণাগ্চচর শ্রীগোস্থামিপাদগণও-_অিস্ত্য দৈত অ 
সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্ৈতসিদ্ধাস্তকেই প্রতিচিত করিয়াছেন 
শ্রীগীতা, শ্রীবিষুপুরাণ, শ্রীমভ্তাগবতাদি গ্রন্থে যে অন্বৈতসিদ্ধান্ত প্রকাশিত 

আছে, তাহা মায়াবাদ নহে। শ্রীব্যাসদেব বন্ধের সত্যতা দ্বাপন 
করিতে গিয়া কোথাও জগ২ ও জীবকে মিথ্যা বলেন নাই । এই মায়া 
বাদ__অবৈদিক বৌন্ধমতবাদের আদর্শে একমাত্র আচার্যশঙ্করের নিছক 
স্বকপোলকল্িত মত্তবাদ। একমাত্রশঙ্বরসম্জরদায়ের ব্যক্তিগণ ই উপরি-উক্ত 
আইদবিতবাদী বৈষ্ণবাচাৰ্যগণকে বা সমস্ত সঞ্জদায়াচার্যকে দ্বৈতবাদা বলেন, 
ইহা সম্পূৰ্ণ ভ্রান্তধারপাপ্রন্থত বা অভিসন্ধিনূলক মনে হয়। শ্রীরামানুজ, 
রনিষ্বার্ক, জ্বল, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ আচার্যগণ যজ্ধপ কেবলাদ্বৈত- 
বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্রপ কেবলদ্বৈতবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। 
্প্রীজীবগোস্বানিপাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্ধের সার জীব ও জগংকে 
পৃথক্‌ তত্বরূপে প্রতিপাদন করেন নাই। তিনি জীব ও জগৎকে শ্রুতি- 


898 €গাঁড়ীয়ান্প তিন ঠাক্ষুব্ [ নবম- 


কথিত বিচিত্রশক্তি অদ্ধঃতদ্ব পরব্রঙ্গের শক্তির পরিণামরূপেই স্বীকার 
করিয়া অবয়সিদ্ান্তই প্রতি করিয়াছেন । শ্রুতির প্রতি মর্যাদা প্রদান 
করিতে বাধ্য হওয়ার কেবলাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীপাদ শঙ্করও সর্বত্র কেবলা- 
দ্বৈতবাদ রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাহাকে ভেদাভেদবাদ স্বীকার 
করিতে হইয়াছে ।১ শ্রীশদ্বর-সঞ্খদার়ের শ্রীধরপ্বামিপাদও ভেদাভেদ- 
বাদ স্বীকার করিয়াছেন।২ ওুডুলোমিপ্রদুখ প্রাগ্ব্যানস্থত্রধুগীয় 
বৈদান্তিকগণ ও শাণ্ডিল্যাদি* স্থপ্রাচীন ধষিগণ ভেদাভেদ-সদ্ধান্তই 
স্বীকার করিয়াছেন। ব্রনত্রে সুপ্পষ্ট ভাষায় ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীরত 
হইয়াছে এবং শ্রুতেন্ত শব্দমূল বা২১ঞ্রুতির দ্বার! যুগপৎ ভেদ ও অভেদ- 
সিদ্ধান্ত সমশ্বিত হইরাছে। এজন্য এ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তকেই প্রব্যাস- 
সম্মত সিদ্ধান্ত বণিয়া জানা যায়। ভেদ ও অভেদ, উভয়পর-শ্রুতিই 
সমভাবে ব্রন্দের স্বরূপনিণায়ক । কিন্তু একমাত্র মৎ শঙ্করাচার্যই শ্রুতি 
ও ব্যাসহতের প্রমাণের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পনাদ্বারী। অভেদপর-শ্রুতিই 
--্রন্ধের স্বরূপনিরণায়ক এবং ভেদপর-শ্রুতি--নিয্নত্তরীয় বলিয়া বেদান্ত- 
বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভ্চ্শ্রুতিই_র্রহ্ধের স্বরূপ- 
নির্ণায়ক, ভেদপর শ্রুতি__ব্যবহারিক ব1ওপাধিক মতন্থাপক, ইহা শ্রুতির 
বা ব্রহ্ম হুত্রের কোথাও উক্ত হর নাই। 

অধ্যধ্ননীক্ষিত কেবলাদবৈতবাদের ‘চশমা? লাগাই! শ্রীমাগবতাদি 
শান্তর হইতে যে সকল প্লোক বিক্ষিগুতাবে চয়ন করিয়া উহাদিগকে 
কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর বলিয়াছেন, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদি-সহ্ঞদায়ের 
শোধক শ্রধরস্বামিপাদ-প্রমু আচার্ধগণ অন্তচক্ষে দর্শন করিয়াছেন । 
চতুঃপোকী শ্রমস্তাগবতে সংক্ষেপে গ্রীমভাগবত-সিদ্ধান্ত ও গ্রব্যাসতাংপর্য 





১1 এশঙ্করাচার্যকৃত বটপদীন্তোত্রের ওয় শ্লোক; ২। শ্রীভাবার্ঘনীপিকা 
১:২২।১০,১৯, স্থবোধিনীটীকা ১৩৯৬৪ ৩। শাগ্ডিলযহথত্র ৩১ সংখ্যা; ৪1 এই 
গ্রন্থের ২২৮,২০৯, ২১১--২১৭ পুঃ এতৎমহ আলোচা । 
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নিতি হইরাছে। শুদ্ধাদ্বৈতৰাদী জীবল্লভাচাৰ্য এমতাগবতের প্রমাণের 
দ্বারাই কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাপ করিয়াছেন। ভ্ীভগবংক পাশক্তিতে 
অভিষিক্ত শ্রচৈতন্চরণানুচর গোস্বামিপাদ গণ একনিঠভাবে শীমদ্ধাগবত- 
রস|গৃতসি ক্কুতে অবগা [াইন-পূর্বক বড় বিধ লিলের 
যে তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ ভ্রমগ্ভাগবত-বিগ্রহ স্বয়ং 
ভগবান্‌ ্রীকবচৈতন্যদেব ্মস্তাগবতে যে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতেই প্রকৃত ব্যাস-তাৎপর্য 
তাৎপর্য-নির্ণারক অদ্বিতীয় প্রমাণ বলিয়াই, শ্রীশঙ্করাচার্য ততৎরুত 
'গোবিন্দাষ্টক” “নুন টক” প্রভৃতি গ্রন্থে ্রমভাগবতকে তটস্থভাবে স্পর্শ 





নিল 
| 


করিয়াছেন; তাহা লইয়া অধিক আলোড়ন করেন নাই। 
তর্কপথে আ্ীব্যাস-তাতপর্ষ নির্ণয় নহে; শ্রীব্যাস- 
সিদ্ধান্ত স্বয়ং শ্রীব্যাসকতৃ কই নির্ণীত 

শ্রীশঙ্কর ও ঘীমধ্ব-প্রমুখ ভাষ্যকারগণ তাহাদের ভাষ্য রচনার পূর্বে শ্রী- 
ব্যাসের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার আশয় অবগত হইয়াছিলেন, 
এইরূপ কথা তত্তং আচার্ষের অন্গসম্প্রদায় স্বম্বসং্জীদায়ের মতবাদ ব্যাস- 
সম্মত বলিয়া স্থাপনা্থ প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-স্ব-আচার্য-মনীযা, 
প্রতিভা ও যুক্তি ক্ততর্কঞাত-মতকেই ব্যাসতাংপর্ব বলিয়! প্রতিপাদন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু একমাত্র ভগবান্‌ ্রীকুকটৈত্াদেব 
এবং তাহার শ্রীচরণাহ্চরগণই স্বয়ং শীব্যাসদেবের সিদ্ধাস্তান্ুসরণে এক- 
নিষ্ঠভাবে শ্রীমন্তাগবতকে ব্ৰহ্মহ্তত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্ম এবং শ্রীমস্তাগবত- 
সিদ্ধান্তকেই অকৃত্রিষ-ব্যাসতাংপর্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । একদিকে 
অদ্বিতীয় মহাজন সবজ্ঞশিরোমণি স্বয়ংভগবান্‌ (১) শ্রীকষ্ষচৈতন্দেবের সর্ব- 
প্রমাণচক্রবর্তী শ্রীনুখবাণী+, অন্তদিকে (২) স্বরং শরীনারায়ণের শক্যাবেশ- 


Lo 





১! চৈচম ২1৯৫, ৯৮ 
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অবতার শরীব্যাসদেবের প্রকাটত শান্ত্রবাণী, এবং (৩) শ্রুতির মাযাংসা- 
রূপ ত্রদস্থত্রের সহজ ও সরল তাৎপর্য দ্বতঃসিদ্ধভায্য জ্রীমভাগবত- 
সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া ত্রিবেণীর ন্যায় শ্রীব্যাস-তাৎপর্ধন্ধপ 
অগ্রতিদন্দী মহাতার্থের আবিকার করিয়াছেন 
গ্রীমন্ভগবদ্গীতায্নও শ্রীব্যাসতাৎপর্য প্রকটিত 

জট তন্যগরণান্চরগণ শ্রীমদ্তগবদণীতাকেও শান্তরবাক্যামুসারে শ্ীব্যাস- 
তাংপর্য-নির্ণায়ক এ্রহরপে খীকার করিয়াছেন । স্বয়ং শ্রীশদ্বরাচার্যও 
বলিয়াছেন,_-“তদিদং গীতাশান্ত্রং সম শুবেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতন্”*-এই 
শ্রীগীতাশান্ত্ব সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহত্বন্ধপ । যখন শ্রগীতা, রমদ্‌- 


ভাগবত প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রের সুস্পষ্ট সিঞ্ধান্তের দ্বারাই ব্রহ্গ-, 


সুরের তাৎপর্য নির্ণাত হয, তখন দ্বকপোলকক্পনা ও কুতর্কের কোনই 
প্রয়োজন নাই । শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রন্স্ত্রের উপর শ্রীব্যাসশিধ্য শ্রীবোধায়নের 
প্রাচীনতম বুত্তিকে স্বেচ্ছান্সারে কোথাও গ্রহণ এবং কোথাও বর্জন 
করিয়াছেন*, শ্রুতির বহু সুস্পষ্ট মন্ত্রসমুহকে এবং শ্রীব্যাসপ্রকটিত পুরাণ, 
স্মৃতি, ইতিহাসাদির আলোকে পরিদৃষ্ট উপনিষদের তাংপর্যসমূহকে 
স্বমতবিরোধা বলির উপেক্ষা করিয়াছেন ; এমন কি, স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব- 
কতৃক পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত সুত্রসিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ, 
অধিক কি, তাহাতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক* স্বকপোল-কল্সিত ও বৌদ্ধ 
মতপোষক নিবীশ্বর মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় 
প্রাচীন মহাজনগণ হইতে আরন্ত করিয়া আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) 
নিরপেক্ষ গবেষকগণ পর্যন্ত সকলেই একমত । এতংসম্বন্ধে ভারতীয় 





১। (ক) " -অর্থোহয়ং অ্হ্মন্থত্রাণাং ভারতার্থবিনি পঁরঃ'* ইত্যাদি গরুডপুরাণবাক্য, 
(বধ) "নববেদান্তনারং হি ভাগবত মি্ঘতে"'_ভ1১২১৩1১৫ ১} ২। উশহ্বরাচার্যকৃত 
শ্রগীতাভায্বের উপক্রম ৮ ৩। ত্র স্ব ১১/৷১৯-শাঙ্করভাষ্য এবং এ সুরের A ও 
রত্বপ্রভা-টীক। ডুষ্টবা ; ৪1 ত্র স্থ ১৷১৷১৯-শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য । 


সিটি ০ 
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প্রাচীন যহাজন ও আচ 
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ও পাশ্চাত্য কাত 





মায়াবাদ-সন্বন্ধে আঞুনিক মনীষিগণের মন্তব্য 





“A critical study of Sankara’s commentary on the 
Brahmasutras gives the impression that, for some reason 
Or other, Sankara has no mind to follow the lead of 
Vyasa, the founder of the Ved Darsanam. = =» 
There were two classes of interpreters of Upanisads, one 
class interpreting in the light of the writings of Maharsis 
Such as Smritis, Puranas, Itihasas and Agamas and the other 
interpreting independently. Sankara makes no secret that 
he belongs to the latter class and makes it a grievance 
that the other class does not follow his lead on account 
of their high regard for the Maharsis.* =» » In the 
interpretation of the Vedanta Sutras he accepted Bodha- 
yana’s Vritti where it suited him and rejected it° where 
it did not suit him though, traditionally speaking, Bodha- 
Yana was a direct disciple of Vyasa and wrote the Vritti 
under his direction. Now we find that he has not only 
discarded Vrittikara but also Sutrakara Vyasa. 





১1 ‘The place of Sankara in Hinduism’ in Proceedings and 
Transactions of the Seventh Ali India Oriental Conference, Baroda, 
December 1935, PP 3675371; ২। *শরতন্ত্রপরজ্ছান্ভ প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্রোণ 
শতার্থমবধাররিতুমশরূুবস্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেত্কাহু স্থৃতিষব্লন্থেরন্, তদ্বলেন চ ক্রত্যর্থং 
প্রতিপিৎনেরন্, অন্মৎথকতে 5 ব্যাব্যানে ন জা স্থতীনাং অশেহা 
ত্র স্থ ২৷১!১ শঙ্করভাত্ব ; ৩। এ, ১১1১৯ শহরভা 
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Suresvaracarya, In a hymn of praise to Sankara 
openly declared, of course as 2 point of merit in him, 
that he ( Sankara ) gave us a correct interpretation 
of the Upanisads where Vyasa had failed. It willbe 
interesting to note here that Dr. Thibaut who translated 
Sankara’s Sutrabhasya into English held the view, 23 2 
result of his study of the Sutras, that the Sutras did 
not advocate the distinction of higher ( Nirguna ) 
and lower ( Saguna ) Brabma and that they did not 
support the theories of the falsity of the world, nor 
the identity of God and the soul as understood and 
preached by Sankara in the name of the eternal 
Upanisads. = * A profound Sanskrit scholar of the 
traditional Advaita school, one Advaitananda Tirtha by 
name held the same views and wrote a commentary on 
the Vedanta-Sutras embodying them. 


Why Sankara should play the double role of first 
accepting the Bhagavadsita and Vedanta-Sutras as his 
guide in the interpretation of the Upanisads and then 
try to evade their real and plain import wherever he 
found it inconvenient to follow them is a highly interes- 
ting question and has got to be faced. 


He accordingly entered into a sort of compromise 
with the Buddhists etc. and developed a system of 
philosophy, which was intended to placate the intellec- 
tual Buddhists on the one hand and the Vedantins who 
believed in God on the other. The attributeless God 
(Nirgunic Brahma) of Sankara isno better than 
the No-God of Buddha. = 2 Such a God ( Nirgunic 
Brahma ) must easily be acceptable to Buddhists.” 





মাধুরী] শ্রীক্ষ্ণটচতন্যচেৰ ও বদাভ্তভ্ান্ ৪৪১. 


শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, গীতার 
পুরুযোত্তমতত্ব ্রীকবই__পরাৎপরতদ্ছ।তিনি__সবিশেষ। তিনি নিবিশেষ, 
নিক্ষিন অক্ষর ব্রহ্ম হইতে শ্রেঞ্ বর্ষের প্রতিষ্ঠা বা আশর 14775 high- 
est secret of all, uttamam 17015459077) is the Purushottama. 
This is the ‘supreme Divine, God, » = the Purushottama, 
as higher even than the still and immutable Brahman.’ = + 
The Supreme is the Purushottama, eternal beyond all 
manifestation, infinite beyond all limitation by Time 
or Space or Causality or any of his numberless qualities 
and features. * » He is the supreme Soul and all souls are 
tireless flames of this one Soul.” 


রবীন্দ্রনাথ ‘নেতি নেতি’বাদের প্রতাক_ 
শৃন্যোপম ব্রঙ্মই উপনিষদের প্রতিপান্ত'; এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ 


করিয়া পিখিয়াছেন"— "We often hear the complaint that the 
Brahma of the Upanisads is describzd to us mostly as a 
bundle of negations. = * [t has been said by some that the 
element of personality has altogether been ignored in the 
Brahma of the Upanisads. * = But then, what is the 
meaning of the exclamation : “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ণ ?* 
I have known Him Who is the Supreme Person. Did not 
the sage who pronounced it at the same time proclaim 
that we are all ‘অমৃতস্ত পুত্ৰাঃ", the sons of the Immortal ? 
Therefore, if we realise the Person as the ultimate reality: 
which we know in everything that we know, we find our 





3| Vide—Essays on the Gita, First Series by Sri Aurobindo, pp- 
173, 127, Calcutta 1944; ২1 Ibid, Second Series, P 419, Cal. 1942; 
৩! Foreword of Rabindranath Tagore in “The Philosophy of the- 
Upanisads’ by 5, Radhakrishnan, 2nd ed., PP XI—XI, London. 
1925; 8। শ্বেতাশ্ব ৩৮ ; ৫1 এ, ২৫ 


২৯ 


৪৫০ গৌড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ষুব্র [নবম- 


own personality in the bosom of the eternal. There 
are numerous verses in the Upanisads which speak of 
immortality.” 

ডক্টর রাধাকুঞ্চণও শঙ্কর-মায়াবাদ যে বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবাহিত, 
তাহ! স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,২ —“Gaudapada’s work bears 
traces of Buddhist influence, especially of the Vijnana- 
vada and the Madhyamika Schools. Gaudapada uses 
the very same arguments as the Vijnana-vadins do 
to prove the unreality of the external objects of 
perception. » =» Both Samkara and Nagarjuna ad- 
mit the unreality of the empirical world based on 
distinctions (dvaita-mithyatva). But Samkara as a follo- 
wer of the Vedanta tradition admits the reality of Brah- 
man as the basis of the empirical world about which 
Nagarjuna is reticent”. 

ডক্টর রাধাক্বষ্ঃণণ আরও বলেন যে, শুক কেবলাদ্বৈতবাদ উপনিষদের 
প্রতিপাগ্ধ নহে--[075 Upanisads imply that the Isvara is 
practically one with Brahman. » » The Isa-Upanisad 
asks us to worship Brahman both in its manifested and 
unmuanifested conditions. It is not an abstract monism 
that the Upanisads offer us. There is difference but 
also identity. Brahman is infinitenotin the Sense that 
it excludes the finite, but in the sense that it is the 
ground of all finites.” 








১। শ্বেতা 8১৭; | Vedanta—the Advaita Sihool, Samkyra— 
History ot Philosophy: Eastern and Western, Vol. 1, by His 
Excellency Prof. S. Radhakrishnan, Indian Ambassador, Moscow 
1952, pp 273,274, 277; ৩। The Philzsophy ot the Upanisads—by 
S. Radhakrishnan, 2nd ed., pp 44,49, London 1935. 








"না 


মধুর] শ্রীকৃষঃটচতন্যতদব ও বেদাল্তভায্য ৪৫১ 


পূর্বাচার্ধগণ শঙ্করমতকে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলয়াছেন, তাহা 
অমথন করিয়! দার্শনিক ডক্টর সুরেক্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন 5987০ 
kara and his followers borrowed much of their dialec- 
tic form of criticism from the Buddhists. His Brahman 
Was very much like the 91092 of Nagarjuna. lt is difh- 
cult indeed to distinguish between pure being and pure 
non-being as a category. The debts of Sankara to the 
Ssslf-luminosity of the Vijnanavada Buddhism can hardly 
be overestimated. There seems to be much truth in the 
accusations against Sankara by Vijinana Bhiksu and 
others that he was a hidden Buddhist himself. I am 
led to think that Sankara’s philosophy is largely a com- 
pound of Vijnanavada and Sunyavada Buddhism with the 
Upanisad notion of the permanence of self superadded.” 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয় শঙ্গর-মায়াবাদ- 
খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ০1515 জগংকে বিব্তম্ব্ূপ বলিতে 
হয়, আতিতে আছে-_“ষতো বা ইমানি ভূতানি জারন্তে_বাহা হইতে 
এইসকল প্রাণীর উৎপত্তি, পাণিনিত্ান্থসারে যত, এই যে অপাদানে 
পঞ্চমী বিভক্তি, তাহা বিবতদস্থলে হয় না, প্রকতি-বিকৃতিৎদ্বলেই হয় 


2 


স্ত্র-জনিকতু? প্রকৃতিঃঃ (পা ১15৩০) | যদি বিবৰ্তহুলেও পঞ্চমী 
হইত, তাহা হইলে ‘রঞ্জোঃ সপ উৎপন্ধতে’ (রক্ছু হইতে সপ উৎপন্ন 
হয় ) ইত্যাদি-রূপ প্রয়োগ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই । অতএব মায়!- 


বাদ বা বিবর্তবাদ শ্রুতিসন্মত নহে।” 





১14১ History of Indian Philosophy, Vol.l, by Dr. 5S. N. Das- 
gupta, PP 493,494, Cambridg= 1932; ২1 শাজবাদ-দার ভাবান্ববাদসহ 
উশীবান্তোপনশিবদ্তান্ত_ম ব পঞ্চানন তক্করতু, শ্রীজ্রীব স্যারতী ব-প্রকাশিত, ভাটপাড়া ॥ 


৪৫২ €গীভীয়াল্র তিন ভীক্ুুব [ নবম- 


পত্তিত শ্রীচারুকফ্তদর্শনাচার্য মহাশয় স্বকৃত শ্রীগীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় 
ও ভাধ্যে লিখিয়াছেন,__"জগখ মিথ্যা এরূপ একটি শব্দও বেদান্ত 
ও গীতার দেখিতে পাই না, প্রত্যুত জগৎ সত্য এ কথ বেদান্তে বহু- 
স্থানে দেখা যায়, ঘথা-_( মু ১।১/৮ ) “অন্নাৎ প্রাণে! মনঃ সত্যম্‌” অর্থাৎ 
অন্ন হইতে মন, প্রাণ ও সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মির়াছিল। 
(তৈ ২91১) এ ‘ততো বৈ সদজায়ত”, (ছা ৬২২) “কথমসতঃ 
সঙ্জায়েত” অর্থাং তাহা হইতে সত্য বন্ত জঙ্গিয়াছিলঃ জগতের কারণ 
যদি অসং হয়ঃ তা হ’লে তাহা হইতে সত্য জগত কি করিয়া হইবে ? 
বে নাম ও রূপকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম 
কর! হইয়াছে; বেদান্ত কিন্তু সেই নাম ও রূপকে সত্যই বলিয়াছেন, 
“নাম-ন্ধপে সত্যম্” অর্থাৎ নাম ও রূপ সত্য। ব্যবহারিক সত্য” ও 
*প্রাতিভাসিক সত্য’, এইরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতাতে পাওরা যায় 
ন৷, একমাত্র বৌদ্ধশান্ত্রে ও সকল কথা! প্রচুর পরিমাণে দেখা যার ।২ 
আমি জগতের সমগ্র লোককে আহ্বান করিতেছি তাহারা এ শব্দগুলি 
প্রামাণিক উপনিষদ্‌ ও বেদাত্তদর্শন হইতে দেখাইয়া দিন ।” 

ডক্টর শ্রীরম। চৌধুরী 'গীতায় অদ্বৈতবাদ”-প্রবন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন 


= 


করিয়া লিখিয়াছেন,:_-“সমগ্র গীতাতে ইংরেজীতে যাকে বলে 





১। 2 টি আগীতাভাম্ব ৯১ পৃঃ ও ভূমিকা |9০ পৃং 
২। (ক) “সংবৃতিঃ পরমার্থশ সত্যদ্বয়মিদং যতমু । বুদ্ধেরগোচরস্তত্ব বুদ্ধি: সংবৃত্র- 
কুচ্যতে ॥” “সংবৃতিশ্চ দ্বেধা। তথ্যনংবৃতিঘিথ্যা সংবৃতি*্চ”"__বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা ; 
(ধ) “প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থপত)ম্”_ চন্দ্রকীতি। “ক্রেশাঃ 
কর্মাণি দেহাশ্চ কর্তারশ্চ ফলাশি চ। গন্ধর্ঘনগরাকারা মরীচিজলসন্রিভাঃ ॥"_ 
নাগাজুন।."ছ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশন! ॥ লোকসংবৃতিসত্যং চ 
সতাং চ পরমার্ধত”_-বৌন্ধদর্শপ.;. ৩1 ভারতবর্ষ মাসিকপত্র.( পৌষ, ১৩৫৯ 
ব্জাদ) ৪-৬ পৃঃ | - 087: ট 











মাধুরী] গ্রীক 5তন্য্দিব ও ০বদান্তভ্তাস্তা ৪৫৩ 


‘Personal God’—পেই ভক্তের-ভগবানেরই জয়গাথা গীত হ'য়েছে । 
=> * শাঙ্করীয় মায়াবাদের কোনো প্রমাণ শ্রীভগবদগীতায় নাই । গীতায় 


গ্রহণ করেছেন । কিন্ত তার মতান্ুসারে, এই প্রকৃতি মিথ্যামাত্র এবং 


জগতসুষটি্ারা ব্রহ্ম জীবকে ছলনাই করেছেন মাত্র ৷ কিন্ত গীতা প্রকৃতিকে 


সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হ’য়েছে, মিথ্যা বা ছলনা অর্থে নয়। ». ৯ 
সাধনাধলীর দিক থেকেও শহ্বরের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনে! প্রমাণ গীতা 
নেই। = * তদ্ধজ্ঞানবাদী শহ্করকে সেজন্য তার গীতাভায্যে বহু £2: 
কষ্টকল্ননা, অহৈতুকী শব্দ-সংযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে 
হ’য়েছে। = = গীতার কর্মযোগ-সহন্ধীয় শ্লোক গুলির মত ভক্তিযোগ- 
মূলক শ্লোকগুলির অর্থ ব্যাখ্যাকালেও শঙ্করকে সমান অস্থৃবিধায় পড়তে 
হায়েছে। এ সব ক্ষেত্রে, তিনি হয় নিরুপায় হয়ে, অতি স্বল্প কথায় 
এভজনম্‌ ভক্তি? (৮।৯০) বলে কোনো ব্যাখ্যা না করে (21১৪, ২৬৷২৯ 
ইত্যাদি ) সেরেছেন ; নয় "ভক্তি-শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ বলে গ্রহণ করতে 
বাধ্য হ'য়েছেন। = স্বীয় শুদ্ধজ্ঞানবাদ রক্ষা করতে শঙ্ধরকে যথেষ্ট বেগ 
পেতে হয়েছে এবং অকারণ শব্দসংযোগ্ধন, এক শব্দের সঙ্গে সম্পুণ 
পৃথক আর এক শব্দের একীকরণ, মূখ্যার্থকে গৌণার্থে গ্রহণ এভুতি 
অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে । রামামুজের ব্যাখ্যা এ সব ক্ষেত্রে 
অনেক অধিক মুলান্ুসারী ও গ্রহণযোগ্য । 


এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এতে (গীতায়) শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের স্থান 
নেই। গীতার ভ্রম বা ঈশ্বর অদ্বৈতবাদিগণের নিগুণ, নিক্রিয়, নিবিশেষ 
ব্ৰহ্ম একেবারেই ন'ন। তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম পুরু- 
মোভম (১৬।১৮), তিনি ব্ন্গেরও প্রতিষ্ঠা (১৪২৭ )। এই পুরুষোত্তম 
নিগুণ হয়েও সগুণ (১৩।১৪), বিশ্ববহিভূত হয়েও বিশ্বলীন (১০1৪৩), 


৪৫৪ €গাঁড়ীক্ান্ন ভিন ঠাক্ষুন্র [ নবম- 


অনন্ত অসীম হয়েও হর্দস্থিত (১৩,১৭, ১৫1১৫), অজ অব্যয় হয়েও 
অবতারব্ধপে অবতীর্ণ (৪1৬)। সমগ্র জীবজগৎ তার সঙ্গে অভিন্ন হয়েও 
অংশরূপে ভিন্ন (১৫।১৷ )। এরূপে গীতার 'পুরুযোত্তম” অদ্নৈত-বেদাস্ত 
মতান্ুমারী, শুদ্ধঞ্জান-লভ্য, নিগুণ, নিবিশেষ ব্রহ্ম বা Absolut ন'ন 5 
বৈষ্চৱ-হ্দোস্ত-মৃতানুসারা কর্ম-দ্রান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, 
ভগবান্‌ বা Personal God-_খযান্ব স্থান ক্ুটস্হু নিত্য 
ক্র্েল্ও উপঢব্ব ॥ শ্রীঅরবিন্দ তার সুবিখ্যাত “Essays on 
the Gita”তে সত্যই বলেছেন_- 

“But the Gita is going to represent Ishwara, the Puru- 
shottama, as higher even than the still and immutable 
Brahman, and the loss of ego in the impersonal comes in 
at the beginning as only a great initial and necessary step 
towards union with the Purushottama.> * »* Thisis 
the supreme, Divine, God, Who possesses both the infinite 
and the finite, and in Whom the personal and the im- 
personal, the one Self and the many existences are united.” 

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্করমত-বিরোধী ব'লে, শঙ্কর তার অতুলনীয় 
ধীণক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যও তা’র গীতাভাষ্যে অদ্বৈতমতবাদ- 
স্থাপনে সমর্থ হ'ন নি ।” 





১ Essaysonthe Gita, First Series—by Sri Aurobindo, 0, 127, 
Calcutta 1944; ২1 Ibid, p. 173. 


দশম-মাধুরী 
রত ও 7901 


অভিনব নিত ব্রঙ্গ-স্থত্রের প্রণেতা পর 
বেশাবতার ভগবান্‌ শ্রীব্যাবদেবের ভ্রপাদপন্সেই অদ্বিতীয় অত্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ 
বেদাত্তভাষ্যকারের প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন । শ্রশ্রীজীবগোস্থামিপাদ 


শ্রীতত্বসন্দর্ডে বলিয়াছেন, ত্র্স্তত্রের শ্রীব্যাস প্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য 
মা 


ভাগবতের অনুগত জে 1১ ইহাতে না আরামানুজ, 
শ্রীমধবপ্রমুখ উশ্বরশক্ত্যাবি্ট লোকোত্তর আচার্ষগণের প্রপঞ্চিত ভাষ্য পর্যন্ত 
বাদ পড়ে নাই। বদ্রপ শ্রীব্যাসদেব ‘আদি বিদ্বান্", সর্বজ্ঞ মহষি কপিলের 
মতেরও বে যে অংশ শ্রুতির অনুগত নহে, সেই সকল অংশকে বাক্তি- 
বিশেষের কল্পিত মতবাদ বলিয়াই বজন করিয়াছেন এবং বন্গনত্রে একমাত্র 
শ্রুতিরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; তজপ শ্রীচৈতন্চরণানথচর গোস্বামি- 


> 


আচ 
দি 


পাদগণও লোকোত্তর ভাষাকারাচার্যগণের মতসমূহের যে যে অংশ শ্রুতির 


অদ্বিতীয় সমন্বরকারী শ্রীব্যাসহত্রের স্বতঃসিন্ধভাষ্য শ্রীমভাগবতের অন্থগত 

নহে; সেই সকল মত স্বকপোলকল্পনাবলে যতই বলিষ্ঠ ও দিগ্িজরী 

হউক না কেন, উহাদিগকে অর্ধাচীন ব্যক্তিগত মতবাদ বলিয়া প্রত্যাথ্যান 

করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । -্রীরক্ষছত্র-মধ্যে স্বয়ং রীব্যাসদেবও 

যেস্থানে তাহার নিজমত প্রকাশ করা অথবা অন্তান্ত আচার্যগণের মতের 

উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে যথাক্রমে নিজ- 
১। আতন্বপন্দ ৭ পৃঃ; ২। ত্র ২১১ 


৪৫৬ গৌড়ীয়াব্ম তিন টাক [দশম- 


নাম ও অপরাপর আচার্ষগণের নামোলেখ করিয়া তত্তৎ মতসমুহের 
প্রচার করিয়াছেন। আর যে স্থানে একমাত্র ঞ্রুতিসমৃহেরই মীমাংসা 
করিয়াছেন, তথায় হুত্রসমূহ্ের দ্বারাই তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন । 
প্রীশঙ্করাচার্য হইতে শ্রীবিজ্ঞানভিদ্ষু-প্রমুখ ভাযাকারগণের মতবাদ 
কল্পনা-জগতে এক একটি পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিভামরী চিন্তাধারাবূপে 
উদ্ভুত হইয়াছিল । ভাগবত-গোঁড়ীয়দর্শনে সেরূপ কল্পনাবিলান বা শেমুধী- 
প্রতিভার প্রদর্শনী উদ্বাটিত হয় নাই ; উহাতে আছে সনাতন শ্রৌত- 
সিদ্ধান্তের অব্যভিচারী অনুসরণ । এই অনুসরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, 
তাহাই ইহার মৌলিকতা ৷ ভাগবত-গোৌঁড়ীয়দর্শন সেই শৌত-মেৌঁলিকতা- 
সম্পদ্‌ লইয়াই সমস্ত মতবাদাচাধগণের মতকে সুসমন্থিত করিয়া শ্রীব্যাসের 
হৃদ্গত-তাৎপর্যের পথে অভিগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্চরণান্নচর 
‘গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্যগণকে এজন্য গতানুগতিক ভাষ্যকারগণের পর্যায়ে 
গণনা না করিয়া ব্যাসরুত স্বতঃসিদ্ধভাষ্ের ব্যাখ্যাতুরূপে গ্রহণ করাই 
উচিত। তাহাদের আবিষ্কৃত শ্রীমভাগবতামুত, শ্রীবৈষ্ণবতে|বণী, শ্রীমদৃ- 
ভাগবতসন্দর্ড, শ্রীকমসন্দর্ড, শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ স্বকপোলকল্লিত 
স্বতন্ত্র ভাষ্য নহে। তাহা ব্ৰহ্মস্থত্কারের প্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভা্ম শ্রীমদ্‌- 
'ভাগবতের সর্বতন্্সিদ্ধান্তেরই অব্যভিচারী অন্নুসরণ ও অনুসন্ধানমূলক. 
শ্রোত ভাষ্য । তাহাতে যে অন্ঠান্ট মতবাদা চার্ধগণের মতকে সপ্পূর্ণভাবে 
বর্জন করা হইয়াছে, তাহাও নহে । এমন কি, শ্রীশঙ্করের ভাষ্যেও যে যে 
অংশ শ্রীমভ্তাগবত-সিদ্ধান্তের অনুকুল, তাহাও গৃহীত হইয়াছে । 
একটি প্রধান সত্য কথা এই যে, ্রীশক্র-প্রীরামান্ু-ভাষ্যাদি গরগ্থে 
সায় শ্রাতাগবতসন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গৌঁড়ীয়াচার্যগ্রন্মালা 
বিদ্বৎমাজে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বল্পসংখ্যক আধুনিক গবেষক 
যে প্রণালীতে শ্ীপ্রীজীবগোম্বামিপাদের ও সকল গ্রন্থ আলোচনা 


মাধুরী ] ত্রঙ্গাসুত্ত ও গীড়ীন্র-০গান্থামিপাদ্দগণ ৪৫২ 


করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, গ্রন্থকার শ্রীভাগবতবন্দর্ডের প্রারস্তেই 
সেই প্রথালীকে শ্রীমভাগবত-সিদ্ধান্ত উপলব্ধির পক্ষে অর্গলস্বরূপ বলিয়া 
জানাইয়াছেন এবং এঁ জাতীয় পাঠকের প্রতি গ্রন্থকর্তা শপথপ্রদান 
করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই শপথকে অমান্য করিয়া যে সকল প্ডিতন্মন্স 
গবেষক সন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচন 


সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন, তাহারা বি 





জ্ীসনাতন শৌস্বামিপ্রভুপীদ 

শ্রীচৈতন্তদেবের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক ষড়গোস্বামীর সবজোষ্ট শ্রীল 
সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ণাটাধিপতি পসর্বজ্র-নামক ভরদ্বাজগোত্রীয় 
যজুর্বেদীর ত্রাহ্গণ-বংশে শ্রীকুমারদেবের আত্মজরূপে ১৪১০ শকান্দায় 
(=১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে” ) আবিভূত হন। শ্রীসনাতন ও তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শ্রীরূপ গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের সভায় যথাক্রমে 'সাকর-মল্লিক' 
({ Chief Secretary )'S দিবীরধাস ( Private Secretary )-পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন৷ গৌঁড়ের রামকেলি গ্রামে গ্রগৌরহরির দর্শন-লাভ 
করিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরপ বিষয়ত্যাগের জন্ত অতি উ২কণিত হইয়া 
পড়েন। রামকেলিতেই আ্রমন্মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সাকর-মল্লিক ও 
দবীরখাস নাম মোচন করাইয়া শ্রসনাতন ও শ্রীরূপ নাম রাখেন। 
শ্রীসাতন অন্ুস্থতার ছল করিয়া রামকেলিতে স্বগৃহে পণ্ডিতগণের 
সহিত প্রত্যহ শ্রীমস্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে 
অকল্মাং একদিন বাদ্‌শাহ্‌ হোসেনশাহ শ্রীসনাতনের গৃহে আসিয়া 
তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পান এবং শ্রীসনাতনের আর রাজ- 
কার্য করিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীরূপ 





১) শরীহুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত গৌড়ীয় সাপ্তাহিকপত্রে ৩০শে আবণ, 
১৬৪৯ বঙ্গাব্দ ) ভত্্রচিত 'উপ্ীসনাতন গোস্থামিপরভু' প্রবন্ধ, ১৪ পৃহ ভষটব্য। : 


৪৫৮ গৌড়ীয়া্র তিন ঠাক [দশম- 


পূর্বেই রামকেলি হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসনাতনকে 
গগ্রচরের দ্বারা একপত্রে শ্রীমন্মহাপ্রতুর শ্রবৃন্দাবন-গমনের স বাদ জ্ঞাপন 
করেন। রাজবন্দী শ্রীসনাতন কারাগার-রশ্ষককে সাত হাজার মুদ্রা 
উৎকোচ প্রদান করিয়া ছদ্মবেশে কাশীতে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া 
আসেন । শ্রীমমহাপ্রভ্‌ প্রীসনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়! শ্রীকাশীধামের 
দশাখমেধ-ঘাটে “সাধ্য-সাধন-তত্ব' শিক্ষা দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে 
শ্রীসনাতন প্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অতিমত্য দৈগ্ঠ, আতি ও কৃষ্ণবিরহ- 
ময় বৈরাগ্যের সহিত শ্রীরঞ্চভজন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূর মনোহভীষ্ট প্রচার 
করেন । শ্রীসনাতন শ্রমন্মহাপ্রভূর দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া 
নামাচার্ধ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত একত্র বাস এবং প্রভুর আজ্ঞায় 
পুনরায় শ্রীববন্দাবনে গণন করিয়া শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, 
শ্রীগোপালত্ট-প্রশ্খ নিভ্র-জনগণের সহিত একান্তিক শ্রহরিভজন-লীলার 
আদর্শ একট করেন । শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে প্রীযমুনার তীরে 'আদিত্য- 
টিলা'-নামক স্থানে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের সেবা প্রকট করেন। 
শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থের মধ্যে_-১)শ্রীর্দূভাগবতামূত ও তাহার 
দিগ্দশিনী টাকা, (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি- 
পাদের দ্বারা সংক্ষেপে সমাহৃত ও ভ্রীসনাতন-করতৃক সম্পুরিত, গুদ্ফিত) 
ও তাহার দিগ্রশিনী টাকা, (৩) শ্রীকঞ্ণলীলাস্তব এবং (৪) শ্রীতাগবতত- 
দশমস্বন্ধের টাকা শ্রীবৃহদবৈষণবতোষণী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । 


জীত্ীরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদ 


শ্রর্প ১৪১১ শকান্দায় (=১৪৮৯ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৪১৫ শকাব্দ = 


১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) আবিভূ'ত হ’ন। গৌড়ের রামকেলি গ্রামে দবিব্খাম্‌ 
(শ্রীরূপ) শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া রামকেলি হইতে ফতেয়া- 
বাদে স্বগৃহে আগমন করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅন্থপমের সহিত 





মাধুরী] ত্রন্গামুত্র ও গৌভীর-গাস্বীমিপীদগণ ৪৫৯ 


৮২ 


প্ররাগে শরীমন্মহাপ্রুর জ্ীপাদপন্সে উপস্থিত হ'ন 
শ্রীবল্লভাচার্ধের সহিত পরিচিত হ'ন। শ্রীমহাপ্রস্থ 
করিয়া প্ররাগের দশাহমেধাচি দরশদি কু 


৷ তথার শ্রনূপ 
শ্রীবূপে শক্তি সঞ্চার 
তনু, কৃষ্ণভক্তি তত্ব 
্‌ র সেই সকল শিক্ষাই 

নী স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচার করেন । পু ন্মহাপ্রহর আদেশে 


রী, 
এ 
| 
br) 








খে 
রর 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত “যঃ 27 শ্নোকে প্রভুর হ্বদ্গ 
মগ পারিরা শ্রীর 





=. > 


Sed A ভ্রবিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীক্ূপের রচিত 
নির্লিখিত গ্রসমূহ প্রচারিত আছে-(১) শ্রীহংসদূত, (২) ্রউদ্ধবসন্দেশ, 
(৩) শ্রীকুষ্জজন্মতিখি-বিধি, (৪১৫) শ্রীরাধাকঞ্চগণোন্দেশদীপিকা (বৃহ 
ও লঘু), ড) শ্রীন্তবমালা, (৭) রবিদক্ধমাধব-নাটক, (৮) শ্রীললিতমাধব- 
নাটক, (৯) শ্রীদানকেলিকৌমুদী ( ভাণিক! ), (১১) শ্রীনাটকচক্দ্রিকা» 
(১১) গ্রীভক্তিরসামুতসিদু, (১২) শ্রীউজ্লনীলমণি, (১৩) প্রবুজাধ্যাত- 
চক্দ্রিকা, (১৪) শ্রীমধুরা-মাহাম্া, (১৫) শ্রীপদ্াবলী ( সংগৃহীত কোয- 
কাব্য), (১৬) সংক্ষিপ্ত(লব্)-শ্রীভাগবতামুতঃ (১৭) সামান্তবিরুদাবলী- 
লক্ষণ ও (১৮) I । 





১। শটৈতন্তঈরিতামৃত অন্তা স৭৮কৃত কাবাপ্রকাশ 008), সাহিত্যদর্পণ 
(১৪১৩), শ্রীপগ্াবলী (৮২) সংখ্যোক্ত শ্লোক; ২! অঁচৈতন্যচযিতামৃত অন্ত্য ১1২৯ 
ধৃত পদাবলী (৩৮৩) সংখ্যোক্ত শ্লোক । রি 


৪৬০৭ €গীডীক্লান্র তিন ঠাকুর [ দশম- 


জ্রী্ীজীব গোন্বীমিপ্রভুপাদ 

শ্রীসনাতন ও গ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন--শ্রীবল্লভ (নামান্তর_- 
প্রীঅন্থপম)। শীবল্লভের একমাত্র আত্মজ ্রীপ্রীজীবপাদ বাক্লা“চন্্রীপে+ 
আনুমানিক ১৪৩৫--১৪৪৫ শকার্ধার (.-১৫১৩--১৫২৩ গ্রীষ্টাবের ) 
মধ্যে আবিভূি হ'ন। শ্রীভক্তিবত্রাকরে* উল্লিখিত আছে,- যে সময় 
গ্রীমন্মহাপ্রতু জী শীরূপ-শনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্ীরামকেলি- 
গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব শৈশবকালে শ্রশ্রীরূপ-সনাতনের 
নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই 
শ্রীজীব শ্রীম্াগবতে অনুরাগী ছিলেন । অতি অন্পকালের মধ্যেই তিনি 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও স্যায়-মীমাংসাদি দর্শনশান্ত্রে পারঙ্গত 
হ'ন। শীজীবপ্রভূ বাক্লা-চন্দ্র্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইরা ক্রীনবদ্ধীপে 
আগমন করেন এবং শ্রীমন্িত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনব্ধীপধাম পরিক্রমা 
করেন। ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
ছাত্র শ্রীমধুহুদন বাচম্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশান্ত্র অধ্যয়ন করেন । 
কিংবদন্তী এই যে,_-'নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রক্ধ্টৈতন্তদেবের 
নিকট যে সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল 
'বেদাত্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম শ্রীমধুহ্দনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন । শ্রুল 
জীবপাদ কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্বাবণে গমন করিয়! শীণ্রীরূপ-সনাতনের 





১। পূরধালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ। ফরিদপুর ও বাথরগঞ্জ_চন্দ্রদীপের 
অন্তগত ছিল। বাক্ল! বছদিন পূৰ্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে । আকৃবরের সময় বাকৃল! 
একটি স্বতন্ত্র দরকার হিল-_ইস্যাইলপুর, শ্রীরামপুর শাহজাদপুর ও ইদিলপুর--এই 
চারি মহালে বিভক্ত ছিল। এই স্থানে সনাতন গ্রোস্বামিপাদের পিতৃদেব আসিয়া 
বাদ করেন।-_শহরিদামদানকৃত শ্রগৌড়ীয়বৈষণবতীর্ঘ, ১ম-সং, শ্রীধাম-নবন্ীপ) ৪৬৫ 
আগৌরাব। ১ পৃঃ; ২। শ্রীভক্তিরভ্রাকর ১/৬৩৮, ৭৯১, ৭৯২ গদ্য । 





মাধুরী] জ্রলাসুত্র ও গৌভীয়-গোস্থামিপাদগণ ৪৬৯ 


একান্ত আশ্রিত হইয়! ঠাহাদের নিকট সমগ্র শ্রমদ্রাগবত ও ভক্তিশা 





অধ্যয়ন এবং তদবধি গ্রীরজ্নঞ্লেই বাস করিরাছিলেন। শ্রীজীবের 
অতিমত্য, স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্ভিসিদ্ধান্তবিচার-দর্শনে 


বৰ 
ন্তই হইর। গ্রক্ীবূপসনাতন গুরুত্বর নিভকুৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বার! 
শোধন করাইতেন ৷? শ্রীনাতন গোত্বামিপাদ 
বৈঞ্চবতোষণী’ রচনা করেন । শ্রীসনাতনের আজ্ঞার শ্জীবপার ১৫০৮ 
শকাবার এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন ॥২ 3 


গোস্বামিপাদের অনুভজ্ঞায় পগ্রশ্রীজীবপাদ '্রযাববমহোতৎসব*-গ্রপ্থ রচনা 
করেন ।৩ শ্রীরূপগোস্বামিপাদই এ রর বগোঙ্বামিপাদের দীক্ষা । 
গ্রীজীব শ্রাষ্টীরপ-সনাতনের অন্ুশ্সনগর্ভে অবস্থিত হইয়া শ্রাগেপালভট্ 


গোম্বামিপাদের কারিকা অবলম্বনে শ্রভাগবতসন্দর্ভ বা বট অন্্ড-গ্রদ্থ 
রচনা করিয়াছিলেন | 





শ্রীজী জি রচিত নিষ্ললিখিত গ্রগ্থসনৃহের প্রসিদ্ধি আছে 
১। শ্রীহরিনামাথু তব্যাকরণ, ২। গণধাতু-সংগ্রহ, ৩। শ্রুগোপাল-বিরদদাবলী 
৪। be না el ENT ৬। উশ্রীরনসংহিতা- 
(পঞ্চম নী ১1 দুগনিসঙ্গমনী (্রভজ্িরসামৃত- 
a 7 লি 
সিদ্ুটাকা), ৮। লোচন) (উ্রউজ্জলনলমণি-টীকা), ৯। 


শ্রগোপাল-চম্পৃ (পূৰ্ব ও উত্তর চণপু ), ৯০। অসঙ্করকল্লক্রম, ১১১৬ । 
শ্রভাগবতত-সন্দর্ভ বা বউজন্দর্ভ[(১ ইতবসন্দর্ড, (২) শ্রভগবৎসন্দ, 


(5) শ্রুপরমাত্ম-সন্দর্ভ, (3) শ্রকক্জসন্দভ, (0) গ্রতক্তিসন্দর্ড, ও (৬) 


১1 সংক্ষিপ্ত-ই বৈষ্ণবতোবন্ীর উপসংহার ভ্রইবঃ ; ২1 শাকে বট. সপ্ততিমনে!. 
0১8৭5) পূৰ্ণেরং টিপ্ননী শুভা। সংক্ষিপ্তা দুগশৃত্তা্রণকৈক ১৫০০) গণিতে তথা |” 
_ সংক্ষিপ্ত-ইবকবতোবনী, উপসংহার ; ৩। শউবাধব মহোৎদ্ব (নহাকাবয )। ১ম, 
উল্লান, ৪র্থ শোক! টু 


৪৬২ €গীভীস্মীক্প তিন ঠাক্ষুব্ [ দশম- 


প্রীীতিসনর্ড ], ১৭। শ্রীক্রমসনর্ত, ১৮। সংক্ষিপ্ত-গ্রীবৈষ্ণবতোষণী, 
'১৯। জসর্বসংবাদিনী ( তত্ব-ভগবং-পরমাত্ম-প্রীকষ্চসন্দর্ভের অগ্থব্যাথ)া), 
২০। শ্রীন্ুখবোধিনী (শ্রীগোপালতাপিনী-টাকা ), ২৯। শ্রীপন্গুরাণস্থ 
শ্রীযোগসারস্তোত্র-টীক।, ২২। অগ্নিবুরাণস্থ গায়জরীব্যাখ্যা-বিবৃতি, ২৩। 
শ্ীরাধ।কৃঞ্চার্টনদীপিকা, ২৪। সত্রমালিকা, ২৫ । শ্রীকুঞ্চপদচিহ্ন-সমাহার। 
২৬। জীরাধিকা-করপদ-চিহ্ন-সমাহৃতি, ২৭। শ্রীজাহৃবাষ্টক’, ২৮। 
পী্রীস্তবমালা (প্রীন্ধপপাদের রচিত ও শ্রীজাবপাদ কতৃক সংগৃহীত )। 
্রন্মসত্রের চতুঃন্ছত্রী ও শ্রীমভ্ভীগবত- 
গৌড়ীয় দর্শন 

বহ্মদূত্রের যাহা প্রধান ব! মূল প্রতিপান্ত বিষয়, তাহা প্রথম চারি- 
সুত্রেই মুখবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । এই চারিটি স্ত্র অবলম্বনে বিভিন্ন 
মতবাদাচার্গণ যে সকল বিভিন্ন মত উদবাটন করিয়াছেন, তাহা 
ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এখন শ্রীশীক্বচৈতন্যচরণান্ণুচরগণের 
-প্রপঞ্চিত শ্রীমাগবতসিদ্ধান্তসম্মত ভাষ্য বা শ্রমভাগবত-গোঁড়ীর দার্শনিক 
বিচার সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে £_ 

১। অথাঁতে। ভ্রমজিজ্ঞাস।'__অথ (অনন্তর-_পূর্মীমাংসা-কথিত 
কর্মকাণ্ড আলোচনার পর), অতঃ (এই হেতু-কর্মকাণ্ডের ফল 
অনিত্য, অস্থির ইত্যাদি জ্ঞানহেতু ), ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা ( বৃহ্ত্তমের জিজ্ঞাসা ; 
'বৃহি্ধাতু মন্‌ প্রত্যয়ে বর্ধশব্ধ নিষ্পব, ‘বৃহি’-ধাতুর অর্থ_বুদ্ধি 
বা মৃহত্ব। নিরতিশয় বৃহন্ত বা মহন্ত একমাত্র পরতত্ব প্রীকুঞ্ণ ব্যতীত 





১। মহামহোপাধ্যায় কুগ স্বামী শান্ত্িসম্পাদিত Madras Government 
Oriental Manuscripts’ Libraty-র পুঁথি-তালিক্ষার ৪র্থ খণ্ডের ৪84১, 88৭২. 
"পৃষ্ঠায় 'খীলাহবাটক' নামে একটি স্তোত্ৰ (3053*নং পুথি) শ্রীল ীবগোস্বামিপাদের 
"রচিত বলিয়! উল্লিখিত; ২। ত্র স্থু ১১১ 
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নার কাহারও নাই। [গীতা ৭। নস যনি স্বয়ং বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ 
করিবার শক্তি ধারণ করেন, ঠাহাকেই অ 

পুরাণাদি২-শান্র 'ব্রপণ* বলিয়াছেন | তিনি 
অসংখ্য কল্যাণ গুণশালী ভগবানের [বন্ধেঃ] জিজ্ঞায 1 [= ধ্য।ন_নিদি- 
প্যাসন ] করা কর্তব্য )। 


নে 
{পণ 


ই পুরুষোত্তম । অসমোধ্ব” ও 


শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথম 'জন্মাগ্ন্ত শ্রেেকের দ্বারা শ্রীজীবগোস্থানিপাদ 
ব্রহ্ম হত্রের উক্ত প্রথম সুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ০, 





সুত্রতাধ্পর্মর় প্রথম অবতার । “অথাতে টা হর্গজিজ্ঞাসা,-হত্রের ব্যাখ্যায় 
প্রথমতঃ তেজ, বারি ও ও বিকার পরস্পর বিনিমরহেতু তাহাদের? 


এ 


সত্যন্বরূপতানিবন্ধন আমরা “ভগবান্কে ধ্যান করি’_এইরূপ কথিত 


ন 
হইয়াছে । এুক্তপ্রগ্রহ যোগবৃহ্যহুসারে বুহহৃবশতঃ বর্গ অবাজুক ও 
তদতিৰিক্ত তদ্বহি্ভূতরূপেও তিনিই বিরাজমান । এররামানুছাচার্ষপাদ 
শ্রীভাষ্যে ই সর্বত্র বৃহব্গুনের যোগবশতঃই ত্রহ্গ-শব্দ প্রবুক্ত 
হুয়। ব্ৰহ্ম-শব্দের মৃখ্যার্থে ভগবান্ই লক্ষিতবা। বৃহ যাহার স্বরূপ, 
যাহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাহার গুণ অপেক্ষা অন্তত্র গুণাতিশয্য 
দেখা যায় না, ব্রজশবের তাহাই মুখ্যার্থ ; তিনি সর্বে্বর 1 প্রচেতোগণ 
বলিয়াছেন যাহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত ।:ঃ অতএব 
বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকারবিশিই হইলেও সেই সেই আকার. 
সমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাতুত যুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন। 





১। অথবশিরং ৪:৯; ২। বিষ্ণু পু ১/১২1৫৭,৩/৩২১ ২ 5. আপরমাত্মসন্দও 


১০৫ অনু; ৪ | ভা ৪1৩০1৩১ 


৪৬৪ চগীড়ীয়ান্র তিন টাকুব [দশম- 


এই প্রকারে মুতিমত্তা সিদ্ধ হইলে তাহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপ-বিশিষ্ট 
ভগবস্তাই “সত্যং পরং ধীমহি” বাক্যের পর-শবে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা 
ও শিবাদির পরবস্ত বলিয়া পর-শবে বিঝুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন । 
এখানে “ধীমহি'-পদে জিজ্ঞাসাই ব্যাখ্যাত হইতেছে, যেহেতু '্রহ্ম- 
জিন্ঞাসা'-পদের তাঁংপর্যরূপে তদীয় ধ্যানই উপলব্ধ হয়। 

২। 'জন্মাছ্যন্তা ঘতঃ১_-জন্মাদি (কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়), অন্ত 
(এই জগতের ), যতঃ ( যাহা হইতে ) [ তিনিই ব্রদ্ম]। জগতের মূল- 
কারণস্বরূপ সেই বস্তুকে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারাও পরম সত্যবূপে প্রকাশ 
করিয়া, এই পরমহংস-সংহিতাকে ত্রঙগস্ত্রের প্রথম বিস্তৃত অর্থরূপে 
বুঝাইবার উদ্দেশ্তেই “জন্মাগ্গ্ত যতঃ” সত্রকেই প্রথম অবলম্বন করিরা। 
বলিতেছেন। 'জন্মাদি' বলিতে শুষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। ব্রঙ্গা হইতে 
আর্ত করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত অনেক কর্তা ও ভোক্তার দ্বার! সংযুক্ত 
সকল দেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলের আশ্রয়, মনের দ্বারা অচিন্ত্য বিবিধ 
বিচিত্র-রচনাবধপ এই বিশ্বের জন্মাদি অচিন্ত্যশক্তিশালী উপ|দানরূপ ও 
নিমিত্বশ্বরূপ যাহা হইতে সঙ্ঘটত হয়, সেই পরম বস্তুকে আমরা ধ্যান 
করি। এস্থলে জন্মাদি--উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে। সেজন্ত তাহার 
ধ্যানকালে জগংকতৃ স্বরূপ ভাবের গ্রহণ হইবে না গুদ্ধবস্তরই ধ্যান 
অভিপ্রেত। আরও, এছ্থলে পূর্বোক্ত বিশেষণবিণিষ্ট বিশ্বের জন্মাদির 
তাদৃশ হেতু বলিয়া তাহার সর্বশক্তিত্ব, সত্যদহ্বরত্, সর্বজ্ঞন্ব, এবং 
সর্বেখরৰ সথচিত হইতেছে । এবিষয়ে “যিনি সর্বজ্ঞ, সববিৎ, যাহার 
জ্ঞানময় তপস্তা২, যিনি সকলের বশকারক”* ইত্যাদি শরৃতিবাক্যও 
প্রমাণ রহিয়াছে। যাহার! বলেন যে, নিবিশেষ-বন্ত-বিষয়েই জিজ্ঞাস! 
হইয়াছে, তাহাদের মতে ব্রক্ষজিজ্ঞাসায় “জন্মানশ্ত যত:” এই হুত্রের 





১। ব্রস্থ ১১1২5 ২। মুণ্ডক ১।১৯% ৩। বৃহদারণযক ৪81২২ 


সলিল 
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অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয়। কারণ-জগংকত ছাদ দ্বার! তায় ২ 
প্রতিপন্ন ইইতেছে। এইরূপ 'ব্রঙ্গ-শব্ের নি 

অর্থনারাও তাহার তাদূশ গুন ব| ধর্মেরই টা হর। রই প্রকার 

পরপর সুত্র এবং স্থতোদাহৃত 





কতৃত্বাদির ) সম্বন্ধ দর্শনহেতু 
শ্রুতিবচনসমণূহ নিধিশেবমত-নিরসনে প্রমান । 

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ+-(ক) শান্ধ (বেদাদি শাস্ত্র) যোনিত্বাং 
(বর্গের প্রতিপাদক বা প্রমাণ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের কারণ-_এই হেতু 
[ যেহেতু শাপ্রই তদ্বিবয়ে প্রমাণ ]) 3 খে) শাস্ত্রের যোনি (কারণ)--এই 
অর্থে শান্্রযোনি অর্থাৎ ব্রঙ্মই সকল শাঞ্জের উৎপত্তিস্থল বলিয়া । 

(ক) জগতের জন্মদি-বিবয়ে ব্রহ্গের কারণতা কোথা হইতে 
প্রমাণিত ? তছৃত্তরে বলিলেন” শবাস্ত্ই যোনি অথাৎ জ্ঞানের কারণ 
বাহার, তাহার ভাৰ-__শান্্রযোনিত্থ ; সেই হেতু ॥ “বাহ 


= 


ভূতসকল উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি শ্রুতি 


AY 
AM 
ধে 
al 
নি 
or 





দশনের ন্যায় এই বিষয়ে তকে রি 


অগোচর। টড দার্শ ই | 
হইতে পারেন ন! । কারণ, মুক্ত ব্যক্তিগণের প্যায় ঈশ্বরের কোন বিষয়ের 
প্রয়োজন নাই। অতএব, ঈশ্বরের জগৎ-নির্মাণ করিবার কোনো হেছুও 
নাই । আরও, যে কোন দর্শনের অনুকূল ভাবে ইশ্বরাহযান অন্ত দর্শনের 
প্রতিকূল যুজিদ্বারা খণ্ডিত হয়; এজন্য পুরুষোত্তম একমাত্র শ্রুতি- 
প্রমাণদ্বারা নির্দিষ্ট । তিনি পরমত্রহ্মস্বরূপ, সবেখবর পুর্ষোত্তম। শান্তর ও 
যখন অপর সবপ্রমাণে পরিঢৃষ্ট সমস্ত বন্তর বিজাতীয়রূপে, সর্বজ্রতা ও, 


১। ব্রন্থু ১৯৩০ ২। তৈত্তিরীয় ৩১১ 





৩০ 


৪৬৬ গগোৌড়ীয়াস্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ দশম- 


১০ রনি 


সত্যসন্ক্রতা দিসমন্িত, সীমা ও তারতম্যরহিত, নিরতিশয়, অপরিমিত, 
টা গুণের আধারবূপে এবং অর্ববির্ধ হের়ভাব-বজি তরূপে 
তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন প্রমাণাস্তরদার। নিণীত 
অপর বস্তুর সাধ্য বা শাদৃশ্তান্থসারে কোনো দোষের গন্ধ পর্যন্ত তাহাতে 
সম্তাবিত হইতে পারে না। 
(খ) ব্রদ্ধই সকল শাপ্ৰের যোনি (কারণ বা উৎপত্তিস্থল )-_এই 
প্রকার অর্থটি শ্রীমভাগবতের “ন্সাস্তস্ত-শ্লোকের “তেনে ব্ৰহ্ম হৃদ” 
বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্র্ঘই জগতের কারণ, প্রধান 
জগতের কারণ নহে। এই বিষয় বিশদভাবে বলিবার জগ «তেনে ব্ৰহ্ম 
হৃদ!” প্রভৃতির অবতারণা । অঠঃকরণদ্বারাই আদি কবি ব্রহ্মার নিকট 
'বেদ আবিভূতি হইয়াছিল, বাকযদ্বারা হর নাই । এহলে বৃহদ্বাচক ব্রহ্ম 
শব্বদ্বার! তাহার সর্বজ্ঞানময়স্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে । “হৃদা* এই পদদ্বারা 
অন্তর্ধামিত্ব ও সবজ্ঞানমূয়র সুচিত হইয়াছে । 'আদিকবয়ে’ এই পদদ্বারা 
তাহারই শিক্ষানিদানত্ব-যূলে শাস্্রযোনিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে শ্রুতিবাক্য 
যথ! ‘যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাহার 
উদ্দেশ্যে বেদসমুহকে প্রেরণ করেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক 
দেবতার শরণ গ্রহণ করি।*, মুক্তজাব বিশ্বের কারণ নহে, তঞ্জন্য 
“মুহৃস্তি-শব্বের প্রয়োগ । ‘যে বেদে শেষাদি হুরিগণ পর্যন্তও মুহমান 
হ’ন।’ এতন্ারা শয়ন-লালায় প্রকাশিত নিশ্বসিতময় বেদ" এবং ব্রহ্মাদির 
বিধানবিষয়ে দক্ষতম যে পদ্মনাভ, তাহার টানি ত ভগবান্ই অভিহিত 


হন । “প্রচোদিতা যেন”5 ইত্যাদি পঞ্ডেও ই ইহাই বি নিত হইয়াছে। 


ত্রদ্মের শাস্তরপগ্রমাণকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় ? ইহার 


উত্তরে চতুর্থ-হুত্রে 
ভগবান্‌ শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন__ 








১। শ্বেতাখ ৬১৮ ২। বৃহদারণ্যক ২1৪১০ ৮ ৩। তা ২৪২২ 
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মাধুরী] ল্রদ্মসুত্র ও গোৌড়ায়-গোস্দামিপাদগণ ৪৬৭ 





(শান্ীর অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রাণের দ্বার উপপাদনই-সমন্বর, সেই 
শান্্রীয় সমন হইতে ) | (৭) সদন্নয়াং ( bE 
ব্যুৎপত্তি অথাং বেদাথের সম্যকৃজ্ঞান যাহ 
শান্তযে!নিরূপে নিশ্চিত হন, অগ্ভে নহে ); [ কারণ, জীবে সম্যক 





জ্ঞানই নাই এবং প্রধানও অচেতন বসন্ত]! 

(ক) বই শ্রুতিসণুহের প্রতিপা্ত বন্ত, যেহেতু তাহাতেই সকল 
বেদাদি বাক্যের সমন্থর সপ্তবপর হয়_-এই গ্ভায়াহুসারে বেদবাক্য- 
সমূহের সমন্নয় অপেক্ষিতরূপে উপলব্ধ হইতেছে। আর, ণ্বদণ্তি 
তত্তত্ববিদ স্তক্ন্‌” ইত্যাদি শমভাগবত৷ ১ ২৷১১)- বাক্যবণিত পরতন্দেই 
সমন্বয়ের পরাকাষঠা গ্রাহ হয় । সেই তন্বকে কেহ কেহ বস্থর নিবিশেষ 
ভাবমাত্ররূপেই কেহ কেহ ব! হ্যা শক্তিবিশিষ্টন্পেই মনে করিয়া 
‘ব্ৰক্-সংজ্ঞার় উল্লেখ করেন। পরস্ত শ্রভাগবতগণ তাহাকে স্বাভাবিক 
শক্তিযোগে অনন্ত বিশেষভাববুক্ত অগ্ুভৰ করিস ‘পরম্াত্মা! ও 


ভগবান্, বলিয়া কীর্তন করেন। তন্মধো কেবলমাত্র অন্তর্যামি হবূপ 


-স্বশক্তিবিশিষ্টন্নপে ভগবান্ই ‘পরমাত্ম?; আর যাহা শুদ্ধ, পরিপূর্ণ 


ধধর্ষাদি স্বরূপ।, পরমধাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বয়ংবিলাসমীলা এবং মায়া 
শক্তির বশীকরণসমর্থা, সেই পরম স্বরূপশক্কির সহ যাগেই সেই পরতন্্ 
‘ভগবান্-শব্দের বাচা হ'ন। এস্লে শক্তি-স্থীকারহেহু কিরূপে অদ্বয়ত্ব 
সম্ভবপর হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন_ যেহেডু শক্তিমত্তর্‌ হইতে 
পৃথগৃভাবে শক্তির সন্তা নাই এবং শক্তি ব্যতীত শৃক্তিমানের কোন 
কার্যকারিতা নাই, সেইহেতুই অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ ইয়। আর, শক্তি ও শক্তি- 





১। ভ্ৰস্থ১১৪ 


৪৬৮ €গীডীয্ান্স তিন ঠাক্ুব্ব [দশম- 


মান বাতীত অন্ত বন্তর একান্ত অভাবহেতুও অন্নয়ত্ব অব্যাহত হইতেছে। 
এইরূপেই 'ত্রন্গ এক ও অদ্ধিতীয়ই হন ।) যে ক্রঙ্গবঞ্ততে বেদসমূহের 
তাৎপর্য, সমন্বয় বা সঙ্গতি সর্ধবাদিসন্মত, তিনি নিধিশেষ তব হইলে 
বৈদিক শব্দসমূহ মুখ্যা, লক্ষণা বা গোৌণী ইহাদের মধ্যে কোন্‌ বৃত্তির 
সাহায্যে কিন্ূপে তাহাকে প্রতিপাদন করিবে? যেহেতু তাদৃশ বস্তুকে 
কোন বৃত্তিই অধিকার করিতে পারে না ।১ 

(খ) শ্রুতি বলেন,_“তিনি সকলকে জানেন, তাহাকে জানিবার 
কাহারও সামর্থ্য নাই।”২ তদীয় সম্যগৃজ্ঞান ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার 
জন্য সকল জীবেরই তদীয় সম্যগ জ্ঞানের অভাব “্ুহান্তি যং স্ুরয়ঃ” 
অর্থাৎ শেষাদি সুরিগণ যে শব্দরন্ধে মোহপ্রাপ্ত হন__এই বাক)দ্বারা বলা 
হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌্ও ইহা বিবৃত করিয়াছেন,“কিং বিধতে ও 
ইত্যাদি শ্লোকে ‘আমা হইতে উংপন্ন বেদশাস্ত্রের আমিই তাৎপর্যজ্ঞাতা, 
আমাতেই সর্ববেদসমহ্বর এবং শ্রীক্র্স্বপ্ূপ আমিই পরম-প্রতিপান্ত।» 

ব্ৰদহ্কত্ৰের পঞ্চম স্ত্রটিও ভাগবত-গোড়ীয়দার্শনিক সিদ্ধান্তের একটি 
মুল ত্র । নিয়ে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভান্ুধারী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল = 

৫। উক্ষতেমণশন্দম্* _ইিক্ষতে: (ঈক্ষণরূপ ক্রিয়ার উল্লেখহেতু) 
অশবান্‌ (যদ্দিষয়ে শব্দ[ বেদ ]-প্রমাণের অভাব, তাহাই অশব্দ [ আন্ব- 
মানিক ‘প্রধান’ ]), ন ( তাহ! জগতকারণরূপে প্রতিপাপ্ত নহে )।ৎ 

(ক) “উক্ষতের্নাশক্ম্ঠ এই স্থত্ শ্রমভাগবতের “অভিজ্ঞঃ স্বরাটু” এই 
বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৬৷২৷১,৩) এইরূপ শ্রুতিবাক্য 
আছে_হে সৌম্য! এই দৃগ্ডমান্‌ জগতের পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় 
ব্ৰহ্মই বর্তমান ছিলেন’, “তিনি ইক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি বন্ধ হইব, 





১) সংক্ষিপ্ত শ্ীবৈফবতোষণী ১০৮৭১ ২। শ্বেতাখ ৩১৯ ৩। ভা ১১1২১1৪২, 
৪৩; ৪ ত্র ১১৫৪ ৫। শ্ীপরদাক্মপন্দভ ১০৫ অনু। 








মাধুরী] শ্রন্মাসুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্সামিপাদগণ ৪৬৯ 
গ্রকুষ্টবূপে জাত হইব’ এবং ‘তিনি তেজ সৃষ্ট করিলেন’-এই বাকো 
জগতের কারণরূপে সাংখ্যোজ 'প্রধানাও নির্দিষ্ট হউক ? না, তাহা নহে; 
শব্দ বা অগ্ুমান-সিদ্ধ 


যাগ্যতা নাই 


ডু 


যাহার সব্বন্ধে বৈদিক শব্দ প্রমাণ রে টা 
প্রধান’ । এম্থলে এই বাক্যের প্রিধা 
প্রকারে প্রধানের অশন্ধদ্থ ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলি তিন 
যে সচ্ছব্ববাচ্য-_-পৎপদার্থসন্বদ্ধে ব্যাপার বা কার্ধাব 
ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, তাহাই ইহার হেতু । কারণ 'উক্ষণ' অচেতন 
প্রধানে সম্ভব হয় না। অন্যত্র (এতরের ১।১/১১২ ) সষিপ্রসঙগে 
উক্ষাপূর্বক সৃষ্টির কথা জানা যার-তিনি আলোচনা ক রিলেন_আমি 
লোকসকল কষ্ট করিব; তিনি ল্‌ হ্ছট্টি করিলেন? ইত্যাদি || 
এখানে স্বষ্টির পূর্বে নিখিল হৃজ্য বস্তব্ষিয়ে ব্র্গের যে বিচার, আলোচনা 
| সঙ্কন্প তাহারই নাম দঈক্ষণ, আর তি “তিনি সর্ব? 
_ ইহাই তাংপর্ব। তাহাই শ্রীম্াগবভ “অভিজ্ঞ পদের দ্বারা ব্যক্ত 
রিয়াছেন। পুনরায় পূর্বপক্ষ হইতে পারে, তৎকালে “একমেবা- 
তীয়ম্”১ এই উক্তি থাকায় ব্রহ্মের ঈক্ষণ-সাধন সম্ভব হয় ন! ; তদুওরে 
মদ্ভাগবত বলিতেছেন, “্বরাট-_তিনি নিজ হ্ব্ূপের দ্বারাই সেই 
কারে বিরাজমান । শ্রুতিতেঞ (শ্বেতাস্ব ৬৮) উক্ত হইয়াছে_-তাহার 
স্বাভাবিক শক্তি জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্িকা” ; আর শ্রুতিবাক্যে (বু ২1১) 
_ “বাগ্থেদ, যছুর্বেদ প্রভৃতি এই ভগবানেরই নিশ্বাসন্বরূপ+__-এই রূপ উক্তি 
হেতু ইক্ষণের স্তায় তাহার মুতিমও স্বাভাবিক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 


কি 





A 


-্প 


ডি = ন 





(খ) শ্রুতি বলেন,_ ‘তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অন্ূপ ও অব্যয় ।” 
তাহা হইলে তাহার শব্দযোনিত্ব কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিতেছেন,_- 
ইক্ষতেঃ (১ম ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু ) ন অশব্দম্‌ (বস্তুতঃ বন্ধ 


১। ছান্দোগ্য ৬।২।১ 





৪৭০ গৌড়ীয়ান্র তিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


অশধ্দ নহেন )। শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ৬৷২৷১ ) উক্ত হইয়াছে,--‘তিনি৷ 
আলোচনা করিলেন _বহু হইব’, স্থতরাৎ এস্থলে ‘বহু হইব’__এইরূপ 
শব্বাত্মক ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু হুহ্ম অশব্ধ নহেন। তজ্জন্ঠই শ্রীমাগবত 
বলিতেছেন,_‘অভিজ্ঞ? অথাৎ শত্যুক্ত ‘বহু হইব’ ইত্যাদি শব্দাত্মক 
বিচারে বিদগ্ধ । সেই দ্ধের শব্দাদি শক্তিসযদয় প্রারুত নহে, যেচেতু 
প্রক্ৃতিক্ষোভের পূর্বেও তাহাদিগের অন্তিহ্ই ছিল, জানা যায়। তাহা 


হইলে এ 


3 


শব্দাদি বিষয়ক শক্তিসমূহ তাহার স্বন্বপভূতই__ ইহা] 
জানাইবার জন্য বলিতেছেন--'স্বরাট্‌’। এখানে পূর্বের ন্তায় তাদুশ 
সপুণত্ব এবং তাহার মৃত্তিমত্তাও সিদ্ধ হইল । ইহা হুত্রকার “অন্তত্তদর্মো- 
পদেশাৎ”১ স্ুত্রেও জানাইয়াছেন। অতএব অশব্দত্ব প্রভৃতি বলিতে 


প্রাকৃত শবহীনন্বাদিকেই বুঝিতে হইবে । 





মীয়াবাদের প্রধান মতত্রয়-খওন 
ই্জীবগোক্বামিপাদ শাঙ্কর-মায়াবাদোখ তিনটি প্রধান মত এবং 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবার যে সকল মতভেদ আছে, তাহার 
সারসংগ্রহ ও উহার বিচার করিয়া এসমস্ত মতবাদ খণ্ডনপূর্বক শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করির়াছেন২__ 


১। মায়াবাদিগণের প্রথম মতে, অবিগ্তা-_জীবাশ্রয়া এবং জীব 


বহুপ্রকার বলিয়া অবিস্তাও বহুপ্রকার। অতএব অবিগ্তা, অবিদ্যা ও" 


জীবের সম্বন্ধ, জীব ও জীবের বিভাগ -_-এই সকলই অনাদি। এই কারণে 
জীবের অজ্ঞানের ব্ষয়ীভূত ব্রহ্ম গুক্তি-রজতের প্যায় জগদ্পে বিবন্তিত 
হান অর্থাৎ গুক্তিতে যেরূপ রোপ্য-প্রতীতি হয়, তদ্রপ জীবের 
অজ্ঞান্বশতঃ ব্রহ্মে জগং-প্রতীতি হয়! 


১। ব্ৰস্থ ১৷১৷২০; ২। অপরমাত্মসন্দভাঁয় শ্রীসবসংবাদিনী ৬৪৬৬ পৃঃ ) 





মাধুরী] জর্গাুভ্র ও গৌড়ীয়-গোস্দামিপাঁদগণ ৪৭৯ 

এ বিষয়ে (কেব্লাদ্বৈতবাপিগণের ) অপর ছুই পক্ষ বলেন উক্ত 
মত সঙ্গত বলিয়| মনে হয় না কারণ, (ক) ‘জাবের অজ্ঞানবিষরভূত 
ব্ৰগ্গই ঈশ্বরইহা স্বীকার ফিরি অভ্তর্বামি-শ্রতির (বুহদাব্ণ্যক ৩।১) 
সহিত বিরোধ হর অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানের দ্বা 
কিরূপে জীবের নিয়ামক ( গা মী) হইতে পারেন? 

(খ) আর বদি অবিপ্যা-সম্বন্ধ জীব বন্ধ এবং জীবের অজ্ঞানের দ্বারা 
জগৎ কল্পিত হয়১--ইহা। স্বীকার করা যার, তবে যাহার অজ্ঞানদ্বারা 
যে মিথ্যাবন্ত কল্িত হয়, তাহা একমাত্র তাহ রি বুদ্ধিগোচর হয় বলিয়া 


প্রতি জীবের সব্দদ্ধে এক একটি পু 
উপস্থিত হইয়া! পড়ে ৷ 


(গ) মারাবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ইঈশ্বরসন্তা এ বং অন্তর্ধা মি-শ্রুতিক খিত 
সর্বগতন্ব, সর্বনি়স্ত দ্ররূপসত্তা-_-এই উভতয়বিধ সত্তা ( অর্থাৎ একই বন্তর 
দুইভাবে সত্তা ) অসম্ভব ২২ অর্থ অন্তর্যামি-শরতিতে ( বৃহদারণ্যক 
৩৭) ‘ইশ্বর-_পৃথিবী ও সমস্ত জীবের স্থিত 


অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও 
সকলের নিয়ন্তা”, এইরূপ উক্ত হইরাছেন। স্থতরাং তিনি যদি মায়াবচ্ছিন্ন 
ও মায়াধীন হন, তবে তিনি কিরূপে সর্বগত ও সর্বনিয়্তা হইবেন ? 

(ঘ) উক্ত মতে 'জীব-ভাবও অকিগ্তাক্কৃত এবং অবিদ্যা প্রভৃতি 
অনাদি*_ইহা স্বীকার করিলে “জীব অবিদ্তার আশ্রয়’ ইহাও সঙ্গত 
হয় না অর্থাৎ অনাদি অবিন্ধার দ্বারা কল্পিত (পরব্তি-) জীব কখনও 

পূর্ববতি-অবিদ্ভার আশ্রয় হইতে পাবে না। 


ক অন্নয়দী ক্ষিত তরুত _ দিস্ধান্লেশসংশ্রহ ১ম পরি, ওম আন্ত ২২ পৃ 
৬1210001217 Sans Series, Vol. 1. Pt. 1, Banaras 1890.4 ২। (ক) 
প্রকাশাত্বযতি-কৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণ, প্রথম বৰ্ণক, ৬৫ পৃঃ ১৮777 
Sans Series, Vol. Ill, pt. Il, Banaras 1892 A.D.; (যে) সিদ্ধান্তলেশসংএ্ৰহ 


১ম পরি, ১৮ পৃঃ দ্ইব্য ৷ 


৪৭২ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ দশম- 


(উ) আরও যে বলা হইয়াছে -‘অজ্ঞানের দ্বারা শক্তিতে রৌপ্য 
বা রচ্ছুতে সপপ্রতীতির প্যায় ত্রন্মে জগত্প্রতীতি হইয়।ছেঃ__ইহাও 
সঙ্গত নহে। কারণ, দৃ্টান্তে যেমন শুক্তি ও রৌপ্য বা রজ্জু ও সর্ণ = 
ইহাদের কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নভে, পরন্ত দ্রধ রূপ তৃতীয় পদার্থের 
আশ্রিত অজ্ঞানের দ্বারা এ রোপা বা সর্পরূপ মিখ্যাবস্ত কল্পিত হইতেছে, 
তেমনই ব্ৰহ্ম বা জগৎ-_কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নহে এবং তৎকালে 
(জাব ও জগং কল্পিত হইবার পুরে) বঙ্গের দ্রষ্টা কেহ না থাকায় 
অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগৎ কন্পনা করিবে? 

(চ) আর যদি 'জীব-ভাব অবিদ্তাক্কত এবং অবিশ্না জীবাশ্রয় 
ইহা স্বীকৃত হয়, তবে যেমন বীজ-পরম্পর। হইতে বুক্ষ-পরম্পরা সৃষ্ট হয়, 
সেইরূপ অজ্ঞান-পরম্পরা হইতে জীব-পরম্পরার জন্ম স্বীকৃত হইয়া 
পড়ে। তদ্বারা বাঁজরক্ষাদির ন্যায় জীবেরও আদি ও অন্ত অর্থাৎ 
উৎপত্তি ও বিনাশ এবং প্রতিজন্মে জীবের পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়| 
কিন্তু বেদান্তে জীবের নিত্যত্ব স্বীরুত হইয়াছে । 

২। খায়াবাদীর দ্বিতীয় মতে-_-অবিগ্তার মধ্যে চৈতগ্তের প্রতিবিষ্বই 
ঈশ্বর এবং অবিদ্তার মধ্যে টচতন্যের আভাসই ভীব। প্রতিবি্বরূপ 
ঈশ্বর ও আভাদরূপ জীব উভয়ই মিথ্যা । অতএব রজ্জুই সপ’, এস্থলে 
সপ্ন মিথ্যা হইলেও যেরূপ ব্যাবহারিকভাবে রঙ্ছু ও সর্পের সামানাধি- 
করণ্য ( অর্থাৎ বাস্তবতা ও অবান্তবতা একই আধারে ) স্বীকৃত হয়, 
সেরূপ এলেও জানিতে হইবে। নিষেধপ্রধানা শ্রুতিসমূহই ব্যতিরেক- 
ভাবে শুদ্ধ ব্রহ্ম-বন্ত উপপাদন করেন, এইজন্য এ সব শ্রুতি-_মহাবাক্য। 
প্রতাহ শষুপ্তিকালে জ'ব প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্ায় লয়প্রাপ্ হয়, আবার 
জাগ্রত জীব পুনরায় সমস্তই অবগত হইয়া থাকে। এইবূপে অজ্ঞাত- 
বস্তুর সত্তা অস্বীকারহেতু ( অর্থাৎ সুযুপ্িকালে জগতের অস্তিত্বের 


মাধুরী ] ল্রহ্মনূত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ ৪৭৩ 
অভাব-বৎ) ইশ্বর (অবিগ্ভার মধ্যে চৈতন্তের প্রতিবিষ্বর্ূপ )-প্রতি- 
পাদনেও এইরূপ বিচারের কোন বিরোধ হয় না; কারণ ঈশ্বর পর্বজ্ঞাত 
বন্ত-বিষয়ক সংগ্কারস্মৃতেরই অন্ুবর্তন করিরা থাকেন। 


এবিষরেও (কেবলান্বৈতবাদীরই) অপর দুই পক্ষ প্রতিবাদ করিয়া 
বলেন_-(ক) উল্ত মতে নুঘপ্তিতেই যদি জীবের 


হইলে এওঁ নাশই জীবের মৃক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে 
লি 


| 
in 
এ 
টি: 
নে 
a 


মতবাদ স্বীকার্য হইতে পারে 
(খ) আরও, এ মতে জ্ঞাতার সহিত সন্বন্ধি 
নিরূপণ অসন্ভবহেতু অবিদ্ভার নিত [কিয়া যায়! আর 
ঈশ্বর জগতস্থষ্টিকর্তা, তিনি ন বাক্য বেদান্তশাস্বে প্রলাপ 
বাক্যের ন্যায় হইয়া পড়ে । 

৩। মায়াবাদীর তৃতীয় মতে, অবিদ্ধা-সন্বরজনডম, এই ত্রিগুণাত্মিকা 
ও ব্রদ্ধাশ্রয়া। এ অবিদ্বাই আব্রণশক্তি ও বিকেপপতির দ্বারা 
উপলক্ষিত হইয়া ‘মায়া’ নামেও কীতিত হয়। অবিষ্ধার আবরণশক্তিতে 
চৈতন্যের প্রতিবিশ্বই হইল জীব এবং বিক্ষেপশক্কিতে চৈতন্তের প্রতি- 
বিশ্বই হইল ঈশ্বর । উপাধিগতরূপে এবং বিষ্ব হইতে অভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান প্রতিবিশ্ব_বিস্বই। উপাধি প্রতিবিষ্-পক্ষপাতী বলিয়া 
ইশ্বর_আমি জগত সুষ্ট করতেছি’ এবং জীব-_-ইহা আমি জানি না! 
__এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন।১ পূর্বপক্ষ হইতে পারে--শু 
স্বপ্রকাশ ্রক্গবন্ততে অবিন্তার সম্বন্ধ একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার; আর যদি বল 
বিরোধ হয় না, তাহা হইলে অবিদ্ভা নিজাশ্রিতা হইয়াই চিরকাল 
অবস্থান করে, যেহেতু তাহার আর বিনাশকারী কেহ নাই'_ ইহাও 
বলা অসঙ্গত। কারণ, যেমন মাব্যাহ্কিক হর্ষে পেচক অন্ধকার কল্পনা 





১। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৪ পৃষ্ঠাধৃত তন্থবিবেক 


৪৭৪ গোৌভীয়ান্ব তিন ঠাক্ষুন্র [ দশম- 


করিয়।. নিজেও উহাকে অন্ধকার এবং অপরের পক্ষেও উহাকে অন্ধকার 
মনে করে, অবিগ্তাকেও সেইরূপ ব্র্গের আশ্রিত বণিয়া স্বীকার করিলে 
আমি ( অবিস্তাগ্রান্ত জাব) ও আমার স্যার সকলেই অবিগ্টারূপ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন (বশ্ততঃ অন্ধকার সত্য নহে) আছে, এইরূপ কল্পনায়ও কোন 
দোষ হয় ন!। আরও, সাক্ষী ঈশ্বর অবিগ্ভার বিনাশক ন! হইয়া বরং 
উদ্ভাসক অর্থাৎ অবিগ্ভার বৃত্তিসমূহের গ্লোতক হওয়ায় অবিষ্ঠা ঈশ্বরের 
অধীনেই বর্তমান থাকিয়া জীবসমূহের অনাদি অনৃষ্টবশতঃ যথাক্রমে 
রঃ, সত্ব ও তমো গুণের আধিক্যের দ্বারা কষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় করেন। 


শ্রীশ্রীজীবর্পোন্বীমিপাদ-কতৃক ষোৌলটি 
শীস্ত্রয়ুক্তিদ্বারা মায়াবাদ-খণ্ডন* 

খৃণ্ডন-_ (ক) প্রথমতঃ উক্তমতে অনাদিকাল হইতেই অনন্যায়া 
(অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষাহীন1) অবিদ্া এবং অবিগ্থাদ্ধারাই তরঙ্গের জীবাদি 
দ্বৈতভাব কল্পিত হয় : অথচ (অবিষ্কা দ্বারা কে কল্পন! করিবে ) কল্পনা- 
কারী দ্বিতীয় কেহ নাই-ইহ] স্বীকৃত হওয়ায়, জীবাদি দ্বৈতভাব- 
কল্পনা অবিগ্তার স্বাভাবিক ধর্মরূপে পাওয়া যায় ।॥ যদি তাহাই হয় তবে 
অগ্নির দাহিকাশক্তির গ্রায় যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম, তাহা সে কখনই 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া ইহাতে উক্ত মতবাদিগণের 
নিজেদেরই কেবগাদ্বৈত-স্থাপনরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। 

(থ) উক্তমতে মায়া বকা শ্রয়া অথচ ব্দ্ধের স্বাভাবিক শক্তিমন্তা নাই, 
রঙ্গ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুও নাই ; যদি তাহাই হয়, তবে শক্তিমান্‌ ব্যতীত 
শক্তির পৃথক্‌ সত্তা না থাকার অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বাভাবিকী, আরোপিতা 
ও তটস্থা_এই ত্ৰিবিধ শক্তির কোনটিই না হওয়ায়, অবিদ্ধা ষষ্ঠজ্ঞনে- 
ম্রিয়ের ন্যায় ( অলীকবস্তর গায় ) আত্যন্তিক সত্তাহীন হইয়া পড়ে। 

» শ্রীপরমাত্মসন্মর্ভীয় আনবঁগংবাদিনী ৬৭ পৃষ্ঠা 





মাধুরা] ক্রঙ্গানুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্দামিপাদগণ ৪৭০ 


(গ) ভতখরতঃ, উক্ত নন্তান্তবায়ী অ 
প্রাপ্ত হ'ন-ইহা স্বীকার করিলে 
কে কল্পনা করিবে ? আর য 
করা যার, তাহা ই 


ও 
অব্যবহিত ছটার বা দাপ্ির 
হয় না। যেমন 
সুর্যের কিরণাদির সন্বন্ধ বা সত্তা 
প্রতিবিশ্ব সম্ভবপর, নতুবা সম্ভবপর 
সন্নিহিতরূপে [ মারাবাদীর মতে ] হদ্ধের বে 
বলিয়া অবিপ্ায় ব্রদের প্রতিব্দ্বি অসম্ভব । 
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(ঘ) স্থৃতরাং উক্তমতে ব্রন্গে যদি অবিদ্তার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা! 
হইলেই বঙ্গের প্রতিবিষ্ব জাব’ ইহাও সিক্ত হইতে পারে; পক্ষান্তরে 
এরূপ জীব-ভাবের সিন্ধি হইলেই বঙ্গে উক্ত জীবকতৃ'ক কল্পিত অবিদ্ভার 
সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব উহাতে পরম্পরাশ্রয়' দোষের প্রসঙ্গ 
ঘটতেছে অর্থাৎ ত্রদ্ধে অবিগ্ভার সম্পর্ক কল্পিত না হইলে জীব হয় না । 
আর জীব না হইলেও ব্রহ্মে অবিদ্ধার সম্বন্ধ কল্পনার সম্ভব হর না! 
সুতরাং পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইয়াছে। 

(উ) উলুক (পেঁচা) যখন হুর্যে অন্ধকার কল্পনা করেঃ তখন 
সেই সুর্য ও অন্ধকার হইতে পৃথক তাহার ( উলুকের ) দষ্িই (তৃতীয় 


পদার্থ) তাহার সহায়ক হয়। সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বে জীব ব্রন্ধে 


অবিদ্তার সম্বন্ধ করনা করেঃ তাহার পক্ষেও পূর্ব হইতেই একটা পৃথক 
অবিগ্তার সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। যখন সেই অবিদ্থার দ্বারাই 
জীবত্ব, ঈখরত্ব প্রভৃতি বিবর্তের সিদ্ধি সম্ভবপর হয়, তখন প্রতিবিশ্ববাদি- 


১। সৰ্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্রহতি ও বিস্তারণ্যের বত আলোচ্য 


৪৭৬ গৌড়ীয়া রব ভিন ঠাক্ষুব্র [দশম- 


গণের কথিত জীবাদিরূপ প্রতিবিদ্বের উপস্থাপক অপর একটি উপাধিরূপ 
অবিদ্ঝার কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে । 


(চ) মার়াবাদীর মতে “র্ষ__জ্ঞানমাত্র, তিনি জ্ঞানবান্‌ নহেন? | 


যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত ব্র্গে অবিদ্ভার সন্বন্ধ-কল্পনা সম্ভবপর নহে। 
কারণ, জ্ঞানবানেই সাময়িকভাবে অজ্ঞান দুষ্ট হয় এবং তাহ! সন্তবপরও 
বটে; কিন্তু কেবল-জ্ঞানমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দৃষ্টও হয় না, তাহা সম্ভব- 
পরও নহে। কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ । 

(ছ) মায়াবাদী বলেন__জ্ঞানমাত্র ব্র্ধে অবিষ্ঠা-সত্বন্ধ মিথ্যা কল্পনা- 
মাত্র_যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত মত সঙ্গত নহে; কারণ, 
মরুমরীচিকাতে কল্পিত জল যেরূপ কোন প্রয়োজন-সাধক হয় নাঃ 
সেরূপ কাল্পনিক উপাধির সহ্বন্ধদ্বারাও কে!ন বস্তুর প্রতিবিষ্ব সিদ্ধ 
হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বন্দে কাল্পনিক অবিদ্যাসক্বন্ধদ্বারা জীব 
বা ইশ্বররূপ প্রতিবিস্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে ন1। 

(জ) এখানে দৃষটান্তে (স্ব ও জলগত তদীর প্রতিবিষস্থলে ) 
'লোকব্যবহারে যেরূপ একহাত পরিমিত কাঠির দ্বারা পরিমাপ করিয়া 
আকাশের একদেশকে একহাত আকাশ বলা হয়, সেরূপ আকাশের 
একদেশরূপ অবয়ব স্বীকার করা হয় এবং হুর্ধরশ্মির সহিত উহার 
তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিহেতু এ আকাশের সহিত অব্যবহিত রশ্মির সন্বন্ধদ্বার! 
জলাদিতে যে আকাশের প্রতিবিষ্ব প্রকাশ হয়, তাহা অতিশয় অসম্ভব 
নহে। কারণ, হুর্যরশ্ির সহিত তাদাত্মা-প্রাপ্ত আকাশের অবয়বধিশেষ 
রূপধারণ করিয়াছে এবং উহাতে রশ্মির অব্যবহিত-সব্বন্ধও রহিয়াছে, আর 
এখানে প্রতিবিষ্বাধার জলও রূপবান্‌। পরস্ত এই দৃষ্টান্ত্থার। রূপহীন 
নিরবয়ব অদৃগ্ঠ ব্রঙ্গের প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে । আর উপাধি ( অবিদ্ধা ) 
যেহেতু রূপহীন, সেইহেতু তাহাতে বর্গের প্রতিবিষব একান্তই অসম্ভব | 





মাধুরী] অঙ্গসুত্র ৪ গৌড়ীয়-গোনস্বা 


(ঝ) আর দপণাদিতে মুখাদির 





উহার দ্রষ্টা উহ! হইতে ভিন্ন হয়। দে প্র 
জীব ও ইশ্বর এবং প্রতিবিদ্বভাবপ্রাপ্ত বদের জষ্টা অন্ত কে হইবেন? 
আর যদি ইহারা এপ্রকারে দৃশ্য হন, তবে 





বলিয়া ইঁহারাও জড় না হইবেন কেন ?_- ইত্যাদি 
(সাধারণতঃ দার্শনিকমতে দৃশ্ঠ পদার্থ মাত্রই জড় )। 

(ঞ) বখন প্রতিবিশ্ববস্ততে নিজ উপাবির কল্পনা! করা বা বিনাশ 
করার উপযোগী সামর্থ্য দেখা যায় না, তখন উক্ত মতে প্রতিবিশ্বরূপ 
জীবও যে “আমি তরঙ্গ” এইরূপ নিজের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের 
উপাবিশ্বরূপ অবিগ্ভাকে নষ্ট করিবে, ইহা অসঙ্গত। যখন জীবের পক্ষে 
নিজের উপাধিরূপ অবিপ্ঠাকেই বিনাশ করা সম্ভবপর নহে, তখন 
জীবের দ্বারা তৎপদাথের ( তরঙ্গের ) উপাধির ( অবিদ্ভার ) নাশের কথা 
আর কি বলা যাইবে? (উক্ত মতে শুদ্ধ তরঙ্গের আশ্রিত অজ্ঞানের 
নাশই মোক্ষ )১। 

(ট) যখন বিষ্ব ও প্রতিবিষ্ব উভয়ের 
আকাশ ও প্রতিবিষ্বের অধিষ্ঠান জল ) পৃথক, তখন উঠয়ের ভেদ 
প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়; প্রর্তবিষ্বের ক্ষোভকালে ( অথাৎ জলাদির 
আলোড়নে জলমধ্যগত স্্ষের প্রতিব্ষি ক্ষুত্ব হইলেও হুর্যস্বরূপ ) 
বিশ্বের ক্ষোভ. দৃষ্ট হয় না; আর বিশ্ব অপেক্ষা সর্বদাই প্রতিবিদ্বের 
বিপরীতভাবে উদয় দেখা যায়। আর কেবল দর্শনকারীর দৃষ্টি দপশাদি 
স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া বিপরীতদ্দিকে গমন করিলে ও বিপরাঁত 
দিকন্থ মুখাদিরূপ যে বিশ্ববস্ত দেখা যায়, এ বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ব এক 
নহে__ইত্যাদি কারণে প্রতিবিষ্ব বিশ্ব না হওয়ায় প্রতিবিদ্বের ( অর্থাৎ 
জীবের স্বরূপ ) বিনাশই এখানে মোক্ষ হইয়া পড়ে। 

১। সিদ্ধান্তলেশসংস্রহ ১৭ পরি, 1ম অনু ১ ২১ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ । 








9৭৮ চগীড়ীয়াল ভিন ট্টাকুন্র [দশম- 


(ঠ) আর যেহেতু ঈ ঈশ্বর নিত্য বিক্পাম্য় এবং জীব অনাদিকাল 
হইতেই 'আমি জানি না_এইক্প (নিত্য অবিষ্থাগ্রপ্ত ) অভিমান- 
বিশিষ্ট সেইহেতু বন্ধে বিক্ষেপরূপ অবিপ্তাংশের সন্ন্ধ কল্পনা কর! জাবের 
পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বররূপ প্রতিবিশ্বই সম্ভবপর হয় না। 

(ড) উক্ত মতে অবিশ্তার আবরণশক্তিতে প্রতিবিদ্বিত ঠৈতগ্ঠ জীব 
ও বিক্ষেপশক্তিতে প্রতিবিশ্বিত চৈতগ্ঘই উশ্বর অর্থাৎ জীব ও উশ্বর 
গৃথক্‌ পৃথক্‌ নিজ নিজ উপাধি তে অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে 
বর সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন? এই শ্রুতির (বুহদারণ্যক 
৩৭) সহিত বিরোধ হয়। 

(ঢ) আর পক্ষান্তরে, উপাধিদ্বিয়কে দুগ্ধ ও জলের শ্যায় পরস্পর 
মিশ্রিতরপে স্বীকার করিলে উহাতে এ একটি প্রতিবিন্বই সম্ভবপর হয়, 
তখন আর জীব ও ইশ্বররূপ দুইটি প্রতিবিন্ধ থাকে না। 

(৭) উশ্বরকে মায়াতে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্যরূপে স্ব স্বীকার করিলে এবং 
তাহার পুথক্‌ শক্তি স্বাকার না করিলে নিঃশক্তিক সিভি বন্ধের ন্যায় ঈশ্বর- 
কতৃক মায়ার বশাকরণের শক্তির অভাবে ঈশ্বরের শব ই ই অসদ্ধ হয়। 

(ত) বরং উক্ত মত স্বীকার করিলে জলগত চন্দ্রা! দির প্রতিবিশ্ব 
যেমন জলের অধীন-হেতু জলের আলোড়নে প্রতিবিস্বও দ্ধ হয়, সেইবূপ 
উপাহির চেষ্টার আনুগত্য-হেতু ঈশ্বরও মায়ার বণীভূ তই হ'ন। 

আর অধিক বিচারে প্রয়োজন কি? শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ 
পরমেশ্বরের স্বরূটপশ্ব কে মায়িকমাত্র বলিয়। স্থাকার করিলে পরমেখর- 
নিন্দা-জনিত দুর্বার অনির্নচনীয় অগণিত মহাপাতকেরই প্রসঙ্গ ঘটে। 

পরীশঙ্করাচার্ধপাদও তাহার ভাষ্যে (ত্র হ্থ ও২। ৯) “অনুধদ গ্রহণান্ন 
তথাত্বম্‌” এই স্থত্রের ছারা প্রতিবিশ্বভাব শির।স করিয়া তৎপরবতী 
সৃত্রের (৩২২*) দ্বারাই প্রতিবিষ্বের সাদৃগ্ুমাত্র স্থাপন করিয়াছেন । 


' মিথ্যাত্ব বা ব্ৰদ্ধে জীবন্ধপ প্রভাতি ( 
১ 
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ARAN Sot “আভাস এব চ’-দুত্রেও সেই প্রকার প্রতিবিশ্বের 
সাদৃষ্ স্বাকার করিতে হইবে । প্রতি 


SE কুষ্পষ্ট বাস্তব ভেদ প্র 






১। নেতরোহনুপপান্তেঃ (1১৬) 
যুক্তাত্ম। ) অন্্পপত্তেঃ ( অসঙ্গতি-হেতু )। পরমা 
বাচ্য মুক্তাত্মাও মন্্রর্ণে (মন্্রোক্তিতে )* কথিত 
না। এই সুত্রে আনন্দময়ের জাবত্ব নিষেধপূর্বক পরব্রল্গেরই আনন্দময় 
সাধিত হইয়াছে । 

২। ভেদব্যপদেশাচ্চ (১1১১৭ )--ভেদব্যপদেশ'ৎ (ভেদের 
উল্লেখ-হেতু ) চ (ও) । (তৈ ২৭1৯) “রসো বৈ সঃ” (তিনি রসম্বরপ) 
“রসং হোবায়ং লব্ধ” ইত্যাদি শ্রুতিতে রসঙ্বরূপ আনন্দময় হহ্ম ও তদীয় 
সেবান্ুখের আস্বাদকর্তা জাবের পুথক্‌ উল্লেখহেতু জাবাত্ম। আননময় 
হইতে পুথক। কল্পনাময় ( ওপচা৷রক ) ভেদকে স্বন করিলে উক্ত 
দুইটি হের ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় না ; পরস্তু উদৰত ও বঙ্গের বান্তব- 
তেদ-ন্বীকারেই এই সকল শ্রুতিতে (তৈ ২৬1২, ২$১।১ ইত্যাদি ) 
কোনরূপ ক্কল্পনা করিতে হয় না । 

৩। বিবক্ষিতগুণোপপন্তেশ্চ (১২২)_বিবক্ষি তগুবোপপত্তেঃ 
(শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসনূহের উপপত্তি বা সঙ্গতিহেতু ) চ (ও) 
শ্রুতি-কথিত”* সত্যসঞ্চল্লত্বাদি গুণসমূহও পরক্রহ্গেই সঙ্গত হয় 








১ শ্রীপরযাত্মসন্দর্ভায় আদর্বনংবাদিনী ৬৬--৭৩ পৃঃ; ২। “নত্যং জ্ঞানমনন্তং 
ব্ৰহ্ম’’-_তৈত্তিরীয় ২৷১৷৩; ৩। ছান্দোগ্য ৩১৪২ 


৪৮০ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ [ দশম- 


৪। আনুপপন্তেস্ত ন শারীরঃ (১৷২৷৩)-অদুপপত্তেঃ ( অসঙ্গতি- 
হেতু ) তু (ও) ন (না) শারীরঃ ( জাৰামস্মা )-সত্যসঙ্কল্লত্বাদি গুণসমূহ 
জীবে সঙ্গত হয় ন] ৷ স্থতর।ং এই প্রকরণের অর্থ জীব হইতে পারে না। 

এই উভয় সুত্রে জীবের গুণ হইতে অতিরিক্ত ও পারমাথিক গুণ- 
সমুহ একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিপন্ন হইতেছে ; কিন্ত জীবে তাহ! সঙ্গত 
হয় না__ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পরন্ত জীবই নিজের অজ্জানের 
দ্বার! নিজের আত্মাতে জগৎকল্পনা করে_-ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের 
সিন্ধান্ত, আর সেই জগতকল্পনার উপযোগিরূপে সত্যসঙ্করস্থাদি গুণসমূহ 
জগংকর্ত] ব্যতীত অন্তে স্তব হয় না বলিয়া জীবেই স্বীকৃত হইয়াছে । 
অনন্তর এ গুণসমূহ জীবেই সঙ্গত হয়, পরন্থ জীবকল্সিত অন্য পদাথ 
অথবা নিগুণ বন্ধে উহা সঙ্গত হয় না_-এইরূপ বলিলে পূবোক্ত স্থত্র- 

ইটির অর্থ-সন্গতি হইতে পারে না। 

৫1 সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ (১২৮) সন্ভোগ- 
প্রাপ্তিঃ (জীবাত্মার সহিত পরমাক্সার সুখদুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা ) ইতি 
(ইহা )চেৎ (যদি) [ বল]; ন (না), বৈশেষ্যাং (যেহেতু বিশেষত 
আছে )। জীবাম্মার সহিত পরমাত্মারও যদি শরীরমধ্যে অবস্থিতি 
স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে ত’ জীবের সহিত তাহারও নিশ্চয়ই 
ন্খছুঃখ ভোগ হইতে পারে, ইহা যদি বল? না--তাহা বলিতে পার 
ন] ৷ কারণ, পরমাত্মার বিশেষত্ব বা পাথক্য আছে । আরও বলি, সংবাদ 
(সংলাপ বা কথোপকথন ) যেরূস আর একজনের সহিতই হয়, সেই- 
রূপ সন্তোগ-শব্দের অর্থও ‘সহভোগ’; ইহার অপর অর্থ হয় না। 
হুত্রোক্ত ‘বৈশেষ্যাৎ’ এই পদ-দ্বারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ 
স্বীকার করিয়াই উহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে, পরন্ত একই 
আত্মার অবস্থাতেদে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয় নাই । 
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৬। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানে হি তন্দর্শনাও (১/২/১১)--গুহাং 
(হৃদয়ে ) প্রবিষ্টো৷ (প্রবিষ্ট দুইটি) হি ( নিশ্চয় ) আত্মানৌ (ছুইট, 
আত্মা ) তন্দর্শনাৎ (যেহেতু শ্রতিতে সেইবূপই দৃষ্ট হর)।॥ কঠোপ- 
নিষদে (১/৩।১) “খতং পিবন্তৌ” ইত্যাদি মন্ত্রের “গুহাং প্রবিষ্রো” এই 
বাক্যে জীবাত্ব। ও পরমাত্রা_এই উভয়েরই গুহা-প্রবেশের নির্দেশ 
পাওয়া যায় । সুতরাং “ততস্থ্া তদেবান্ুপ্রাবিশং” (তৈ ২৬২) এবং 
«অনেন জীবেনাত্মনাইন্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণীতি”? (ছা ৬1৩২) 
ইত্যাদি ক্রতিতে--'পরমাত্মাই উপাধিতে প্রবিষ্ট হইয়া জীব-ভাব ধারণ 
করিয়াছেনঃ__ কেবলাদৈত-বাদিগণের এইরূপ ব্যাখ্যা, এই স্ত্র-দবারা। 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু সুত্রে পরমাস্থা ও জীবাত্মা উভয়রূপেই 
প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে । আর “অনেন জীবেনাত্মনাইগরপ্রবিষ্ত শ্রতিতে 
'সহাথে তৃতীয়! বিভক্তি’ প্রয়োগহেতু “আমি এই জীবাত্মার সহিত অন্গু- 
প্রবেশ করিয়া”-:এইবপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ ব 
অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গেলে নি্ললিখিত হুত্রের সহিত বিরোধ ও 
অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। 

৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ (১/৩৬)-স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি_- 
ওঁদাসীন্য ও অদন--কর্মফলভোগর, এই উভয়ের দ্বারা) চ (ও)। 
যেহেতু “দা স্থপনী” (মু ৩৯৯১ শ্বে ৪৬) ভ্রুতিতে তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
একটি (পরমাত্ম।) উদাসীন সাক্ষিকূপে অবস্থিত এবং অপরট' 
(জীবাত্মা ) কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সেইহেতু জাব ও পরমাত্ম। 
ভিন্ন। সুতরাং পূর্বহ্ুত্রোক্ত শ্রুতির অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিলে জীব ও. 
পরমাত্মগত অদন ( কর্মফলভোগ ) ও স্থিতি (সাক্ষিরূপে অবস্থান )-- 
একত্র ই উভয় প্রকার নির্দেশ বিরোধপ্রাপ্ত হয় ।১ 








১। আপরমাত্মসন্দভীয় শীদব্নংবাদিনী_৬ পৃঃ! 


৩১ 


৪৮২ গৌড়ীয়াব্র তিন ঠাক্ষুন্র [ দশম- 


৮1 প্রকাশাদিবম্লৈৰং পরঃ (২৩।৪)-_প্রকাশাদিবৎ [জীবাত্মা] 
(ঞুভ! প্রভৃতির হ্যায় ) এবং (এইরূপ ) পরঃ (পরমাত্মা ) ন (না) 
অর্থাৎ প্রভারূপ প্রকাশধর্মট যেরূপ জ্যোতিত্সান্‌ সুর্য বা অগ্নি পড়ৃতির 
অংশ, সেউকপ জীবও-__বরক্গের অংশী। জীব ব্রঙ্গাংশ হইলেও জীব্রে 
স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, বর্ষের স্বরূপ ও স্বভাব তদঃরূপ নহে; 
এজন্য পরমাত্বা হইতে জীবাত্মার ভেদ । 


৯। শারীরশ্চে।ভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে (১২২৯ ৮ 
শারীরঃ (জীবাত্বা ৷ চ (ও) [অন্তর্ধামী নহে] হি (যেহেতু) উভয়েহপি 
(কা ও মাধ্যল্দিন__উভয়শাখিগণই ) [ অন্তর্ধামী হইতে ] ভেদেন 
€ পৃথগৃরূপে ) এনং (এই জীবকে ) অধীয়তে (পাঠ করিয়াছেন )। 


১০ | বিশেষণভেদ-ব্যপদেশ।ভ্যাং চ নেতরৌ (১২।২২)-_ 
'বিশেষণভেদ্শ্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ-হেতু ) চ (ও) 
ইতরৌ (জীব ও প্রধান) ন (ভূতযোনি নহে), [ পরমেশ্বরই ভূতযোনি ] | 


১১। জগদ্বাচিত্বাৎ (১।৪।১৭)-__[ কৌধীতকি উপ নষদে (৯1১৮) 
“যিনি পুরুষসকলের কর্তা, এই জগত যাহার কর্ম,তিনিই গ্রেয়? ইত্যাদি] 
জগদ্বাচিত্বাং ( জগগ্বাচক শব্দের উল্লেখহেতু ) [ পরমেশ্বরই উপান্ত, জীব 
বা মুখ্যপ্রাণ নহে ]1 


১২। পরাভিথ্যানান্ত, তিরোহিতম্‌, ততে। হান্ত বন্ধ-বিপর্যয়ো৷ 
(৩৷২৷৫ )--তু [জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও] পরাভিধ্যানাৎ 
(পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ) তিরোহিতং ( জীবের জ্ঞান ও এশ্র্যশক্তি 
তিরোহিত হইয়াছে), ততো হি (পরমেশ্বর হইতেই ) অস্ত বন্ধবিপর্যয়ৌ 
( এই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে 
'বন্ধ এবং উপাসনা করিলে মোক্ষ । 








মাধুরী ] ত্রন্গাসু বর ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ ৪৮৩ 


তুপদেশে। বামদেববত (১৷১৷৩-)-_[কোমী তৰি 


চর 


৩। হা 
টি (৩২) 


1 
ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে যে উপদেশ করিয়াছেন, 


তাহা ] শান তু ( তিত্মসি? প্ৰহৃতি জীব ও পরমে্বরের চিংস্বরূপে 

অভেদ-প্ররতিপাদক শাস্বদুট্ি-দবারাই ) উপদেশঃ (এ উপদেশ নম্ভব হয় ) 
বামদেববৎ (যেমন বামদেব বলিয়াছেন [ বু ১৪।১০ ], আমি-_মন্থ ও 
সুর্য হইয়াছিলাম )। 

১৪। উত্তরাচ্চেদাবি্ভুভস্বরূপস্ত (১৩১৯) পূর্বে দিহর? 
(ছা ৮1১।১) শ্ররতিবাক্যে ‘দহর'-শব্দদ্বারা পরমেশ্বরই নিণীত হইয়াছেন, 
আর ‘অপহত-পাপত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা 'দহর’ জীব নহেন, ইহাও বলা 
হইয়াছে ] উত্তরাৎ ( পরব্তি-বাক্যে জীবেও এ সকল [ পরমেশ্বরের ] 
ধর্ম শুনা যায় ) চেৎ (যদি বল) আবিভূ তম্বরূপস্ত (তথায় স্বরূপদশা- 
প্রাপ্ত মুক্ত জীবকে বলা হইয়াছে) [ কারণ, ঘুক্তজীবে পরমেশ্বরের 
প্রসানে সাধারণ ধর্মসকল আংশিকভাবে আবিছু ত হয় ]। 

১৫। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ (১৩২০) অল্টাথস্চ (অন্য প্রয়ো- 
জনেই ) পরামর্শ; (অনুসন্ধান করা হইয়াছে )। পরমেশ্বরের স্বরূপ- 
প্রদর্শনাথ্ই তটস্থলক্ষণের দ্বারা জীবের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান কর! 
হুইয়াছে। মেখানেও (ছা ৮,১২৩) জীব ও পরমাস্মার ভেদই দৃষ্ট হয়। 

পূর্বপক্ষ হইতে পারে, জীবাঝ্মাকে পরমান্থা হইতে ভিন্ন স্বীকার 
করিলে__*যাবদূবিকারন্ত বিভাগো লোকব২” (২৩৭) যাবদৃবিকারন্ত 
(ৰত কিছু বিকার বন্ত আছে, সেই সকলের) বিভাগঃ (ভেদ বা উৎপত্তি) 
লোকবৎ (লোক-ব্যবহারের স্যায় ) অর্থাৎ লৌকব্যবহারে যাহ! কিছু 
বিকার প্রাপ্ত তাহাই বিভক্ত দেখা যায় এই হুত্রের দ্বারা আত্মাকে 
বিকারী স্বীকার করিতে হয় । ইহার উত্তরে.বলিতেছেন__না+ যেহেতু 
বিকারশীল লৌকিক বন্ত হইতে বিরুদ্ধ পৃথক্ধর্মসম্পন্ন_জীবাত্মা, আর 


7 


৪৮৪ €গীড়ীক্সান্ন তিন ঠাক্ুব্র [দশম- 


সেই বিরুদ্ধধর্মসম্পন্নতা স্বতঃসিদ্ধ__প্রমাণের অপেক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হয়। 
সেইহেতু ‘ভেদ হইলেই বিকারী হইবে"__এই ন্যায় এখানে প্রযোজ্য নহে। 
এ বিষয়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিপ্রমাণও১ আছে, এমন 
কি এ শ্রুতি দ্বারা বৈকু্াদি বন্ত সকলেরও নিত্যদ্ব উপদিষ্ট হয়। 

১৬। নাত্। শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭)-ন (উৎপন্ন 
হয় না) আত্মা (জীবাত্বা! ) শ্রুতেঃ (্রুতি প্রমাণহেতু ) নিত্যত্বাচ্চ 
(যেহেতু নিত্যত্বও) তাভ্যঃ (সেই শ্রুতি হইতে জানা যার )-.এই 
সুত্রদবারাই পূর্স্থত্রের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। 

সৃতরাং শ্রুতির মীমাংসক ত্রঙ্গসুত্রান্থুসারে সর্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত 
হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; আর জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ 
স্বীকার করিলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞারও কোন হানি হয় 
না। কারণ, সমস্তই ব্র্গের শক্তি । সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ 
্বীকার্য। শ্রুতিতে (খে ৯১২, ১৬) ভেদজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভের 
প্রমাণ পাওয়া! বার এবং মুক্তিতে ও ভেদ উপলব্ধ হয় (মু ৩১/২)।২ 

১৭। যুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশ।ৎ (১৩২) ঘুক্তোপকছপ)ং [বঙ্গ] 

(মুক্ত সাধুগণেরই প্রাপ্য ) বাপদেশাৎ (নি দেশহেতু )। ব্ৰঙ্গ মুক্ত সাধু- 
গণেরই প্রাপ্য_এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসন্গতি হয়। মুক্ত- 
গণের পরমগতি" ইত্যাদি বাক্যও এ প্রকার অর্থ প্রকাশ করে । অতএব 
তৈভিরীয উপনিষদে মুক্তিকালেও ভেদ স্বীকার করিয়াই উক্ত 
ইইয়াছে_“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লঙ্ধানন্দী ভবতি”* অর্থাৎ তিনি 
রস-ম্বরূপ, এই রসকেই লাভ করিয়া জীব আনন্দী হ'ন। সুতরাং 
জীব ও পরমাত্মার ভেদই সর্বথা স্বীকার্ষ 





১। কঠোপনিষৎ ১২১৮, ২1২১৩ ; শ্বেতাশ্বতর ৬:১৩, ১/৯; ২ এপরঘাত্ম- 
সন্মর্ভীয় শ্রীর্সংবাদিনী-৬৮ পৃঃ; ৩। তৈত্তিরীয় ২১১ 








মাধুরী] জ্রন্গাসুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ ৪৮৫ 


অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য 
এই প্রকার অভেদবাক্যেও জীব ও পরমাত্মা চিং-সহন্ধে এককপ- 
ইহাই উপাসনা-বিশেষের জন্য বুঝাইতেছে; কিন্তু ইহাদ্বারা বন্তর 
একত্ব বুঝার না_প্তদ্বেমভেদবাক্যং দ্বরোশ্চি্রপন্থাদিনৈবৈকাকারত্বং 
বোধয়ত্যুপাসনাবিশেষার্থম্‌ ; ন তু বস্তৈক্যম্‌ ৷”? 


শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার 
নিদেশের তাৎপর্য 


“তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরা ্প্রবেশাত শক্তি- 
মদ্বতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাত্, চিত্বাবিশেষাচ্চ কচিদহেদ-নিদেশঃ ; 
একস্নিন্নপি বস্তরনি শক্তিবৈবিধ্য-দর্শনাহ্ভেদ-নির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।” অর্থাৎ 
এই প্রকারে 'জীব--শক্তিমান্‌ ব্রঙ্গের শক্তি, এই সিদ্ধান্তিত হওয়ায় 
শক্তি ও শক্তিমানের পরম্পর অনু প্রবেশহেতু, শক্কিমানের অভাবে শক্তির 
অভাব-গ্রযুক্ত এবং জীব ও পরমাত্মার চিন্ধর্মের অবৈশিষ্টাহেতু কোথাও 
অভেদ-নির্দেশ ; অর একই বস্তুতে শক্তির বিচিত্রতা নিবন্ধন ভেদ-নির্দেশও 
অসঙ্গত হয় না । যেমন, যমুনার জলপ্রবাহকে বল! হয়,_'তুমি কৃ 
পত্নী; আবার হুর্যনগ্ুলকে উদ্দেশ করিয়া বলা হর,_হে সূর্য! তুমি 
ছায়ার পতি৷: বযুনা__কষ্ণপত্রী ও হৃর্ধ_-ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধি 
আছে। এইপ্রকার অধিঠাতা ও অধিষ্টেয়ের অভেদস্চক সহজ সহ 
প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ 
“্বখুনা” বলিলে যেরূপ যষুনার অঞ্িষাত্রীদেবীকেই বুঝার, সেই প্রকার 
“তব্মসি” (ছা ৬।৮।৭ ) প্ৰভৃতি বাক্যের অর্থও বুঝিতে হইবে । বুহদা- 
রণ্যক-শ্রুতিতে ‘পৃথিবী ও জীব প্রভৃতি--ব্রহ্মের অধিষ্ঠান’ ( বু ৩৭৩, 





১ আপরযাত্মসন্দর্ভায় জীদর্সংবাদিনী ৭০ পৃঃও ২। ্রপরযাজুসন্দভে ৩৪ অন 


৪৮৬  2গীড়ীয়াব ভিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


শতপথ-বা ১৪৷৬৷৭৷৩০ ) বলিয়াই বধিত হইয়াছে। তাহা হইলেও 
অধিষ্টান ও অধিষ্ঠেয় একবস্ত নহে--ইহাই সুসিদ্ধান্ত ৷? 


আীব্যাসস্ত্রে পরিণামবাদই স্বীকৃত 

্রগাসথত্রে স্বয়ং ব্যাসদেব অতি স্পষ্ট ভাষায় পরিণামবাদ প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশন্বরাচার্যের বিবর্তবাদ জীব্যাসতাৎপর্য নহে। 
ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রন্গহত্র হইতে প্রদর্শন করিতেছেন ২__ 

১। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেম্ন ক্ষীরবদ্ধি (২১২৪ )= 
উপসংহাংদর্শনাৎ (উপকরণ-সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায় ) ন (না- ত্রহ্গ 
জগৎকারণ নছেন ) ইতি (ইহা) চেং (যদি বল), ন (না), স্ষীরবৎ 
(দুঞ্ধের হ্যায়) হি (নিশ্চয়)। এই জগতে শক্তিমান্‌ ব্যভিকেও উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়া কার্য করিতে দেখা যায়; অতএব অ্বিতীয় ব্রগ্গ সর্ব- 
শক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত উপকরণ না থাকার তাহার সুষ্টিকত্‌ ত্বউপপর 
হইতে পারে না, এই আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন-_না, ব্ৰহ্ম 
এক হইলেও তাহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না । যেমন, দুগ্ধ দধিরূপে 
এবং জল হিমানীরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের 
অপেক্ষা নাই, তেমনি ব্ৰহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়। কারণ, ব্রহ্ম পরি- 
পূর্শশক্তিমান্‌, সেইহেতু তাহার শক্তি-পৃরণের জন্ত কাহারও অপেক্ষা 
নাই। অতিও ( খ্বে ৬৮) বলেন_ব্রঙ্গের স্বাভাবিক বিচিত্র শক্তিমত্তা- 
হেতু তাহা হইতে দুগ্ধের স্ঠায় বিচিত্র পরিণাম উপপর্ন হয় । 

.২। দেবাদিবদপি লোকে (২৯২৫)-_দেবাদিবৎ (দেবতা! 
প্রভৃতির স্টায়) অপি (ও) লোকে (জগতে) [ব্্*_-সংকল্লমাত্র স্ষ্টি করেন]। 
রঙ্গ হইতেই জগছুৎপন্ন হয়--এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি-প্রমাণ আছে, 


বিকার ব্যতীতও ব্রক্ষের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি-প্রমাণ (শুক্ল-যজুঃ- | 
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কি 


সং ৩১১৯, গুগল ৩1১) আছে “তিনি অজ হইয়াও বভ্বিধ আকারে 
জন্মগ্রহণ করেন? ইত্যাদি । মন্ত, অর্থব!দ, উতিহান ও পুরাণাদিতে ও এই 
সিদ্ধান্তই পাওয়া বার । দেব-পিতু-খনি-গন্ধর_ইহার। স্বয়ং বিকৃত হন না 
অথচ টাহাদিগ হইতে উপকরণ ব্যতীত এশর্ষবিশেষের যোগে বহুবিধ 
শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদির সৃষ্ট হয় । ইহাতে চাহারা কো 
উপাদান সংগ্রহ করেন না। এই সকল শক্ষপ্রমাণে দৃষ্ট ও সন্নিহিত 
ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট ও অসন্নিঠিত কল্পনায় কল্পনাবাহুল্য দোষ 
ঘটে, এই নিমিত্ত সত্রকার এই বিষর প্রতিপাদন করিবার জন্য এই সতের 
অবতারণা করিয়াছেন । তাই বলিয়া দেবতাদের হুষ্ট দ্রব্যাদি মায়িক 
নহে, দেবতারা স্বকীয় বিহারার্থ ই প্রাসাদাদি দ্রব্যসকল নির্মাণ করেন। 
ধরন্রজালিকগণ ইঞ্জজাল-বিগ্কাবলে যাহা রচনা করেন, তাহা মিথ্যাই 
্ব-তিমাত্র হয়, কিন্তু পরমাত্ম-বিষয়ে এ প্রকার এ্রন্রজালিক হুষ্টি অধুক্ত। 
স্থৃতরাং দেবাদির ন্যায় অচিন্ত্যশক্তিস্থারা বিকারহীন ব্রত্মেরই পরিণাম 
রূপে জগৎ সিদ্ধ হইতেছে । এই জগতে এবং শাস্ত্রেও প্রসদ্ধি আছে-- 
চিন্তামণি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যসকল প্রসব করে।? 

৩। কৃৎস্মপ্রসক্তিনিরবয়বত্ব-শব্দ-ব্যাকোপে। বাঁ (২১২৬) 
কুংসপ্রসক্তিঃ (সম্পূৰ্ণ ব্রদ্ের পরিণাম সম্ভাবনা ) বা (অথবা) নিরবয়বন্থ- 
শব্দ-ব্যাকোপঃ (ত্ৰহ্ম নিরবয়ব-_এই শব্দের ব্যাঘাত ) [ হয় ]। পূর্বপক্ষ 
বলিতেছেন,_(ক) এনিঞ্চলং নিক্রিয়ং শাস্তং” (শ্বেতাশ্বতর ৬1১৯ ) 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিরবয়বরূপে ব্রহ্ধের প্রসিদ্ধি আছে। অতএব 
বঙ্গের একদেশ (অবয়ব) অসম্ভব । তাহা হইলে সমগ্র ব্রক্ষেরই জগত্রপে 
পরিণামের প্রসঙ্গ উপস্থিত. হওয়ায় মূলেরই ( কারণ-ব্রঙ্গেরই ) উচ্ছেদ 
ঘটে। ইহাতে জ্টব্যরূপে তাহার সম্বন্ধে ক্রতির উপদেশও ব্যর্থ হইয়া 


El 
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পড়ে। আর ব্রহ্ম যে অজ, নির্বিকার ইত্যাদি তাহারও ব্যাঘাত হয়। 
(খ) পক্ষান্তরে, এই সকল দোষ পরিহার করিবার জন্য ত্রঙ্গের অবয়ব 
স্বীকার করিলে ব্রহ্ম নিরবয়বঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সহিত বিরোধ 
শ্ঘটে। আর এই জগতের সাবয়ব পদার্থমাত্রেরই বিনাশ হয় বলিয়] 
ব্রক্ষেরও অনিত্যন্ব হইয়| পড়ে। ইহার উত্তরে ব্র্স্ত্রই বলিতেছেন,-- 
৪1 শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ (২১২৭ )__এুতেঃ (শ্রুতির) তু 
(পূৰ্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ ( যেহেতু শব্দই মূল অর্থাৎ শ্রতিবাক্যই 
প্রমাণ) । পূর্ব সুত্রে যে যে পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে, উহাদের পরিহারের 
জন্য এই সুত্রে ‘তু’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আমাদের পক্ষে কোনও 
'দোষের আশঙ্কা নাই । কারণ, আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী ৷ 
আবার শ্রুতিসমূছ নিজ নিজ শব্দে যাহা বলিবেন__-তাহাই মূল অর্থাৎ 
প্রকৃত অর্থ। তদ্যতীত তর্কের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত করা হইবে, 
তাহা শ্োত-তাৎপর্ব বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। শ্রুতি__অপৌরুষে়, 
সুতরাং তাহার ন্বতংপ্রামাণ্য এবং শ্রুতি পরম অলৌকিক বস্তুর 
প্রতিপাদনপরারণ বলিয়া তথায় লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের 
প্রবেশাধিকার নাই । শ্রুতি বলিয়াছেন,__-ব্রদ্ধ নিরবয়ব হইলেও তাহার 
অর্বাংশে পরিণামের প্রসঙ্গ হয় না।? শ্রুতিতে যেরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের 
উৎপত্তির কথা শুনা যায়, সেইরূপ অবিকারিরূপে ব্রন্গের অবস্থানের 
কথাও শ্রুত হয়-_-“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” (শুরু-যজুঃ ৩১/৯৯)। 
এইরূপ অবিচিন্তযবিরুদ্ধধর্ম ও বিচিত্রশক্তি পরব্রদ্গে সম্ভব। তদ্দিষয়ে 
বঙ্ধহত্র বলিতেছেন). 


৫1 আত্মন চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি (২১২৮ )-আত্মনি (পর- 
মাত্বাতে ) চ (ও ) এবং (এইরূপ ) বিচিত্রাঃ (নানাগ্রকার ) চ (ও) হি 
€নিশ্চয়)। যেহেতু, ব্হ্ম_পরম অলৌকিক বন্ধ, সেইহেতু অচিস্ত্যশক্তি- 
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মন্তাও তাহাতে সন্তবপর। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রত্তিতেও যখন এরূপ 
অতর্ক্যশক্তি দেখা যায় এবং প্রসিদ্ধিও আছে, তপন পরব্রঙ্গে অবিচিন্ত্য- 
শক্তি থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব নহে। ত্রিদোবদ্র ওঘধিবৎ পরস্পরবিরোধিগুণ- 
সকলের আধার-রূপিণী সেই অচিন্তাশকিছ্বারা বর্গের নিরবয়বত্বাদি 
লক্ষণ বিগ্ভমানেও সাবরবহ্থাদি লক্ষণও মীমাংসিত হয়। ব্রঙ্গের 
সেই অচিন্তাশক্তিবিষয়ে শব্দপ্রমাঁণও বিদ্তমান রহিয়াছে। মাধবভাষ্ধুত 
শ্বেতা তরোপনিষংশ্রুতি-মন্্ে উন্ত হইয়াছে,-_পরমপুরুষ-_-বিচিত্র- 
শক্তিমান্‌, সেই প্রকার শক্তি অন্য কাহারও নাই৷? স্বতঃসিন্ধভায্যস্বরূপ 
শ্রীমপ্তাগবতও (৩৩৩৩) বলেন, “তিনি__মাত্মা (পরমসাক্ষী ) ইশ্বর 
(স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ), অতর্ক্য অনস্তশক্তিমান্‌।? তথায় অন্য প্রকারে দ্বৈত- 
ভাব সম্ভবপর হয় না বলিয়া সেই দ্রৈতসিদ্ধির জন্যই ব্রদ্ধে অজ্ঞানাদির 
কল্পনা! করিতে হইবে__তাহা বলা যায় না; কারণ তাহা অসম্ব। 
ব্্গে অচিন্ত্যশক্তির বিদ্ধমানতা বুক্তিলক ও শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া দ্ৈতৈর 
অন্তপ্রকারে অসিদ্ধির আশঙ্কাও দূরে অপসারিত হইল । সেইহেতু 
অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতাপত্তির কারণরূপে পর্যবসিত হইয়াছে । অতএব 
নিথিকারাদি স্বভাবে বিমান পরমাত্মারই অচিন্ত্যশক্কিবলে বিশ্বাকারে 
পরিণামাদি ঘটিকা থাকে । যেরূপ চিন্তামণি উহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ 
সর্বপ্রয়োজন প্রসব করে এবং চুম্বক উহার স্বভাববশতংই লৌহকে চালিত 
করে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপগত কোন বিকার দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ 
বর্ম অনিন্ত্শক্তিবলে নিরবয়ব ও সাবয়ব উভয়রূপেই অবস্থিত হইয়া 
উক্ত শক্তিবলেই জগদ্পে পরিণত হইলেও নিবিকারস্বভাবেই অবস্থান 
করেন-__ইহাই আৌতসিদ্ধাস্ত। সেইহেতু তত্ের অবিকৃতিসবে তাহা 
হইতে অন্ত পদার্থের যে উৎপত্তি_উহাই পরিণাম, তব্বেরই অন্তরূপে 
উৎপত্তি পরিণাম নহে । যখন এই জগতে মণি-মন্ত্রমহোষধি প্রভৃতিতেও 
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তর্কের অগম্য, অথচ একমাত্র শাস্রসিদ্ধ অচিন্ত্য-শক্তি দেখা যায়, তখন 
জাগতিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সকল বন্তরই মূলকারণ -ব্রদ্মের অচিন্ত্য- 
শক্তিমত্তা অবগ্ঠই সিদ্ধ হয়। তথায় শ্রতগত যুগপৎ বিরুদ্ধধর্মের 
সমাধানের ভন্ট তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির শ্যায় বিবর্তকে আশ্রয় 
করা নিতান্ত অযুক্ত ৷? 
কেবল-পরমাত্সীর নিমিস্তকীরণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট- 
পরমাত্সীর উপাদীনকারণত্ব 

৬। প্রক্কৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-ৃষ্টান্তান্ুপরোধধা (১৪8।২৪)__প্ররুতিঃ 

(উপাদানকারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তান্ুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও 


দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু )। এই প্রকারে হগ্মচিদ্বস্তরূপ শুদ্ধজীবশক্তি 


ও হুক্ম-অচিদ্বন্তরূপ অব্যক্তশক্তিবিশ্ষ্ট পরমাত্মা হইতে স্থলচেতনরূপ' 
আধ্যাত্মিক জীবসকল এবং স্থল অচেতনরূপ পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীর 
বস্তু উৎপন্ন হয়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অনন্তর এই স্থত্রে কেবল- 
পরমাত্মার নিষিত্ত-কারণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট-পরমাত্মার উপাদানকারণত্ব, 
এই উভয়রূপই প্রতিপাদিত হইতেছে এবং এই সিঞ্ধান্তেই পরমাত্মার 
আর্বকালিক শুদ্ধন্বও সিদ্ধ হয় ।২ 
কারণ হইতে কার্ধ অভিন্ন 

সুতরাং স্থূলহক্মচিদচিদ্বস্তশক্তি-বিশিষ্টর্পে এক পরমপুরুষই 
কার্যাবন্থ ও কারণাবস্থ হইয়া! থাকেন ; সেহেতু কারণ হইতে কার্য অভিন্ন । 
তাহাই একবিজ্ঞানে সববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টাত্তের 
অপেক্ষায় বলিতেছেন (ছা ৬।১/৪)_-'হে সৌম্য ! এক মুৎপিণ্ডের জ্ঞান- 
দ্বারাই সর্বমূনয় দ্রব্য জ্ঞাত হওয়া যায়।ঃ একই বন্তর সঙ্কোচ-অবস্থায় 





১। শ্রীপরমাত্মগন্দর্ভীয় শ্রপর্ঘসংবাদিনী +৭ পৃঃ; ২। প্রীপরমাত্মন্দর্ডে ৬০ 
অন্ন, ৩৩ পৃঃ। 
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কারণত্ব এবং বিকাশাবন্থার কার্যত্ব। মুত্তিকার বিকার ঘট, শর! প্রভৃতি 
মুত্তিকাই, তন্তিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং কার্ধবিজ্ঞান কারথ- 
বিজ্ঞানেরই অন্তত ॥ পরমকারণ পরমাস্মাস্বন্ধেও এই কূপ 1, 
৭1 তদনন্যাত্বমারন্তণ-শব্দ|ঁদ 2 (২।১।:৪)__তদনন্তত্বং (সেই 
্রঙ্গ হইতে জগতের অভিন্বত্ ) আরন্তণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্তণ-শব্ধ প্রভৃতি 
হইতে ) [জানা যায়] । এই হত 
বাচারভ্তণঃ, (ছা ৬1১1৪) ইত্যা 
অভিন্নত্ব এবং কার্য হইতে কারণের ভিন্নতর সিদ্ধ হয়। অতএব জগংকারণ- 


(২ 


মান ও শৃক্তির অভিন্নত্থ উক্ত । 
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ত্র শা 

দি শ্রুতিদ্বার 
শক্তি-বিশিষ্ট পরমাদ্মা হইতে কার্যরূপ জগৎ অভিন্নহ এবং জগৎ হইতে 
পরমাত্মা ভিন্রই । এইহেতু তটন্থশক্তি জীবও পুববৎ পরাস্সা হইতে 
অভিন্ন এবং জীব হইতে পরমাম্মা ভিন্ন। এইজন্তই শ্রুতি বলির [ছেন_ 
সব ‘এতদাত্মক’, “সবং 






“এতদাত্বযমিদং সর্বম্” ( ছা ৬।৮।৯ ) অৰ্থাৎ এই 
খবিদং ব্ৰহ্ম” (ছা ৩।১৪।১)--পরিদৃশ্তমান সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রন্স্ব রূপ ৷ 

এইপ্রকারে ব্র্মহ্ততকার পরিণামবাদ স্বীকারপূর্বক বিশ্বের সত্য 
স্থাপন এবং কার্য ও কারণের অকিত্নস্থ প্রদর্শন করিয়াছেন) আর এই 
পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় ব্বিতবাদ (নষেধের দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদও 
পরিত্যক্ত হইয়াছে ।২ 

ত্ৰহ্মসুত্ৰে ভেদ ও অভেদ-উভয়ের সমন্বয় 

১। উভ্য়ব্যপদেশীস্বহিকুগুলব (৩1২২৭ )-_উভয়বাপদেশাং 
( উভয়রূপে নির্দেশ-হেতু ) তু (ক্র তিগ্রমাণে নিধারিত) অহিকুণ্ডলবৎ 
(সর্প ও অর্পের কুগুলের স্থায় ) [ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা! ] ৷ “সত্যং 
জ্ঞানং অন্তঃ ব্ৰহ্ম? { তৈ ২৷১৷২ ), “যঃ সৰ্বজ্ঞঃ” (মু ১৷১৷৯১২৷২৷% ), 





১। ঠরপরমাত্মদন্দভাঁয় শ্রীরর্সংবাদিনী, ৭৮ পৃঃ; ২। ভ্রপরমাক্ম-সন্বভার 
শ্রীদর্বসংবাদিনী ৮০ পুহ! 


৪১২ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্ [দশম- 


“এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ (৩1২।২৭ মাধ্বভায্যধৃত ), “আনন্দং ব্র্গাণো 
বিদ্বান’ ( তে ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে এ্দ_জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, 
তিনি আনন্দ-স্বরূপ ও আনন্দবান্_এই উভয় প্রকার নিদেশ থাকার 
ব্র্দের জানাদি-ন্ববূপ ও জ্ঞানাদিমৎ-দ্বরূপ, উভয়ই সঙ্গত। হ্ুত্রে তু? 
শবে আতিই এহ্থলে প্রমাণ’ ইহাই নিধারিত হইতেছে । অতএব ত্রদ্দের 
স্বর্পেই অভেদ ও ভেদ-নির্দেশরূপ উভমলক্ষণ থাকায় সর্প ও তাহার 
কুগুলের দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে; যেমন__সর্প বলিলে এক অভিন্ন 
বস্তকে বুঝায়, আবার কুগুলীরুত-অবস্থাদিভেদে একই সর্পের মধ্যে 
ভেদভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহেও একই 
ব্ৰহ্মবস্ততে অভেদ ও ভেদ, উভয়ই অন্ুসন্ধের ।* 

২। শ্রকাশাশ্রয়বদ্‌ বা তেজস্বাৎ (৩২/২৮)-বা (অথবা ) 
প্রকাশাশ্রয়বৎ (সুর্যের প্রকাশ ও প্রকাশের আশ্রয় স্থ্ধের ন্যায় ) 
তেজন্বাৎ (উভয়েই তেজঃম্বরূপহেতু অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন )। তাৎপর্য 
এই যে-ন্ুর্যের তেজঃ ও সেই তেজের আশ্রয় সর্ষের স্থায়ই ব্রহ্গকে 
জানিবে। যেমন সুর্যের আলোক ও তাহার আশ্রয় স্থর্য, ইহাদের মধ্যে 
অত্যন্ত ভেদ নাই--উভয়েই তেঞ্রঃম্বরূপে অভিন্ন, অথচ ভেদনিদেশ- 
যোগ্য অর্থাৎ যাহ! আলোক, তাহা সুর্য নহে; তেমনি ব্ৰহ্ম ও তাহার 
শক্তির মধ্যে অভেদ ও ভেদ-__এই উভয় সন্বন্ধই বিদ্ুমান, ইহ! শ্রতিই 
নির্ধারণ করিতেছেন ।২ 





ব্ৰহ্ম একাধারে-জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানময়, 
আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময় 


৩। পূৰ্ববদ্ব। (৩।২২৯)- পূর্ববৎ (পূর্বের স্তায় ) বা (অথবা )। 
অথবা [ «স্বাত্বনা চোতুরয়োঃ (ত্র স্থ ২৩,২০)-এই সুত্রে উল্লিখিত 


টির ০১০১১ 
১। আভগব ৎসন্ভীয় শ্ীপর্বপংবাদিনী ২০ পুঃ; ২। এ, । 





নি, 1 
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উত্তরঃ শব্দের ন্যায় ] পূর্বোক্ত স্থত্রে (৩২২৮) কথিত 'প্রকাশ' ও 
“আশ্রয়” এই শব্দদয়ের মধ্যে পূর্বকথিত যে প্রকাশ ব্রহ্ধকে সেই 
প্রকাশের মতই জানিবে। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে. যেক্ধপ 
কর্যাদির গুকাশ একরূপ হইলেও তাহাতে নিজকে ও অপরকে 
প্রকাশ করিবার শক্তিও উপলব্ধ হয় ; সেইরূপ হ্রদ একমাত্র জ্ঞান ও 
আনন্দস্বরূপ হইলেও তাহাতে নিজ ও পরবিষয়ক জ্ঞান এবং নিজ 
ও পরের সম্বন্বী আনন্দের হেতুভূত শক্তিও রহিয়াছে । তবে এখানে 
প্রকাশ অপেক্ষা বিশেষ এই যে, তিনি যখন নিজেই নিজকে জানেন”, 
তখন তাহার স্বার্স্কৃতিও রহিয়াছে, কিন্তু প্রকাশের ন্যায় কেবল পরের 
জন্ত স্বৃতি নহে__ইহাই বিবেচ্য ৷? 


ত্রন্দের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নহে 


৪। প্রতিষেধ।চ্চ (৩২৩০ )-প্রতিষেধাৎ (নিষেধ-হেতু ) চ 
(3)। পূর্বোক্ত সুত্র-তিনটি দ্বারা “উভয়ব্যপদেশাং সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়া এই সুত্রে অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা 
হইতেছে-এখানে ইহাও বলিতে ইইবে না যে, ব্রন্মের সবজ্ঞহাদি 
তাহা হইতে পৃথক্‌ বস্তু । যেহেতু শ্রুতি বলেন-_“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
(বু ৪19।১৯)- তদ্াতিরিক্ত অন্ত পদার্থ নাই | শ্বেতাশ্বতরেও (৬৮) 
উক্ত হইয়াছে__“াহা'র কার্য বা কারণ নাই, তাহার সমান বা অধিকও 
কিছু দেখা যায় না, অথচ এই পররন্ধের জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিক! ্বাভাবিকী 
বিচিত্রা পরাশকিও শ্রুত হয় ।১ হুত্রোক্ত ‘চ’-শব্দন্বারাও বরহ্গে অজ্ঞানাদি 
নিষেধ করিয়া ব্রদ্ষের স্বর্ূপঞ্ানাদিশক্তিমত্তাই স্থাপিত হইয়াছে । এই- 
জন্ত একই তত্বের স্বরূপত্ব এবং স্বরূপ অপরিত্যাগের দ্বারাই শক্তিও 
সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

। শ্ভগব ওসন্দ্জীয় শ্রীদর্বসংঘাদিনী ২১ পুঃ; ২। এ ২১ পৃঃ। 





৪৯৪ €গীভীয়ান্র তিন ঠাক্ষুব্র [দশম- 


ত্রন্দের স্বরূপ ন্ুবন্ধিনী শক্তি এবং শক্তিমীন্‌ ও 
শক্তির অচিভ্ত্যভেদীতোদ 

ভ্রীনীধ্রস্থামিপাদও শরীবিষুঃণুরাণের (৬।৭।৫৩.৬১) টাকায় বলিয়াছেন 
যে স্বরূপে তত্ববস্ত সর্ব প্রকার ভেদ অস্তমিত করিয়া সত্তামাত্রে অবস্থান 
করেন, যিনি বাক্যের অগোচর, আত্মাতে অনুওবগম্য, সেই স্বরূপই 
ত্র্গ'লামে অভিহিত হ’ন। আবার এই স্বরূপই কার্যোন্সুখ অবস্থায় 
'শক্তি-লামেও অভিহিত হন) কিন্তু স্বভাবতঃ নহে? তাহা হইলে 
বিশেষ্য স পরত্রহ্ম স্বরং শক্ভিমান্‌. বিশেষণরূপ যে কাণোন্ুখতা__উহাই 
তাহার শক্তি, আর কার্যক্ষমত্বই জগতের মূল এবং ক্ষমতারূপ এই শক্তিও 
নিত্যা-_ইহাই অবগত হওয়া যায় ।১ 

তথাপি শক্তিকে বন্ত হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে নিরূপণ করা যায় না 
বলিয়া বস্তু হইতে শক্তির ভিন্নতা নাই_-এই অভিপ্রায়েই এপ্রকার 
উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে । যদি কেহ বলেন-_বন্তই স্বীকৃত হউক 
তাহার শক্তি আবার কি? এইরূপ মত কিন্তু বেদাত্তিগণের সম্মত 
নহে । আর যখন বন্ধ বিগ্ুমান থাকিলেও মন্ত্রমহৌষধি-দ্বার। বন্তর শক্তির 
স্তব্ধতা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, সেইহেতুও এরূপ মত যুক্তিবিরুদ্ধ । 
সুতরাং শক্তিকে শক্তিমানের স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা কর] যায় 
না বলিয়| উভয়ের ভেদ এবং অত্যন্ত ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় ন! বলিয়া 
উভয়ের অভেদও প্রতীত হইতেছে_-এই প্রকারে শক্তি ও শক্কিমানের 
‘অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে ।* 
শির স্বাভাবিক অভিন্তাত্থ “ক্রুতেত্ত শব্দমূলত্বাৎ” (২1১২৭ ) এই 
বরহ্মহজের দ্বার! (অপৌকুষেয় শব্দমূলা শ্রুতিৎ্বারা ) সমথিত। সুতরাং 
বরদ্মের এ শক্তিকে অজ্ঞানকল্পিতরূপে স্বীকার করা যায় না। যেস্ছলে 


৯ 
৯। জীভগৰত্মন্দভীয় রসর্বসংবাদিনী ২১ পুঃ; ২। 3, ২২ পৃঃ) 











খাধুরা | জ্রন্গস্ত্র ও ০গীড়ীর-গোন্ীমিপাদগণ ৪৯৫ 


তর্কের অগম্যা অসগ্বসন্তবকারিণী স্থাভাবিকী শক্তি নাই, সেই স্থলেই 
অজ্ঞানকল্লিত শক্তির স্বীকার করা যায় এবং তাহা গৌরবের বিষয়ও 
হয়। পারিশেখ্য প্রমাণের দ্বারা তর্কের অগোচর শ্তিসনূহ একমাত্র বন্ধে ই 
পর্যবসিত হর-_ইহাই সাধু-সম্মত। _যেছেতু ব্রহ্ম অলৌকিক বন্ত, 
সেইহেতু শ্রপ্রকার শক্তিমত্তাও তাহাতেই সম্ভব এবং তাহা শ্রুতি ও 
পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ । সুতরাং তর্কাতীত শঞ্তিবিলাসী অদ্দিতীয়ব্রন্দে 
অদ্বৈতখগুন-বিগ্কাও প্রয়োগ কর! উচিত নহে ।১ 

এইভাবে শ্রী ্ীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বক্ষস্থতের দ্বারাই মায়াবাদ খণ্ডন 
করিয়া অচিত্তাভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত শ্রীমস্ভাগবতে ও শ্রীগীতায়ও২ প্রতিষ্ঠিত আছে। এজন্ত 
ইহাই শ্রীব্যাসের হৃদ্গত সর্বতত্গ্বতন্ত সার্বভৌমসিদ্ধান্ত 

চতুঃসুত্রীর গৌড়ীয়রস-সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা 

১। অথাতো ত্ৰহ্মজিজ্ঞান।*-_অথ ( = অনন্তর = সাংখ্য? পাতঞ্জল, 
ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বধীমাংসা-দ ণনে পরতত্ত্রের ও পরম-পুরুযার্থের 
সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মায়াবাদ-মতাদ্ধকারেও পরতন্বের অসংখ্য" 
কল্যাণগুণগণমণ্তিত পুরুমোত্তম-স্বরূপের সন্ধান ও বাস্তব বৈুষ্ঠ-সুখের 
সন্ধান পাওয়া যায় নী_-হহা আলোচনা করিবার পর, প্রদ্যুন্ন, সঙ্কর্যণ, 
বাস্থদেব ও পরব্যোমাধিপ না'রায়ণ-স্বরূপও এবং দ্বারকেশ, মধুংরশ 


পরীক্ম্বূপও পরতন্বের পুর্ণতম আবির্ভাব নহেন এবং তাহাদের 


প্রীপাদপর্েও ভগবৎ-জীতির পূর্ণতমপ্রাকট] ( পর্যাপ্তি) নাই-__অপ্রাকৃত 
গৌড়ীয়রসিক মহতের স্বতন্ত্র কৃপায় ইহা অন্থভব করিবার পর ) অতঃ 
(=সেই গৌঁড়ীয়মহতের কপাহেতু ) ব্রচ্ছজিজ্ঞাসা (তরঙ্গের অর্থাৎ 





১ আভগবৎপন্বয় আনধনংবাদিনী ৩৩, ৩৪ পৃঃ৮ ২) এই গ্রন্থে 'জীদীতা ও 
জীগৌড়ীয়বৈষ্বধর্ণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্যঃ ৩০! ব্রস্থ ১১১ 





৪৯৬ গৌডীয়ার ভিন ট্রাক্ুর [ দশম- 


নন্দগোপকুল-মিত্র পূর্ণব্হ্ম সনাতনের বা গোপবধূবিট-বঙ্গের জিজ্ঞাসা 
অর্থাৎ পরম লোভময়ী ও আন্গত্যমরী ভজন-পিপাসা বা আবেশ 
[নিদিধ্যাসন ] উদ্বিত হয় ) ৷ 

সেই রসিকত্রঙ্গ কিরূপ ?- 

২। জন্মাছ্যাস্ত যতঃ১__আগ্তন্ত (শুজার-রসন্ত [ শ্রীজীবপাদ ও 
শরীচক্রবতিঠাকুর ] অর্থাৎ আদিরসের বা পরমচমৎকারকারী উন্নত, উদ্জল 
রসের) জন্ম (প্রাহুর্াব, প্রাকট্য ) যতঃ (যে শ্রীরসিকব্রহ্ হইতে অথবা, 
“যাভ্যাং শ্রীবাধাকুষ্চাভ্যাং” [ শ্জীবপদ ও শ্রীচক্রবতী ]--যে শ্রীশ্রীরাধা- 
গোবিন্দ হইতে অর্থাৎ যে রসিকত্রহ্ম বা যে শ্রশ্রারাধাক্ুষণ-বুগল [রসরাজ- 
মহাভাব-মিলিত ] স্বরূপ হইতে অপ্রাক্কত আদিরস বা উন্নত, উজ্জল 
রসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে) [ তিনিই পরম বিদ্বদ্ধটিতে ব্রহপদবাচ্য ] 

৩। শাল্পযোনিত্বাৎ---(ক) [ রসিকত্র্গ-সন্বন্ধে ] যেহেতু ব্দোদি 
শান্্ই যোনি অর্থাত প্রমাণ_“রসো৷ বৈ সঃ”৯, ঞ্যামাচ্ছবলং প্রপন্ধে 
শবলাচ্ছ্যামং প্রপঞ্ে”৪, প্রাধয়া! মাধবো দেবঃ?=, “যথা স্্ীপুমাংসৌ 
সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্বানং দ্বধাইপাতয়ং৮৯, “অহোভাগ্যমহো = = 
পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্্‌?' 5 (খ) অথবা শাস্ত্রের যোনি (কারণ, উদ্ভব- 
স্থান )-_'কৃতে গ্রন্থে’ ( পা ৪৩।১১৬ ) এই হুত্রান্থসারে [ ভগবতা ক্বঞ্ণেন 
কৃতঃ প্রণীত: ভাগবতঃ গ্রন্থঃ] শ্রীমভাগবতাদি রসময়ী শ্রুতির যোনি বা 
উদ্ভবন্থল-_রপিকবক্গ তগবান্‌ শীকৃঞ্চ ; (গ) অথবা শ্রীরসরাজ-মহাভাব- 
মিলিত-তন্থ হইতে যে অপ্রাক্ুত আদিরসের প্রাছুর্ভাব হইয়াছে, ইহা 
শান্ত্রেই ব্রন্দের অবিচ্ছেন্া স্বরূপশত্তির প্রতিপাদন হইতে জানা যায়) 
(ঘ) অথবা ‘তম্তেদ ম্‌’ (পা ৪৩,৯২৮ ) এই সুত্ৰানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতশাল্ত 


Li 2৩ 
১। ত্ৰস্থ ১১২৭ ২) ব্রন্থ ১১৩; ৩। তৈত্তিরীয় ২৭) ৪ ছান্দোগ্য 
৮1১৩১) 1 খকৃপরিশিষ্টএ্তি ; ৬। বৃহদারণ্যক ১1৪৩) 31 ভা ১০1১৪1৩২ 
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তাহার [ শ্রীভগবান্‌ শ্রীক্ষঞের ] প্রিয়তম কলত্র বা শক্তিরপহেতু রসিক- 
ব্ৰঙ্মের সহিত দ্বরূপশক্তি হনাদিনীর সংযোগে উন্নতোজ্জল-রসের উৎ- 
পত্তির কথা তাহাতেই [ শ্রীমন্ভাগবতেই ] জান! যায় । 

৪1 তত্ব, জমন্বাৎ_তৎ (তাহা) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ 
(সম্যক রূপ অন্বয় অর্থাৎ অগ্ঈগমন হইতে ) [জানা যায় ] অর্থাৎ 
রসিক-ত্রঙ্গ সর্বদা নিজ পরানন্দ-স্বরূপা শ্রীরাধার অনুগমন করেন বা 
তাহাতে আসক্ত হন [শ্রীজীবপাদ ], ইহা হইতেই কিন্তু রসিকক্রচ্ছের 
কথা সর্বতোভাবে জানা যার। যথা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য ভ্রীমদ্‌- 
ভাগবতে-__-“অনরারাধিতো| নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বর2”১ ইত্যাদি । 

এতত্্যতীত চতুঃকত্রীর গুঢব্যাখ্যাসমূহ শ্রীহ্রীগৌডীর মহদ্গণের 

বিশেষ কৃপায় তাহাদের শ্ৰীমুখ হইতে অকপট সেবোনুখচিত্তে জ্ঞাতব্য । 
আনন্দময়ীধিকরণ ও শ্রীশ্রীজীবপাদ 

১। আনন্দময়োইভ্য।সাৎ ২ ্রহ্ধই] আনন্দময়ঃ ( আনন্দময়- 
পদবাচ্য ) অভ্যাসাত (যেহেতু পুনঃ পুনঃ তাহারই উল্লেখ 
হয়)। “স বা এন পুরুষোহন্নরসময়ঃ** অর্থাৎ সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ 
অন্নরসময়--এই বাক্যে স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অন্ররসের দ্বারা গঠিত 
দেহকে যে পুরুষ বলিয়া মনে করে, ইহাই তেত্তিরীয়োপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেন । ইহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন--এই অন্নরসময় পুরুষের 
অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি-প্রাণময় । প্রাণময় আত্মার 
অভ্যন্তরে আর একট আত্মা আছেন, তিনি__মনোময় | মনোময় আত্মার 
অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি-_বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানময় 
আত্মার অভ্যন্তরে আর র একটি আত্মা আছেন, তিনি-_আনন্দময়। সেই 


১) ভা ১৩২৮২ হ। ত্র স্‌ ১1৯১৩ (্র্ামানুজ ), ১1১১২ ( এনধ্ৰ ) 


৩। তৈত্তিরীয় ২১৩ 
৩২ 


৪৯৮ গোড়ীয়াব্র তিন ঠাকুব্র [ দশম- 


৮ 


আনন্দমর-_পুরুধাকৃতি। তাহার শির হইতেছেন প্রিয়, দক্ষিণপক্ষ 
মোদ, উত্তরপক্ষ প্রমোদ, আত্মা আনন্দ, আর পুচ্ছ হইতেছেন ব্রহ্ম ৷” 
এখানে সন্দেহ হইতেছে, শ্রুতিতে বে এই আনন্দময় পুরুষের কথা 
বলা হইয়াছে, তদ্দারা কি. জীব অথবা ব্রদ্ধকে বুঝায়? তদুক্তরে বলা 
হইতেছে যে, পরব্রঙ্গই এখানে “আনন্দময়ঃ-শব্দের বাচ্য জীব নহে। 
অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ আনন্দের উল্লেখই ইহার কারণ অর্থাৎ মন্ুষ্যের আনন্দ 
হইতে প্রজাপতির আনন্দ পর্যন্ত দশটি ভাগ করিয়া ক্রমশঃ শত- 
গুণিতরূপে তৎসমূহের উতকর্ষ-পরিমাণ প্রদশিত হইয়াছে । তারপর 
প্রাজাপত্যানন্দ হইতে পরম-ব্রঙ্গানন্দ শতগুণ; ইহা প্রকাশ করিয়। 
অপরিতোবহেতু পরে বলিলেন_ “যাহা হইতে বেদলক্ষণবাক্য নিবৃত্ত 
হয়» অর্থাৎ পরম-ব্রঙ্গের আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রতিও 
সমর্থ নহে।২ উক্ত নিরতিশর আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব । 


জীবের আনন্দ নাতিশর অর্থাৎ সীমাবদ্ধ । অতএব আনন্দময়-শবে ব্রহ্ম 


ভিন্ন কখনই জীবকে নির্দেশ করা যাইতে পারে না । 
সচ্চিদ্বীনন্দ ব্ৰহ্ম 
শ্রীশঙ্করাচার্ষের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ- ব্রঙ্গের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম = 
সন্মাত্র বা অনাদি-অনন্ত, ব্রদ্গ__চিন্মাত্র বা জ্ঞানস্বরূপ, ব্রঙ্গ--আনন্দমাত্র 
বা সৰ্বদুঃখাদির অতীত । শ্ররামাস্থুজপ্রুখ আচার্যগণের মতে সৎ, চিৎ 
ও আনন্দ ব্ৰঙ্গের স্বরূপ ও গুণ উভয়ই । ব্রদ্ধ যুগপৎ-_সৎ ও সত্তাবান্‌ ; 
বন্ধ বুগপত জ্ঞান ও জ্ঞতা বা সর্বজ্*) ব্ৰহ্ম যুগপং-_আনন্দ ও 


১! আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স ৰ! এষ পুরুষবিধ এব। তন্ত পুরুষ- 
বিধতাম্‌'। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ| তস্য প্রিয়মেব শিরঃ| মোদে! দক্ষিণ: পক্ষঃ। প্রমোদ 
উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্ম! । বর্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।--তৈত্তিরীয় ২৫; ২। এ ২॥৯৷১। 
৩। “যয সবজঃ সববিছ্” মুণ্ডক ২৷২৷৭ 


মাধুরী ] ক্রঙ্গাসুত্র ও €গীড়ীক্ব-€গান্সীমিপাদগণ ৪৯৯ 


আনন্দময় অর্থাৎ তরঙ্গের অনাদি ও অনন্ত মত্তাঠাহার অনাদিত্ 


ও 


অনন্তা্ন গুণের বাচক ; ব্রন্ধের জ্ঞানময়তা_ঠাহার জ্ঞাত ও সর্বজতা 


গুণের বাচক এবং ব্রহ্মের আনন্দশ্বরপত।-_ষ্ঠাহার আনন্দময়ত্ব গুণের 
বাচক। অধিক কি, স্বয়ং ব্ৰহ্ম-শব্দটিও তাহার বু 5. 





বর্গ । ব্রন্দের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে সং, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য বলিরাই 


ব্রঙ্গকে সংক্ষেপে সচ্চিদানন্দ বলা হয় । 


শ্রীশক্করাচার্ষের আশঙ্কা 


জীশঙ্বরাচার্যের প্রতিজ্ঞা_-তিনি ব্রদ্কে নিধিশেষ ও নিগুণ করিবেনই ; 
ব্রঙ্গ_নিবিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ অথবা সকল ভেদ( সজা তীয়, 
বিজাতীয় ও স্বগত )-রহিত; আর ব্র্গ__নিগুণ অথা সকল বিশেষণ 
বা গুণরহিত। জাগতিক বস্তুর উংকর্ষাদিগত আপেক্ষিকতা জগতের 
অতীত ব্রঙ্গেও আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর বিচার করিয়াছেন--জগতে দ্রব্য 
ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন পরস্পর ভিন্ন এবং প্রত্যেক গুণ যখন 
দ্রব্কে সীমাবদ্ধ করে, তথন জগ তীত বঙ্গেও গুগবিশেষের আরোপ 
করিলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়িবেন। শ্রীশদ্কর বলেন, ব্ছকে যদি 
আনন্দময় বলা যায়, তাহ! হইলে আনন্দ ব্যতীত অন্তান্থ গুণসমূহ ব্রন্ধ 
নাই-_ইহ। হুচিত হইয়৷ পড়ে । তাহাতে অনন্ত, অসীম, নি ণ ব্ৰহ্ধ 


. সান্ত, সসীম, সম্ভণ হইয়া পড়েন, নিবিশেষ বিশেষণযুক্ত হইয়া সবিশ্ষে 


হইয়া পড়েন-_-এই শঙ্কান্বিত হইয়াই শ্রীশঙ্করাচার্ষ বলিরাছেন,_ব্রদ্ধকে 
আনন্দময় বলিলে যদি বিকার!খে ময়ট্‌ প্রত্যয় গ্রহণ কর! যায়, তাহ! 
হইলে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন। আর যদ্ধি প্রাচু্যার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় 
বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্গণপ্রচুর গ্রাম বলিলে যেরূপ তথার 


৫০০ গৌড়ীয়াব্র ভিন ঠাক্ষুবর [ দশম- 
অগ্ত জাতিরও কিছু বাস বুঝা যায়, তদ্ধপ ব্রগ্ধকে আনন্দপ্রচুর বলিলেও 
্র্মে অল্প দুঃখের সন্তাবন! থাকে_-এইরূপ প্রতিপাদন করিতে হয় ।+ 


সুস্পষ্ট শ্রুতি ও ত্রন্গস্ত্রের প্রমাণের 
প্রতি শ্রীশক্করের অনীদর 


শ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবে “আত্মা আনন্দময়১৯১ পপ্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ৮ 
“রসে বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লক্ধানন্দীভবতি”*, “এতমানন্দময়মাত্মানমু- 
পসংক্রামতি”*ইত্যাি এবং বর্গ হত্রে “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”- অর্থাৎ 
ব্রঙ্ঈই আনন্বময়-পদবাচ্য_বেহেতু শ্রুতিসমুহে পুনঃ পুনঃ ভাহারই 
উল্লেখ আছে ; অতএব পরমাত্া আনন্দময়, জীব আনন্দময় হইতে পারে: 
না__ইত্যাদি উক্তি থাকা সত্বেও শ্রপাদ শঙ্করাচার্য অনেক স্বকপোল- 
কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন । এমন কি, শ্রীব্যাসদেব যেন শ্রুতির 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কোন কোন স্তর (যে বে সুত্র শঙ্করের 
মনঃপূত হয় নাই ) রচনা করিয়াছেন__ভঙ্গী ও চাতুরীর দ্বারা এইরূপ 
ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন । তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখা যায়-_পরমাত্মাকে 
পুর্ষর্ূপে বর্ণন করিয়। তাহার মস্তক, দক্ষিণ ও বাম বাহু, আত্মা, 
পুচ্ছ (নাতির অধোভাগ’) ও প্রতিষ্ঠার (আশ্রয়ের ) বর্ণন করা 
হইয়াছে এবং সবশেষে এই মন্্রট আছে-_“আত্মা আননাময়ঃ। তেনৈষ 
পূর্ণ: । স বা এষ পুরুষবিধ এব। * এ * আনন্দ আত্মা। ভ্রঙ্ম 
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 1?" এইহ্থানে এশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম পুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠা” এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নিবিশেষ ত্র্মকেই স্বপ্রধানরূপে প্রতি- 








১) ব্রন ১১/১১,১৯ ২ ২/১/১৪- শাঙ্করভান্ত $ ২। তৈত্তিরীয় ২৫ $ ৩। মাণ,ক্য 
৫; ৪1 তৈত্তিরীয় ২৭1১৪ ৫। ২৮৫ ৬। ত্র স্থ ১১১২১ ৭1 (ক) 
জীশঙ্করাচার্য তৈতিরীয় ২১1৪ অন্ত্রের ভায়ে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; (খ) 
শভগবৎসন্দর্ভীয়-শীসবনংবাদিনী ৪৮ পৃঃ ৮। তৈত্তিরীয় ২৫ 


মাধুরী] ভ্রহ্মমূত্র ও গীড়ীর-গাস্বামিপাদগণ ৫০১ 


পাদন করা হই মাছে, আনন্দমমর়কে ব্রহ্ম ব লিয়া প্ৰতিপাদন করা হয় নাই৷? 
শ্রীজজীবগোস্থমিপাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন-তৈত্তিরীয় 
শুতিমন্্ের এই অধিকরণে সর্বত্রই পুচ্ছকে অবরবীর (পরব্রক্ষের) অবয়ব 
বা আনন্দময় পরত্রন্ধের নিয্নাঙ্কর” fh বণিত দেখা যার । যদি আম্মা 
অর্থাৎ অবয়বী প্রধান না হইয়া | 
কল্পনা করা যায়, তাহ! হইলে হক হয় না; কারণ, উক্ত অধিকরণের 
প্রত্যেক মন্ত্রে কোথাও পৃথিবীকে, কোথাও মহত্তত্ত প্রভৃতিকে পুচ্ছ বলা 
হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সকল মন্ত্র যেরূপ তত্তংপুচ্ছমাত্রপর নহে, কিন্ত 
অন্নময়াদিপর, তদ্রপ শেষোক্ত আনন্দময় প্রকরণ পুচ্ছমাত্রপর হইতে 
পারে না, আনন্দমরপরই হই ব।২ 

আচার্য শ্রীশঙ্কর এক যুক্তি দিয়াছেন যে অন্নমর, প্রাণনয়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ণ্্র ক্রমে পঠিত শ্রুতিতে অন্নময় প্রভৃতি 
শব্দে ময়টু প্রত্যয় বিকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল আনন্দময় শব্দের 
বেলা ময়ট্ট প্রত্যঃট প্রাচুর্যার্থে প্রযুক্ত ইহা বলিলে ‘অধ্জরতী গ্যায়'ই 
স্বীকার করিতে হয় ।5 অতএব অন্তান্ত ময়টু প্রত্যয়ান্ত শব্দের গ্ঠায় 
আনন্দময় শব্দের ময়ট্‌ প্রত্যয়টিও বিকারাথেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

ভরীশ্রীজীবগৌক্বামিপীদ-কতৃ ক 
আশক্করমত-খওন 

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিষাছেন,_-পুবে উদাহত আনন্দময় 
পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতেই বুঝা যার যে, অন্রময়ানির প্রবাহ 
ব্যতীতও ময়ট্‌-প্রত্যয়যুক্ত আনন্দময়পদ ক্রুতিতে বহুস্থানে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। সেইহেতু প্রাচূর্যাথেই ময়টুপ্রত্যর প্রযুক্ত হইয়াছে, বিকারাথে 





১। শান্কর-শারীরক ১১1৯৯ ১ ১৮৭, ১৮৮ পু, কালীবর বেদান্তবাগীণ-সং $ ২। 
জ্রতসবৎসন্দতখয়-জীসবসংবাদিনী ২৮ পু» ৩! ত্র সু ৯১১৯, শাহ্কর শারীরক ১৮৬ পৃ 


৫০২ গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


নহে। আর আনন্ময়কে অন্নময়াদির প্রবাহে পতিতরূপে গ্রহণ 
করিলে শ্রীশঙ্করচার্পাদের গৃহীত “২দ্ধ পুচ্ছ- শ্রুতির 'পুচ্ছ'শব্দটিকেও 
পুচ্ছপ্রবাহে পতিতন্ধপে গ্রহণ করিতে হয়। 'ব্র্ধ পুচ্ছ? শ্রুতির 
বেলায় দোষ না হইলে আনন্দময়ের বেলায় দোষ হয় কিরূপে? 
অর্থাৎ বিকারার্থগ্োতক প্রবাহে আনন্দমরপদকে ফেলিতে গেলে 
(নিধিশেষব্র্গ প্ৰতিপাদিক! ) 'বধপুচ্ছত শ্ৰুতি তদন্তৰ্গত হওয়ায় সেই 
ব্ক্ষও বিকারী হইয়া পড়েন। এতদ্যতীত অন্নময়াদি শব্দে ও সর্বত্র 
বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীশক্করাচার্ষের মতেও প্রাণময়-পদে 
ময়ট্প্রত্যয়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণ, অপান প্রভৃতির প্রাণ-বৃত্তির 
প্রাচূ্যহেতু প্রাচূ্ধার্ধে মরট্প্রত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে ।১ প্রাণময় আত্মার 
«পৃথিবী পুচ্ছং”*__এই বাকে] ও পুথিবী-অভিমানী দেবতার প্রাণ বিকারের 
অভাব আছে ।* আমাদের মতে কিন্তু অন্নরসময়পদের ময়ট্প্রত্যয়ও 
প্রাচর্যাথেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; কারণ, পাণিনিতে দ্যচন্ছন্দসি+? সুত্রদ্বারা 
বৈদিক প্রয়োগে বহুঙ্বরযুক্ত শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যর নিষেধ 
করা হইয়াছে। আর আনন্দ শব্দের দ্বার! শ্রুতি, ব্রক্গন্তত্র এবং শ্রীশঙ্কর'- 
চার্যও যখন শুদ্ধ ব্রঙ্গকেই লক্ষ্য করেন, তখন আনন্দময়-শব্দে শুদ্ধ ত্রন্গের 
বিকার__এইরূপ অর্থ করিলে নিধিক।র ব্রঙ্গে বিকার কল্পনা করা হয় ।০ 
উক্ত শ্ররতিকথিত আনন্দকে (শ্রীশঙ্করমতান্যায়ী ) লোকপ্রসিদ্ধ প্রাকৃত 
আনন্দ বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইতঃপূর্বে মনোময় ও বিজ্ঞানমর়ের 
ব্যাখ্যায় শব্দার্থ-বিচারে শান্ত্ীর পারমাথিক প্রণালীরই অনুসরণ করা 
হইয়াছে, ব্যবহারিক প্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। সেইহেভু 





১। “প্রাণে বায়ুস্তন্ময়স্ততপ্রায়ন্ডেন প্রাণময়২-__তৈত্তিরীয় ২)২৩_-শাহরভাম্য ; ২। 
তৈত্তিগীয় ২২1৩২ ৩। পৃথিবীদেবতাংব্যাত্মকন্ত প্রাণস্ত ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ__ 
এ, শাহ্করভাম্ব; ৪1 পাণিনি ৪/৩১৫০; ৫ | আীভগবৎসন্দর্ায়-জীসবসংবাদিনী 
২৭) ২৮, ৪৮ পুঃ ৷ 


মাধুরী] ক্রল্গানুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্থামিপাদগণ ৫০৩ 


তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এই আনন্দমরের ব্যাখ্যায় ‘আনন্দ’শব্বকে লৌকিক 
আনন্দর্ূপে ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।১ উক্ত 
অলৌকিক আনন্দরূপ হুন্ধই প্রির, মোদ, প্রমোদর্ূপ আনন্দবৈচিত্রীর 
সহিত অবয়বিরূপে প্রকাশিত আনন্দমর আশ্ম' ব! পরত্র্ধ 
প্রিয়মোদাদির ও ব্রহ্ম পুচ্ছং’ মন্ত্রের প্রতিপান্ত পুচ্ছরূপ নিবিশেষ ব্রদের 
(অবয়বের ) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রর_ইহাই শ্রুতির সিন্ধান্ত; কিন্ত 
আচার্য শঙ্কর যে-ভাবে স্থতভায্য করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আনন্দ" 


এ < 
এবং তিনিই 


ময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দ্বারা যে অপ্রাক্ৃত সবিশেষ 
পরবরহ্মই বোধিত হইতেছেন, তাহাতে নানাভাবে দোষ কল্পনা করিয়া 
শ্রুতি ও স্থত্র উভয়ের পাঠ বর্জনপূর্বক আনন্দময়-হানে “ব্রহ্ম পুচ্ছ 

প্রতিষ্ঠা” এই পাঠ এবং আনন্দময়াধিকরণ-স্থানে ব্রহ্পুচ্ছাধিকরণ পাঠ 


করাই উচিত__-এইরূপ জানাইয়াছেন ।২ সহ যুক্তি এই, 
“ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শরয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সবত্রাভাস্ততে 1 
* = » যদি চানন্দময়শব্ধস্ত ব্ৰহ্ম বিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভ তত উত্তরেঘা- 


নন্দমাতর প্রয়োগেষপ্যানন্দম়াভ্যাসঃ কন্োত, ন তবানন্দময়ন্ত বদ্ধত্বমন্তি, 
প্রিরশিরস্থাদিভিহ্তুভিরিতাবোচাম | * = পযদেষ আকাশ আনন্দো। 
ন স্তাৎ ইত্যাদি হহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগ, ন হানন্ময়ীভ্যাস ইত্যবগৃস্তব্যম্‌ ॥” 


অর্থাৎ “আনন্দময় শুদ্ধ হহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের 
অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস 
করিয়াহেন। = * = যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত 
হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) 
আননময়াভ্যাস বলিয়া করনা করিতে পারিতেন। কিন্তু ‘প্রিয়ই 
তাহার মস্তক” ইত্যাদি প্রকারে অবয়ব-সন্বন্ধ থাকায় আননাময়ের 











১। এঁ,২৪ পৃ; ২) ব্রস্থ ১১৭১৯ ভামতী-টীকানহ শীন্করভা দ্রব্য। 


৫*৪ ০গীডীয়ান্র ভিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


অরঙ্গত্ই নিশ্চত আছে। = * * এই সকল হেতুতে এবং “আনন্দং 
ত্র? ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রঙ্গবিষয়ে আনন্দশব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও আনন্দ ব্ৰহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছেন, 
আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই ।”১ 
“ব্যাস ভ্রান্ত বলি’ তার উঠাইল বিবাদ” 

শ্রীল ভজীবগোস্বমিপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের এই স্বকপোলকল্পনার 
প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শাঙ্করভাষ্য-পাঠে বোধ হয়, ব্রঙ্গ- 
ইত্রকার শ্রীবেদব্যাস শ্রুতির অর্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন-_ইহাই যেন 
শ্রীশঙ্করাচার্ষের নিগুঢ অভিপ্রায় । তাই আচার্ম প্রীশঙ্কর শ্রীব্যাসের 
প্রমাদ ক্ষালন করিবার জন্য ভাব্যকাররূণপে স্ব:র চাতুবী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা 
আনন্দময়াধিকরণের নিরূলিখিতরনপ ব্যাখ্যা করির$ছেন। “আনন্দমরঃ, এই 
পদে “ক্রঙ্গ পুচ্ছ: প্রতিষ্টা” এই মন্ত্রোন্ত নিধিশেষ ব্রঙ্ধকেই স্ব-প্রধানরূপে 
উপদেশ করা হইয়াছে । আর পরবর্তা «বিকা রশন্ধান্নেতি চেতন প্রাচূর্বাৎ” 
--এই স্তরের বিকার-শব্দের অর্থ ‘অবয়ব’ এবং প্রাচূর্য-শব্দের অর্থ 
“অবয়ব-সদৃশ+ বলিয়া বুঝিরা লইতে হইবে ।* শ্রীপাদ শব্করাচার্ধের এই 
ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
ব্রহ্গহত্রকার শ্রীব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না; কারণ, শ্রীব্যাস যে শব 
ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ শ্রতিসম্মত নহে। পরন্ত বিকারার্থ ও 
প্রাচুর্যাথেই “য়ট” প্রত্যয় হয়। বিকার ও প্রাচূর্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া 
অন্ত অর্থের (অবয়ব বা অবয়বসদৃশ রূপ অর্থের ) কল্পনা হইতে পারে 
না-এই কথা বালকেও বুঝিতে পারে। অতএব স্বয়ং শ্রীনারায়ণের 





১। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ; <! ত্র স্থ ১১১৩২ ৩। 
“বিকারশন্দোহবয়বশব্দোহভিপ্রেতঃ। * * প্রাচ্বাদপাবয়বশব্দোপপত্তে:। প্রাচুধং 
প্রায়াপত্তিঃ-অবয়বপ্রায়ে বচনমিত্যর্থঃ ৷" _ত্র স্থ ১/১১৯ শাঙ্করভাত্ব, ১৯৫ পৃ, কালীবর 
বেদ্যঙবাগাশ-সং, কলিকাতা । 





মাধুরী ] ভ্রহ্গসুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ ৫:৫ 


শক্ত্যাবেশাবতার বেদবিভাগকর্তা শ্রীব্যাসের শব্দবিস্ঠাসে শশঙ্করাচার্য 
যে ভ্রম আশঙ্কা করিয়া উহার মার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা 


০০০২ ৫ 
বড়হ আশ্চধের কথা! আরও এক কথা, “আনন্দমরোইভ্যাসাঘ--এই 


৫ 


্রাচর্ধশব্দের অর্থও অবরব করিয়াছেন ।* উহাতে জঁশঙ্করের নিজ 
ব্যাখ্যাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে । আরও *প্রিয়মেব শির” প্রভৃতি স্থলে “প্রিয়? 
প্রভৃতি শব্দ-সমূহকে প্রীশদ্কর লৌকিক আনন্দ-বিশেষ বলিয়াই নিধারণ 
করির'ছেন, বিজ্ঞানাদির প্যায় বন্ধ বলিয়া নিধারণ করেন নাই। 
বস্তুতঃ আনন্দময়ই পরত্রহ্গ, €প্রির' প্রভৃতি শব্দ দেই পরবন্দের স্বরূপ- 
প্রকাশবৈশিষ্ঠযর্ূপ অপ্রারুত আনন্দবৈচিত্য এবং “ুচ্ছ-শব্দের দ্বারা 
লক্ষিত ব্ৰহ্ম আনন্দময়ের নিবিশেষ প্রকাশবিশেষ_ইহাই শ্রুতির 
তাৎপর্যরূপে ্রসূহত্রকার মীমাংসা করিয়াছেন পরমতব্বের স্বাংশবৈশিষ্ 
অবশ স্বীকার্য ; নতুবা তত্ববস্তুর স্বগত একদেশ অস্বীকার করিয়া অপর 


— 


আর এক দেশের অঙ্গীকারে শ্রুতিবিরোধ হয়। অপ্রাক্ৃত অবয়ব স্বীকার 
করায় নিরবয়ব-শতির সহিতও বিরোধ হয় না, বরং সমন্বয়ই ইন 1? 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, “আত্মা আনন্দমরঃ * ৮ রঙ্গ পুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠা"__এই শ্রুতিবাক্যোক্ত পুঙ্ছকে আনন্দমন্র পুরুষবিধ পরমাত্মার 
অসমাক্‌ প্রকাশ নিবিশেষ ব্রন্ধরূপে কল্পনা করা একটি ক্বকপোল-কলনা ৷ 
ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বয়ং ্রীশঙ্করাচার্ধও তৈত্তিরীয় উপনিবদ্‌- 
ভাষ্যে অন্নরসমর় আত্মাকে শ্রুতির সিদধান্তানুযাল্থী পুরুষরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,_“অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুবস্ত 


১। ত্ৰস্থ ১১১৯ শাাভান্ত, ১৮৮ পু ও ২। ই 2১১৯, ১৯৪ পৃ ৩1 
3১1১৯, ১৯০ পূ ১81! শ্গবৎ্দন্দর্ভীয় ইনবপংবাদিনী ২৮ ও ২৯ পু! 





৫০৬ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্কুন্প [ দশম- 


দক্ষিণঃ পক্ষোহয়ং সব্যো বাহুরুত্তরঃ পক্ষোহয়ং মধ্যমো দেহভাগ আত্ম 
অঙ্গানাং মধ্যং হেযামাত্মেতি ফ্রতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্যদঙ্গং 
তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা, পুচ্ছমিব পুচ্ছমধো- 
লম্বন-সামান্তাদ্‌ যথা গোঃ পুজ্ছমৃ।৮১ শ্রুতির উক্তিকে অস্বীকার করা 
যায় না বলিয়। শ্রীশঙ্করাচাধ এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উপসংহারে একটি 
স্বকপোল-কন্পনার প্রশ্রয় দির়াছেন-__“প্রাণময়াদীনাং বপকত্বসিদ্ধিঃ1৮ 
অর্থাং প্রাণময়াদির বেলায় “রূপকণভাবে বলা ইইয়াছে। এইরূপ কথ 
কিন্তু শ্রতিতে নাই । পুরুষ-শবটিকে শ্রুতির ভাষায় যথাযথ রক্ষা 
করিতে গেলে আনন্দময়ের বেলায় পাছে সবিশেষ পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা 
হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শরীমংশঙ্কর শ্রুতি যে কথা বলেন নাই, সেইবপ 
অনেক কথার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমৎ শঙ্করাচা্ নিজেই 
বলিয়াছেন,_-“নাভির অধঃস্থিত যে অঙ্গ, উহাই পুচ্ছ। আবার গোপুচ্ছের 
উদাহরণ দিয়া গো-রূপ অবয়বীর অধেভাগে লম্বমান যে অবরববিশেষ 
তাহাই পুচ্ছ_-এইবূপও বলিগাছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য যে তাৎপধ স্বীকার 
করিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বানিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ সেই অর্থই গ্রহণ 
করিয়া “এস পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই অত্যুক্ত ব্রন্ধকে তদধিকরণন্থ আনন্দময় 
অবরবী পুরুষের পুচ্ছ অর্থাৎ অসম্যক্‌ প্রকাশরূপ নিধিশেষ স্বরূপ বা 
অবরব-বিশেষ বলিয়াছেন । সবিগ্রহ হুর্যের কিরণমণ্ডল যেরূপ নিবিশেষ 
জ্যোতিরসাত্ররূপে, অথবা বহুদূর হইতে দৃষ্ট ধুমকেতু যেরূপ পুচ্ছের গ্যায় 
দুষ্ট হয়, বস্তুতঃ এরূপ প্রতীতি সবিশেষ বন্তর বাহ্থ-প্রতীতি, তদ্ধপ 
আনন্দময় কর-চরণাত্ম। পরমপুরুষ পরমাত্মার নিধিশেষ প্রতীতিই হইল 
_ত্ৰহ্ম। শ্রীমদূভগবদগীতা,২ শ্রীমদ্ভাগবত,* শরী-্র্গসংহিতাদি শান্ত্রও এই 





১). তৈত্বিরীয় ২১/৪-_শাঞ্করভাঘ্, মহেশ পাল-সং, কলিকাতা, ১৮০৫ শকাব্দ £ 
২) গীতা ১৪২৭ ; ৩ | ভা ২11৪৯) ৪1৯১৩ ৮ ৮২৪1৩৮) ১১/১৬৩৪ ) 


8] শ্রীব্রঙ্গ - 
সংহিতা ৫৫১ 


মাধুরা] ভ্রন্গসুক্র ও গৌড়ীয়-গোস্দামিপাদগণ **? 


সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন ।* এন্রন্ত দুত্কার শ্রীবেদব্যাস তাহার স্বতঃ- 
সিদ্ধ-ভাব্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে* আনন্দময় পরত্রচ্ককে একেবল্ানু ভবানন্দ- 
সন্দোহো নিরুপাধিক2৮_এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
স্বগত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্য ‘কেবল'-পদ, স্বর্পশ ক্রিবৈচিত্রী 
দ্ধত্ব প্রকাশ 





প্রদর্শন করিবার জন্য ‘অঃ্রুভবানন্দ-নন্দোহ' ও মায়াতীত 
করিবার জন্য ‘নিরুপার্ধিক’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আনন্দময় 
ওঁপাধিক তত্ব নহেন, তিনি অপ্রাক্তত অবয়বীঃ সচ্চিদানন্দ-বিশ্রহ ।* 
আনন্দময়ীধিকরণের গৌড়ীয়সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা 
পরীত্রীরহদ্বৈষবতোবণীতে ( ১০।৮৭1১৭ ) ভ্ৰীত্ীল সনাতন গোস্বামি 
পাদ উক্ত ‘আনন্দময়োংভ্যাসাং' সুত্রের এইরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন,_ 
‘অন্নময়াদিযু’--অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানমর ও আনন্দময় 
এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মা আপনিই 
হ’ন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাসহেতুই (অর্থাৎ 
আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়া৯) ইহাদিগকে এহলে আত্মা বলা হইয়াছে। 
সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ ? তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন_- 
“অত্র” অর্থাৎ এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের জন্য 
অন্বয় (অনু প্রবিষ্ট); কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনা হইতেই জীব- 
গণের প্রাণাছি ব্যাপার উদ্ভুত হয়, ইহা ক্রতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি 
জীবগণের উপকারী ৷ তন্মধ্যে ‘অন্নময়' আত্মা! এই স্থল দেহই । “প্রাণ- 
ময়’ আহ্মা_-পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাই! অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ 
এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় 
আত্মা অপেক্ষা ও ‘মনোময়?’ আত্ম! অন্তরঙ্গ ; কারণ, চিৎহন্বক্ষহেতু ইহার 





১।শ্রীতগবৎসনূ্ভ ৯৫৯৪ অন্ত; ২! ভা ১১৯৮৯ ও । শ্রীভগবৎদন্দভাঁয় 


জ্রীপবনংবাদিন ২৯ পৃঃ! 


৫৮ গৌডীয়ান্ তিন টীকুব্র [ দশম- 


জ্ঞানসামর্থ্য বিদ্মান । এই মনোময় আত্মা ইত্্রিররূপী। ইহা অপেক্ষা, 
‘বিজ্ঞানময়’ আত্মা অথাৎ “জীব, অন্তর; যেহেতু বাহ্‌ ভোগাদি- 
বিষয়ে কতৃ ত্বহেতু পূর্ববতিগণের অপেক্ষা ইহার শেটত্ব রহিয়াছে 

পুনরায় বলিতেছেন-_-আপনি 'পুকরুষবিধ, অথাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের 
স্তায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা 
হইতে অন্নময়াদি চতুধিধ পুরুষের ‘বিধা? অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই 
আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই 


নক 


হান। আননময়োহভ্যাসাঙ (ত্র 
১|১।১২) এই বন্গস্থত্রে এইরূপই নিণাত হইয়াছে । এইরূপে সবতো- 
ভাবে প্রন্কৃতির সন্বদ্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবন্তই বিবক্ষিত 
হ’ন। “আনন্দমর”- আনন্দপ্রচর 5 গ্রাচ্র্যার্থে ‘য়টু’ প্রত্যয় হইয়াছে । “দ্য 
__প্রকাশ-প্রচ্র” এইরূপ বলিলে যেরূপ হৃর্ষে প্রকাশ-বিরোধী অপ্রকাশ- 
ভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ ‘আনন্দময়’ অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর 
এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্মবিরোধী ছুঃখভাবের যংকিঞ্চিং সম্পর্কও 
আশঙ্িত হইতে পারে না। সুতরাং তাহার আনন্দৈকন্বরূপত্তের কোন 
হানি হয় না। অথবা, এ স্থলে শ্রুতিতে তরঙ্গ, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি- 
রূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা 
আননারূপ প্রকাশেরই প্রাচ্হেতু “আননময়'পদে প্রাচুর্যার্থে “ময়টও 
প্রত্যয় সুসঙ্গতই হয়। অথবা, “আনন'মর,পদে স্বরূপার্থে “নট, 
(অৰ্থাৎ তিনি আননস্বরূপ )। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুন্টজন, 
বয়ন্ত ও প্রেয়সীরূপ পঞ্চবিধ উপ।সকগণের সন্বন্ধে বথ। ন্রমে 
ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান ; আর, 
ও পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, 
শিরঃ ও আত্মরূপে নিবূপিত হন। এ স্থলে অন্ময় প্রভৃতি পূর্ব 


পদ্ার্থচতুষ্টয়ের উক্তি “শাখাচন্ত্র-ন্ায়? অনুসারে ( অর্থাৎ প্রথমতঃ স্থুলকে 


মাধুরী ] ভ্রহ্মসূত্র ও €গীড়ীয়-গান্বামিপাদগণ ৫৭৯. 
অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ হুগ্ুতন্থে শিখ্যের বুদ্ধিকে উপনীত করিবার 
অভিপ্রারেই ) উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেঠহজ্ঞানে আতিক 
ক্রমানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হয়__জীবনুক্ত দ্বিবিধ । তন্মধ্যে এক শ্রেণীর 
জীবনুক্তগণ ভক্তিশৃন্ত, নিদস্বরূপৈকনিষ্ট ও আত্মারাম। অপর জীব- 
নুক্তগণ “শান্ত ভক্ত’ ; তাহারা আত্মারামতা-স্থখভাগী 

শান্তরতির অধিকারী বলিয়া ভক্তগশের মধ্যে বিশেষ আদুত নহেন। 


এবং ভগবত্কুপায় 


উক্ত দ্বিবিধ উপাপকগণের মধ্যে প্রারশঃ ভাহাদিগের আত্মার অভিন্নরূপে 
(অন্ৈতভাবে) ভগবানের যে প্রাকট্য, তাদুশ প্রকাশই পক্রল্গা”। তন্মধ্যে 
অদ্বৈতৈকনিষ্ঠ প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে নিজ স্বরূপের নিধিশেষভাবে 
চিদ্রূপ ব্র্দই প্রকাশিত হ'ন;। পরস্ক দ্বিতীয় উপাসকগণের সম্বন্ধে 
চিদ্ঘনন্বরূপ মুতিমান পরক্রহ্ধই প্রকাশিত হন, কিন্তু ঘন বা অথন- 
ভাবের বিশেষ বিবেক অর্থাৎ নিধারণ থাকে না। এই দ্বিবিধ স্বরূপই 
চিদ্রপে এক বলিয়াই এস্থলে অভিন্নরূপে এক বঙ্গ" পদেই উল্লিখিত 
হইয়াছেন; আর, নিবিশেষদ্-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু অনুত্তম 
অঙ্গ বলিয়া তাহাকে পুচ্ছ’ বলা হইয়াছে। এই ব্ৰহ্মই পুচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠা 
অথাৎ মোদ প্রভৃতির আধার! যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠা- 
স্বরূপ, তথাপি সেই নিবিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের বন্তগত এক্যাভি- 
প্রায়েই হুক্মতবৃকে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। অনন্তর ন্যুন, অধিক ও 
সাধারণরূপে ত্রিবিধ ভাব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে ধাহারা নিজেকে, 
অতি নিক্কষ্ট এবং ভগবানকে সন্োংকর্ষভাগী সর্বাধিকরূপে অবগত হইয়া 
াহার উপাসনা করেন, ভয় ও গৌরব জ্ঞানাধিবশতঃ নম্রভাবাপন্ন সেই 
উপারকগণ উত্তরোত্তর কচিজনক ও স্ক,তিশীল এবং পীতিরতির সন্ধায় 
পরমাভাষ্ট প্রক্ষ্ট প্রেমের আহ্বাদানরত হইলে তৎকালে তাহাদের 
তাদৃশ চম২কারকারী আনন্দরূপে রীভগবানের প্রকাশবিশেষই-«০মাদ* 
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নামে অভিহিত। পৃচ্ছরণী ব্রহ্ম অপেক্ষা তাহার বৈশিষ্যহেতু তাহাকে 
দক্ষিণপক্ষ বলা হইল ॥ যাহারা নিজেকে লালক ও পালক প্রভৃতিরূপে 
ভগবান্‌ অপেক্ষা অধিক এবং ভগবানকে নিজের ল'ল্য ও অন্ুগ্রাহ 
প্রভৃতিরূপে নিজ অপেক্ষা শ্যুন জ্ঞান করিয়া ঠাহার উপাসনা করেন, 
গুত্রাদিভাবের উপাসক সেই শ্রীযশোদ। প্রভৃতি বাৎসল্/রসাশ্রিত 
ভক্তগণ বাংসল্/রসের প্রকর্ষভূত প্রেমবিশেষ অঙ্কুভব করেন; আর 
ঠাহাদিগের নিকটে তাদুশ পরমানন্চরূপে ভগবানের যে প্রকাশ-বিশেষ, 
উহাই_<প্রচমোদ? ৷  পূর্বাপেক্ষা ইহার শ্রে্টতাহেতুই 'প্র-শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে । যাহার! একত্র উপবেশন, শয়ন, ক্রীড়া, জয় ও 
পরাজয় প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবানের সহিত অবিশেবভাবেই নিজের সাম্য 
এবং নিজের সহিত শ্রীভগবান্কে অন্ন ও অনধিক জ্ঞান করিয়া 
উপাসনা করেন, শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্তগণই তাদৃশ ভক্ত । তাহারা ভয়, 
গৌরব বা অন্ুগ্রহাদি বুদ্ধিরহিত। তাহারা পরম স্বাদুতম দৈত্রী-ভাবাদি- 
পুর্ণ পরমপ্রণয়হেতু শুাছুভূ ত সখ্যরতির প্রকর্ষস্বরূপ উত্তম প্রেম 
অনুভব করিলে তার্ুশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাস্পদরূপে ভগবানের যে 
প্রকাশবিশেষ, তাহাই < প্রিয়” শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বতত্ব অপেক্ষা 
শেষ্টত্ব-হেতু ইহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। এইরূপে চতুবিধ উপাসকের 
নিরূপণ হইয়াছে। সম্ুতি পঞ্চম শ্রেণীর উপাসকগণের নিরূপণ 
হইতেছে । বাহার! শ্রীভগবান্কে পরমকান্ত, কদ্দ্পকোটিরমণীয় এবং 
নিঞ্গ কোটি আত্মার স্থায় প্রিয়-জ্ঞানে উপাসনা করেন, শরত্রজদেবী-প্রমুখ 
প্রেয়সীগণই সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক । তাহারা নিরন্তর অসমোধ্ৰ? 
মাধুরীপরিপুর্ণ অনুরাগরাশি সর্বদা! আস্বাদন করিলে তাদৃশ মহাভাবের 
অনুকুল পরমপ্রেষ্টরূপে শ্রভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই ‘আনন্দ’ 
নামে উক্ত হইয়াছে। “মোদ? প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষটস্বহেতু এই আনন্দ 
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এন্থলে “আত্মা” বলয়া বধিত হইতেছে । এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রথমতঃ 
‘সৎ’ ইত্যাদি বাক্যে এক্ষত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে « এষ_এই পঞ্চ প্রকাশের 
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মধ্যেও সেইরূপ আপনি সং ও অসৎ অপেক্ষা ‘পর? । “সং 
অনময়াদি স্থলত্রয় । “অসহ _বিজ্রা 


এই উভরের ‘পর’ অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥ এইরূপে পঞ্চবি 
নির্ধারিত হইলে যাহা "অবশেষ" অর্থাৎ অবশি 
তত্ব, তাহাও আপনিই হন ॥ তন্মধ্যে কু্ঘস্থানীর ঘনানন্দহুতির রশ্মি 
স্থানীয় ব্রক্গ অগুর্ভ, আর উক্ত ঘনানন্দ-মুতির প্রকাশস্বরূপ পরহন্ম এবং 
মোদ প্রভৃতি 2: পদার্থ। এইরূপে শান্ত, প্রীত, বসল, প্রির 
ও উজ্জল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিবয়ীভূত জীভগবান্‌ এক হইবা৪ 
উপাসকগণের বৈচিত্র হেতু ব্রন, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দ_-এই 
পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘন আশন্দরূপে 
অনুভবহেতু উক্তম্বরূপ এই “রস'ই ভগবান্‌। আনন্বমরাধিকরণে শ্রুতিও 
(তৈ ২৭1১) এইবূপ-_“তিনি রসন্বরূপই ই'ন, আর তাহাকে রসরূপে 
অনুভব করিয়াই এই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন।) উল্ বিষয়টিকে য২কিঞ্চিং 
বিশেষ অর্থবুক্তরূপে অন্ধুকীর্তন করিয়াই উপসংহারে বলিতেছেন 
‘বতম্‌' ইত্যাদি । শ্রত্যুক্ত প্রতি্ঠাস্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 
খেত, অর্থাত মূর্ত ও অমুর্ত সববিধ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সকলের প্রি তষ্টা- 
স্বরূপ । গ্রগীতাশান্ত্রেও (১৪।২৬ )--"স গুণান্” ইত্যাদি বাক্যের পর 
বলিয়াছেন-_এক্রঙ্গণো হি প্রতিষ্টাহহমৃ* (গীতা! ১৪২৭) ইত্যাদি। 
ইহার অর্থ_খিনি ব্র্ষজ্ঞগণ-কতৃণ্ক নিজ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে 
ও শান্তভক্তগণ-কতৃক ঘনীভূত ত্র্ধজ্ঞানে উপান্ত এবং শ্রুতি-কতৃকি 
পুচ্ছন্ধপে বঘিত, সেই বন্ধ অর্থাৎ সবব্যাপক বস্তুর প্রতিষ্ঠা ( আশ্রর )- 
রূপে শ্তাযোজ্জন নিখিলাননমুন্তি আমিই বিরাজমান । ব্রহ্সসংহি তার 
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(41৫১) আদিপুরুষ-রহন্তস্তবেও বলিয়াছেন _ণ্যন্ত প্রভা প্রভবতঃ” 
ইত্যাদি। এইরূপ, ভক্তগণ কক পরমাভীষ্ট দৈবতরূপে পরম আরাধ্য 
যে শাশ্বত ধর্ম_যাহা এীতিভক্তিরূপে খ্যাত, আমি তাহারও প্রতিষ্ঠা । 
এইরূপ ‘মোদ? অর্থাৎ মদীয় প্রকাশ বিশেষের আমিই প্রতি অর্থাৎ এই 
মোদ-র্ূপে আমি সেবকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই । এইরূপ, গুরুজন 
কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিষয়রূপে অন্ুশীলিত ‘অমৃত অব্যয়’ বন্তর 
অর্থাৎ সর্বদা একরূপে বর্তমান মাধুর্ষের সারস্বরূপ ‘প্রমোদ’ নামক মদীর 
প্রকীশবিশেষের আমিই প্রতিষ্টা । অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য সর্ববিধ 
উশ্বর্যাতিশয় দ্বারা পরিপূর্ণতা হেতু জগতের অনুগ্রাহক হইয়াও পূজ্য- 
গণের নিকটে পরম অনুগ্রাহথ প্রমোদ-কূপেই প্রতিষ্ঠিত হই। পূর্বোক্ত 


ব্যাখ্যাক্রমানুসারে সেবকগণের অনন্তর এই বৎসল ভল্তগণের নিদেশ 


উচিত হইলেও গীতা-শান্ত্রে শান্ততক্তগণের পশ্চাতে ইহাদের নির্দেশের 
কারণ এই যে- শান্ত ও বসল এই উভয় রসের আশ্রয়গণই পুজ্যরূপে 
সমান । আর, পরমপ্রিয়গণ ও পরম প্রেরপীগণ যাহার অনুশীলন করেন, 
সেই একান্তিক সুখের অথাৎ শ্রুতিকতৃ'ক প্রিয় ও আনন্দ শব্দদ্বার! 
নিদেশ্ত পরম আত্যপ্তিক স্গখস্বরূপ মদীয় সর্বোত্তম প্রকাশ বিশেষেরও 
আমিই প্রতিষ্ঠা । অর্থ।ৎ পরমগ্রে্টবর্গ ও পরমপ্রেয়সীবর্গের মধ্যে আমি 
সর্বোংকষ্ট প্রেষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। এই পঞ্চম তব অতি রহগ্ত 
বলিয়া এবং এস্থলে অজুন উপদেশের পাত্র বলিয়া উভয় তন্বকেই অপুথগ্‌ 
কূপে যুগপৎ সুচনা করা হইয়াছে । কাহারও মতে মহাবৈকুগাধিপতি 
রীপুরুষোত্তমই ‘আনন্দময়’ শব্দবাচ্য এবং তাহারই চতুবৃ্হ প্রিয়, মোদ, 

প্রমোদ ও আনন্দ শব্দদ্বার! নির্দেগ্ত হ'ন। তাহার অমুর্ত স্বরূপই 'ক্রহ্গঃ 1১ 





১ প্শ্নীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদকত অশ্রীবৃহ্দবৈষ্ণবতোয্ণীর (১০।৮%১৭) 
অনুবাদ । 





মাধুবী] অঙ্গাসুত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ ৫১৩ 
প্রন্মন্ুত্রে অভিধেয়-বিচার 

ব্রহ্ধহত্রের সাধনাধ্যারে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে 
উপাসনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য, দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য বিষয়ের জন্ত 
তৃষ্ণা, তৃতীয় পাদে উপাসনার প্রকার আলোচন! এবং চতুর্থ পাদে পরা 
বিদ্যা ব! ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষার্থ-লাভের বিষয় বধিত হইয়াছে। 

ব্ৰহ্মস্ুত্ৰে ভক্তিই শ্ৰেষ্ঠ অভিধেয়র্ূপে নির্নীত 

অপি সংর।ধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্১__অপি ( পূর্বহ্ত্রে ব্রক্ককে 
অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়ের অগ্রাহথ বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে 
(সম্যক আরাধনায় পরব্রদ্দের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যায্‌ 
(ইহা শ্রুতি ও স্বৃতি হইতে জানা যায় )__এই সুত্রে ‘সংরাধন’-শব্দে 
সম্যক আরাধন বা সাক্ষাদ্‌ ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । প্রত্যক্ষ 
অর্থাৎ শ্রুতি 


পু 


বং অনুমান অর্থাৎ স্বতি এ বিষয়ে প্রমাণ ।২ কঠোপনিমৎ 


LL 2 


(২৷১৷১,১৷২৷২৩), মুণ্ডকোপনিষ্ ( এ৷২৷৩ ), মাধ্বভাষ্য ( ৩৩৫০ )'প্বতা 


মাঠরশ্রুতি প্র 





তিমন্ত্রে এবং শ্রগীতায় ( ১১1৫৪, ১৮৫৫ ইত্যাদি 
শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিসাধকের নিকটই ভগবত্তন্ণ প্রকাশিত হন, 
ভক্তিই সাধককে ভগবন্দর্শন করাইয়া থাকেন ; ভগবান্‌ ভক্তিবশ । অনন্ত 
বা পর ভক্ভিদ্বারাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব 
ভক্তিই সর্বোত্তম অভিধেয় (সাধন ) বা সম্যক আরাধন । সেই ভক্তি 
ভগবানের স্বরূপশক্তি হলাদিনীভূত আননারূপাই। ইহার দ্বারাই ভগবান্‌ 
স্বরূপাননোর অন্গভব করেন এবং সেই আনন্দন্বারাই বিশেষ আনন্দবুক্ত 
হ'ন। আবার সেই ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌ ভক্তগণকেও সেই আনন্দ 
অনুভব করাইরা থাকেন ।* 


১।ত্রস্থ 51২২৪ ১+ ২! আভগ্রবত্ধন্দভ ৭৮,১০১ অনু + আভক্তিদন্দুত ৩-অন্থ ৮ 
৩। এ্রীতিসন্দ$ ৬৫ অন্থচ্ছেদে বিস্তার আলোচনা-টব্য। 225 


৩৩ 


৫১৪ €গীড়ীয়াব্র ভিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


‘সংরাধন’-শব্দের অর্থ যে -ভক্তি, ইহা শ্রীশঙ্করা চার্ষ-প্রমুখ সকল 
আচার্যই শ্বীকার করিয়াছেন । শ্রীশঙ্করাচার্ধপাদ বলেন”_“সংরাধনং 
ভক্ভিধ্যান প্রণিধানাদ্তনুষটানম্‌”১ ; শ্রীভান্করাচাব বলেন,_-“সংবাধনং ভক্তি 
ধর্যানাদিনা পরিচর্য1”; শ্রীরামান্ুজাচাধপাদ বলেন,_“সংরাধনে-_সম্যক্‌ 
প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্ধে নিদিধ্যাসনে এব অন্ত সাক্ষাৎকারঃ* অর্থাৎ 
সংরাধন-শবের দ্বারা পরমেশ্বরের সম্যক্‌ গ্রাতিসাধক ভক্ভিরূপে পরিণত 
নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি বা আবেশের দ্বারাই শ্রাভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ 
হুয়। শ্রীরামানুজাচার্ধপাদ পুনরায় বলিয়াছেন, _“ভক্তিরূপাপন্নমেবো- 
পাসনং অংবাধনয্‌_-তন্ত গ্রীণনমিতি”5 অর্থাৎ ভক্তিরূপে পরিণত 
উপাসনাই সংরাধন-_তাহার (ভগবানের ) গ্রীতিসম্পাদন। শ্রীনিাক 
বলেন,-"সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে” ; শ্রীব্পভাচাধ বলেন, 
*সংরাধনে সম্যক পেবায়াং ভগবস্তোষে জাতে দৃশ্ততে””১ অর্থাৎ সম্যক্‌ 
‘সেবাদ্বারা শ্রীভগবৎসন্তোষের আবির্ভাব হইলে তাহার সাক্ষাৎকার হয় । 

শ্রীগোড়ীয়বৈঝবাচার্যগণ সংরাধন বা সম্যক আরাধনরূপা ভক্তিকে 
হ্লাদিনা’ নান্নী শ্রীভগবংস্বরূপশক্তযানন্বরূপা বা ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা 
বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচরিতাযুতের 
পণ্তে' উক্ত সিদ্ধান্ত এইকূপে গ্রথিত করিয়াছেন,__প্রাধিকা হয়েন 
কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি--হ্লাদিনী’ নাম ধাহার ॥ হ্লাদিনী 
করায় কৃষ্ণে আনন্দাম্বাদন। হ্বাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ 
হলাদিনীর সার “প্রেম, প্রেমসার “ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 
'মহাভাব? ॥ মহাভাবন্বরূপা! শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা- 
শিরোমণি ॥ কঞ্ঝবাগা-পুতিবূ্প করে আরাধনে। অতএব “রাধিকা, 





> ত্র স্থ ৩২২৪ শাঙ্কর-ভাষ্য ; ২। ভাক্ষর-ভাষ্য এ; ৩--৪। শ্ীভাব্য ও; ৫। 
বেদান্তপারিলাতসৌর্ভ এ ; ৬| অণুভায় এ, | চৈ চ অ। ৪|৫৯,৬০,৬৮,৬৯,৮৭ 











. মাধুরী] ভ্রহ্মসূত্র ও গৌড়ীয়-গোস্দামিপাদগণ ৫১৫ 


নাম পুরাণে বাখানে ॥ অনযারাধিতো। নূনং ভগবান্‌ হররিরীশ্বরঃ1 যগ্নো 
বিহার গোবিন্দঃ গ্রীতে। যামনয়দ্রহঃ 0৮১ সুতরাং ব্র্গত্র 'সংরাধন’ এবং 
তাহার অক্ুত্রিমভায্যভূত শ্রীমস্ভাগবত ‘আরাধন’-শব্দে স্বরূপশক্তি 
হলাদিনাকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন অধ্াৎ পরবন্ম শ্রীকৃন্চ অধোক্ষজ বা 


এ তত্ব হইলেও তাহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কুপাকটাক্ষক্নাত 
চান ১ 








ইহা বক্পরিশিষ্ট, 
শ্রীগোপালতাপিনী নতি শ্রুতি এবং ৭ মত্ভুপুরাণ, শ্রী" 
সনতকুমার-সংহিতা প্রভৃতি শান্ত্র-প্রমাণ হইতে জানা যায় 

তাহার স্বতঃসিদ্ধ ভাব্য শ্রীমভাগবতে শ্র 

নাম এরূপ ইঙ্সিতেই উক্ত হইয়াছে। 


১ 


ভ্ৰহ্মসুত্ৰে ভক্তির নিত্যত্ব 

অ। প্রায়ণান্তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌২_আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পৰ্যন্ত ) 
তত্রাপি (মুক্তিতেও ) কিনি ) দুষ্ট (ভগব্ছুপাসনা দেখা যায় )। 
“সর্বদৈনমুপাসীত যাবনুক্তি, মুক্তা হেনমূপাসতে”*--মুক্তি পর্যন্ত সর্বদ! 
ভগবানের উপাসনা করিবে; যেহেতু যুক্তগণ৪ তাহার উপাসনা 
করেন। “যুক্তানামপি ভক্তিহি নিত্য [নন্দ-স্বরূপিধী” "5 অর্থাং মুক্তগণেরও 
নিত্যানন্দরূপিণী ভক্তি বিরাজমানা । “যং সর্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো 
ভ্রহ্মবাদিনশ্চ”--_এই- শ্রুতির ব্যাখ্যায় অন্বৈতবাদগুরু জরীশঙ্করাচার্য ও 
বলিয়াছেন,_মুক্ত ( সাধুজ্যাধুক্তিপ্রাপ্ত) পুরুৰগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ 
করিয়া ভগবজন করেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,_“কষ্ণে! মুক্তৈ- 
রিজ্যতে বীতমে!হৈঃ* অর্থাৎ মোহবিমুক্ত মুক্তগণ ও শীকৃষ্ণের পূজা করেন। 





১। ভা ১০1৩০)২৮ ৮: ২। ত্র স্থ ৪১1১২ ৪ ৩। মাধ্বভাঙ্ক (৪1১১২) ধৃত সৌপর্ণ- 
আতিমন্ত্র ; ৪ । শ্রীযহাভারত-তাত্পর্য (১১০৬) ধৃত শ্রুতি; ৭ পু ত! ২৪১৬ 


৫১৬ €গাঁড়ীয়ান্র তিন ঠাকুব্র [ দশম- 


“ব্রক্মভূতঃ প্রসন্বাত্মা = = = মডক্তিং লভতে পরাষ্”* এই গীতাবাক্যেও 
ব্রহ্ষভূত অথাৎ মুক্ত পুরুষকেই পরা ভক্তির অধিকারী বলা হইয়াছে। 
বিষ্ণুণুরাণেও* দুষ্ট হয়_পাতাললোক শ্রীগ্রহলাদ ও শ্রীবলি-প্রযূখ 
মহাভাগবতগণের নিবাসস্থান বলিয়া বিযুক্ত পুরুষ মাত্রেরই প্রিয় ।” 
শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব 
তন্তয চ নিত্যত্বাৎ:_তগ্ড ( বেদসারবণাত্মক নামের) চ (ও) 
[ নিত্যতা ] নিত্যত্থাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া )-_বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়। 
বেদের সারস্বরূপ বণাত্মক শ্রীকষ্গাদি নামেরও নিত্যতা সিদ্ধ হয়। 
বেদে (খক্সংহিত! ১৷১৫৬৷৩) ও শ্রুতিতে (ছা! ২৷২৩৷৩ ; মাণ,ক্য ১১) 
গোপালতাপিনী পূ ৩০) শ্রীভগবশ্নামের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। 
শরকবঞ্চাদি প্রসিদ্ধ নামসমূহ নিখিল প্রমাণের অগোচর এবং বেদসমূহেরই 
আত্মরূপে স্বতঃগিদ্ধ। 
প্রমেশ্বরের অন্যান্ত অবতারের শ্যায় এই শ্রীনামও তাহারই বর্ণরূগী 
অবতার-_এই বিষয়টি সেই শ্রুতিবলেই অঙ্গীক্বৃত হইয়াছে; আর 
শ্রীভগবানের সহিত অভেদ-হেতু সেইরূপ উক্তি সম্তবপরই হয়। তাদৃশ 
'ভগবয়ামাদি কিরূপে পুরুষের ইন্দ্রিজন্ঠ হইতে পারে? তদুত্তরে_- 
যেমন শ্রীভগখানের কৃপায়ই নিখিল বেদ পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে আবিভূ'ত 
হন) পরস্ত উহ! পুরুষের ইন্দিয়দ্বারা উৎপাদনের যোগ্য নহেন, সেইরূপ 
জ্রভগবৎকবৃপায়ই সেবোনুখ জিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বয়ং ক্ষতি প্রাপ্ত হন ।£ 


ব্রন্মস্ুত্রের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন 
১। আৰৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ--_আৰৃবপ্বিঃ (কীৰ্তন বা অনুশীলন), 
অসৎ বারংবার ) [ কৰ্তব্য ], উপদেশাং (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য 
১। গীতা ১৮ ৫৪; ২৷ বি পু ২1৫1৭ ৩। আভগবন্দও ৭৮ অনু ॥ ৪1 ত্ৰস্কু 
২1৪/১৭; ৫1. আীভগবৎ্পন্দত, ৪৬ অন্ত; ৬। ত্র স্ব ৪1১১ 





মাধুরী] ভ্রহ্মসূত্র ও ৫গীভীক্ব-গোন্বামিপাদগণ ৫৯৭ 


হইতে ) [ জানা যায় ] ৷ এই কতটি শ্রীর্হুত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সুত্র ৷ 
প্রীনামের আবৃত্তি বাঁ অগ্রশীলনই “সাধন” ও “সাধ্য | নামাপরাধ 
থাকাকালে শ্ত্রীনামত্রদ্দের আবৃত্তির বিধান শান্ত যে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা শাপ্রগ্রমাণ টি জানা যায়। সিন্ধপুরুষগণও জনামব্রদ্দের 


আবৃত্তি করেন। এ আবৃত্তি প্রতিপদে সুখবিশেবেরই উদয় করার । 
আর অসিদ্ধগণের যে আবুত্তির নিয়ম, তাহ! কল প্রাপ্তি পর্যন্ত; অর্থাত 
রিতে করিতে যখন শরীনামের কপার 


অবিশ্রান্তভাবে নামের আবৃত্তি ক 
তাহাদের অপরাধ দূর হয়, ত 
আবৃত্তির অভাব হইলে ফলপ্রাপ্তির বাধক অপরাধ থাকিতে পারে | 
“সিদ্ধানামাবৃত্তিন্ত প্রতিপদমেব জি: অসিদ্ধানামাবৃন্তি- 
নিয়মঃ ফলপর্যাপ্তিপর্যন্তঃ ; তদন্তরায়েহপরাধাব ৮, 
বেদান্তদর্শনের ফলাধ্যারের সর্বশেষ সুত্র 
২। আন বৃত্তিঃ শব্দাৎ অন।বৃত্তিঃ শব্দা*+অনাবুত্তিঃ (অপ্র ত্যা- 
বর্তন ) শব্দাং (শ্রুতি প্রমাণানুসারে ) [ দৃঢ়তার জঙ্ভা পুনরাবৃত্তি বা 
সমাপ্তরিস্চক পুনরাবৃত্তি ] ॥ “ন চ পুনরাবর্ততে নচ পুনরাবর্ততে” (ছা 
5১৫1১), “দ্‌ গত্বা ন নিবতত্তে শান্তাঃ সির (ভা 
৭181২২), “যদ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” (গীতা ১৫৬ ) 
ইত্যাদি শান্ত্প্রমাণ হইতে যুক্তপুকষগণের কর্মাধীন জন্মের নিবুত্তির 
প্রমাণ পাওয়া যায় । কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণের যে পুনরাবৃত্তি 
কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমুহের স্থিতি অপেক্ষায় বা 
ভগবল্লীলা-কৌতুকের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমধুরা, 
পরীবৃন্দাবন, শ্রীন্বারকা, শ্ীঅযোধ্যাদি যে সকল ভগবন্ধাম এই জগতে 
বিরাজমান আছেন, সেই সকল ধামে বিচরণ করিবার জন্য মুক্ত ভগব২- 


১। আভভিনন্দভ, ১৫৩ অনু; ২। বর স্থ ৪18২২ 





৫১৮ গৌডীয়ান্ন তিন ঠাক্ষুব্র [ দশম- 


পরিকরগণও কখনো কখনো পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে অবতরণ 
এবং জয়-বিজয়ের ন্যায় কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক- 
সম্পাদনের জন্য জগতে আগমন করেন। তাহা হইলেও তাহারা 
চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না) পরে নিত্যসালোক্য প্রাপ্ত হন।১ 


এতশ্প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোক্বামিপ।দ শ্রী্ীতিসন্দর্ভে বহু শাস্ত্র বিচার 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ছান্দোগ্যোপনিষদে (+২৫।২ ) মুক্তপুরুষের সকল 
লোকেই স্বচ্ছন্দগতি এবং বুহদারণ্যকোপনিষদে (৪191৬,২২ ) ঘুক্ত- 
পুরুষের যে পরমাত্মভীব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ লইয়াই 
্রঙ্গনত্রে (৪18১৭) উক্ত হইয়াছে যে, নিখিল চিদচিং হুষ্টি-স্থিতি- 
নিয়মনরূপ জগদ্বাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য, এতদ্যতীত সকল কার্যে 
মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সন্তব। এই ব্রদ্স্ত্র ও শ্রীমন্তাগবতের (১০৩৪১) 
প্অদৃষ্টান্যতমং লোকে লীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্‌।”_ শ্লোকের প্রমাণ হইতে 
জানা যায়, সাষ্টি' মুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান এশখবর্ষের কথ। যাহা 
বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ সার্ট যুক্তিতে অণিমাদি এশ্বর্ষের 
আংশিক প্রাপ্তি হয়। সারপ্যযুক্তিতেও কোন মুক্ত পুরুষই ভগবানের 
সমুদয় রূপ, চিহ্ন ও লক্ষণবুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীবংস, কৌন্তভ 
ও শ্রীভগবানের শ্রীকরচরণের অসাধারণ চিহ্নসকল একমাত্র শ্ীভগবানেরই 
নিজন্ব। সাধুজ্যমুক্তিতে ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দে নিমগ্রতার স্ফ তিই 
প্রধান। কেহ বলেন,_শ্রীভগবানের শক্কতিলেশ-প্রাপ্তিদ্বারা মুক্তপুরুষ 
অপ্রাকৃত .ভোগলেশান্থুভব করেন; কিন্তু সর্বতোভাবে ভগবানের ন্যায় 
ভোগ অন্ভব করিতে পারেন না। সাবুজ্যুক্তিতে সেবার সম্ভাবনা 
নাই বলিয় তাহা শ্রীমাগবতের অভিপ্রেত নহে; এজপ্ত শ্ীমস্ভাগবতে 
উহার স্পট উদাহরণ নাই। শিশুপাল ও দন্তবক্র সাধুজ্যমুক্তি পাইয়া- 





১। শ্রীতিসন্দও্, ১০ অন্থ ১ ২। শ্রীগ্রীতিপন্মভ, ১৩--১৬ অন্থ । 





মাধুরী ] ল্লীগীত। ও ৫গীড়ীয্র-£ষ্ণবধর্স ৫১৯ 


ছিলেন। সাবুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও কেচ্ছায় শ্রীভগবান্‌ লীলার জন্য 
নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরে আনিয়া পুনরায় পার্ধদরূপে সংযোজিত 
করেন (ভা +১1৪৬)। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে জামীপ্য- 
মুক্তিই শ্রেষ্ট; কারণ, তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারমর । আর সেব্য-সেবক- 

ভাবের অভাবহেতু সাযুজ্যবুক্তি নিক, তথাপি ব্রহ্গকৈবল্য হইতে শ্রেষ্ট । 





ভক্তগণ-__“নরক বাহয়ে তবু সাধুজ্য না লয়” । শ্রীকর্দমের সামীপামুক্তি* 
শ্রীগজেন্দের সারুপ্যমুক্তি, জর-বিজয়ের সালোক্যযুক্তি* শ্রাদেবহতির 
সাষ্টিঘুক্তিগ ও শিশুপাল-দস্তবক্রা্দির সাধুজ্যঘুক্তি-র কথা শ্রীমভাগবতে 
পাওয়া যায় ।.জ্রপরীক্ষিতের ব্হ্ধকৈবলোর পর ভগবতপ্রাপ্তি 

(ভা ১২৷৬৷৫-৭ ); শ্রীঅজামিলের (ভা ৬।২।৪০-৪৪ ) এবং শ্ীভীম্মের 
ব্র্ধাকৈবলে)র পর ক্রমভগবপ্প্রাপ্তির বীতি-অন্ুসারে ভগবশ্প্রাপ্তি হইয়া- 
ছিল ( ভা ১৯1৪৪১ ৭৭1৩৭ )! 


০৯ 


একাদশ-সাধুরী 
শ্রীগীতা ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম 
আীমভগবদগীত৭ কি? 
গীতা শব্দের তাৎপর্য যাহা গীত বা কীন্তিত হইয়াছে । অনেক প্রকার 
গীতার নাম শুনা যায়ঃ কিন্তু *শ্রীযতগবদগীতা” বলিতে ছাপরযুগের 
শেষে শ্রীঅজুনের নিকট ভরীুষ্ণের গান অর্থাত বাণীকেই বুঝায় । যেমন, 
ন্দ্রীমভাগবত” নামটি একমাত্র সীশুক-পরীক্ষিত-সংবাদময় দ্বাদশ্বন্ধবুক্ত 





১। ভা এ২৪৷৪৩--৪৭ :; ২। এঁ 8৬5 ৩। উই এ১৪1১৪ 5 ৪1 এ ত1২৩1৬১৭ ৪ 


৫| এ ১৪৬। 


৫২০ গৌড়ীয়া্র তিন ঠাকুর [ একাদশ- 


পরমহংস-সংহিতাকেই লক্ষ্য করে, তদ্রপ “শরীমন্তগবদগীত!” নামটিও 
একমাত্র শ্রীকুধ্টাজু ন-সংবাদরূপা উপনিষংকেই বুঝায় । 
শ্রীমভ্ভগবদগীতার অপৌরুষেয় ত্ব 
শ্রুতি যেরূপ স্বয়ং ভগবংকর্ভুক প্রকাশিত ও অপৌরুষের অথাৎ 
মানব-রচিত নহে, গীতাও তদ্রপ স্বয়ং ভগবংপ্রচারিত ও অপৌরুবেয় । 
গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে “প্রমদৃভগবদগীতাহ্থপনিষৎস্র ব্রহ্ম- 
বিস্তায়াং যোগশান্ধে শ্রীকষ্জার্ুন-সংবাদে”-__এইরূপ পুপ্পিকা দেখিতে 
পাওয়া যায়। গান বা কীর্তনই হইল শ্রীকুঞ্খের সহিত জীবের সংযোগের 
সাক্ষাৎ উপার। তাহাই-_ শ্রুতি, হ্গবিদ্তা। শ্রীগীতা-মাহা্যে-_ 
সর্বোপনিষদে! গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বংসঃ স্ুধীর্ভোক্ত৷ দুগ্ধং গীতামুতং মহৎ ॥ 
উপনিষৎসমূহ_গাভীরূপ৷, গোপালননন শ্রীকঞ্চ_দেই গাভীর 
দোহনকারা, শ্রীঅ্ুন ( পরিপ্রশ্নকারী ) বংসরূপে গাভীর বাট চুনিয়া 
গাভী হইতে দুগ্ধ নির্গত করিয়া দিতেছেন এবং শ্রীকুষের দোহন করা 
সেই গীতাযৃত দুদ্ধ সধীগণ পান করিয়া অমর হইতেছেন। শ্রীমভ্গবদ্গীতা 
শ্রীমহাভারতের তীন্মপর্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায়ের অন্তর্গত 
( অষ্টাদশাধ্যায়ী ) ‘জীকুষ্যোপদেশ’ । 
শ্রীগীতা-সন্বন্ধে কুতর্ক-খওন 
কতিপয় তাকিক ব্যক্তি অনুযান করেন যে, গ্রীগীতা পরবতিকালে 
শ্রীমহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বন্ততঃ শ্রীমগবদ্গীতা যে শ্রীমন্মহা- 
ভারতেই অবিচ্ছেপ্ত অঙ্গ, গ্রীমহাভারতেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। 
মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম-_পর্বসংগ্রহাধ্যার়”। 
উহাতে কোন্‌ পর্বে কয়টি অধ্যায়, কতগুলি প্লোক, কতগুলি উপপর্ব ও 
কি কি বৃত্তান্ত আছে, তাহা শ্রবেদব্যাস স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


মাধুরী] শ্রীগীত1 ও গোৌড়ীয়-৫বস্ণবব্স ৫২১ 


উহাতে দুষ্ট হয়,_“পবোক্তং ভগবদ 





পর দৃষ্ট হয়,“কন্লং যত্ৰ পাথস্ত বান্তদেবো মহামতিত। মোহজং 

নাশয়ামাস হেতুরির্োক্ষদশিভিও 0১২ 3 পুনরায় ইহা, 

পরবে অগ্ুগীতাপ্রকরণে স্বয়ং গ্রীরুক্কই রী 

এপুর্বমপ্যেতদেবোক্তত বুদ্ধকাল উপস্থিতে ৷ 
স 


তন্মাদত্র মনঃ কুরু ॥৮* -শাবেদব্যাস আদিপবে 
'উপপর্ব” বলিয়াছেন এবং উহার বৃত্তান্ত ৪ 
আশুমেধিকপর্বে অন্থগীতা-প্রকরণে শ্ীঅজু ন্‌ 





করাইয়া দিয়াছেন । শ্রীমহাভারতের আর 
উল্লেখ ও বৰ্ণন আছে। 

শ্রীগীতার বিভিন্ন উপদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্ষসত্র রচনা 
করিয়াছেন। “অগ্রির্যোতিরহঃ শুরুঃ বন্াসা উত্তরায়ণম্‌ "5, স্ধৃমো 
রাত্রিত্তথা কৃষ্ণঃ বন্মাসা দক্ষিণায়ণন 1” অর্থাৎ উত্তরার়ণকালে দেহ 
ত্যাগকারী ব্রঙ্গবিদ্‌ পুরুষগণ ব্রঙ্গ লাভ করেন, আর দক্ষিণায়ণে দেহ- 
ত্যাগকারী পুনরাবর্তন করেন। হু তাক্ত এই দুই প্রকার গতিকে 
লক্ষ্য করিয়াই এই ত্রক্গসথত্রট রচি [ছে"যোগিনঃ প্রতি চ আর্যতে 
স্মার্তে চৈতে ॥”* অর্থাৎ এই ছু টি. গতি যোগীর প্রতিও ডি 
স্মরণ করা হয় এবং এই দুইট গতি যোগস্থতিতেও উক্ত হইয়াছে। 

শ্রীগ্ীতার ভাষ্যাদি 

সকল সম্প্রদায়ের আচার্য ও ভাম্যকারগণই শ্রীমভগবদূগী তার ভাষ্য, 

টাকা ও ততসম্বন্ধে দিন অনুবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন । ব্র্স্থত্রের 


১। আমহাভারত আদিগৰ ২৬৮ বঙ্গবাসী সং; ২1 এ আদিপর্ব ২২৪৬, এ ; 


৩। মহাভারত আশ্বমেবিকপর্বে অনুগীতাপ্রকরণে ২১৪, বঙ্গবাসী সং; ৪1 গীতা 


৮২৪) ৫1 উর চা২৫; ৬৷ ব্ৰস্থ ৪1২২১ 


৫২২ গৌড়ীয়াব্ম তিন ঠাকুব্র [ একাদশ- 


প্রাচীনতম বৃত্তিকার বোধায়ন গীতারও একটি বিস্তৃত! বৃত্তি রচনা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া শুনা যায় । এতদ্ব।তীত হন্ুমদ্রচিত সুপ্রাচীন গীতাভাষ্যের 
কথা জানা যায়।১ বর্তমানে উপলভ্যমান গীতাভায্যের মধ্যে শঙ্করভাষ্যই 
সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । শ্রীরামানুজাচার্ধের পূর্বে শ্রীযামুনাচার্য 
'ীতার্থসংগ্রহ' রচনা করেন: তংপরে শ্রীরা মানুজ শ্রীগী তা ভাষ্য, জীমধ্বাচার্য 
শ্রীমদ্তগব্দগীতার উপর 'গীতাভাষ্য ও 'গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ, শঙ্কর- 
সং্খরদায়-শোধক শ্রীধরস্বামিপাদ গীতার পস্থবোধিনী? টাকা এবং শ্রীনিম্বার্ক- 
সম্প্রদায়ের শ্রীকেশবকাশ্মীরী গীতার “তন্বপ্রকাশিকা? টীকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। শুদ্ধাদ্ৈতমত-গ্রচারক এবল্লভাচার্য্য ও শ্রীবিট্ঠলেশ্বর যথাক্রমে 
শ্রগীতাভাষ্ণ ও গীতাতাৎপর্য রচনা করিয়াছিলেন বলির শুন] যায় 
তৎসম্প্রদায়ের শ্রীপুকবোত্তম মহারাজকৃত “অগুত-তরন্দিণী” টাকা দুষ্ট হয় 
ভেদাভেদবাদী শ্্ীবিজ্ঞানভিক্ষু ও কেবলাদৈতবাদী শ্রীমধুস্থদন সরস্বতী 
গীতাভাষ্য এবং গৌভীয়-বৈঞ্ণব-সম্প্রদীরাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাঁদ 
গীতার 'সারার্থবধিণী' টীক। ও শ্রীপাদ বলদেৰ বিদ্ধাভ্ষণ প্ৰভু 'গীতাভূষণ- 
ভাষ্য’ রচনা করেন। শ্রীগৌডীয়-সঞ্জদারের বৈষ্ণবচরণদাসের পঞ্চানুব।দই 
গীতার সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ বলিয়া কথিত হয়। গীত! পৃথিবীর প্রায় সকল 
প্রধান ভাষায়ই অনুদিত 'হইয়াছে। আধুনিক রাজনৈতিক নায়কগণও 
তাহাদের স্ব স্ব মনোধর্ম গীতাভাষ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 


গীতার প্রধান প্রতিপীগ্ভ বিষয় 
শ্রীগীতায় শ্রীকুষ্ণের সর্বগুহতম উপদেশ-_“মন্মন। ভব মঞ্ক্কো মদ্‌- 


যাজী মাং নমন্ধুক মামেবৈষ্সি” অর্থাৎ শরীরে অভিনিবেশ, জরীকৃষ্ণে 
ভক্তি, শ্রীরূকের যজন, শরীক্বষ্ণে আত্মনিক্ষেপ ; ইহার ফল প্রীকবুপ্রাপ্তি । 





১। শ্রীহ্্মৎকৃত পৈশাচভাযা, কাশীনাথ শান্তি-সম্পাদিত, পুণা আনন্দাশ্রম-সং, 
১৯০১ খ্রীঃ । 


মাধুরী]  শ্রীগীতা ও মা... ৫২৩ 


গীতার মায়াবাদের কোনই স্থান নাই; কারণ, মায়া পরমাত্মার নিত্য 
এবং লীলপুরুযোত্তম শ্রীরুষঃ 
গীতা পরতন্থ শ্রীরুক্ং ও তাহার 
নিতযাশ্রিতা চিচ্ছন্তি ব্যতীত অন্য কোন তত্ব স্বীকার করেন নাই। 






একই চিচ্ছন্তির “পরা” ও “অপরা? দুইটি বৃত্তি । গীতা 
প্রীরকের শক্তি (গীতা ৭৫) ও অংশ ( ও ১৫,৭) এবং নিত্যত্ (এ 
১৫1৭ ও ২য় অধ্যায়) বলা হইয়াছে। এগীতায় 'জীবভূত' শঙ্কটর প্রয়োগ 
থাকার তাহা জীব নহে_কেহ কেহ এর ৰ উত্থাপন করিয়াছেন 

বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদ ‘জীবভূত’-শব্দের টীকায় “জাবদ্বরূপাং মে 





প্রকৃতি” অর্থাৎ জীব্বরূপা মদীয়া প্রকতি-_এইক্কপ অর্থ করিয়াছেন 
শক্তিমান পুরুষোত্তম ও তাহার শক্তির মধ্যে ভেদাভেদ ও 
অচিন্ত্য্ব কথিত হইয়াছে (গীতা ৯1৪,৫)। শরীমভগবদগী তাতে 
শক্তিযান্‌ ও শক্তির মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। 
এক শ্রেণীর তাকিক বলিয়াছেন ষে, ‘অচিত্তযভেদাভেদ সিদ্ধান্তে অভেদ 
অপেক্ষা ভেদের উপরই জোর দেওয়া! হইয়াছে; কিন্তু গীতা প্রেম ও 
ভক্তিকে যে শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠা অদ্বয়তব্বের উপর |” 

্রবষ্টসন্দর্ভে প্রপঞ্চিত গোৌড়ায়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে প্রবেশ লাভ না 
হওয়ার এরূপ মন্তব্যের অবকাশ হইয়াছে। যেস্থানে অভেদ ও ভেদ-_- 
দুইটিরই সামঞ্জন্ত আছে, তথায় স্বভাবতঃ ভেদেরই প্রাধান্ত প্রতীয়মান 
হয়। শ্রুতি ও ব্রহ্ষসূত্রের পক্ষেও তাহাই ৷ ক্রুতি যখনই ভেদ নির্দেশ 
করিয়াছেন, তখন আর কেবলাহ্ৈতবাদ টিকে নাই : কিন্তু তদ্বারা 
দুইটি স্বতন্তত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যদি জীব পুরুষোত্তমের শক্তযংশ 
ব্যতীত আর একট স্বয়ংসিন্ধ তন্তু হইত, তাহা হইলে কেবল ভেদই' 
সিদ্ধান্ত হইত ৷ জীব যখন জীবশক্তি-সমহথিত পুরুযোত্তম তত্বেরই অংশ, 


২৪ গীডীয়়ালর তিন ট্রাক্কুল্প [ একাদশ- 


তখন তথায় অনপ্বতত্বের উপরই ভক্তির প্রতিা হইয়াছে। শক্তি ও 
শক্তিমান্‌ মিপিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তন্ব। স্থয়ংসিদ্ধ সজাভীয় 
ভেদশুন্ঠ, স্বযনংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদশৃন্য ও স্বয়ংসিন্ধ স্বগত ভেদশৃগ্য 
বলিয়াই ক্রঙ্গা অদ্বয়তন্ত। তরঙ্গের শ্বাভাবিকী নিত্যসিন্ধা শক্তি আছে 
বলিয়! তিনি খণ্ডিত-তত্ব হন নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ অদয়তত্ত ।১ 
শ্রীগীতা কি রাজনৈতিক গ্রন্থ ? 

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, যখন শ্রুগীতার শ্রীকৃষ্ণ অছুনিকে যুদ্ধে 
প্ররোচনা দান করিয়া তাহার দ্বারা বুদ্ধ করাইয়াছিলেন, তখন গীতা- 
শান্ধের উন্দেগ্ঠ যুদ্ধে প্রেরণা-দান অর্থাৎ গীতা একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ- 
বিশেষ। প্রায় চারিশত বংসর পূর্বে গৌড়ীয়বৈঝবাচার্যবর্ষ ীপ্রীজীব- 
গোস্বামিপাদ এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়াছেন | তিনি বলিরাছেন,__ 
“অশোচ্যানম্বশোচস্ং?২ অর্থাৎ যাহাদের জন্য শোক করা অক্চিত, 
হে অজুন, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের প্রায় 
কথা বলিতেছ! পণ্ডিত ব্যক্তি মুত কি জীবিত, কাহারও জন্য শোক 
করেন না এই শ্লোক হইতে আরব শ্রীগীতাগ্রগ্থ অভুনকে যুদ্ধে 
প্রবতিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই । 


স্বভাবজেন কৌন্তের ! নিবন্ধঃ শ্বেন কর্মণ1। 
কতুৎ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিধ্যস্তবশোইপি তৎ ॥” 
অর্ধাৎ “হে কৌন্তের ! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ 
না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্মের দ্বারা চালিত ও অবশপ্রায় হইয়া তুমি 
তাহা করিবেই। এই বাক্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অজুনকে 


যুদ্ধে প্রবতিত করিবার জন্ত এরূপ রাশি রাশি পারমাথিক ও দার্শনিক 
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তন্ব বলা নিশ্রয়োজন ! অন্তর্যামি-বুকুপ-প্রেরিত হইয়াই অজুনের পক্ষে 


বুদ্ধ করা অনিবার্ধ। বিশেষতঃ শ্রীছুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরমার্থ- 
উপদেশের মধ্যেও গুহ, গুহতর "ও সবগ্ুগ্থতম উপদেশ শ্রবণ করিবার 
প্ররোচনা থাকায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ পুবক শ্রীককের 
মুখ্য বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ! প্রমাণিত হয়। অতএব শ্রগীতা- 
গ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে, উহা একমাত্র পরঘার্থ-বিধায়ক গ্রন্থ । 
শ্রীগীতার উপদেশ 

শাস্ত্রের তাৎপর্য বা প্রতিপাগ্ত বন্ত নির্ণয় করিবার জন্য যে ছয়ট 
লক্ষণের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণের দ্বারা বিচার করিলে 
শ্রীমগব্গীতার ভভ্ভিযোগই চরম উপদেশ বলিয়া জান! বায়। গীতার 
কোন দ্থানে কুলধর্ম, কোনও স্থানে কমযোগ, কোনও স্থানে সাংখ্যযোগ 
বা জ্ঞানযোগ, কোনও স্থানে রাজযোগ, কোন স্থানে ভ্তিযোগের প্রশংসা 
দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কুলধর্মের যে প্রশংসা ১, তাহা আপেক্ষিক ও 
পূর্বপক্ষ মাত্র । ইহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগব!ন্‌ দেহের অনিত্যতা 
ও জীবাত্মার নিত্যতা এবং আত্মংমের উৎকর্য-প্রতিপাদনপর বাক্যের 
মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন । শস্বরনমপ্যস্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়া২”২ ; 
খ্যামিমাং পুণ্পিতাং বাচং প্রবদত্তাবিপশ্চিত:* ১ “ত্ৰৈগুণ্যবিষয়! বেদা 
নিন্বৈগুণ্যো ভবাজুন"ও ; এযাবানর্থ উদপানে সবতঃ সংপ্রতোদকে্ৎ 
ইত্যাদি ভগবদ্ধাকয আলোচনা করিলেই কৌলিক বা লৌকিক ধর্ম ফে 
সনাতন ধর্ম নহে, তাহা স্থস্পষ্টভাবে জানা যায় । অনেকেই মনে করেন, 
শ্রীগীতার উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মে প্রেরণাবান ॥ শরীর-যাত্রা কর্ম ব্যতীত 
নির্বাহই হইতে পারে নাঁ। কিন্তু শ্রুগীতায় হস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, 
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৫২৬ €গীভীয়াব্প তিন ঠাক্ষুন্র [ একাদশ- 


শপরমেশ্ববের সন্বন্ধহীন জীবের দেহ ও মনের সুখ-স্ণুবিধার জন্য যে কর্ম, 
তাহা সকলই বন্ধনের কারণ। এজন্য একমাত্র জ্ীবিধুর জন্যই কর্মের 
বিধি প্রদত্ত হইয়াছে ।* শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম, তাহাই “বিধি- 
ভক্তি’ । প্রগীতায় শ্রী ৪গবান্‌ বলিয়াছেন,_যে ব্যক্তি ভগবানের অবশেষ 
ব্যতীত অন্ত কিছু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি চোর: কারণ, সমস্ত বপ্তর 
মালিক একমাত্র শ্রীবিধুঃ ।২ শ্রভগবান্‌ পুনরায় নবম অধ্যায়ে 
বলিয়াছেন,__হে অর্জুন! তুমি যাহা কিছু কর্ম কর? যাহা কিছু দ্রব্য 
আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপন্তা কর, 
তাহা সকলই আমাকে সমর্পণ করিও ।* ইহাই কর্মীপণক্পা “আরোপ- 
সিদ্ধ! ভক্তি’। সুতরাং তথাকথিত অনাসভ্ভিষযোগ গীতার প্রতিপান্ধ 
নহে, প্রীকষ্জাসক্তিযোগই শ্রগীতার প্রতিপাগ্। 





ভ্রীগীতার সর্বগুহাতম উপদেশ 

প্রকল্জ শ্রীগীতার প্রত্যেক অধ্যারেই কি কর্মের উপদেশে, কি 
সাংখ্যযেগের উপদেশে, কি রাজযোগের উপদেশে প্রত্যেকটর মধ্যেই 
শরকষ্ণাসজিরূপা। ভক্তিরই উদ্দেশ করিয়াছেন; কোথাও কেবলা ভক্তির 
উপদেশ, কোথাও প্রধানীভূতা অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ 
দিয়াছেন । কেবল! ভক্তি স্বতন্ত ও কর্ম-জ্ঞানা দিগন্ধশৃন্ঠা । তাহারই 
অপর নাম__অব্যতিচারিণী বা অনন্যা ভক্তি ।$ প্রধানীভূতা ভক্তি তিন 
প্রকার-_কর্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম-জ্ঞানপ্রধানীভূতা ৷ এ- 
ভগবান্‌ শ্রীঅভুনকে শ্রীগীতার শেষ অধ্যায়ে তাহার সবস্বরূপের সর্ব- 
প্রকার ভজন অতিক্রম করিয়া সবগুহ্তম শ্বচরণারবিন্দ-ভজনের উপদেশ 
দিয়াছেন | তিনি শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন,_“ইতি তে জ্ঞানমাধ্যাতং 
গুহাদ্গুহতরং ময়া”*__-এই গুহ হইতে গুহতর জ্ঞান তোমাকে আমি 
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বলিলাম । এই গুহাতর জ্ঞানটি কি? “ইশ্বর সর্বুতানাং হৃদেশেহজু ন 
89 et a ৫ 

তিতি”? অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তর্ধামী পরমাক্মাবিষয়ক বে জ্ঞান, তাহাই 
হইল গুহ্তর জ্ঞান। গুহতর জ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা হইলে 


প্রসন্নাত্থা ন শোচতি ন কাজ্কতিণ২ ; “ততো মাং তহ্বতে জ্ঞাত্বা বিশতে 


Ee 


(জ কোন শোক বা 
আকাজ্ঞা করেন না, আমাকে তত্বতঃ জানিয়া পরমানন্দরূপ হ*ন-__ইহা 
গুস্বতর পরমাত্মঙ্ঞানের পূর্বে গুহজ্ঞানরূপে বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহ1ও 
ভক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে । ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের 
যে চেষ্টা, তাহাতে পতন অনিবার্য_-“পতন্ত্যধোহনাদৃতযুত্রদডৰ যঃ? 
এইজন্ত বলিলেন “মত্তক্জিং লভতে পরাম্‌”=, “ভক্ত্যা মামভিজানাতি৮৯। 
অতএব ব্রন্গজ্ঞান গুহা এবং পরমাত্মজ্ঞান গুহৃতর । এখন এই গুহাতর 
পরমাত্মোপাশনাও নিজের একান্ত ভক্তশ্রেষ্ট শ্রীমর্জনের পক্ষে পর্যাপ্ত 
নহে জানিয়া শ্রীভগবান্‌ মৃহাকপাভরে পরম রহন্ত উদ্ঘাটনপূর্বক শর] প্রস্ঠয, 
শ্রীসক্বর্ষণ, বাসুদেব ও বৈকুঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের ভজনের উপদেশ 
তৎপরে প্রদান করা উপযুক্ত হইলেও খেই ক্রমলঙ্ঘন করিয়া উপদেশ 
করিলেন,_হে অছুন! আমার সবগুহৃতম অর্থাৎ সকল গোপনীয়- 
মধ্যে গোপনীয়তম সবশ্রেষ্ট উপদেশবাক্য আবার শ্রবণ কর; তুমি আমার 
অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমাকে এই মঙ্গলের কথা বলিতেছি /' যদিও 
গতম শব্দের প্রয়োগে গুহ ও গুহতর হইতে নিগুঢ় অর্থ বুঝা যার, 
তথাপি “সর্ব শব্দ প্রয়োগ করায় গুহতম শ্রীনারারণ-ভজন-প্রতিপাদক 
বাক্য হইতে নিজ (শ্রীঞঞ্চ)-ভজনপ্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত 


তদনভ্তরম্”*, অর্থাৎ ব্রঙ্গে অবস্থিত প্রসন্রচিত্ত ব্য 





১। নীতা ১৮১১; ২। ই ১৮৪৪; ৩1 এ ১৮২৪৪ ৪। ভা ১০২৩০ ; 


1 গীত! ১৮২৪; ৬| ওঁ ১৮৫৫; ৭1 এ ১৮৬৪ 


৫২৮ হগীড়ীয়াব তিন ঠাক্ুব্র [ একাদশ- 


হইল । সেই সর্বগুহৃতম বাক্যটি কি, তাহাই শ্রীরঞ্চ কপাপূর্বক বশিলেন”_ 
এমন্মন। ভব মডক্তে] মদ্যাজী মাং নমন্কুরূ”ঃ অর্থাৎ মন্মন। হও-তোমার 
মিত্ররপে তোমারই সন্মুখে অবস্থিত যে আমি, সেই আমাতে (শরীরকে) 
মনোনিবেশ কর; মন্তক্ত অর্থাৎ মদেকতাতপর্যবিশিষ্ট হও | মিন্মন1” 
মন্তক্তণ অদ্যাজী”, ‘মাং নমনতুর' ও “মামেবৈষ্যসি'_ সর্বত্রই ‘মৎ’ শব্দটির 
আবৃত্তির দ্বারা নানাপ্রকারে আমারই ( পুরুবোত্বম-শ্রীকষষেেরই ) ভজন 
বারংবার অনুষ্টান করা তোমার কর্তব্য । ঈশ্বরতন্ত-মাত্ডের ভজন 
অন্যের পক্ষে কর্তব) হইলেও আমার সখা তোমার পক্ষে কর্তব্য নহে, 
ইহা বুঝাইতেছে। এই সাধনের ফল কি তাহাও বলিলেন, “আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে_-ইহা আমি প্রিয়জন তোমার শপথ করিয়। প্রতিজ্ঞাপুর্বক 
বলিতেছি__তে।তোমার) সত্যং (শপথ করিয়া) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা- 
পূর্বক বলিতেছি ) [ কারণ] ত্বং (তুমি ) মে (আমার ) প্রিয়ঃ (প্রিয়) 
অসি (হও) =’ লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, শপথের সূতা 
স্থাপন করিবার জন্য লোকে পুত্রাদি-প্রিয়জনের নামে শপথ করেন। 
এস্থলে শ্রীর্নের নামে শপথ করায় অজু'নের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় 
বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন সেই সর্বগুহতম উপদেশ পালন 
করিবার উপায়টি বলিতেছেন,__“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ”__সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ 
কর। এইস্থানে ‘সব? শব্দ প্রপ্নোগ করিবার অর্থ__নিত্যধর্ম পর্যন্ত 
পরিত্যাগের বিধিপ্রদান। 





১। গীত৷ ১৮1৬৫ 

= আীকৃষ্ণনন্ৰৰ্ভ (৮২ অনু )--নত্যং তে ইতি অনেনাত্রার্থে তুভামেব শপেহহ- 
মিতি প্রণয়বিশেষো। দশিতঃ” এবং আীবলদেবকৃত গীতা ভূষ্ণসক1. (১৮:৬৩) দ্রষ্টব্য ও 

২। গীত! ১৮1৬৬ 


মাধুরী] শ্রীগীতা ও গৌডীক্র-বৈষ্বধর্ম ৫২৯ 


' অর্ধধর্ম-পরিত্যাগ 

বৈদিক ধর্ম ঘুইপ্রকার-_নিত্য ও নৈমিত্তিক । নিতাধর্জ__দদ্ধ্যাবন্দনাদি 
এবং নৈমিত্তিকধর্ম-_প্রাযশ্চিত্তাদি। ‘পরি’ উপসর্গের দ্বারা! ধর্মসমূহের শ্বরূপতঃ 
ত্যাগ নমধিত হইয়াছে । ধর্মত্যাগ ছুই প্রকারে হয়-_স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ; 
ধর্মের অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকে স্বরূপতঃ ত্যাগ বলে, আর অন্তুষ্ঠান ত্যাগ না 
করিয়। ফলাকাজ্ঞাশূন্য হওয়াকে ফলতঃ ত্যাগ বল! যায়। শ্রীকৃষ্ণ 
তচ্ছরণাপত্তির বাধক বর্ণাশ্রমধর্মকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে 
নিজের (শ্রীকৃষ্ণের ) শরণাগত হইতে বলিলেন । আশঙ্কা হইতে পারে 
ধর্মশান্্রবিহিত বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই শান্ত্রলজ্ঘন হইবে ; 
তজ্জন্ত সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন__আমার আল্তা-পালনই ধর্ম এবং আমার 
আজ্ঞা-লজ্বনই “অধর্ম; আমার সুখানুসন্ধানের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ 
করিলে কোনরূপ পাপ হইবে না, অন্য উদ্দেশে ত্যাগ করিলে পাপভাগী 
হইতে হইবে৷? কর্ম সম্পূর্ণ হইলেই শরণাগভি আসিবে । শরণাগতির 
পরই ভজন আরম্ভ হয় তৎপূর্বে নহে। শরণাগভিটি সাধন ( ভক্তির অপরি- 
পক্কাবন্থা ), তাহ! সাধ্য (প্রেমভক্তি) নহে। সম্পূর্ণ শরণাগতি হইলে 
আবেশের সহিত সাধ্যভক্তি যে শ্রীকষ্ভজন, তাহার অনুশীলন আরস্ত হয়। 

ভ্রীগীতায় বিভিন্ন মার্গের উপদেশের 
তাৎপর্য কি? 

কোন একটি বস্তুর সর্বোংকর্ষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবলমাত্র 
সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটিকেই জানাইলে বা দ্রেখাইলে সাধারণের হৃদয়ে দাগ বসে 
না; যদি অন্যান্ত বস্তুকেও তৎপার্খে সজ্জিত করিয়া তুলনামূলকভাবে বঙ্ুটির 
উৎকর্ষ প্রদর্শন কর! যায়, তবেই সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুর মহিমা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। 
এইজন্য প্রীণীতায় প্রীকুষ্ণ বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বিছিন্ন প্রকার পথের 
উপদেশ করিবার পর সর্বগুহতস পরমবাক্য, যাহা রাজবিদ্যা বাজ শুহা- 
যোগাধ্যায়ে' (৯ম অধ্যায়ের শেষে) বলিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় নিজ প্রিয় 

F 


৫৩০ গোৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর [ একাদশ- 


প্রথা অজু নের নিকট প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিলেন, ‘আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই 
সেবাপরায়ণ, আমারই পুজাপরায়ণ, আমারই প্রণতিপরায়ণ হও 

“অশোচ্যানমবশৌচন্ত্ৎ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে”> অর্থাৎ তুমি যাহাদের 
জন্য শোক কর! উচিত নহে, তাহাদের জন্ত শোক করিতেছ-_শ্রীগীতার 
এই উপক্রম-বাক্য এবং “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য * ** মা শুচঃ”২ এই 
উপদংহীর-বাক্যের একই তাৎপর্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্চভজনে প্রবৃত্তিদানই 
শ্রীগীতার একমাত্র উদ্দেশ্য 


শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ কোন্টি? 

ভীনীতাশান্ত্ে শ্রীকৃষ্ণের দর্বপরতগত্ব পিদ্ধ হইলেও তাহার কোন্‌ 
স্বরূপটি শ্রেষ্ঠ ? শ্রীীতায় শ্রী্ূনের নিকট নিত্য প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বিভুজরূপ এবং সাময়িকভাবে প্রকাশিত বিশ্বরূপ ও. চতুর্ুজরূপের কথা 
পাওয়া যায়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীনীতার বাক্যদ্বারাই দেখাইয়াছেন 
যে, বিশ্বরূপ পরম স্বরূপ নহে, বিশ্বরূপটি শ্রীকুষ্তরূপের অধীন; এজন্য 
শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র উক্ত রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।৩ বিশ্বরূপটি-_ 
“সহশ্রশীর্ষ পুরুষ ইত্যাদি 'পুরুষস্থক্'-কথিত : দেবলীল পুরুষাবতারের 
রূপ; ইহ! সচ্চিদানন্দময় হইলেও স্বাংশের মহান্‌ উগ্ররূপ ; আর 
নরাকার মধুরৈশবর্ষময় চতুভূজিরূপটি স্বকীয়রূপ হইলেও মহামাধুর্ময় 
সৌম্য দ্বিভুজ নররূপই-_মুলম্বরূপ।« শ্রীগীতায় শ্রীসপ্জয় বলিতেছেন,__ 
«স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ”* অর্থাৎ তিনি পুনরায় স্বকীয়রূপ 
দেখাইলেন। এইস্থানে নরাকার-চতুভূণজরূপকেই স্বকীয়রূপ বলিয়! নির্দেশ 
করা হইয়াছে। এজন্য বিশ্বরূপ যে শ্রীকষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, তাহা 
স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে। অতএব পর মভক্ত শরীমর্জু নের বিশ্বর্ূপটি অভীষ্ট নহে, 


১। গীতা ২১১২২ ত্র ১৮৬৬; ৩) শ্ৰকৃষ্ণসন্ৰৰ্ভ ৮২ অনু; ৪। গ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদকৃত ‘সারার্থবধিণী' (গী ১১1৫,৮,৪৬,৪৭,৫*-৫২) ; ৫ | গীতা ১১1৫ 





মাধুরী]  শ্রীগীতা ও ০গীডীয়-টবষ্বধস ৫৩১ 


শ্রীকচের স্বকায়-রূপই অভাষ্ট । বিশবরূপ দর্শন করিয়া শ্রীঅছু'ন বলিরা- 
ছিলেন,_-“অদৃইপূর্বং হৃমিতোহশ্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যধিতং মনো নে? 
যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই, এই প্রকার রূপ দেখিয়! ভয়ে ও বিস্ময়ে 
আমার মন ব্যাকুল হইরাছে__এই বাক্যে বিবরূপ-দর্শনে ৫ য গ্রীমজুনের 
অভিরুচি নাই, তাহ! জানা যায় । 


বিশ্বরূপ-দর্শনে দিব্যদৃত্টি-দীনটি কি? 

শ্রীরুঞ্ণ তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য শ্রীঅজুনকে দিব্যদৃষ্টি 
‘দান করিয়াছিলেন । সুতরাং দিব্যৃষ্টির দ্বারা যে রূপ দেখা গিরাভিল 
সেই বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অধিক-_যাহারা এইরূপ মনে করে, 
তাহাদের উক্তি শান্ত্রসিদ্ধান্তনহ নহে। নরাক্কতি পরব্রহ্ষ-_ প্রাকৃত দৃষ্টির 
অগোচর | ভগবচ্ছক্তি বিশেষমরী দৃষ্টির দ্বারাই একমাত্র তাহা দশন 
করা যায়। শ্রীমভাগবতে শ্রীকষ্ণের প্রতি ব্রঙ্গোক্তিষ হইতে জানা যার, 
নরাকৃতি-পরব্র্দ শ্রীকষ্জ হইতেই বিশ্বন্বপ-শর্: বহু চতুতূ জ-রূপ 
আবিভু ত হইরাছিলেন এবং পরে সকলেই তাহাতে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীনুগ মহারাজ শ্রীকষ্ককে বলিয়াছিলেন*-_হে বিভো! 
আপনি সেই পরমাত্মা, ষাহাকে পরম ভক্তগণ শ্রুতি-চক্ষুদ্বার! হৃদয়ে 
চিন্তা করেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সেই আপনি আমার নয়নগোচর 
হইলেন ।১ শ্রীমভগব্দগীতায়ও শীর্ণ আপনাকে বঙ্গের প্রতিষ্টা», 


«আমি যেগমায়া-সমারৃত হইরা সকলের নিকট প্রকাশিত হই না 


ইত্যাদি ধাক্যের দ্বারা স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, নরাক্কৃতি শ্রীর- 
স্বরূপই 'সর্পরতত্ব | শ্রুকুঞ্কে কেহ প্রাকৃত চক্ষুর দ্বার! দর্শন করিতে 
পারে না। শ্রীঅঞ্ছুন সেই পরমতস্থ শ্রীক্ককে সথারূপে যে চক্ষুর দ্বার! 
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৫৩২ হগীভীক্বীল তিন ঠাক্ষুন্ধ [ একাদশ- 


নিত্য দর্শন করেন, সেই দর্শনেন্্রিয় নিশ্চয়ই অপ্রান্কৃত; তবে বিশ্বব্বপ- 
দর্শনের সময় শ্রীক্ব্-কতৃ ক শ্রীঅজুনের যে দিব্যচচ্ষু-দানের কথা শুনা 
যায়, তাহার তাৎপর্য এই--নরাক্কৃতি পরত্রহ্ম যাহা সব-পরতখ, সেই 
অপ্রান্কত নিত্যর্নপ-দর্শনের উপযোগী শ্রীঅজুনের যে নিত্য স্বাভাবিক 
দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপের দর্শনের উপযোগী দৃষ্টি 
পুথক্‌। শ্রীকুঝণ প্রীঅঞজুনের স্ব।ভাবিক দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া দেববপুই 
দর্শনের উপযোগী চক্চু দিরাছিলেন__ইহাই দিব্য-চক্চু-দান ৷? নরারুতি 
পরব্রদ্ধ-দর্শনে দেবতাগণ সমর্থ নহেন, ইহা! বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণে 
পরীক্-উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, ‘হে অঙ্ঞুন ! তুমি যে রূপ দর্শন 
করিলে, তাহার দর্শনলাভ অতি দুর্ঘট; দেবতাগণও এই রূপ দর্শন 
করিবার জন্য সর্বদা আকাজ্বীবুক্ত ॥” ইহার পরে বলিয়াছেন বে, “ভক্ত্যা 
ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোই্ভু'ন+২ অর্থাৎ হে অঞ্জুন ! অনন্যা ভক্তির 
দ্বার এইরূপ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে ও 
আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়? সংশয় হইতে পারে? 'আমার মে 
রূপ দেখিলে, উহার দর্শন অতীব ক্লেশেও অসাধ্য এই বাক্যটি: 
বিশ্বর্ূপ-দর্শনসন্ধন্ধে উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ, ইহার 
অব্যবহিত পূৰ্ণবৰ্তা ্রীস্জুনের বাক্য”হে জনার্দন! তোমার এই 
সৌম্য মানু-ূপ দর্শন করিয়া আমি সমপ্রতি প্রক্ৃতিস্থ, প্রসন্ন-চিত্ত ও 
সচেতা হইলাম 1১8 শরীক তাহার নিজ-রূপ প্রদর্শন করিবার পরেই 
প্রীমুন তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 

১। নীল বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ বলেন যে, শ্রী অজু নকে দেববপুতদর্শনের 
উপযোগী গুণময় (প্রাকৃত ) দিব্যদৃষ্টি দান করিলেও দিব৷ মন (দেবতাগণের 
ন্যায় মন, তাহাও গুণময় ) প্রদান লা করায় (প্রাকৃত) দিব্য দৃষ্টিলাভ সত্বেও 


অহুনের মনে বিশ্বরূণ-দশনে কুটি হয় নাই; ২। EO CENTER 
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বাধুরী]  শ্রীগীত। ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্ম” ৫৩৩ 


শ্কুধ্ণ বলিলেন যে, তাহার এ মাহুদ-রূপ অত্যন্ত দুর্লভ ; একমাত্র 
অনন্যা ভক্তির দ্বারা তাহ! দর্শন করা যায়। নেই নরাক্কৃতি-পর্রঙ্গ- 
পূপ দেবতাগণের নিকটও দুর্ণভ, ঠাহারাও এ নরাক্বতি-রূপ দর্শন 
করিবার জন্য সর্বদা আকাঙ্কাযুক্ত ; ইং! ভরমভাগবতের উক্তি হইতেও 
জানা যায়। ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ দ্বরকায় গিয়া অপুর্ব-দর্শন প্রীকষ্ণকে 
অতুষ্ঠনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন ।» দেবধি শ্রীনারদ গ্রীকৃ্ণ-দর্শন- 
লালসার দ্বারকার পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন।২ শ্রীমুধিষ্টিরের প্রতি 
শ্রীনারদের উক্তিতেও পাওয়। বায় যে, ভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণ পাওব- 
গণের গৃহস্থিত মন্ুয্য-লিঙ্গ পরত্রঙ্গ শ্রীকুক্কে দর্শন করিবার জন্য পাণ্ডব- 
গণের গৃহে আগমন করিতেন ।৩ বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণ হইতেও জানা 
যায়, নরাক্ৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্বপরতমন্থ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই তদবীন 
বিশ্বরূপ প্রদশিত হইয়াছে । অরগীতা-মাহাত্মোও বলা হইয়াছে, 


একৎ শান্ত্রং দেবকীপুক্রসীতমেকো দেবো দেবকীপুক্র এব । 
একো মন্তস্তম্ত নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তন্ত দেবন্ত দেবা ৷, 
শ্রীদেবকীপুত্রের গীতই একমাত্র শান্ত, শ্রদেবকীপুভ্রই একমাত্র দেবতা, 
প্রীদেবকীপুত্রের সেবাই একমাত্র কর্ম এবং ভ্রদেবকীপুভ্রের নামই একমাত্র 
মন্ত্র। এই শ্রীদেবকীপুক্রই যে নরাকৃতি পরত্রহ্ম, ইহা বলাই নিশ্রয়োজন ।* 


শ্রীতীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীগীতোক্ত 
শ্লোকের তাৎপর্য 
শ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃতে রশ্রীগৌর-রামানন্দরাম-সংবাদে দেখা যায়, 
শ্রীরামরায়_হে অজুন! তুমি যাহা কিছু কর, বাহ! কিছু ভোজন 
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অধিকরণটিতে শ্রীকৃষ্ণসন্দভ ৮২ অনুচ্ছেদ (মংগুরীনান গোস্থামিপাদ-লং) অনুযারী 
তাৎপ্ গ্রধিত হইয়াছে । 

F 





৫৩৪ গৌড়ীয়ার তিন ঠাক্ষুর [ একাদশ- 


কর, যাহ! কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহ! কিছু তপস্তা কর, 
তৎসমস্তই আমাতেই অর্পণ কর+৯__-এই শ্রীগীতাবাক্যের প্রমাণের দ্বার! 
বিষ্ণুতোষণাভাগমপর বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান হইতে শ্রীকবৃষ্ণে 'কর্মার্পণকে" 
উন্নততর সাধনরূপে স্থাপন করিলে শ্রীমন্মাহাপ্রভ্‌ উহাকেও “এহো বাহা, 
আগে কহ আর” বলিয়। জানাইলেন। তৎপরে শ্রীরামরায় শ্রীগীতার 
চরম শ্লোকোক্ত ‘সমস্ত ধর্ম স্বরপতঃ ও ফলতঃ ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, 
তুমি শোক করিও না”২__এইবপ স্বধর্মত্যাগের কথা বলিলেন) কিন্ত 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ ইহার সম্বন্ধেও “এহে! বাহ, আগে কহ আর"__এইরপ 
বলিলে শ্রীরামরার__-র্গস্বরূপপ্রাপ্ত প্রসন্নায্সা ব্যক্তি কোনরূপ শোক 
বা আকাজ্ষা! করেন না, তিনি সর্বভূতে সমৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আমাতে 
পর! ভক্তি লাভ করেন”৩__এই শ্রীগীতোক্তবাক্যটি প্রমাণরূপে উদ্ধার 
করিলেন । এই বাক্য শুনিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বলিলেন,__“এহে| বাহা, 
আগে কহ আর ৷” তখন শ্রীরামরায় শ্রীম্াগবতের ব্রহ্ম-স্ততির শ্লোকটি 
পাঠ করিয়। জানাইলেন,_জ্ঞানের জন্য প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া! 
কেবলমাত্র সাধুগণের নিবাসস্থানে অবস্থানপূর্বক যাহার! সাধুদিগের 
গবীমুখ-নিঃস্থত ভগবদ্বাগকে কায়মনোবাক্যে সৎকার করিয়া জীবন- 
ধারণ করেন, তীহারাই এই ত্রিলোকের মধ্যে অজিত শ্রীকৃষ্ণচকে বশ 
করিতে পারেন।'* এই জ্ঞানশূন্/। ভক্তির কথ! শুনিয়া শ্রীমনাহাগ্রভূ 
সর্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন,__“এহোৌ হয়” অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তটি সাধ্যভক্তির 
(প্রেমের ) সাধন বলিয়া স্বীকৃত ; কিন্ত “আগে কহ আর” অর্থাৎ ইহাও 
শেষ কথা নয়, আরও উধর্ব সোপানের কথ! বল। শ্রীরামরায়-কর্ৃি 
শেষোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি কীর্তন করিবার পূর্ব পর্যস্ত এবং শ্রগীতার 
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মাধুরী ] ভ্রীগীতা ও €গীড়ীয়-টবষ্ণবধর্ম ie 


সর্বশেষ উপদেশটি উদ্ধার করিবার পরও প্রুমন্মহাপ্রভু “এহো| বাহ? 
ইহাই বলিয়! গিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীগীতায় কি “অন্তরঙগ-সাধনে'র 
কোনো কথা নাই? এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হয়। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণমূলক শ্র তরীবিষ্ণুতোষণপর 
বরণাশ্রমধর্ম হইতে শ্রীগীতোক্ত শ্রীরুঞ্চে কর্মার্পণকে শ্রমন্মহা পর্ন অপেক্ষা- 
কৃত উন্নততর সাধন বলিয়াছেন । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রব্তিপাদ-প্রযুখ 
গৌড়ীয়াচার্যগণ উক্ত কুষ্চকর্মার্পণমূলক শ্লোকটির যেরূপ তাৎপর্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা নিয়ে আলোচিত ১ শ্্ীবিফুপুরাণোক্ত 
বর্ণ শ্রমাচার-পালনরূপ কর্মকে কেহ কেহ ফল-কামনারহিত বলিয়া 
প্রতিপাদন করিলেও উহার অন্তরে ফলের প্রতি ভা ও আগ্রহ 
রহিধাছে। নিত্যকর্ম__সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা নৈমিত্তিক-কর্ম__পিতৃপুরুষের 
শ্রাদ্ধতর্পনাদিতে যে অভিমান আছে. তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত এবং এই চতুর্দশ 
বহ্মাণ্ডের অন্সিতা বা দেহের অভিনিবেশ হইতেই জাত, স্থতরাং 
স্বরূপতঃ 'সকাম' । আর ্রগীতার যে কর্মের সহিত উহার ফল শ্রীভগবানে 
অর্গণের উপদেশ আছে, তাহাও সাধ্যভক্তির “অন্তরল-সাধন? হইতে 
পারে না ১ কারণ, ভক্তির অন্তরঙ্গ-সাধন 'ভক্তিই হইবে। কর্মীপণের 
দ্বারা কর্মের ফল আত্মসাৎ না করায় কর্মের বিষ কথকিৎ প্রশমিত হইল 
বটে, কিন্তু তাহা ‘সাক্ষাভক্তি’ (স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি) নহে; জড়ের 
অহঙ্কার বা দেহের আবেশ লইয়াই জীব ভগবানের দিকে একটু ঘাড় 
ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এই মাত্র। সুতরাং ইহা ভগবানের প্রতি 
“গন? উন্মুখতা ৷ কর্মাপণ দুই প্রকার--( ১) ফলত্যাগ ও (২) তাহার 
গ্রণনাভাস-চেষ্টা । একমাত্র ভন্তসঙ্গ হইলেই বিষ্ণুর সখাভাসের চেষ্টা 
হয়। ফলত্যাগ বা কর্ম-সন্র্যাসে সেই হুখাভাসের চেষ্টাটুকুও থাকে না । 
এইজন্য কর্মার্ণণকারী এরূপ অর্পণের দ্বারা অভক্ত-সঙগ ক্রু ক্ৰমে অতক্ভির, 


৫৩৬ ' €গীড়ীস্রান্প তিন ঠাক্ুব্র [ একাদশ- 


দ্বারেও পৌছিতে পারে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লা হইলে তাহার 'শাল্রীয়- 
শ্রদ্ধা’ ও “সাধ্য-ভক্তি'-লাভ সম্ভবপর নহে । এজ কমাগখকে ‘আরোপ- 
সিদ্ধা-ভক্তি-মাত্র বলা যায়। “লৌকিক-আদ্ধাঃ হইতে কর্মাপূন বা 
আরোপসিদ্া ভক্তির আরন্ত হয়, এজগ্ঠ তাহা “সগুণা”। এই কর্মাপণ 
বা আরোপসিন্ধ! ভক্তি 'সকৈতবা” অর্থাৎ ধর্মাথাদি কামনামূলক হইলে 
তাহ! 'ভাগবত-ধর্সের, প্রথম সোপানও হর না। যদি সেই আরোপ- 
সিদ্ধা ভক্তি “অকৈতবা” অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ-বাহা শৃষ্টা হয়, তবে তাহা 
“সগুণ ভাগবতধর্ম,-পদবাচ্য হইতে পারে । বস্তুতঃ, সাধাভক্তি_ নিগু ণা। 
কর্মারধকে ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারত্বর্ূপ বলা হইলে ও উহাতে স্বার্থপরতা 
থাকায় ভক্তি ও জ্ঞান উভর-পথাবলম্বিগণই কর্মকে নিরাস করিয়াছেন। 
“সব্যবস্তর স্থখদারিনী ক্রিরাই "ভক্তি, তাহাই সাধ্য । সেই ভক্তি যদি 
‘আদৌ অপিতা? অর্থাৎ সেব্যের সুখের জন্যই ভাবিতা হইয়া অনুষ্ঠিতা 
হয়, তবেই ‘স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি” হর ; আর যদি পূর্বে অন্ুষ্িতা হইয়া পরে 
অপিতা হয়, তবে তাহা কর্মার্পণ বা স্বার্থপরতা -দুষ্ট হয়। 


৬ 


সাধ্যভক্তি_স্বূপশক্তি হলাদিনীর বৃত্তি-বিশেৰ । সেই হ্লাদিনীর 
বৃত্তি হ্লাদিনীর দূত যে ‘মহৎ, তাহার কৃপা ও সঙ্গকে বাহন করিয়া 
আবিভূতি। হু'ন। মহতের ক্কপা-ব্যতীত কেহই সাধনচেষ্টার দ্বারা ভক্তি- 
লাভ করিতে পারে না। বর্ণাশমে বা উহার বহিভূ ত সমাজে থাকিয়াও 
যদি শ্রীহরিকথায় কথঞ্চিং রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটই 
‘ভাগ্য’ ; বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা উহার ব্যভিচার কোনটিই ভাগ্য নহে। সাধু- 
স্বপা-ব্যতীত সাধারণ জীবের স্বরূপতঃ স্বধর্ম-ত্যাগ বা শরণাগতির উদয় 
হইতে প্রারে না । শরণাগতি, মহতের সেবা ও শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা 


১) আজ্মীধরম্থামিপাদ-কৃত ভীবার্থদীপিক (11২৬) ও ত্রীতক্তিসন্দত ১৬৯ 
অন্থাচ্ছেদ দরষ্টব্য। 





লিটল 


তা 






মাধুরা ]  শ্রীগীতা ও গৌড়ীয়-টবষবধর্স ৫৩% 


কি নি চবি ৯ 
ভক্তি_্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তি" । যদি কোন ব্যক্তি মহং-সঙ্গাদিজাত 


সংগ্কার-বিশেষদ্প অনিবচনীর অতি 


ল ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান হ'ন, 







তবেই তিনি সেই ‘“বৈধী সাধন-ভক্তির অধিকার 
শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আর্ত, জিজ্ঞান্থ, অর্থাথী ও 
প্রকার অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে । গজেন্দ, শৌনকাদি মুনি, 
ধ্রুব ও চতুঃসন যথাক্রমে আর্ত, জিজ্ঞান্টু, অথাথা ও জ্ঞান 





উদ্বাহরণ। এই আর্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিতে অধিকারী নহেন; কিন্তু 


আতি-জ্ঞানাদীচ্ছা-মুক্ত ভক্তক্বপা-বিশিষ্ট ব্য্তিগণই ভক্তির অধিকারী । 





ভক্ত ও ভগবানের কূপাতেই গজেন্রাদির সেই সেই বাসনা ত্যাগ 





ছিল । জ্ঞানী মহতের সঙ্গাভাসফলে সাক্ষাজ জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ নির্ধেদ 





সর্বধ্ম ত্যাগের 
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জ্ঞান, তাহার উদয় হয়। ভ্রগীতার (১৮1৬৬) চর 
যে কথা আছে, উহাকেও বাহিরের কথা জানিতে হইবে; কারণ, এই 
ত্যাগ স্বতঃ-স্যর্ত নহে-শ্রীরষ্চের সুখের চিন্তায় আবিই হইয়া বণ ও 
আশ্রম-ধর্মের প্রতি অকিঞ্চিংকরতা-বুদ্ধিজাত ত্যাগ নহে । ইহাতে কর্তব্য 
না করায় পাপের জন্য ভরের চিন্তা আছে। ইহাই দেহাভিনিবেশের 
প্রমাণ। গোপীগণের শ্রীকফের সুখানুসন্ধানের জন্ত আর্ধধ্ম-ত্যাগে 
পাপের ভয় বা দেহাভিনিবেশের লেশমাত্রও নাই। দেহাভিনিবেশ- 
জনিত-কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে তদকরণে পাপবুদ্ধি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন ‘আমি তোমাকে কর্তব্য না করার জত সর্বপাপ হইতে 
মুক্ত করিব।” এজন্তই শীচৈতন্তদেব গীতার সবধর্ম-ত্যাগের কথাকে ও 


শোক ও আকাক্কা-হুচক সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন । 


৫৩৮ €গীড়ীয়ান্র ভিন হীক্ষুব্ব [ একাদশ- 


সাধক ব্রঙ্গতৃত প্রসন্বাত্মা হইয়া যখন কোন শোক বা কোন আকাজ্ৰণ 
করেন না এবং সমস্ত প্রাণীতে সমদশাঁ হ’ন, তখন শ্রীভগবানে কেবলা 
ভক্তি লাভের অধিকারী হ'ন।১ শ্রীগীতার এই শ্রীকুষ্ঠোক্তি-সন্ন্ধে 
্রীমন্মহাগ্রভু বলিলেন,_-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি,ও ম্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চন! 
“সাধ্যভক্তি” নহে । ‘মিশ্র? বলিতে যদি “আবরণ” হয়, তবে তাহা ত’ 
ভক্তিই হইল না; তাহা ভক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আর যদি 
“মিআা" বলিতে জ্ঞানের “আকার;-মাত্র লক্ষ্য করে, তবে এরূপ আকার 
থাকিলেও ভক্তিরই প্রাধ্যান্ত, প্রভৃত্ব থাকিল ; কিন্তু ইহাও ‘স্বরূপসিদ্ধা 
ভক্তি’ হইল ন৷,‘সঙ্গসিদ্ধ! ভক্তি’ হইল । শরণাপত্তি হইতে ‘সঙ্গ সিদ্ধ! 
ভক্তির আরন্ত হইলেও তাহা স্বরূপ-সিদ্ধা অকিঞ্চন| ভক্তি না হওয়ায় 
সাধ্য প্রেমভক্তির 'অস্তরঙ্গ-সাধন” হইতে পারে না। শোকাদি বিদ্ধ 
থাকিলে শ্রীহরি-ভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্ই জ্ঞানের অপেক্ষা ; কিন্তু 
জ্ঞানের অপেক্ষা, থাকিলে পুনরায় তাহা ভক্তির বিদ্রকারক হয়।২ 
কারণ, ভক্তি_নিরপেক্ষা, তাহা জ্ঞানের অপেক্ষাধুক্তা নহে ; বরং জ্ঞান 
ও বৈরাগ্য অনেক সময় ভক্তির প্রতিকূলই হর, ইহাই শ্রীমভাগবতের 
সিদ্ধান্ত । এজন্যই শ্রীগীতার উক্ত শ্লোককেও বাহ সাধনই বলা হইয়াছে । 

শ্রীগীতা য় শ্রীকুষ্ণই 'পরতন্ত্, তিনি নির্বিশেষ 
ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় 
ব্র্দণো হি প্রতিষ্ঠাহমমুতগ্যাব্যয়ন্ত চ | 
শাশ্বতন্ত চ ধর্মস্ত স্ুখন্তৈকান্তিকস্ত চ ॥* 

আমি ব্রহ্গের প্রতিষ্টা অর্থাৎ পরম আশ্রয় অথবা আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম» 

নিত্য অমুতের (মুক্তির ) প্রতিষ্ঠ|৷ অর্থাৎ পরমাশ্রয়, সনাতন ধর্মের ও 





১। গীত। ১৮৩৪ ২ ২। “অত্র শোকাদিবিব্রপত্র ভজনাপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষ৷, তদভাবে 
তু সা পুনজনবিদ্ন এবেতি বাহামূ।”--শবিশ্বনাথ-কৃত (চৈচম ৮৬৪) টীকা, 
৩। গীতা ১৪1২৭ 
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একান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয় । এপ্রতিষ্ঠীরতে অত্র ইতি 
নিরুক্রেঃ পরমাশ্রর£” ; “পরমপ্রতিষ্ঠাত্রেন প্রসিন্ধং বদ্ব্রঙ্গ তন্াপ্যহ' 
প্রতিষ্ঠা-_ প্রতিষ্টারতেহস্সিন্িতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়োহন্ময়াদিযু শ্রুতিধু সবত্রৈৰ 
প্রতিষ্ঠা-পদস্ত তথার্থন্থাত (শ্রীচক্রবতিপাদ ) অর্থাত ব্রহ্ম পরম প্রতিষ্ঠা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহারও আমি প্রতিষ্ঠা ইহাতে প্র প্রতিষ্ঠিত হয়” এই 
অর্থে প্রতিষ্ঠা--আত্রয় । অন্রময়াদি-শ্রুতিতে” সর্ব বরই প্রতিষ্টাপদের এই 
ঁ।ক্রুতিতে পরম প্রতিষ্ঠা" রূপে প্রসিদ্ধ যে প্রঙ্গ আর যিনি আনন্দময়ের 
অঙ্গ (পুচ্ছ), আমি তাহারও প্রতিষ্াস্বরূপ এবং স্বয়ং ভগবং-সংজ্ঞক মূর্ত- 
পরমব্রঙ্গ। অতএব আমি “অনুভন্ত' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ মোক্ষেরও 
প্রতিষ্ঠা । এহলে ‘অমৃত? বলিতে ল্ক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা যাহাতে স্বর্গাদি 
বুঝাইতে না পারে, সেইজন্য ‘অধ্যয়নত’ এই বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। 
অতএব আনন্দময় তত্র প্রসঙ্গে ‘তিনিই রস, ইনি রসকে লাভ করিয়াই 
আনন্দশালী হ’ন’_এইরূপ যে উক্তি, তাহাও এই স্বয়ং ভগবজপ 
মর্ত-পরমত্র্ধকে অপেক্ষা ক রিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব সকলেই 
তাহার অধীন বলিয়া! কৈবল্য-কামনায় তাহার ভজন করিলে তাহাদ্বারা 
সাধক-পুরুব বর্ষে লীন হইয়া ব্রহ্মধ্মও লাভ ক, কলিতে পারেন । বিষ্ণু- 
পুরাণের* উক্তি-“শুভাশ্রয় স চিন্তন্ত সব্গন্ত তথাত্মন+” অথাৎ “সেই 
চিন্ময় বস্তু সেই সর্বগ আত্মারও শুভ আশ্রয় ।' ইহার স্বামিটীকা- 
“সধ্গন্তাত্মনঃ  পরব্রঙ্গণোহপ]াশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠ”_সর্বগ আত্মার অর্থাৎ 





পরব্রক্গেরও শুভাশ্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্টাস্বরূপ ৷ 
ভি প্ীধরস্বামিপাদ-কৃত প্রচলিত টাকায় “প্রতিষ্ঠা প্রতিমা! 
ভতং ব্রন্বাহত বাক্যের মধ্যে যে প্রতিমা? শব্দটি, তাহা শ্রীস্বামি-- 
পাদকৃত অর্থ নহে; উহা কোন দুৱভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির কল্পিত। কেহ 








২ 
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৫৪০ গৌড়ীয়াস্ব তিন হাকুব্র [ একাদশ- 


দুরাগ্রহবশতঃ ‘প্রতিমা|”-শব্দাট শ্রীমৎস্বামিপাদের টাকার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত 
করিয়াছেন; কারণ, নিরাকার বঙ্গের প্রতিমা সম্ভব নহে, তাহার 
প্রকাশের প্রতিমা স্বর্যও হইতে পারে ন! ; অমুত, অব্যয় ইত্যাদি পাদ- 
ত্রয়োক্ত মোক্ষাদিরও প্রতিমা-ভাব হইতে পারে না।১ শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবতিপাদ স্বক্কৃত শ্রীগীতার টাকায় খীস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার 
করিয়াছেন। তথায় ‘প্রতিমা’-শব্দটির আদৌ উল্লেখ নাই | 


শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগীতা-পাঠক 
শ্রীমন্মছাপ্রভূ শ্রীর্মে এক গীতাপাঠক বৈধব-ক্রাঙ্গণকে প্রত্যহ 
কম্পাশ্রপুলকাদ্দি সান্কিকভাববুক্ত হইয়া অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণের 
সমগ্র গীতা পারারণ করিতে দেখিয়া বিপ্রের গীতা-পাঠে এঁরূপ 
আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন। ততুন্তরে ব্রাহ্মণ বলিরাছিলেন 
যে, তিনি গীতার শব্দার্থ বা গীতার ছন্দঃ, ব্যাকরণ কিছুই বুঝিতে পারেন 
না) কেবল গুরুদেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধির দিকে 
না তাকাইয়া যতক্ষণ গীতা পাঠ করেন, ততক্ষণই গ্তামল-স্ন্দর 
উররু্ণকে শিজ-ভক্ত অঙ্ুনের প্রতি উপদেশ-প্রদানকারী শ্রীমুর্তিতে দর্শন 
লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হ’ন। এজন্ত তাহার মুহূর্তকালও গীতা- 
পাঠ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রতু বলিলেন, 

= = গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার । 

তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥ 
'সেই বৈষ্ণব-ব্রাঙ্গণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত না হইলেও গীতাপাঠের গককত 
অধিকারী এবং তিনিই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন । সেই বিপ্র শ্রীনন্মহাপ্রভ্ুর পরম ভক্ত হইয়া গ্রীরক্রমে 

চারিমাসকাল প্রভুর সঙ্গ-সৌতাগ্য ও কপালাভ করিয়াছিলেন ।২ 





১। শ্রীভগবৎসন্র্ ৯২ অন্ন, 1৬ পূঃ; ২। চৈ চ ম ৯/৯৩-১০৭ 








মাধুরী ] ল্লীগীতা ও 0গীড়ীয়-টবষ্ণবধর্ম ৫৪১ 
ভ্রীনীত। ও শ্রীমভ্ভীগবত 

কোন কোন গৌড়ীর়-মহাজন বলিয়াছেন, _শ্রীমপ্তগবদগাঁতা ভক্ভি- 
রাজ্যের প্রবেশার্থীর প্রাথমিক পাঠ; কেহ বা বলিয়াছেন, যে স্থানে 
গীতার পরিসমাপ্তি, সেই স্থান হইতে শ্রীনপ্তাগবতধর্সের ভিত্তি আরব 
হইয়াছে। কোন কোন গোঁড়ীর-মহাজন বলেন,_এরীমত্তগব্দগীতায় বৈধী 
ভক্তির পরাঙ্গস্থপ্বপ আবেশম্য় সংসঙ্গের কথা দৃষ্ট হয় না । গৌঁড়ীয়- 
মৃহাজনগণের এই সকল টি: টিতে ও স্থল বুদ্ধিতে বতা 
বলিয়া মনে হইতে পারে । এজন্য এম্থানে কয়েকট কথা শাস্ীর যুক্তির 


্রীমন্মহাপ্রভী বলিয়াছেন_“কিন্ত যার যেই রস, সেই সবোত্তম 
টং হ্ঞা! হি আছে তরতম 1৮১ বস্তুতঃ শ্রীমভগবদ পি ও 
তাহাদের উভয়ের প্রতিপাগ্ত তত্ব ও সিদ্ধান্তে কোনই 
ভেদ নি টি ভুটন্থ হইয়া বিচার করিলে শ্রীগীতা হইতে শ্রমস্াগবতে 
যেরসোতকর্ষ আছে, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সুধী ই একবাক্যে স্বীকার 
করিবেন । এজন্যই ্রমাধবেন্্রপুরীপাদের অন্ুগ শ্রপাদ রঘুপতি, 
উপাধ্যায় বলিয়াছেন _ভারতমহ্কে তজন্ত ভবভীতাঃ, অহমিহ নন্দং 
বন্দে” অর্থাৎ ‘সংসার-ভয়ে ভীত মোক্ষ ক্ষকামিগণ মহাভারতের ( তদন্তগত 
শ্রগীতার ) শীকৃষ্ণের ভজন করেন, করুন ; আমি কিন্তৃত্রীনন্দের আহুগত্যে 
উনন্দনন্গনের ভজন করি? এই শ্রীনন্দনন্দনে এতি-পরাকাষ্টার কথা 
শ্রীষভাগবতে যেরূপ বণিত হইয়াছে, এক্ধপ আর কোনও শান্তে নাই। 
স্বয়ং প্রীববাসদেব শ্রীমহাভারত রচন! করিবার পরও হৃদয়ে শান্তি না 
পাইয়া ই্রীমভাগবতে প্রীরধ্ণলীলা বর্থন করিবার জন্ প্রনারদের দ্বারা 


আনি হইয়াছিলেন। শ্রীরজে নন্দন যে স্বরংরূপ পরত, শ্রীমদ্‌- 


১ চৈডম ৮1৮৩ 


৪২ €গীড়ীয়়ান্ ভিন ঠাক্ষুন্ [ একাদশ- 


ভাগবতও সেইরূপ স্বয়ংরূপ শান্তর । শ্রীগীতাদি শাস্ত্র সেই শ্্রী্ভাগবতেরই 
আ্বাংশাবতার। এজন্ত প্রাথমিক পরমা্থপথের পথিকগণের জন্য শ্রীগী তা- 
পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 

শীমপ্তগব্দগীতার “তদ্বিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রশ্বেন সেবরা। 
উপদেক্ষ্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন্তত্দশিনঃ ॥”৯ এই শ্লোকে যে তনথদশী 
গুরু বা সাধুর নিকট অঠিগমনপূর্নক তাহার সেবা করিতে করিতে 
জ্ঞান-লীভের উপদেশ আহে, তাহা শ্রীল শ্রা্রীবগোদ্বামিপাদের শ্রীভক্তি- 
সন্দর্ভের সিদ্ধান্তানুষায়ী বৈধী ভক্তির পূবাঙ্গ _গুরুপদাশ্রয় পৰ্যন্ত সংসদ । 
বস্তুতঃ নিক্কিঞ্চনা ভক্তির অন্তর্গত যে “মহং-সেবা”, যাহাতে ধ্যান, স্বৃতি, 
অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ ও নিরবচ্ছিন্ন মনোগতির পরিচয় পাওয়া 
যায় অর্থাৎ যাহার দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে বশীভূত হ'ন, তাহার কোন 
কথা শ্্রীগীতায় নাই। শ্রীমভ্তাগবতে ভগবদ্বশকারী মহত্সঙ্ষের কথা 
প্রচুরভাবে রহিয়াছে; কারণ, কুষ্ণতক্তির জন্মমূলই হইল 'মহতের সঙ্গ’ ৷ 
কর্স-জ্ঞান-যোগাদি ক্রিয়া দুরে থাকুক, ভক্তির সাধনসমূহও মহতের 
সঙ্গ ও কৃপ।-ব্যতীত ফলপ্রচ্থ হয় না। শ্রীকব্রাজ গোন্বামিপাদ বলেন, 

মহং-কপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।, 
কৃষ্ণতক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥২ 

প্রীকষ্চের দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীউদ্ধব-মহারাজ যহৎ-শিরোমণি শ্রীগোপী- 
গণের জীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়া শ্রীমভাগবতে পুনঃ পুনঃ হ্লাদিনীর দুত 
মহদ্গণের জয়গান করিয়াছেন। 

শ্রীমস্তগবদ্গীতার চরম শ্লোক “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ”__যাহাতে শরণাগতির কথাই চরম প্রভৃপদেশ বলিরা প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই শরণাগতির পরেই শ্রমভাগবতে শপ্রহ্নাদ-মহারাজের 

১1 গীত! ৪1৩৪ % ২। চৈচ ম ২২১ 
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কথিত নববিধ ভভ্ত্যাত্মক শ্রীভাগবতধর্নের আর্ত হইয়াছে। গীতায় শরপা- 


গতির প্ররোচনা বা প্রেরণা আছে; আবার শরণাগত সাধক স্বরূপতঃ 


সর্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যবারভাগী হইয়াছেন_পাছে এ 
করেন, সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্ত ভগবানকে সঙ্গেসঙ্গে হুই বলিতে 


হইঈয়াছে-ভুমি শোক করিও না । আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
করিব ৷’ কিন্তপ্রীপ্রহলাদবাক্যে দেখা যায়»_“পুংসাপিতা নি কা ভক্তি- 
শ্চে্বলক্ষণ। ৮ এন্থানে শ্রীজীবপাদ? ও শ্রীধরস্থামিপাদ টীকা করিলেন, 


“তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, সা (ভক্তিঃ) চা! পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েতঃ 
ন তু কৃতা সতী পশ্চাদৰ্পেযত” অর্থাৎ শ্রহৃঞ্চেরই Bs সুখের 


জন্য এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান বা আবেশ-হুক্তা বে ভাক্ত, তাহা যদি 


পূর্বে অপিত হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা সাক্ষান্তক্তি'; আর অনুষ্টান- 
সমূহ কৃত হইয়া পরে অপিত হইলে 
কর্মার্পণ’। “যং করোষি যদগ্নাসি”প্রভৃত গীতো 
কথ! উক্ত হইয়াছে । শ্রীগীতার চরম শ্লোকেও স্বতঃশ্ফ ত সর্বধ্ম-পরিত্যাগের 
পরিচয় নাই-ইহা শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদের র সিদ্ধান্ত হইতে পূর্বেই 
প্রদশিত হইয়।ছে। এজন্ ভক্তকপৈকলভ্য ও 
স্বরূপতঃ বর্যাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করিবার পর রই গৌড়ীয় মহতের কুপামুল! 
নিন্বিঞ্চনা ভক্তির অরুরোদগম হইতে পারে, তংপূৰ্বে নহে । 
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১। আীভক্তিনন্দভে ১৬৯ অন ! 


দ্বাদশ-মাধুরী 


পঞ্চরাত্র ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম 
“পঞ্চরীত্র' নামের নিক্রুভ্তি 


| 


'পঞ্চরাত্র'*নামটির বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি পাওয়া যায়। শ্রীনারায়ণ পঞ্চ- 
আয়ুধাংশ-স্বরূপ পঞ্চঝযিকে ( শাণ্ডিল্য, ওপগায়ন, মোঁঞ্জ্যায়ন, কৌশিক 
ও ভরদ্বাজ) এক এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া যে শাস্ত্র অধ্যাপন! করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই “পঞ্চরাত্র-শান্্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বে এই শান্্ের 
নাম__'একায়ন’, 'মুলবেদ” “সান্ৃতশান্্র” বা 'ভাগবতশান্্র ছিল ।১ 
অহিবুর্ধ্-সংহিতায়* উক্ত হইয়াছে -তন্ববস্তর পর, ব্যুহ, বিভব ও 
স্বভাবাদি-নিরূ্পণ এবং একমাত্র মোক্ষফলের উদ্দেশক যে তন্ত্র, তাহাই 
পঞ্চরাত্রণ নামে কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,_-অভিগমন, উপাদান, 
ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ--এই 'পঞ্চকাল উপাসনা” যে শাস্ত্রে আছে, 
তাহাই 'পঞ্চরাত্র' । ভগবান্‌ জীবিষ্ণুর মন্দির-মার্জনাদি-দ্বারা সংস্কারকে 
_-"অভিগমন+, গন্ধবুদ্পাদিশ্বারা পৃজাসম্পাদনের নাম_-উপাদান» 
শ্রীবিঝুপৃজাকে--“ইজযা অর্থাহুসন্ধানপূর্ধক মন্ত্রজপকে-_দ্্াধ্যায় এবং 
স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্তন ও তন্ব-প্রতিপাদক শান্্রাভ্যাসকে__যোগ' বলে। 
“রাত্রিঃ-শব্দের অর্থ অজ্ঞান ও ‘পঞ্চ-শব্দের অর্থ নাশক? সুতরাং 
“পঞ্চরাছ্জেরঃ অর্থ_-অজ্ঞান-নাশক শাস্ত্র ।* শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের মতে 
রাব্র-শবে-_জ্ঞান” উহা পাচ প্রকার । প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান-_'সা্বিক- 
জ্ঞান’ অথাৎ জন্ম, মুত্যু ও জরানাশক পরমতত্ব-জ্ঞান ও শুদধমুক্তিপ্রদ' 








১1 উশ্বরসংহিতা ২১৷৭১৯,৫৩২,৫৩৩; ২। অহিবুধ্য-নংহিভা। ১১/৬৩১৬৪ 
৩। ভীপ্রশ্ননংহিতা ২1৪০ 
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জ্ঞান; তৃতীয় জ্ঞান--শুদ্ধক্বকচভক্তি-প্রদায়ক সর্বশ্রেঠ ‘নিগুণ-জ্ঞান’ ১ 
চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান_এরাজসিক'; ভক্তগণ উহ! অভিলাৰ করেন না। 
পঞ্চম-জ্ঞান_-'তামপিকণ ॥ ইহ! ভ্ঞানিমাত্রেরই অবাঞ্চনীয়। এই পঞ্চপ্রকার 
জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র বলেন ।১ 


শ্রীপঞ্চরা ত্র-শীন্ত্রের প্রামীণিকতা 

পঞ্চরাত্র-শান্ত্র অত্যন্ত বিপুল ও বিস্তৃত। প্রশ্ন (২1৪১), বিষ্ণুতিলক 
(১1১৪০, ১৪৫) ও অত্যান্ত সংহিতার উক্তি-অনুসারে আদি-পঞ্চরাত্র- 
শাস্ত্র দেড়কোটি শ্রোকে গ্রথিত ছিল। পঞ্চরাত্র-সিন্ধান্তের অন্তর্গত যে 
সকল হের শ্রোক-সংখ্যা দ্বাদশ-সহশ্র পর্যন্ত, সেই সকল গ্রন্থ “সংহিতা 
নামে কথিত ।২ পঞ্চবাত্র-সংহিতা বিভিন্ন অধ্যায়ে বা পটলে বিভক্ত | 
পঞ্চরাত্রে সাধারণতঃ দশটি বিষয়ের বিবৃতি দৃষ্ট হয়-_-(১) চতুব্ণাহ-সিদ্ধান্ত, 
(২) মন্ত্র, (৩) যন্ত্র, (৪) মায়াবোগ, (=) যোগ, (৬) শ্রীষন্দির-নিষাণ, (1) 
প্রতিষ্ঠাবিধি, (৮) সংঙ্কার-আহ্িক, (2) বর্ীশ্রমধ্ম ও (১০) উৎসব । 

পঞ্চরাত্র--সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের শ্রুমুখোদ্গীর্ব শাস্ত্র বা বেদ। ইহা 
শ্রীনারারণ শ্রীনারদের নিকট কীর্তন করেন। শ্রীনারদ হইতে শ্রোত- 
পারম্পর্ধে খষিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীমহাতারতে উক্ত হইয়াছে, 
“উদং মহোপনিষদং চতুর্বেদ-সমস্থিতষ্‌। সাংখ্যযোগকৃতৎ তেন পঞ্চরা ত্রান- 
শব্দিতম্‌ ৷ নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোহশ্রাবয়ৎ পুর! ॥”* অর্থাৎ এই 
চতুর্বেদ-সমন্বিত মহোপনিষৎ সাংখ্যযোগযুক্ত হইয়া “পঞ্চরাত্র -নামে 
কথিত হইয়াছেন । ইহা শ্রীনারায়ণের প্রীম্খ-বিগলিত এবং পুবে জ্রীনারদ' 
ইহা অন্তান্য ঝমিগণকে শ্রব্ণ করাইয়াছিলেন। 





১। জীনারদ-পঞ্চরাত। ১1৪৩৬ ২! পৌ্ধর-সংহিত! পুথি, ৪০শ অধ্যায়, 





(lndia Office Mss Library, London); ৩1 আমহাভারত, শা প মেঃ 
৩৩৯১১১,১১২, বঙ্গ বাসী-নং, ১৮২১ শৃকান্দ। এ 
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ছান্দোগ্যোপনিষদে* কথিত হইয়াছে যে, শ্রীনারদ জীসনৎকুমারের 
নিকট হইতে “একায়ন'-শান্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । বেদকপ্পতরুর এই 
একায়ন-স্বন্ধ হইতেই পঞ্চরাত্র-শান্্র প্রকাশিত হইয়াছেন । ইশ্বরসংহিতার 
উক্ত হইয়াছে, _প্রীশাপ্ডিলয, পরপ্রহনাদ, শ্রীহ্ুগ্রীব, শ্রীহন্যান, শ্রীবি ভীষণ, 
গ্রীসনক, প্রীশঠকোপ-প্রমুখ মুনিগণ পঞ্চরাত্র-শাস্তরের প্রবর্তক।”১ 
যাহার! পঞ্চরাত্র-শান্ত্রকে অবলম্বন করিয়। ধর্মাদির অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাদিগকে "পাঞ্চরাত্রিক” ‘ভাগবত’ বা ‘সাত্বত’ প্রভৃতি নামে অভিহিত 
করা হয়; আর যাহার! পাঞ্চরাত্রিক বিধি-অনুসারে ভগবান শ্রাবান্থদেবের 
আরাধনা করেন, তাহার! 'পরমৈকান্তী» “হরি; প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকেন_--্ছরিঃ সুহৃদ ভাগবতঃ সাত্বতঃ পঞ্চকালবি। একাত্তিক- 
শ্ন্মরশ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি ॥৯১ 
বিভিন্ন শীাত্রোক্ত পঞ্চরা ত্র-মাহাত্ম্য 
শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে “সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং 
শ্রীনারায়ণ।, ষ্যায়ান্ুমোদিত শাস্ত্রো্ত বস্ততত্ব বিচার করিলে জানা যায়, 
_শাংখ।শাস্ত, যোগশান্ত্র, বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অঙ্গ অরণ্যমধ্যে 
পঠিত হয়) পরম্পর অঙ্গা্গিভাবাপন্ন। এই শান্ত-সমূহই “পঞ্চরাত্র 
নামে কথিত হয়।* শ্রীবরাহপুরাণ, শ্রব্রন্াওুপুরাণ, শ্রীকৃর্ণপুরাণ, শ্রী্নদ- 
পুরাণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমভাগবতাদি শাস্ত্রে পঞ্চরাত্রের প্রচুর মাহাত্ম্য 
পাওয়া যায়। শ্রীমভাগবতেং উক্ত হইয়াছে, শীবিষ্ণু তৃতীয়বারে মুনিগণের 
মধ্যে প্রাদুভূত দেবধিরপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাগম 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রের উক্তি হইতে ভগবদ্ধমুসমূহ 





১। ছান্দোগ্য ২৪, ২। সশ্বর-মংহিত। ৮১৭৫-১৭৭; ৩। পান্ম-সংহিতা 
৪/২৮৮ ; ৪। মহাভারত, শ। প মো ৩৪৯/৬৮, ৬৯, বঙ্গ বাদী-সং; ৫। ভা ১৩৮, 
১১৩1৪? 


মাধুরী ] পঞথ্চন্বীভ্র ও €গৌডীর়-£বক্বর্স ৫৪৭ 
কর্মবন্ধন-মোচনের কারণ হয়। যি 


অভিলাবী, তিনি তপ্পোক্ত বিধিক্রমে শ্রীকেশবদেবের আরাধন! করিবেন। 
ও 


পঞ্চরাত্র-শান্্র_(১) “পিব্য অর্থাৎ বরং আ্রীভগবংপ্রদন্ত ও (২) 
“মুনিভাষিত” অর্থাৎ খধিপ্রোভ-ভেদে দ্বিবিধ ৷; অন্তপ্রকারে__পঞ্চরাত্- 


শান্ম চারিভাগে বিভ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঈখবর-সংহিতায় এই চাঁ 


বর 
মন্ত্র, তন্ত্র ও তত্থান্তর ; কিন্তু পান্র-সংহিতায় প্রথম--মন্থ, দ্বিতীয়_আগম 
এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ ঈশ্বর-সংহিতার অনুরূপ |২ 


ভক্ত। এই চতুবিভাগের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা 
নে 


পঞ্চরাত্র-সংহিতা-পজী 

মান্দ্রাজের আডিরার লাইব্রেরী” হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
“Introduction to the Pancaratra-নামক পুস্তিকা পঞ্চরাত্র- 
সংহিতার যে একটি পঞ্জী ( তালিক! ) সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে ২১.ট 
সংহিতা এবং পৃথগৃভাবে আরও কয়েকটি সংহিতার নাম পাওয়া যায়। 
কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্মতন্তর, বিষ্ণুতন্ত্র ও হরশীর্ব-সংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে 
যে-সকল সংহিতার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উহাতে মাতৃকাক্রমে 
তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কপিঞ্জল-সংহিতায় ১০৬টি পঞ্চরাত্র* 
সংহিতার নাম, পদ্মতন্তরে ১১২ট নাম, বিঞুতন্বে ১৪১টি নাম, হয়শীর্ষ- 
সংহিতায় ৩৪ট নাম, নারদীয়-পঞ্চরাত্রে *টি নাম, ত্রদ্ধবৈবর্তপুরাণে 
(জন্মখণ্ড, ১৩২ অ) ৫টি পঞ্চরাত্রের নাম এবং অগ্নিপুরাণে (৩৯শ অ) 
২৫টি নাম পাওয়া যায়। 'আগমপ্রামাণ্যে' এয।মুনাচার্যপাদ ৫টি সংহিতা, 
‘জীভাধঘ্যে’ শ্রীরামাম্জাচার্ষপাদ অট সংহিতা ( সাত্বত-সংহিতা, পরম- 
সংহিতা ও পৌক্ধর-সংহিতা ), শ্রীবেদান্তদে শিকাচার্য ‘পাঞ্চরাত্র-রক্ষাঃয় 
২৮ট সংহিতার নাম এবং 'স্যায়সিদ্ধাঞ্জনে’ ১টি আগম, হট তত্ব ও ৩ট 











১। ঈ্হ্র-সংহিত। ১॥৫৪--২৬; ২। ও ২১৫৪০, ৪৬১; পানু। চর্যাপাদ ১৯ অ। 


৫৪৮ €গীড়ীক়ান্র তিন ঠাক্ষুব্ [ দ্বাদশ- 


সংহিত!, মোট ৬টি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । এতঘ্যতীত 
্রীমন্মধবাচারধ 'প্রীমস্তাগবত-তাৎপর্ষে” ২৭টি সংহিতা ও ১০টি তত্র, একত্রে 
৩৭টি এবং স্বরুত 'বেদাস্তভাম্যে ৮টি সংহিতা ও ৫টি তন্তর__মেট ১৩টি 
পঞ্চরাত্র-মুলক গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন । * 
জ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র 
সমস্ত বৈধ্চবাচার্য একবাক্যে শ্রীপঞ্চরাত্রের মহিমা গান করিয়াছেন । 
শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র-বিধি ব্যতীত এঁকান্তিকী হরিভক্তিও 
উৎপাতের হেতু’, ইহ! ত্রহ্মঘামলে উক্ত হইয়াছে । 
ডক্টর স্চহ্রাডার, ডক্টর রামগোপাল ভান্তারকার-প্রমুখ গবেষকের মতে 
বঙ্গীয় এসিরাটিক্‌ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানানৃতসারঃ বা 'নারদ- 
পঞ্চরাত্রটি অর্বাচীন। লগুনস্থ ‘ইণ্ডিয়া অফিসে? রক্ষিত ‘পৌন্ধর- 
সংহিভাঃর যে প্রতিলিপি আমাদের সংগ্রহে আছে, তাহার প্রতি 
অধ্যায়ের শেষে “ইতি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে পৌঁকরসংহিতারাম্‌্” ইত্যাদি 
পুষ্পিক! পাওয়া যায়। ইহা হইতে জান! যার যে, *পৌঁরসংহিতা? 
শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেরই অন্তর্গত বা উহা হইতে অভিন্ন। “নারদ-পঞ্চরাত্রেতর 
নামে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবতিকালে প্রচারিত হইয়াছে, তাহ! 
তন্ববিদৃু আচার্যগণ স্বীকার করেন নাই | 
শ্রীপঞ্চরীত্রের সনীতনত্ব 
পঞ্চরাত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকগণ যে-সকল 
প্রমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহ! সকলই ‘আপেক্ষিক’ ও 'আহ্মানিকণ। 
পাণিনির ও পতগ্রপির সময়ে “বাহ্দেবউপাসনা” বর্তমান ছিল ( “্বাস্- 
দেবাজুনাভ্যাং বুন্”_অষ্রাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮) বা মেগাস্থিনিসের বিবরণে 





* 'গঞ্চরাত্র'-সন্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণ। ও বিবরণ, শ্রন্থকার-কতৃ্ক সম্পাদিত ‘গৌড়ীয়’ 
সাপ্তাহিক পত্রে (১৫ই জুলাই, ১৯৪৪ খণঃ তদ্রচিত 'ভ্রীপধরাত্র-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 





মাধুরী ]  পঞ্চন্বাত্র ও গৌড়ীয়-টবক্ণবধম” ৫৪১ 


শ্রীমথুরায় বাছদেব-উপাপনার কথা বিবৃত হইয়াছে; অবব! গোরা 


নি 





রাজের বেস-নগরে আবিগ্ুত গরুডস্তপ্তের গাতে 
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খোয়ালিগর রাজ্যের বেসানগরস্থিত 





রীপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হেলিওডোরাস্‌-নামক ্রীসদেশীয় ভাগবত $- 
কতৃক ‘গরুড়ধ্বজ-স্তম্ত নিখিত হইবার প্রমাণ প্রভৃতি হইতে যে পঞ্চরাত্র- 
_ কতিপয় গবেষক ১০০. প্রঃ পূৰাব্ হইতে ১০০ বটীঃ পূর্যান্দের মধ্যে উক্ত 
ভত্তের নির্নাণক্কাল নিরূপণ করিয়াছেন। পরিশি্টে বিশেষ বিবরণ ভর্টব্য। 


৫৫5 €গীডীয়ান্ন ভিন ঠাক্ষুব্র [ দ্বাদশ 


শান্বের প্রাচীনতা বা! অর্ধাচীনতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই 
পরিবর্তনযোগা ; কারণ, এখনও পৃথিবীর সমস্ত শিলালিপি বা প্রাচীন 
সভ্যতার নিদর্শনসমূহ নিঃশেষে আবিষ্কৃত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে। 
এজন্য আনুমানিক ব| আপেক্ষিক প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া স্থধীগণ 
শবপ্রমাণকে স্বীকার করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭1১২), শতপথ- 
ব্রাঙ্মণে (১৬1১) ও শ্রীমন্সহাভারতে (ভীদ্মপর্বে ও শান্তিপর্বে) যে 
পঞ্চরাত্র-শান্্রকে শ্ীনারায়ণ-সুখোদগীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের 
শ্ীমখবিগলিত বাণী-_তাহাই ‘উপনিষদ’ তাহাই 'বেদঃ। আগ্তবাক্য- 
বিশ্বাসী দিব্যস্থরিগণ সকলেই একবাক্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্ত-শান্ত্রের 
‘সনাতনত্ব’ কীর্তন করিয়াছেন। এ্রতরের ও শতপথনব্রাঙ্গণে "সাত্বত- 
“শব্দের প্রয়োগ আছে এবং শতপথব্রান্ধণে ( ১৩॥৬৷১ ) 'পঞ্চরাত্র+-হ্যত্রের 
উল্লেখ আছে।? “সাত্বত’ ও 'পারচরাত্রিক'__একই পর্যায়-শব্দ ৷ 


শ্রীপঞ্চরীত্রের স্বতঃসিদ্ধ-প্রামাণ্য 

‘আগম-প্রামাণ্যে’ শ্রীযাসুনাচার্যপাদ বলিয়াছেন,_বেদমূলক্তা-হেতু 
পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের আবশ্তকতা নাই; বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতঃ- 
সিন্ধ, পঞ্চরাত্রের প্রমাণও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ; স্ুতরাং পঞ্চরাত্ বেদ- 
মুলক বপিয়া প্রমাণ নহে।? বেদ-ইশরের উপদেশ বলিয়| যেরূপ 
প্রমাণ, পঞ্চরাত্রও সেইরূপ | যেরূপ বশিষ্স্থৃতি ও মহ্ুস্থতি--এই উভয়ের 
মধ্যে এক স্থৃতির প্রামাণ্যের জন্য অন্য স্বৃতির প্রমাণের অপেক্ষা করে 
না, বেদ ও পঞ্চরাত্র-সন্বন্ধেও সেই বিচার । 

একমাত্র মোক্ষমার্গ ই ‘পঞ্চরাত্র'। এইজগ্ত ইহার নাম «একায়ন*_ 
এক ( অদ্বিতীয় )+অয়ন (পথ বা মার্গ)। প্রীশঙ্রাচার্য ছান্দোগ্যভা্যে 





১) “স এতং পুরুবষেধং পঞ্চরীত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ।”__শতপথ-ত্ৰ। (১৩৷৫৷৪৷২১, 
১৩1৬১), এতরেয়-ত্রা ২৷২৫/৬, ৮১৪৩ 





মাধুরী] পঞ্চক্লাত্র ও 6গীভীক়-টবষ্ববর্ম ৫৫১ 


'একায়ন*শব্দের অর্থ করিয়াছেন,-নীতিশান্ত্র' । ‘একায়ন’-শব্দের অর্থ 
“নীতিশান্ত্র হইতে পারে না; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদে (51১1২) 


ক্ষাত্রবিপ্’-শব্দটিও আছে। ক্ষাত্রবিদ্ধার অন্তর্গতই নীতিশান্্ব। একায়ন 
শব্দের অর্থ_নীতিশান্ত্ বিএ পুনরার "ক্ষাত্রবিদ্কা বলিলে দ্বিরুক্তি- 


দোবপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শাঙ্কর-ভায্যে 'কষাত্রবিষ্ভা'র অর্থ করা হইয়াছে 
ধিনু্বেদ» ; কিন্তু ক্ষাত্রবিগ্ভা-_কেবল ধনুর্বেদ নহে, সমগ্র রাজনীতি-শান্তরই 


শ্রীপঞ্চরা ত্র-সিদ্ধান্ত ও রীশক্করা চার্ধ 
শ্রীশক্বরাচার্বপাদ পঞ্চরাত্রের বুহ-সিদ্ধান্ত, পঞ্চকাল-উপ(সনা 
পঞ্চরাত্রের প্রতিপাপ্ত শ্রীবান্থদেব্র পরাৎপরস্থ, অপ্রাকৃতহ্র প্রভৃতি 
মূল বিষয়গুলি স্বীকার করিয়াছেন? 3 কিন্তু বাহা পঞ্চরাত্রের বা কোন 
সান্বত-শান্ত্রের আদৌ সিদ্ধান্ত নহে, এরূপ কয়েকটি কল্পিত মতকে 
ঞরাত্রিকগণের মত বলিয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বকপোল- 


ব্‌ 


টি 


a 


~ 


করিত মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। 

প্রীশগ্করাচার্ধ একটি বালোচিত যুক্তি উৎ 
“চতু্যু বেদেষুপরং শ্রেয়োইলজা শাণ্ডিল্য ইদং শান্ত্রমধিগতবান্- ইত্যাদি 
বেদনিন্টাদর্শনাৎ। জা কল্পনেতি সিদ্ধম।৮* অর্থাৎ ‘শাণ্ডিল্য 
বেদ-চতুষ্টয়ে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই পঞ্চরান্র-শান্ত্র লাভ 
করিয়াছিলেন-_-ইত্য দি বাক্যে বেদনিন্দা দর্শন-হেতু ভাগবতদিগের 
উক্ত কল্পনা যে অসঙ্কত, তাহাই সিদ্ধ হইল ৷” 

শক্কর-মতবাদ-খওন 

্রুশস্করের এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া শ্রীরামান্বজ বলিয়াছেন: 
শুতিতে দেখা যায়, প্রীনারদ শ্রসনৎকুমারকে বলিরাছেন,হে ভান | 

১। ত্র স্থ ২২1৪২ শাঙ্করভান্ক ৮ ২! -এ হাখ৪২ হ ৩। শ্রীভাস্ যাহ 


উত্থাপন করিয়! বলিয়াছেন, 





৫৫২ ০গীড়ীয়া ক্র তিন ঠাক্ষুত্ব [ দাদশ- 


আমি বেদমন্ত্রবিৎ হইয়াছি বটে, কিন্তু আত্মবিং হইতে পারি নাই 1১১ 
গীনারদ বেদচতু্টয় পাঠ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই বলিয়াছেন 
বলির! কি শ্রীণারদ বা এসকল শ্রুতিমন্ত্র বেদবিরুদ্ধ হইয়াছেন? বস্ততঃ 
ডুমা বিদ্যার প্রসংশার জন্তই শ্রতিতে শ্রীনারদের এরূপ শান্তি না 
পাওয়ার কথা আছে-_- যেমন বেদে অন্থদিত-হোমের নিন্দা কেবল 'উদিত- 
হোমে'র প্রশংসার জগ্ুই। ‘চারিবেদ-পাঠেও জীবের মতি স্থিরীকৃত না 
ইওয়ায় শ্রীনারায়ণ বেদব্যাসরপে ব্রহ্গহৃত্র রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ 
বলায় ব্রদাসথত্র বেদবিরুদ্ধ অথবা শ্রীব্যাসদেবের আচরণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণিত হর না? কিংবা ‘হে অঙ্ছুন ! বেদ ত্তি গুণাত্মক, তুমি নিস্তৈগুণ্য 
(ত্রিগুণাতীত, নিকাম) হও 1”__গীতায় স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি- 
দ্বারাও বেদনিনা হয় নাই। 

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরমাত্মসন্দভীয় সর্বসংবাদিনীতে* বলিয়াছেন 
মে, পঞ্চরাত্র-শান্তরে সংক্ষেপে বেদের পরিস্ফুট সারার্থ সংগৃহীত হওয়ায় 
বেদের অর্থ সুগম হইয়াছে, ইহাই শ্রশাগ্ডিলেযের অভিপ্রায়। ইহাতে 
বেদনিন্দা হয় নাই৷ স্বৃতি-পুরাণাদিতেও উক্ত হইয়াছে”_-বেদে যাহা দুষ্ট 
হয় না, তাহা স্বতিতে দৃষ্ট হয়। যিনি সাঙ্গোপনিষদ্‌ চারিবেদ জানেন, 
কিন্ত পুরাণ-শান্ত্র জানেন না, তাহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না। বেদীর্থ 
হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া মনে করি ৷এই সকল বাক্য 
যেমন বেদের ছূর্বোধ্ ও পুরাণের স্ুগমস্কের প্রতিপাদক, মহমি 
শাণিল্যের বাক্যও তাহাই । 

শ্ীশঙ্করাচার্যের পঞ্চরাত্রবিরোধী মতবাদের খণ্ডনে শ্রীশ্রীল রূপ- 
গোস্বামিপাদ সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামুতেঃ “চভুবৃঠহ'-বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রীমদূ- 





>! ছান্দোগ্য 1১৩; ২। গীতা ২৪৫ ৩। উপসংহার ৮১ পৃঃ; ৪1 সংক্ষিপ্ত- 
আীভাগবতান্বৃত ১/৪৪২--৪৪৯,৪৫২,৪৩-দংধ্যক কারিকা ভ্রষটব্য। 
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ভাগবতের দিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । বদঙ্ছত্রের (২২1৪৩) শাহর, 
ভাষ্য-খণ্ডনপর সিদ্ধান্তরূপে মূল-সঙ্কর্ণ হইতে অন্যান্ত যাবতীয় বিষ্ণু- 
তথ্থের প্রাকটোযের বিষয় “্রঙ্গসংহিতাণ্র এইদপ উক্ত হইয়াছে ৃ 
প্রদীপের জেযোতিঃ যেরূপ অন্য বন্তিগত হইয়া বিস্তারভেতু সমান-হর্দে 
সহিত পৃথক প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ চরিধুণ্ভাবে যিনি প্রকাশিত হন, 
নেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি’? ভাগবতগণ 


) 


Fe নর হাটি ay * হু নু 
প্রীনারারণের চতুবৃণহ স্বীকার করায় বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই; 


তাহারা তন্তবন্তকে অদয়ভ্ঞান ভগবান্‌ বলিয়াই জানেন। তাহারা শ্রুতি- 





বেদান্ত-যহাভারতাদি শাক্্র-প্রমাণান্ুসাবে শ্রানারার়ণের অচিস্তামহাশজি- 
মস্তার দৃঢ় বিশ্বাসী ্রীবান্দেব, ভীষণ, প্রা ও জীঅনিরুদ্ধ_এই 


তন্চতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্যভাব নাই । তাহারা সকলেই মায়াধ 
তদ্ধসন্ের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়ং তাহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম 
বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডহ থাকিতে পারে না। এপুণৃশ্ পুণ- 
মাদার পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”২ ইত্যাদি ক্রুতিই প্রমাণ । 

ট্ররূপ-পাদের সংক্ষিপ্ত-প্রীভাগবতামৃত-সিদ্ধান্তের অনুসরণে শ্রীজীবপাদ 
শ্রীপরমাত্বসন্দর্ভীয় শ্রসর্বসংবাদিনীর উপসংহারে বলিয়াছেন,” 

শ্রীভগবান্‌ ও) শ্রীবাস্ুডদন্ব এক। পুরুষের নিকপাধিক অবস্থাই 
বাসুদেব । তিনিই পরমাত্মা, ইহা পাঞ্চরাত্রিকদিগের অভিপ্রায় । এই 
বাস্থদেব কোনে! সময়ে রক্তবর্ণ, কোনো সময়ে শ্যামব্ণ, কোনো সময়ে 
বা গোরবর্ণ; আবার কখনো চিত্তের অধিষ্টাত্রূপে উপাসনা-বিশেষে 
শাস্ত্রে ইহার নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্ষণাদি আবির্ভাব আছে। 

(২) শ্্রীসক্ষর্ষণ-_ইনি সৃষ্টাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও 

প্রকৃতির এবং এক অংশে সংহারার্থ রুদ্র; অধর্ম, যম, সর্প ও দৈত্যাদির 





১। শ্রব্রক্ষসংহিতা। ৫:৪৬; ২। বৃহদারণ্যক ৫1১ 


৫৫3 €গাঁডীয়ান্র তিন ঠা ক্ুব্ব [ দাদশ- 


নিয়মন করেন। ইনি-শুরুবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতুরূপে উপামনা- 
বিশেষে ইহার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেষাবিষ্_ইহারই অংশ । 

(৩) শ্রীপ্রদ্যুন্স__ইনি স্থলকার্ষের উৎপত্তি-নিমিত্ত হু ব্রহ্গাণ্ডের 
এবং এক অংশে বিশ্বসর্গের জন্য ত্রহ্ধা, প্রজাপতি ও কামদেবের নিয়ন 
করেন। ইনি কখনো! গৌরবর্ণ, কখনো শ্টামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি 
বুদ্ধির অধিষ্ঠাতুরূপে উপান্ত । কামা ঝিষ্ট প্রায় ইহারই অংশ । 

(9) শ্রীঅনিক্ুদ্ধ-_ইনি স্থল ব্ঙ্গাণ্ডের নিরমন করেন। জুখন্্ি 
প্রভৃতির জঙ্ঠ ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন এবং স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপে ধর্ম, মন্ত, 
দেব ও নৃপতিগণের নিয়মন করেন। ইনি ঠ্যামবর্ণ এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ- 
রূপে উপাস্ত। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মপর্াধ্যায়ে, লিখিত আছে_: 
মনের অধিষ্ঠাতা প্রহার এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্দ। ইহা 
পাঞ্চরাত্তিক মত। পন্নপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহীরা পরমবৈকুণ্ঠের 
আবরণ পূর্বাদি দিক্চতু্য়ে এবং প্রপঞ্চে জলাবরণস্থ ব্দেবতীপুরে, 
দ্বরকা প্রভ্ৃতিতে বিরাজ করেন ।২ 

পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীসন্র্ষণাদিকে জীব, মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণন 
করা হইয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবাদি নহেন, কিন্তু জীবাদির 
অধিষ্ঠাতুদেবরূপেই উপাস্ত_-এই অভিপ্রায়েই পিখিত হইয়াছে । সর্বত্রই 
ইহাদিগকে শ্রীবান্থদেবডুল্য বলিয়া নির্দেশ করা 1 হইয়াছে । এক দীপ 
হইতে যেমন বহু দীপের উংপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; 
ইহাদের সহ্বন্ধেও সেই কখা। ‘আবির্ভাব’ অর্থ বুঝাইতে এখানে ‘উৎপত্তি’- 
শব্ধ ব্যবহৃত ইইয়াছে। সকলেই তুল্য হইলেও প্রবান্থদেবেই আধিক্য; 
কারণ, শরবাদেব হইতেই ই ইহাদের সকলের আবির্ভাব । শ্রীবাস্জদেবে 


১। মহাভারত শ। প মো, ৩৩৯/৪১, ৪২ শ্লোক, পুনা-সং; ২। পলুপুরাণ, 
উত্তরবও ৯১ অধ্যায় । 
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আধিক্য-স্বীকারে কোন দোষ হয় নাঃ যেহেতু অংশ ও অংশীর একত্ব- 
বোধার্থই সকলকে তুলা বলা হইয়াছে। বাহ-_অনন্ত, কেবল যুখ্যত্ব- 
বিচারে ব্যুহচতুষ্টয়ের কথা অ [লোচিত হইল । 

'ভাগবত-মতাবলদ্বিগণ বলেন যে, বান্গদেবনামক পরমাত্মা হইতে 
সনর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা অসম্ভব; এজন্য উক্ত 
মত অধুক্ত-শাঙ্কর-ভাম্যের এই স্বকপোলকল্পনা-নিরাকরণের জন্য 


শ্রীজীবগোদ্বামিপাদ বলিতেছেন, _“উৎপত্যসন্ডবাং”? ইত্যাদি হুত্রান্নসারে 
পাঞ্চরাত্রিক মতের দোষ-সমূহ সুচিত হয়_এ কথা বলিতে পার না। 


{কু বাত্তমের আশ্র [য় ব্যতীত 
মতবাদ ) দূষপার্থ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ভগবান্‌ শীবাদরায়ণ পুরাণাদিতেও এই পার্চরাত্রিক ; 
্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রবাস্থদেবাদি ব্যহসহ্বন্ধেও 
পুরাণাদিতে শত শত স্থানে উল্লেখ ও বিচার দুষ্ট হয়। ক্রুতিরও শত 
শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এক বন্তরই গুণ-গুণিসথ- 
রূপ শ্রীবিষুপুরাণেও অঙ্গীক্ৃত হইয়াছে। ্রুবিকুপুরাণ বলেন”_অশেষ 
জ্ঞান, শক্তি, বল, বশ্বর্ষ, বীষ ও তেজ-_-এই সকল ভগবং-শব্মবাচ্য ॥ 
শ্রীমহাভারতে পঞ্চরান্্রবিদ্গণের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্ধির উল্লেখ আছে। 
যে পঞ্চরাত্র-শান্ত্রে ভগবান্‌ শীবাস্থদেব ব্যতীত অন্য দেবের পরমত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে, তাহ! পঞ্চরাত্র-শান্ত্র বলিয়া গ্রহণীয় নহে; তাহার নিন্দাই 
শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,_সাধ্য, যোগ, 
পঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত--এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ-শান্তর বলিয়া 
জানিবে ?* মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে;_সাংখ্যশান্রের বক্তা 
“কপিল? ৷ এই উপক্রম করিয়া তংপরে বলা হইয়াছে, _মগ্র পঞ্চরাত্র- 





১। ত্র সু ২৷২৷৪২ ; ২। মহাভারত নান্তিপূর্ব, ৩৪৯৬৪, বঙ্গবাসী-নং, ১৮২১ শকাব্দ 


৫৫৬ চগোডীর্ান্র ভিন ভীকুত্প [ ত্ৰয়োদশ- 


শান্দ্রের বক্তা_ন্বং ভগবান্‌।” এ স্থলে “্বরং-্ভগবান্ঃ পদদ্বারা পঞ্চরাত্র- 
শাস্বের অধিক মাহায্মাই চিত হইয়াছে। 
যদিও প্রাচীনকাল হইতে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-_-এই ছুষ্টাট পারা 

ভক্তিপথাবলব্বিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং পাঞ্চরাত্রিকগণ অটননিষ্ ও 
ভাগবতগণ ভজননিষ্ঠ বলিয়া জানা যায়, তথাপি উভয়ের মধ্যে কোন 
বিরোধ বা উদ্দেশ্ত-ভেদ নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ ভাগবতত্ব-লাভের জন্য 
অর্চন করেন। এ্রচৈতন্তচরিতানুতে শ্রীবূপশিক্ষা় দৃষ্ট হয় 

অন্তবাপ্তা, অন্তপুজা ছাড়ি ‘জ্ঞান’, কম । 

আনুকুল্যে সর্বেন্সিয়ে কৃষঞ্চানুশীলন ॥ 

এই “গুদ্ধভক্তিঃ, ইহা হৈতে ‘প্ৰেমা’ হর । 

পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥১ 


ব্রয়োদশ-মাধুরী 
শ্রীমপ্তীগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্ম 


শ্রীমভ্ভীগবতের অপোৌরুষেয়ত্ব 


শ্রীমপ্তাগবত বেদের স্যায়ই “অপৌরুষেয়ঃ | বুহদারণ্যক২ ও ছান্দোগ্যে|- 


পনিষৎ * পুরাণকে 'পঞ্চম-বেদ বলিয়াছেন । বেদ যেমন হুষ্টির আদিতে ' 
শ্ীবন্ার হৃদয়কে দ্বার করিয়া প্রথম আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, পুরাণও ' 


সেইরূপ শ্রীবেদব্যাসের হৃদয়কে দ্বার করিয়া জগতে প্রকাশিত 
হইয়াছেন।* শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীবেদব্যাস ভক্তিযোগ-সমাধিতে 





১। ঠৈচম ১৯/১৬৮,১৬৯$ ২। বৃহদারণযক.২।৪।১০% ৩] ছান্দোগ্য ৭১২ । 
| ভ1১12৩--৮ 








মাপুরা ] শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীর-উববুববর্ম ৫৫% 


নি 


্রীস্তাগবত আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন ।১ শ্রীকরকদ্িপায়ন বেদব্যান 
শ্রীমন্ভাগবতের প্রণেতা বা জষ্টা নহেন, তিনি_ন্ছর্ভা'। প্রীস্ত-শৌনক" 
সংবাদে প্রীমন্াগবতকে ‘সাত্বতী শ্রুতি’ বলা হইয়াছে। খুনির 
অপোরুষেয় বেদ বলিরাই ব্রঙ্গযজ্ঞে তাহার বিনিয়োগ" দৃষ্ট হয় ॥ বেদ 
আপনাকে স্ত্রী, শুদ্র, ও দ্বিদবন্ধুর (ক্রাহ্মণাধমের ) শ্রুতিগোচর করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন; কিন্ত ্রীমভাগবতাদি পুরাণে শ্রদ্ধানুমাত্রেরই অধিকার 
_-তথায় স্ত্রীশৃদ্রাদির 1 বিচার নাই_-এই কথা উন কেহ কেহ শ্রমদ্‌- 
ভাগবতাদি পুরাণের অ-বেদত্ব কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বেদের 
মধ্যে কোনো কোনে! অংশবিশেবে যথা-_'রথকারের অগ্রাধান”ও মন্ত্রে 

দ্রবিশেষের অধিকার দৃষ্ হয় । খগ্বেদের বহু “ছুক্ত ও মন্দ" ্ত্ী- 

দ্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছিল, ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এঁ সকল 
অংশ বেদ নহে, ইহা বলা যায় না। সামান্য বিধিতে বগাদি চারি 
বেদে স্ত্রী-শুত্রের অধিকার নাই, 7 হাদের অধিকার 
আছে। বেদ-কল্পলতার পরমৌত্কষ্ট টি ফল শ্রীক্কঞ্চনামে যেরূপ 
সকলেরই অধিকারের কথা প্রভাসথণ্ডে কীতিত হইয়াছে, সেইরূপ 
পঞ্চম-বেদ-_পুরাণেও সকলেরই অধিকারের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।+ 






তা 
নি 
[| 


Mythology ও পুরাণ-_এক নহে 
আধুনিক শিক্ষিত মনীষিগণও বলেন, “পুরাণ Mythology 
নহে । পুরাণগ্রন্থেই পুরাণের লক্ষণ ব। পিত হইয়াছে। = * * যদি 
অন্তঃপ্রমাণ বিচারে দেখা যায় পুরাণে অসংগতি নাই তবে অতিপ্রাচীন 


১। ভী ১৭৪-৮৪২ এ ত১1৪৭$ ৩। “বচনাদ্ৰথকারস্ডাবানেইস্ত স্বশেবহা = 
পৃধমীমাংসা। (৬১৪৪ সবত্র)-শাব্রভাষ্ক ুষ্টব্য ; ৪ । “তদেবমিতিহাসপুরাণয়োধেদত্বং 
নিন্ধম্‌। তথাপি সুতাদীনামবিকারঃ। সকল-নিগ্মহল্লী-স ংফল-এীকৃ্ণনামবৎ ।"_ 





জীতত্দন্দত ২৫ অন্তু, ৩:৪ পুং 


৫৫৮ €গীভীয়ান্প তিন টাবু [ ত্ৰয়োদশ- 


কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ধারাবাহিক ইতববক্ত বর্তমান আছে 
বলিতে হইবে। পুরাণকে লিখিত ইতবৃত্ত বলিয়া মানিলে ভারত- 
পুরাবৃত্ত বিচারে আর অবিশ্বাসের ভিত্তি রাখা চলিবে না। পুরাণের 
সকল কাহিনীর সমর্থনের জন্য পদে পদে শিলালিপি প্রভৃতি বন্ত-প্রম!ণ 
দাবী করা অযৌক্তিক হইবে ।' “অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করিয়া 
মনে করেন যে, পুরাণ অবাচান কালে লিখিত হইয়াছে; এ কারণে 
পুরাণবণিত প্রাচীন ঘটনার সত্যতা-সধ্বন্ধেও তাহারা সন্দিহান হ’ন। 
এই যুক্তি নিতান্ত অসার । আধুনিক ইংরেজীতে লিখিত ইংলণ্ডের 
ইতিহাসে চসার ও তাহার পূর্ববর্তী কালেরও ঘটনার উল্লেখ আছে 
অথচ তাহার ভাষ! আধুনিক প্রতি যুগে পুরাণকর্তা ঝষি ও স্থতগণ 
তকালীন ভাষায় পুরাতন ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন । পুরাণে প্রাচীন 
সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। যষাতিগাথা 
যধাতির রচিত বলিয়াই মনে হয় ॥ বি 181১০।৯-১৫ | শ্রীমন্তগবদ- 
গীতোক্ত উশনা কবির প্রব-স্বন্ধীয় গাথা পুরাণে আছে। ॥ বি।১/১২। 
৯৮-১০* | প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ পুরাণে আর্য প্রয়োগেরও 
অগ্রভুলতা নাই। সাধারণের উপযোগী করিবার জন্ত ও লোকহিতার্থে 
পুরাণবক্তা হতগণ ও পুর্াণকর্তা ঝষিগণ ভাষা যথাসন্ভব সরল করিয়া 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাছুতকর্মণ1। 
ইদং লো/কহিতার্থায় সঙক্ষিণ্ং দ্বাপরে দ্বিজাঃ॥ (ক্কন্দ। ২ অধ্যায় 
প্রভাস । ৭৭,৭৮॥ অর্থাৎ, অদ্ভুতকর্মা ব্যাস-কহৃ'্ক চতুর্লক্ষ শ্লোক 
কথিত হইয়াছে, হে দ্বিজগণ ! দ্বাপরে লোকহিতার্থে উহা সংক্ষিপ্ত করা 
হইয়াছে। আরও এক কথা মনে রাখা আবশ্যক ; সংস্কৃত সাধারণের 





১! পুরা প্রবেশ (২য়-সং ) গ্রস্থপরিচয়-প্রকরণের অ, ই পৃঃ, শীগিরীন্দ্রশেখর 
বস্থ-কৃত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযৎ, কলিকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ । 








যাধুরী] শ্রীমন্ভাগবত ও গৌড়ীয়-টবস্ণববর্স ৫৫৯ 


কথ্য ভাষা ছিল ন! এজগ্ঠ বহু কালেও সংস্কৃতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত 
হয় নাই। ভাবার ভঙ্গি দেখিরা সস্থৃত লেখার কালনিবুূপথ অসন্তৰ ।"* 
শ্রীমর্ভীগবত ও শ্রীমহাভারত-প্রীকট্যের ক্রম 

প্রীবেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশ করিবার পর দি হাভারত 
প্রকট করেন, ইহা স্বন্দপুরাণের প্রভাসথণ্ডে (২1৪৯) ও মহন্ত 
(৫৩৬৯) শান্ত্রেৎ লিখিত আছে । অথচ গরুড়পুরাণে+ রী ভীগবতকে 
মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক শান্তর বলা হইরাছে। শ্রীমত্'গবতেও দেখা 
যার, শ্রীব্যানদেব মহাভারত ও ব্রঙগহত্রাদি প্রকাশ করিবার পরই 
শ্রীমগ্তাগবত প্রকট করিয়াছিলেন ।- এই 
(প্রথম মতে- পূর্বে শ্রীমভাগবত, পরে শ্রীমহাভারতঃ আর দ্বিতীয় মতে 
পূর্বে ভারত, পরে ভাগবত ) EERE রূপে হয় ? তাহা হইলে কি 
শ্রীমভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত কোনো পুরাণ ? নতুবা অষ্টাদশ 
পুরাণের পর মহাভারত এব হি চার পর শ্রীমভাগবতের প্রাকটে]র 
সঙ্গতি কিরূপে হয়? 

শরীশ্রজীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ নিম্নোদ্ধাত 
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাক্যের দ্বারা উক্ত সন্দেহের ভঞ্জন ক রিয়াছেন,- 

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম) চাত্মজম্‌। 
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিন্‌ ॥৯ 

অর্থাৎ জীবেদব্যাস স্বয়ং প্রথমতঃ শ্রীমভাগবত সাধারণভাবে আবিকার 

করিয়া (কতবা ) এবং পরে শ্রুনারদের উপদেশক্রমে বিশেষভাবে প্রকট 


১ পুরাণপ্রবেশ-৬,৭ পৃঃ ২। আতত্বন্দভাঁয় আদর্বদংবাদিনী ১৪ পৃঃ, ৩য় 
পংক্তি; ৩। আক্রমপন্দত ১২৩; ৪। আনধ্বাচার্-কৃত ভাগবত-তাৎপৰ্ষ( ১।৯১)- 
ধৃত গরুড়পুরাণবাক্য ও শীতত্বদন্দরভ ৬ পৃঃ *1 ভা ১৪/২৯/৫০; ৬। এ ১৯৮ 


৫৬ গাঁডীয়ান্ন ভিন ঠাক্ষুব্র [ ভ্রয়োদশ- 
81 (অ্তক্রমা) নিবৃত্তিনিরত আত্মজ জীশুকমুনিকে অধ্যাপনা করিয়া» 
হস 
রূপে শ্রীব্যাসের দ্বার! প্রথমে সাধারণভাবে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত 
হইয়া আবিভূতি হইলেও পরে মহাভারত এবং বর্গঙ্ত্রাদি প্রকাশের পর = 
শ্রীনারদের উপদেশক্রমে 'উ্নারদ-ব্যাস-সংবাদ"রূপে প্রীব্যাসের সমাহিত 
চিত্তে বিশেষভাবে প্রকটিত হ'ন এবং তাহাই তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট 
অধ্যাপনা করেন ।২ শ্রীভীবগোত্বামিপাদ অন্যভাবেও ইহার সমাধান 
করিরাছেন। শ্রীমহাভারত শ্রমদ্ধাগবতের পূর্বে শ্রীব্যাস-কতৃক রচিত 
হইলেও শ্রীপরীক্ষিতের পুত্র জীজনমেজয়ের সভার উক্ত মহাভারত 
বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়। এইজন্তই অষ্টাদশ পুরাণের (তদন্তর্গ ত- 
রূপে শ্রীমভাগবতের) পর মহাভারতের প্রাকট্যের কথা কোথাও 
কোথাও দৃ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাস প্রথমে চব্বিশ-হাজার গ্রোকে মহাভারত 
প্রকাশ করেন। পরে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্ান্তস্বরূপ অগ্ুক্রমণিকাধ্যার 
দেড়-শত শ্লোক রচনা করেন। শ্রব্যাসশিব্য শ্রীবৈশম্পারন গ্রীজনমেজয়ের 
সভায় শ্রমহাভারত লক্ষ-শ্লোকরূপে বিস্তার করিয়া! প্রকাশ করেন ।5 
অতএব শ্রীমভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র 
পুরাণ নহে। মহস্তপুরাণ, হ্বদদপুরাণ, পদ্মপুরাণাদিতে অষ্টাদশ-পুরাণের 
অন্যতম শ্রীযভাগবতের যে সকল লক্ষণ ও শ্লোক-সংখ্যাদি কথিত হইয়াছে, 
একমাত্র শ্রীমভ্ভাগবতেই তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রজোষ্য হয়। 


* ১। শ্রীক্রমসন্দ$ ১1।৩-অন্ববায়ী তাৎপর্য। 
* আীকফের অন্তধণনের পর এবং আগরীক্ষিত ক 


তৃকে কলি-নিগ্রহের পূর্বে 
'নারার৫থ-দশিনী' ১1৮ 


২। আতত্বমন্দভ ২ অন্ন, ১৬ পৃঃ ও আসারার্থদপিনী(১1%৮ )-টাকা দ্ৰষ্টব্য $ 
৩। শ্রীতত্ন্দভীয় প্সর্বপংবাদিনী ১৪ পৃঃ। ৪| মহাভারত, আ প্‌, 
১০৪, ১০৯ শ্লোক, বন্গবানী-সং। 


১ম অ, ১০২- 





মাধুরা ] শ্ীমদ্ভাগন্ত ও গৌড়ীয়-৫বসষ্ণববর্ম ৫৬১ 
শ্ীমভাগবতের আবির্ভাব 

শ্রীভগবান্‌ সৰ্বপ্ৰথমে ‘প্রণব’ এবং তত্পরে প্রণবের অর্থ ব্যক্ত করিবার 
জন্য "গায়লী" প্রকট করেন। গারজী--বেদমাতাঃ | গায় হইতে 
চারিবেদ ও সমস্ত উপনিষদের আবির্ভাব হইয়াছে । বেদ ও 
সমূহ গারজীর মর্ম বিকৃত করিয়াছেন । চারিবেদ ও উপনিষৎসমুহ 

পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সারমর্ম প্রীব্যাসদেব হুত্রাকারে গ্রথিত 
করেন; তাহাই ত্রহ্গস্ত্র বা বেদান্তচ্ত্র নামে পরিচিত । শ্রীব্যাস বরহ্গসথত্র 
প্রণয়ন করিবার পর শ্রীনারার়ণ হইতে শিষ্য-পরম্পরায় ( অর্থাৎ শ্রীশ্রী- 
নারায়ণ হইতে শ্রীব্রঙ্া, শরীব্রক্মা হইতে শ্রানারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস 


. ইত্যাদিক্রমে ) শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ “চতুঃক্সোকী” প্রাপ্ত হ'ন। 


উক্ত চতুঃগ্লোকী ও স্বক্বত বেদান্তহুত্ৰের একই তাৎপর্য অন্থভব করিয়া 
শ্রীব্যাসদেব চতুঃশ্লোকীর  বিস্তারপুর্বক “বেগান্তহত্রের ভাষ্যস্বর্ূপ 
শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করেন । শ্রীভগবানের শক্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসের রত 
ব্্মকত্রের প্রকৃত অর্থ অপরের পক্ষে মনীষা-দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব । 
এজন্স শ্রীব্যাস নিজকৃত সুত্রের গুকুত অর্থ নিজেই করিয়াছেন এবং 
তাহা শ্রমভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন ।২ 

ভগবান শ্রীবেদব্যাস পুরাণ, ইতিহাসাদি শান্ত প্রকাশ এবং ব্ক্ষসতর 
প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্রের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, 
তখন নিজকৃত হক্হূত্রের অক্কত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমভীগবত-সমাধিতে 
প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। শ্রীমভ্াগবত প্রথমে 
সমাধিস্থ ্রীকদ্বৈপায়নের চিত্তে হুক্সরূপে আবিভূতি হ'ন। তাহাই 
সংক্ষিপ্তাকারে পুনরায় স্ত্ররূপে প্রকটিত হা'ন। পরিশেষে তাহা হইতে 
বিস্তৃতরূপে সাক্ষাৎ শ্রীমভাগবতের আবিভাব হয়।* 


১1 ভা ২৯/২২-৩৪ ২ ২। চৈ চ ম ২এ৮৯-৯৮ ৪ ৩ | শরতবসন্দভ ১ম অন 


৫,৭ পুঃ। 


৫৬২ গাঁড়ীয়ান্ব তিন ঠাক্ুন্র [ ত্রয়োদশ" 
শ্রীমদ্তাগবত-কীর্তন-সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল--সরস্থ রা 
পশ্চম-তটে 'শম্যাপ্রীস-নামক স্থানে-বদরিকাশ্রমস্থ ব্যাসাএমে 
এই সময়ে মহামুনি শ্রীব্যাস গুরুবর শ্রীনারদের আদেশে এই “মহা গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়া! সর্বপ্রথমে শ্রীগুকদেবের নিকট অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । 
* | 
Ee টি Ll 
লা ৮৯৫৫ 1 
২৮৪ 





ভ্রীওকরতল-__দূরে শ্রীগঙ্গা প্রবাহিত! 
শ্রীমস্তাগবত-সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল গঙ্গার তীরে । সেই 
স্থানের বর্তমান নাম ‘ঙকরতল’। এখানে শ্রীগুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের 
নিকট লোমহর্ষণি শ্রীহ্বতগোস্বামি-প্রমুখ বহু খষির সম্মুখে এক সপ্তাহকাল 
শ্রীযস্তাগবত-কথা! কীর্তন করিয়াছিলেন ।২ 





১। ভা 21২৩৪ ২। ভা 3১৯৪০ + শুকর্তলের বিস্তৃত বিবরণ গৌড়ীয়? 
সাপ্তীহিকপত্রে (১০ম বর্ষ, ২য় ও ২১শ সংখ্যা) গ্রন্থকার-রচিত 'শুকরতল’ এবং 
এ্পরীক্ষিত-পারায়ণ-পীঠে প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্ধয়ে দ্রষ্টব্য । 





মাধুরী] শ্রীমভ্ভীগন্বত ও €গীড়ীয়-টবষওববর্স ৫৬৩ 
শ্রীম্ভাগবত-দভার তৃতীয় অধিবেশনের স্থান_গোষতী-তট স্থিত 
ভ্রীনৈমিযারপ্য'_ষে স্থানে প্রীঙ্গতগোস্বামী শ্রশৌনকাদি খধির নিকট 
শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিরাছিলেন।+ 
জীমন্ভাগবতের সার্বভৌম অসমোধবত্ 
শ্রীমভাগবত--বেদ-কন্সবুক্ষের অট্টি-বন্কলাদিরহিত সচ্চিদানন্দ-রসঘন 
প্রপরুফল-_প্রক্্ণ হইতে শ্রীব্গা-্রীনারদ-্রব্যাস-্ীুক-প্রযুখ মহদ্‌- 





শুকরতলে শীশুকদদেবজী-টীল! ও শ্রীশুক-পাদ পীঠ 
গণের শ্রীমুখপন্-নিংহত হইয়া অথগুস্তাবে জগতে অবতীর্ণ এবং 
অপ্রাক্ৃত-রসিক ও ভাবুকগশের অনুক্ষণ নিত্য-আস্বাগ্ধ সুতিমান 
ভক্তিরস। লীলাপুরুযোত্তম শ্রীরঞ্চের অন্তুধধান-লীলার পর তাহারই 
2 | 


5) ভা ১১৪ 


৫৬৪ গোৌড়ীয়াব্স ভিন ঠাক্ষুব্র [ ত্রয়োদশ- 


৮১ 


দ্বিতীয় বিগ্রহ ও অনিস্ত্যপরমচমতকারলীল শব্খাচারূপে ইনি কলিযুগে 
অহৈতুকী কুপা-বিস্তার-পূর্বক আবিভূতি। সুতরাং স্বয়ংরূপ-তত্ত শর 
কৃষ্ণের স্টায়ই গ্রন্থাবতার শ্রীমভাগবতও স্বয়ংরূপ-শান্তর। ॥ 
শ্রীমভাগবত--সকল-নিগমাগমের সার, মহাপুর।ণসমূুছের মধ্যে 
সর্বোত্তম অমলপুরাণ, সান্রত-তন্রগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট পারমহংসী সংহিতা, 





আনৈমিষারণেযে গোমতী-নদীর দৃশ্ঠ 


একাধারে স্বতঃসিদ্ধ গায় ভ্রীভাগ্য, বরন্সুত্র-ভাষ্য, ভারত-তাৎপর্য ও বেদীর্থ: 
বিস্তার | শ্রামাগবত-_-পরমহংস-ভাগবতগণের সেব্য পরমবিশুদ্ধ অদ্বয়- 
জ্ঞানের কীর্তনকারী, জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সমস্থিত নৈর্মের আবিষ্র্তা, 
পরসাহিত্যাত্বক মহাকাব)-মুকুটমণি ও অসংখ্য মহাকাব্য-মরকতের খনি, 
: সর্বনির্দোষগুণ-রীতি-অলঙ্কার-দবনি-বক্রোক্তি-রস-প্রস্থান-প্রাচূর্যের উৎস, 





মাধুরী] শ্রীমন্ভাগবত ও ৫গীভীয়-টবষুব্র্ম ৫৬৫ 


অসংখ্য বৈদিক ও স্বারসিক অভিনব ছন্দোরত্রাকর, সহৃদর-সুসামাজিক- 
সংকাব্য-রসিকগণের পরমচনৎকারজনক-রসামুত-সাগরদ্বরূপ । এই কর- 
তরুর অঞ্ুর_:প্রণব । ইহার আবি াব-ক্ষেতঅর সাক্ষাতগ্রভগবানের প্রযখ- 
কমল এবং প্রীরক্গা-নারদ-ব্যাস-শুক-থত-প্রমুখ মহদ্গণের হৃদয়-সরোরুহ। 
এই কল্পতরুর ১২টি পর্ব, ৩৩৫টি শাখ। (অধ্যায়), ১৮ হাজার শ্রোকমর পত্র 





জীনৈথিষারণা-শ্রী$ক্র তীর্থ 
এবং ভক্তিরূপ আলবালের দ্বার! ইহার পৃষ্টি। স্বীয় অভিস্তা-শক্তিপ্রভাবে 
প্রীমাগবত--একাধারে ক্রু, তাঁহার রসময় কল ও মালাকার। 
সমস্তশান্ত্রের মস্তকোপরি এই কল্পতরু নিত্যকাল গৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
আছেন । এই দ্বাদশ-ব্ধা ত্বক শ্রীমভাগবত দ্বাদশ-রসাধার দবাদশ-বনাআ্মক 
্রীবৃন্দাবনের অদ্বিতীয় বিষয়ালদ্বন অথিলরসাথৃতমুত্তি শ্রীমদ্ভগববস্থক্ূপ 


৫৬৬ €গীড়ীয়াব্র ভিন ঠাকুব্ব [ হয্নোদশ- 


হইয়াও তৎপ্রিয়তম আশ্রয়ালঙ্বন-শিরোমণ মহাভাবমুতি শ্রীমভাগবত- 
স্বরূপ; রসরাজ শ্রকঙ্স্বরূপ হইয়াও রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তঙু 
শ্রগৌরহরির অভিন্নমূর্তে এবং তদাস্বাদিত ও তংপ্রদর্শিত দর্শন, ভজন 
ও সংবেদন-প্রস্থানের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-চক্রবর্তিচূড়ামণি শগ্রন্থভাগবত- 
কূপে গৌড়ীয় রসিক-সম্জরদায়ের সদোপাস্ত ও সদোপজীব্য অভীষ্ট 
দেবতা] ৷ শ্রীমভাগবত একাধারে লোকোত্তর ও লোকবল্লীলা-কৈবল্য- 
মাধুরী, দিব্যাদিব্য-ক্রীড়া-কৌতুক’, এশ্বর্ধ ও মাধুর্য-বৈদগ্ধী এবং 
অনির্বাচ্য বহ্মানন্দ, অনির্বাচ্যতর ভজনানন, অনির্বাচ্যতম প্রেমানন্দ 
ও মহানির্বাচ্যতম* বিপ্রলন্ড-রসবৈচিত্রী প্রকট করিয়া বিভিন্ন অপ্রাক্ৃত 
রসিকগণের বিশুদ্ধসত্বকে অতিমর্ত্য রসার্ণবে নিমঞ্জিত করিতেছেন। 
শ্রমভাগবত একাধারে সবমহন্মহনীয়-শ্রীচরণপন্জ শ্রীভগবানের আবি- 
ভাবিত ও শ্রীব্যাস-শুকাদি মহৎকীতিত; সুতরাং ম্বাভাবিক-শব্দ- 
প্রভাব-সমন্বিত শ্রীগ্রন্থাবতার | “বিদ্যা ভাগবতাবধি”__এই প্রসিদ্ধ 
উক্তি হইতে শ্রীমস্তাগবতান্থৃশীপনেই সমস্ত বিগ্তার পর্যান্তি, ইহা জানা 
যায়। শ্রীমভাগবতের ভক্তিবিগ্াই শব্দব্রহ্ম শ্রীনামেশ্বরের ঈশ্বরী । 

এই শ্রীমভাগবত এইরূপ পরমকারুণিক মহাবদান্ঠাবতার হইয়া 
অভুক্ত হুরিগণের মোহনকারী এবং আধ্যক্ষিক (বিমুখ ইন্দ্রিয়দ্ার! পরিমাপ 
করিবার বুদ্ধবিশিষ্ট), অন্চানমানী (শাস্্রাদি অধ্যয়নের গর্বে গবিত ), 
জ্ঞানলব-ছুবিদগ্ধ (প্রাক্কত-জ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানের কণিকামাত্র-লাভে দুষ্ট 
পণ্ডিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যেরও জ্ঞাতার অভিমানকারী ) ব্যক্তিগণের 
নিকট মহাদুর্বোধ, মহাছুগম অথচ শরণাগত সেবোনুখ ব্যক্তির নিকট: 
সইজ-বতসল, মহাকরুণ ও নিগৃঢতাৎপর্য-প্রকাশক। 





১। আনাটকচন্দ্রিক! ৭ম সংখ্যা, ২য় পৃঃ ও খীীবপাদ-কৃত “সংকল্প কল্পদ্রুম'__ 
ফলনিস্পান্তি ধম সংখ্য|; ২। আবৃহদ্ভাগবতামুত-টাক। ১৷৭১২৫,১২৬ 


মাধুরী ] শ্রীমন্ভাগবত ও গীভীয়-টবষ্ণব্ধ ৫৬ 
সর্বমহাজন-সদোপীস্ত জ্রীমভ্তাগবত 


শ্রীমাগবত প্রাচীন ও আধুনিক মহদ্গণের সগ্োপান্ত শাস্ররূপে 
এই জগতে বিগ্লমান রহিয়াছেন। হয়শীর্ব-পঞ্চরাত্রে যে ‘তঙ্ত্রভাগবতোর 


সূত্রের ভাষ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন । গ্রশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য ভক্তি ও 
ভগবন্ধিগ্রহের নিত্যত্ব-সংস্থাপক শ্রীমস্ভাগবতকে কোনরূপ চালনা না 
করিয়া শ্রীমভাগবতে বণিত বিবিধ লীলা ও শ্রীরুষ্ণের পার্তঘ্য তথা 
রপ্রীরাধাযাধবের মাধুর্য জীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীঘমুনাষ্টক, প্রবোধন্ধাকর 
প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈত-ম তাবলম্বনে বৰ্ণন করিয়াছেন । জীবল্লভ-সম্প্রদায়ের 
শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ (১৬৬৮ ব্ীট-বিরচিত 'ভ্রীভাগবতশঙ্কা-নিরাসবাদ?- 
গ্রন্থে এবং ভ্রগোপালাচার্ধ-বিরচিত ‘জীঁভাগবত-ভূষণ'-পরহে উক্ত হইয়াছে 
যে, পদ্নপুরাণীয় জীবাস্থদেব-সহসনামের (নামান্তর শ্রুবিষ্ণুসহত্রনামের ) 
ভ্রশন্বরাচার্যক্ৃত ভাষ্যে শ্রমভাগবতের নামোল্েখপূর্বক নির্লিখিত 


. ্রীভাগবত-বাক্যসমূহ উদ্ধত হইয়াছে, যথখ!__"স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম 


পর্মাত্মেতি শব্দ্যতে। ইতি ভাগবতে (২৯০।৭)-ইতি প্রথষশতকে 


পঞ্চম-নাম-ব্যাথ্যানে ; পহ্যন্ত্যদে। রূপমদত্রচক্ষুষা, সহত্পাদোকু-হুজা- 
ম্‌ । ইত্যাদি ভাগবতে (১॥৩৷৪)-_ইতি পঞ্চপঞ্চাশত্নাম-ব্যাখ্যানে ”* 


ননান্ুত 


১২4 TE NT 
গোস্বামী আীপুরুষোত্তহজী -বিরচিত ‘জরভাগবত-শঙ্কানিরাসবাদ'-প্রন্থে ৬ পুঃ, 
> সংৰৎ এবং গোপালাচাৰ্য-বিরচিত শ্ভাগবতভুবণ+- 


মুন্বই গ্রণপতকৃষ্কাজী। মুদ্রালয়ে মু -্ং। 


১ 
যোহনলাল শান্তরিসং, ১৯৬ 
গ্রহের হয় উল্লাম। ৮ম ভূষণ, 


৫৬৮ গৌড়ীয়ান্র তিন টীক্ুুব্র [ ত্ৰয়োদশ- 


শ্রীশহ্করাচার্য "তুর্দশমতবিবেক'গ্রন্থেও শ্রীমপ্ভাগবতের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিয়াছেন বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ জানাইয়াছেন।১ 
শ্রীমত্তাগবত শ্রীতুকদেবাদি আত্মারাম মুনীন্্রগণেরও নিত্য আরাধ্য | 

যদিও শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীনারদ যথাক্রমে শ্রীশুকদেবের শ্রীগুরপাদপদ্ন ও 
পরমগ্ডরুদেব, তথাপি তাহারাও পরীক্ষিং-সভায় শ্রীশুকদেবের শ্রীনুখ 
হইতে পুনরায় শ্রীমভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন । শ্রীমন্তাগবত-_ 
নিত্যসিদ্ধ সনাতন হইয়াও নিত্য-নৃতন। শ্রীবোপদেবের সীহরিলীলা-ধ্বত 
উক্তি হইতে জানা বার*»_বেদ, পুরাণ ও কাব্যশান্ত্র যথাক্রমে প্রত, 
মিত্র ও প্রিরের হ্যায় উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্ত শ্রীমভাগবত উক্ত 
তিনরূপেই সর্বদা জীবের কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। 
শ্ীপ্রীজীবপাদ বলেন,__শ্রীমভভাগবতই চরম প্রমাণ ৷ শ্রীমভাগবতের কোন 
স্লোকের উদ্ধৃতির পরে বদি শ্রুতি-পুরাণাদির অন্ত কোন বাক্য উদ্ধৃত 
করা হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে পরবতি-প্রমাণবাক্যসনুহ 
গ্রন্থকারের মর্তের অনুকূলে দেওরা হইয়াছে__্রীমভাগবতের প্রামাণ্যকে 
দৃঢ় করিবার জন্য নহে।” শ্ীপ্রীসসাতন গোস্বামিপাদ প্রীকষ্চলীলাস্তবে 
শ্রীমভাগবতের স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন,__ 

সবশাস্থাদ্ধিপীযুষ সববেদৈকসৎফল । 

সর্বসিদ্ধান্তরদ্রাট্য সর্বলোকৈকদৃক্প্রদ ॥ 

সর্বভাগবতশ-প্রাণ শ্রযভাগবত প্রভো। 

কলিধবান্তোদিতা দিত্য শ্রীকুষ্পরিবত্তিত ॥ 

পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ধযক্ষরায় তে। 

সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকব্ার নমোহস্ত মে ॥ 





১। শ্রীশ্তাগবত-শঙ্কানিরাসবাদ--৬ পৃঃ। ২ হরিলীলা ১৯, নিত্যস্বরূপ 
্রহ্মচারি-সং, শ্ীবন্নাবন ১৯৬৩ সংবৎ; ৩। আরীতত্বসন্দ্ভ--১ অন্ব ১১ পু: 


৫ 


মাধুরী] শ্রীমভ্ভাগৰত ও গীড়ীয়-বক্ঞব্র্মা ৫৬৯ 


মদেকবন্ধো মৎসজিন্‌ মদ্গুরে! মন্মহাধন | 


মন্িস্তারক মন্ভাগ্য মদানন্দ নযোইস্ক তে ॥ 


অসাধু-সাধুতাদারিক্নতিনীচোচ্চতাকর । 


হে শ্রীমভাগবত ! আপনি সর্বশান্ত্-সঘুদ্রোছুত অনৃতন্থকপ ( সার- 
সমন্বয় ), সকল বেদের একমাত্র সর্বোত্তম 
দ্বারা ধনশালী এবং যুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়া, ভক্ত প্রমুথ সকল 82১, ষ্টি- 
গুদাতা। আপনি সর্বভাগবত-মহদ্গণের প্রাণ, ও 
পর কলিধুগ-জনিত অজ্ঞানান্ধকার-রাশির নিন নি কিনি 
এবং দ্বাপরীয় লীলাবিলাসী শ্রীকুষ্-_-গ্রহ্ছকারে পরিবতিত । আপনার, 
পাঠে পরমীনন্দ লাভ হয়, আপনার প্রতি অক্ষর পক করে, 


4) 
ন্‌ | 
বমি 
অমি 

এ 
al 
AX 
নন 
Pe] 


আপনি সর্বদা সকলেরই সেব্য আপনি শ্রী 
আমার নমস্কার । আপনিই আমার একমা। 
আমার শ্রীগুরুদেব, আমার মহাধন, আমার 
আমার আনন্দস্বরূপ, আপনাকে নমন্কার। আপান অনাধুকেও সাধূতা 
এবং অতি নীচ-জনকেও সর্কোচ্চতা প্রদান করেন, আমাকে কখনও 
ত্যাগ করিবেন না ; আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে প্রেমভরে স্কুরিত হউন । 
জ্রীমভভীগবতের সনীতনত্ব 

কুতর্ক-স্পৃহা ও দুরভি সন্ধির বশীভূত হইয়া কেহ কেহ দেবীভাগবতই 
প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ_-ইহা বলিতে চাহেন | বস্তুতঃ, দেবীপুরাণের লক্ষণ ও 
গ্রীমভাগবতের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেই উক্ত ছুরভিসন্ধির প্রমাণ 
পাওয়া যায় । তিশ্তেদমও (পা ৪1৩1১২৭ ) এই পাণিনিহ্ত্রান্তসারে-_ 
ভগবতঃ ইদম্‌ ‘ভাগবতম্‌’-_এই শব্দ নিশ্পন্ন হয় । কিন্তু 'ভগবত্যা ইদম্‌ 





১। আ্ীনঞ্চলীলাভব ৪১২-৪১৬ শ্লোক । 


৫৭৮ গোৌড়ীয়া্র তিন ঠাকুর [ ত্ৰয়োদশ- 


এইভাবে ‘ভাগবত’-পদ নিপন্ন হয় না। ‘ভগবতী’-শব্দ ন্রীলিঙ্গ বলিয়া 
স্্রীভ্যোটক্‌" (৪১৯২০) এই সুতা্ছসারে 'ভগবতীয়”_:এইরূপ পদ নিপন্ন 
হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বহুমানিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের 
অধৈধ অনুকরণে দেবী ভাগবত রচিত হইয়াছিল। লোকোত্তর প্রাচীন 
আচার্ষগণ তাহাদের গ্রন্থে দেবীভাগবতকে ভাগবত বলেন নাই, শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতকেই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীমভাগবতেরই বহু প্রমাণ-বাক্য 
উদ্ধার করিয়াছেন । সকল সম্রদায়ের আচার্ধগণই শ্রীমভ্ভাগবতের টীকা 
করিয়াছেন এবং ্রুমগ্তাগৰতকে অবলম্বন করিয়াই বিবিধ নিবন্ধ ও 
সন্দর্ভাদি রচনা করিয়াছেন । শ্রীমস্ভাগবতের ৬২টি টাকার নাম পাওয়া 
যায়।১ শ্রীমাগবতের প্রথম শ্নোকেরই ১** প্রকার টীকা যুদ্বই 
বেস্কটেশ্বর-প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।২ দেবীভাগবতের দ্বিতীয় টীকা নাই। 
টাকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,--“দেবীভাগবতস্তান্ত ব্যাখ্যানরহিতগ্ত চ। 
ব্যাথ্যানং ক্রিয়তে সম্যক তিলকাখ্যং মহত্বরম্‌ 1৮০ 
মহাভারতের প্রসিদ্ধ টাকাকার নীলকণ্ঠ কিন্তু দেবীভাগবতের টীকা 
করেন নাই। মহাভারতের টাকাকার নীলক চতুধ র-বংশাবতংস গোবিন্দ 
স্থরির পুত্র; আর দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রঙ্গনাথের পুত্র ও 
শৈবোপনামক ।3 শৈব নীলকণ্ঠ দেবীভাগবতের টাকার উপক্রমণিকায় 
দেবীভাগবতকেই যে প্রকৃত ভাগবত এবং শ্রীমদাগবতের নাম বিষ্ণু- 
ভাগবত বলিয়াছেন, ইহা তাহার নিছক স্বকপোল-কল্পন! । 
রা পরিশিষ্টে ও ভ্রমত্তাগবতের বিভিন্ন টীকার নামের তালিকাদি দ্র্টবা ; 3 UU 
ভাগবতপুরাধ-_গ্রশ্বাগাচরণ কবিরক্র-কৃত পুত্তিকা, ৫৫ পুঃ, কাশী ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ; 
৩! রঙ্গনাথপুত্র নীলক কৃত ‘তিলক’ নামক ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক ; ৪। 
“জমনক্মবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তযাম। পিতরং রঙ্গনাথাথাং দেশিকোত- 


মায়ে ॥ রত্রজীপ্রেরিতেনৈব পুরাণান্যবলোকয চ। শৈবোপনামকেনৈৰ নীলকণেন 
কেনচিৎ॥” ইত্যাদি টাকার মঙ্গ লাচরণ। 


মাধুরী] শ্রীমভ্ভাগবত ও গৌড়ীয়-ৰস্ণকবখৰ্স ৫৭১ 


“বিঝুভাগবত” নামে কোন ভাগবত লোকে প্রসিদ্ধি নাই বা কোন 

প্রাচীন নিবদ্ধকার উক্ত নাম দিয়া শ্রীমভাগবতের কোন বাক্য উদ্ধার 
করেন নাই । এমন কি, স্মার্তবর রণুনন্দন ভট্টাচার্য পর্যন্ত তাহার দুর্গোৎ- 
সবতবে, আহিকতন্থে ও শুদ্ধিতৰ প্রস্ৃতি গ্রন্থে শ্রীভাগবত ও ভাগবত 
নাম দিয়াই শ্রমগ্তাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন 
আচার্যরন্দ-কতৃক প্রমাণরূপে স্বীকৃত 

মহাভারতের টাকাকার গোবিন্দহূরি-হঙ্ছ নীলকঃ” তাহার গীতার 
টাকার বহুস্থানে প্রমস্ভাগবতকে ‘ভাগবত’ বলিয়া ইহার বাক্য উদ্ধার 
করিয়াছেন, যথা--গীত! (১২১০ )--“অরবধং কীর্তনং বিষ্যোঃ স্থরণং 
পাদসেবনম্‌ ইত্যাদি” (ভা ৭॥৫৷২৩); গীতা (১৪৷২২)-“জ্ভাগৰতে 
স্র্যতে 'দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতং বা ইত্যাদি” (ভা ১১৷১৭৩৬ ); 
গীতা (১৮৷৫৪ ) “অয়ঞ্চ ভক্তঃ জীভাগবতে দ দশিতঃ ‘সবভূতেযু যঃ পাশ্তের্‌ 
ভগবাবমাত্মনঃ ইত্যাদি” (ভা ১১৷২৷৪৫ ) । এই ই নীলকণ্ডই = 
কাণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনকাণ্ড, শ্রীঅন্র,রকাণ্ড ও শ্রীমথুরাকা_এই চারি 
কাণ্ডাত্মক ‘ন্ত্রভাগবত’ রচনা করিয়াছিলেন । উক্ত মন্ত্রভাগবতে তিনি 
আড়াই শত খঙমন্ের জীতীরামকঞ্চ-লালাপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
শ্রীহরিবংশের টাকায় বহু শ্রুতি ও ঝঙমন্তর উদ্ধার করিয়া তদ্বারা সমগ্র 
শ্রীরুষ্জ-লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

্রমত্তাগবত যে প্রাচীন কাল হইতে শ্রেষ্ট প্রমাণ-গ্রন্থরাজরূপে প্রকটিত 
ছিলেন, ইহার প্রমাণ শ্রীবোপদেব-ক্ত শ্র'হরিলীলা»গ্রন্থে পাওয়া যার 
__এআননদন্ত হরেলীলা বক্তা: ভাগবতাগমঃ। স্বন্ধৈদ্বাদশভিঃ শাখাঃ 


টি 


নি বাতি 8৮8 
১। মহাভারতের ও হরিবংশের প্রতি অধ্যায়ের পুদ্পিকার-__+ইতি আীনৎ্পদবাকা- 
প্রনাৎনন্যাদাধুরন্ধর-চতুধ র-বংশাবতংস-্ীগো বিদ্রি-সথলে। নীলকণ্ঠস্ত কৃতে 
ভারতভাবদীপেশ_বঙ্গবাসী-সং ্রষ্টবা। 


৫৭২ গৌভীয়াব্ব ভিন ঠাকুর [তয়োদশ- 


প্রতন্বন্দ্বিজসেবিতাঃ ॥১ ইতীদং ছবাদশস্বন্ধং পুরাণৎ ব্রদ্ধসন্মিতস্‌ ॥* ইতি 
ভাগবভত্তান্থক্রমণী রমণী কতা। বিদুষা বোপদেতেন বিদ্বৎতকেশব- 
সুন! ॥“৪ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধের বিশেষ প্রয়ো জনীয় উক্তির 
উপর বোপদেব এমদ্ভাগবতের অন্ুক্রমণিকারূপে হুরিলীলা রচনা 
করিয়াছেন। প্রীনভাগবত এতটা সুপ্রসিদ্ধ শান্ত যে, বোপদেৰ 
ীমস্তাগবতকে অবলম্বন করিয়া “হরিলীল, ‘মুক্তাফল’ ও ‘পরমহংস- 
্রিয়ানামক তিনটি নিবদ্ধ লিখিয়াছেন। পরমহংসপ্রিরার দুর্ধবোধ- 
ব্যাকরণকার বোপদেব শ্রীমভাগবতোদ্ধত সহস্রাধিক আর্ব-প্রয়োগের 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমহংসপ্রিয়াকে 
ভাগবতের ব্যাথ্যাগ্রন্থ বলিয়াছেন । শ্রীমভাগবত হইতে প্রায় ৮০০ লোক 
চয়ন করিরা এবং তৎসহ উপক্রমে নিজরুত পাচট শ্লোক ও উপসংহারে 
ছয়টি শ্লোক অবতরণিকারূপে গুশ্ফিত করিয়া শ্রীবিকুপ্রকরণ (১ম_- 
ওর্ঘ অধ্যায় ), প্রীবিফুভক্তি-প্রকরণ ( ৫ম, ৬ অধ্যায় ), ্রীবিঝুভভ্য্রবর্গ- 
১ম সা৩ হি (১১শ--১৯শ অধ্যার) 
__এই চারিটি প্রকরণাত্মক খুক্তাফলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেবগিরির যাদববংশীয় রাজ] মহাদেব ও রাম- 
চন্দ্রের সভায় হেমাদ্রি ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোপদেব উক্ত হেমাদ্রিরই আশ্রিত ও 
সহচর ।" শ্রীমধ্বাচার্য ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 





১ হ্রিলীলা ১২ শ্লোক, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৬৩ বিক্রম-দংবৎ; ২। এওঁ ১৫; 
৩] 'বিদ্বখ-স্থলে কোথাও 'ভিষকৃ-পাঠ দুষ্ট হয়; ৪| হরিলীল| ১২১৮ + 
৫) (ক) Vide, Annals of the Bhandarkar Oriental Research 
Institute, p. 185, Poona 1933 ; (খে) Vide, Muktaphala of Vopadeva 
with Kaivalyadipika of Hemadri—edited by  Frof. Durgamohan 


মাধুরী ] জ্ীমভ্ভাগবত ও গৌভীয়-টৰষ্ণৰৰস ৫৭৩ 


একট ছিলেন । সুতরাং শ্রীমপরবাচার্ধ-_হ্মাদ্রি ও বোপদেবের কিঞ্চিৎ 
পৃববতা ব্যক্তি । শ্রীনধবাচার্য লি. “ভাগবত-তাতৎপর্য/'-নামক 
দ্য রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীমাগবতকে গরুড়পুরাণের প্রমাণ হইতে 


রঙ্গস্থর ও মহাভারতের বিশেষ অর্থনির্বারক, গারকরী হায্যস্থবূপ ও বেদার্থ- 
সংযুক্ত শাস্ত্র, তথা পুরাণসমূহের সার এবং সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বার! প্রকটিত 
দ্বাদশ দ্বন্ধযুক্ত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকমর গ্রন্থ এবং ব্র্গাগুপুরাণের প্রমাণ 
হইতে বেদের সর্বশ্রে ষ্ঠ কল বলিরা অভিহিত করিয়াছেন । তাহা ছাড়া 
তিনি তাহার ঝগ্‌ভাষ্য, এতা 2, বিভিন্ন উপনিষত্ান্য, বর্গসথত্র- 





ভাম্ত, গীতাভান্ম প্রভৃতির মধ্যে শ্রমভাগবতের শ্লোকসমৃহ প্রমাণরূপে উদ্ধার 
করিয়াছেন । শ্রীমধ্বাচা 0 অতি বাল্যকালেও ( যখন তিনি বাসুদেব 
নামে পরিচিত) শ্রীমাগব্ত এরূপ প্র 

শ্রীবাস্ুদেব শ্রীমভাগবতের ৎম স্বন্ধের একটি গল্থের প্রকৃত পাঠ পণ্ডিত- 
সভায় নিধণরণ করিয়া পণ্ডিতমগুলীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন ।* 
এতদ্যতীত শ্রীমধ্বাচার্য তাহার গীতাভাষ্যে 'নারারণাষ্টাক্ষরকল্প'-নামক 


প্রাচীন শান্ত্র হইতে নি রি শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্তাগব তকে 
তম গ পঞ্চম-বেদ”রূপে জ্ঞাপ য়াছেন, যথা__“বেদাঁদপি পরং চক্রে 





Bhattacharya, ERE 1944, Introduction p. VIL; (গ) বোপদেব ১১৮২ 
শকান্দে চিকিৎসক (ব্রান্মণ ) কেশবচন্ত্ৰের ইরষে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ- 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নি লিখিত উত্তট শ্লোক তাহার প্রযাণ_-“দক্ষিণে 
দেবগির্যদর পক্ষবহধরেন্ুমে | NEES জাতো বোপদেবে! জনার্দনঃ |” দেবগিরি 
রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, কবিকল্পদ্রমের শেহ শোকে বোপতেৰ 
নিজেই তাহার আভাদ দিয়। গ্রিয়াছেন |_সাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্জিক!। ১৩১২ বঙ্গাব্দ, 
অন্বিকাচরণ শাস্ত্রী-লিখিত ‘বোপদেব' প্রবন্ধের ১২৩--১২৮ পুঃ) ৰ্নাবলন্বনে লিখিত 1. 

১। অ্রীমধ্বশিন্য এত্ৰিবিক্ৰম-পণ্ডিতাত্বজ শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য-কৃত ‘মধ্ববিজয় 


818৯--৩২ 


৫৭8 গৌড়ীয়াব্ব ভিন ঠাক্ুব্র [ ত্রয়োদশ- 


পঞ্চমং বেদমুত্তম্‌ । তারতং পঞ্চরাত্রঞ্চ মূলং রামীরণং তথা ॥ পুরাণং 
ভাগবতঞ্চেতি সংভিন্ন শান্ত্রপুজবঃ ॥ ইতি নারায়ণা্টাক্ষরকল্পে।+ 
অর্থাৎ (শ্রীব্যাসদেব ) চতুর্বেদ হইতেও শেষ্ঠ_পঞ্চম উত্তম বেদ ভারত, 
পঞ্চরাত্র, মুলরামায়ণ প্রকট করিলেন এবং সবাপেক্ষা পৃথক্‌ শান্তশ্রেন্ঠ 
শ্রমদ্ভাগবত নামক পুরাণ প্রকাশিত করিলেন। শ্মধ্বাচার্য শ্রীনারদীয়- 
পুরাণ হইতেও একটি প্রমাণ উদ্ধার করিরা পঞ্চরাত্র, মহাভারত, দূলরামারণ 
ও ভাগবত-পুরাণকে “বিষুবেদঃ নামে জ্ঞাপন করিয়াছেন_-“পঞ্চরাত্রং 
ভারতঞ্চ মুলরামায়ণং তথা । তথা পুরাণৎ ভাগবতং বিষ্ণুবেদে 
ইতভীরিতঃ॥ ইতি লারদীয়ে ৮২ _ 
আমাগো গব্রোসিজ, fl 
্রামানুজাচার্ষের ক্রচ্ত বেদীন্ততব্সারে শরীমতাগবতের বহু বাক্য 
উদ্ধত হইয়াছে, বখা_বেদাস্ততত্বসারে দ্বিতীয় সংখ্যার শ্রীমভাগবতের 
১১1১৭।২% তৃতীয় সংখ্যার--ভা ১১৷২৯!৩৭,৪০; ষষ্ট সংখ্যায়_ভা ১৯ 
২৮৯ সপ্তম সংখ্যায়__ভা ১৯৯।১৬ -_-৯৮.১৭)৪১৫ ১ নবম সংখ্যার 
ভা! ১১৷২৬৷২৩ ; দ্বাদশ সংখ্য।য়--ভা ২১০৬১ ১২11৫; ত্ৰয়োদশ 
সংখ্যায়_ভা ১০1৮৭।২ ইত্য।দি বহু উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয় ।” 
শ্রীরামানুজাচার্ষের শ্রীভাষ্যে বা গীতা-ভাষ্যাদিতে জীমভাগবতের 
প্রমাণোদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। প্ররামানুজ স্বক্কৃত বেদার্থসংগ্রহে জরীবিষ্ণু- 
পুরাণকেই পুরাণের মধ্যে প্রধানতম প্রমাণ এবং মংস্তপুরাণের প্রমাণের 





১। গীতীভান্ত ১ম অধ্যায়, উপক্রম, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, কলিকাতা 
৪০৬ জীগৌরাব্দ ; ২ | এ ২য় অধ্যায়, উপনংহার$ ৩। The Vedantg-tattvasaia 
with English translation & notes by the Revd. J.J. Johnson, 
C. M. S. Banaras 1898—Reprint from the ‘Pandit’ এবং *বেদীত্ত” 
তত্বপার'_-রামানুজাচার্য-বিরচিত ও আরীত্রমদ্‌ ভক্তিনিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ- 
সম্পাদিত-মং, ৪৪১ শীচৈতন্যাব্দ । 


৯:০০ 


মাধুরী] শ্রীমন্ভাগবভ ও গৌড়ীয়-টবস্ণববৰ্মস ৫9৫ 


দ্বারা সাত্বিকপুরাণকেই যথার্থ প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাঁদন করিয়্াছেন।১ 
রামাগ্রজের বভমানিত বিষ্ণুপুরাণেই অষ্টাদশপুরাণের নামের তালিকার 
মধ্যে শ্রীনভাগবতের নামোল্লেখ আছে, বথা--"অষ্টাদশ পুরাণানি 
পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে । ত্রাঙ্গং পান্ধং বৈঝ্যবঞ্চ শ্বৈং ০ তথা /*২ 
আর শ্রমত্তপুরাণে শ্রীঘাগবতের লক্ষণ-বনের সহিতই তাহার না 

উল্লিখিত হইয়াছে ।* সুতরাং শ্রারামান্ুজ যে মৎস্ত be শর প্রমাণ স্বীকার 
করিয়াছেন, সেই পুরাণে ই ১৮ হাজার শ্রোকধুক্ত শ্রীমভাগবতকে সান্বিক 
পুরাণ বলিয়া বহুমানন করা হইয়াছে।' শ্রমধবাচার্য মু লি 
প্রধানতম প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত মূল-রামারণ শ্রী- 
বান্দীকি-কৃত নহে, এবং শ্রীমধৰ শ্রবান্মীকি-রামায়ণের কোন গুমাণ 
কোথাও উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া জান! যার না। ইহাছারা শ্রবাল্মাকি- 
রামায়ণ শ্রীমধ্বাচার্যের পরে রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্তিত হয় না। 
শেইরূপ শ্রীরামান্ুজাচার্য স্বক্ত তানি তে শ্রীমস্তাগ বতের নামোল্লেখ 
না করিলেও তিনি শ্রবিষুপুরাথকে শ্রে প্রমাণ বলির! স্বীকার করায় 
প্রীবিষুপুরাণ-কখিত রমভ্তাগবতের প্রামাণ্য ০ দ্বারা 
সমধিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীলদ্ষীনারায়খোপাসনার পারতম্য-প্রচারক আচাঁধ 
প্রীরামানজ শ্রপ্রীরজেন্দ্রননদন শ্রীককের পারতম্য-গুতিপাদক শ্রীমদ্- 
ভাগবতকে সাক্ষাভাবে সবশ্রেষ্ট প্রমাণরূপে স্বীকার করতে পারেন 
না। প্রীরামানুজাচার্ষের আরাধ্য গুরুবর্গের বহুপূবে আবিভু ত রীনা 
আলোয়ার, জীঅণ্ডাল-এযুখ সুপ্রাচীন আলবরগণ রশ্রীমন্তাগবত প্রতিপাদ্ধ 
জীৱজেন্নন্দনের সমস্ত লীলা, এমন কি প্রত্ররাধাকষ্জের মাধুর্যলীলা 


১। বেদারথনংগ্রহ--১৯০ পৃঃ ও ১২৮,১৫৯ পৃঃ ॥ কলিকাতা শ্রীরামান্বজ-বেদান্ত- 


বিগ্যালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত রামছুলারে শাস্ত্রি-প্রকাশত, ১৯৯৮ বিক্রব সংবৎ, বিষ্ণুপুর, 


গোরক্ষপুর + ২! বিপু অভাৎ২, বঙ্গবাসী-সং; ৩। মংস্ত-পুরাণ ৫৩২০-২২ 


শ্লোক, বঙ্গ বাদী-সং। ১৩১৬ বঙ্গাব্দ । 


$1৩ €গীড়ীয়াল তিন ঠাক্ষুন্র [ ত্রয়েদশ- 


পর্যন্ত তাহাদের গাথায় গ্রহন করিয়াছেন । বিদেশীয় ও বিধমী গবেষক 
পত্ডিতগণও এজন্য বলিয়াছেন,-"[09৩ suggestion of Dr. 
Earqubar that the Bhagavata Purana Sprang from the 
midst of some such community as the Alvars’ seems 
highly probable. The kind of bhakti described in the 
Purana is precisely that of the Alvars. * = # The Purana 
however appears to have gone further”? 
মাধবাচার্যক্ৃত “শঞ্ধরবিজয়”-গ্রন্থে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশী শ্রীব্যাসদেবের 
প্রতি গ্রশঙ্করাচার্যের উক্তি-_“মুনে পুরাণানি দশা সাক্ষাৎ শ্রুত্যর্থগর্ভাণি 
স্থদুকরাণি । কৃতানি পন্তদ্বয়মত্র কতু'ৎ কো নাম শরোতি সুসঙ্দ তার্থম্‌ ॥০ 
এই প্লোকের টাকাটি এই--“হে মুনে ! ব্রাঙ্গং পান্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্কং 
সগারড়ং। নারদীরং ভাগবতমাগ্রেরং = = » ভ্রিষড়িত্যক্ান্তষ্টাদশ 
পুরাণানি সাক্ষাচ্ছত্য্থগর্ভাণ)ন্ৈই স্থদুকরাণি স্বয়া কৃতানি। তত্রাম্মিন্‌ 
লোকে সুসন্গতার্থং গ্রোকদ্য়মপি কতুং কঃ শর্লোতি ৷” অথাং হে মুনে! 
আপনি সাক্ষাৎ শ্রতির অর্থমূলক সুদুর ১৮টি মহাপুরাণ রচন] করিয়াছেন, 
তাহা এই-_ব্রঙ্গ, পন, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত 
আগ্রেয় ইত্যাদি । সাধারণ পণ্ডিতের পক্ষে স্ুসঙ্গত অর্থবিশিষ্ট দুইটি 
পদ্য রচনা করিবারই বা শক্তি কাহার আছে? 
শঙ্গর-দিগিজয়ের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বেদ- 
বেদান্তবিং শ্রীশঙ্করাচার্যান্গ মাধবও শ্রীমভাগবতকে শ্রুতির অর্থগর্ড শাস্ত্র 





> Religious Literature of India by Dr. Farquhar,p 231; 
General Introduction—Hymns of the Alvars by ].S. M. Hooper, 
P. 18, Oxford University Press, 1929 % ৩। মাধবাচার্যকৃত শঙ্কর-বিজয়, ৭ম 
সৰ্গ, ২৪ শ্লোক, ধনপতি স্থরি-কৃত টীকাসহ এনাথমিশ্র-কতৃক প্রকাশিত, কলিকাতা 
১২৯০ বঙ্গাব্দ । 





মাধুরী] শ্রীসন্ভাগবত ও €গীড়ীয়-টবষওবধ্র্মস ৫৭৭ 


বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং শঙ্রাচার্য ও তাহার বেদান্তভাষে। 
পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ।” শ্রীপারণাচার্য তাঁহার গখেদ- 
ভাম্যানুক্ৰমণিকার* মধ্যে মহাভারতোভ সইতিহাস-পুরাপাভযাং বেদং 
সমুপ বৃংহয়ে২” এই বাক্য উদ্ধার করি পুরাণাদিকে বেদার্থপ্রকাশের 
উপায়রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন । পরব্তিকালে “অদ্বৈত- 
সিদ্ধি'র লেখক মধুঙ্ছদন সর্ব তী শরীমতাগবতের ভাষ্য রচনা এবং তাহার 
বহু গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু বাক্য প্রথাণব্ধপে উদ্ধার করিয়াছেন 
অত্র, বিষ্ণু, বান্মাকি-প্রমুখ খধির বাক্য এবং পা-মাহ্ভাদি পুরাণের 
শ্লোকসমূহ শ্রীশস্কর ভাহার ভাষ্য-মধ্যে ধরেন নাই। কিন্তু দেখা যায়, 
তাহার বিভিন্ন ভাষ্যে “তত্র ভাগবত! মন্ান্তে” (শ্রশঙ্কর-শারীরক 
২২135), “তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ” (এ ২১২৭) ইত্যাদি বহু বাক্য 
আছে__যাহা শ্ীমভাগবত, প্রন পুরাণ, শ্রপদসুরাণ, শরীবরাহপুরাণ ও 
শ্রীমত্ন্তপুরাণ প্রভৃতির প্লোক ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছু নহে। 
কাশ্দীরীয় শৈব দর্শনের বিখ্যাত আচার্য অভিনব গুপ্ত ( গ্রষ্টায় ১১শ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে ) তাহার গীতাভাষ্যের বহস্থানে 'শ্রীভাগবত? 
এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া শ্রীমন্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন 
“যথা বা শ্রীভাগবতে--( ২,১৩৪), “তত্ৰৈব একাদশস্বন্ধে_“আত্মহত)। 
শব্দবাচো নিণীতো ভগবতা ।”০ (৯৯২০১৭) অনেকেই মনে করেন, 
শ্রীমদ্াগবত দাক্ষিশীতোর শেষ প্রান্তে “তামপণী” নদীর তীরে বর্তমান 
আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ) কারণ, জীমস্ভাগবতে এ স্থানের বিশেষ 
প্রশংসা দেখিতে পাওয়। যায় ।8 _দাক্ষিণাত্যের শেবপ্রান্তের একটি 
[ ১ ব্ৰহ্মহথত্ ১৩৩৪ শাক্ষরভাষ ; ২ সায়ণকৃত ঝ্চগ ভাস্তোপক্রযণিক! ৪৬, 
3৭ পুঃ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়াধ্যাপক ম য সীতারান শান্ত্রিদম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান 
রিপা ইন্ট্টিউউট-পকাশিত- ১৮৩৫ শঙ্ক; ৩। অভিনব গুপ্ত-কৃত গীতাব্যাখ্য।_৯৪ 
পৃঃ, মন্বই নিৰ্ণয়নাগর-সংস্করণ। ৪1 ভা ১১.২|৩৪,৪০ 
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পুথি গ্রীষ্টয় ১১শ শতানব্দার প্রথমভাগে কাশ্মীরে অথাৎ ভারতের 
উত্তরাংশের শেষ সীমায় প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল _এই দৃষ্টান্ত 
হইতেও মমদ্াগবতের অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয়। 

আল্বেরুশি ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার 
সময়ও গ্রীমন্তাগবত সবন্র প্রচারিত ছিল । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
তাহার নিকট বিষ্ণুপুরাণ হইতে অষ্টাদশ পুবাণের একটি তালিকা পাঠ 
করা হইয়াছিল।১ তাহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে “ভাগবত” বা 
“বাসুদেব” পুরাণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন । ইহা হইতেও জানা যার 
যে, ভারতবর্ষে শ্রীমপ্তাগবত-পুরাণ চির-প্রসিদ্ধ ছিল এবং দেবীভাগবত 
কখনও শ্রীমস্ভাগবত নামে খ্যাত হয় নাই | 

শঙ্করাচার্ষের পরমগ্ডরু গৌড়পাদ 'উত্তর-গীতা*র ভাষ্ে শ্রীমন্তাগবতের 
নাম উল্লেখ করিয়া হাহা হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধার করিয়াছেন, যখ 





১। গজনীর স্থলতান মামুদের সহিত আল্বেরুনি ( Abu-Alraihan Muha- 
mmad Ibn Ahmad Alberuni) নানক একজন মুনলমান পণ্ডিত ভারতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি আগবী ভাষায় হিন্দুগণের ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে সময় তিনি সেই বিবরণটি লেখেন, তখন কাশ্মীরে 
সংগ্রাঘদেবের (১০০৭-১০৩০ খটীঃ) রাজত্বের অবদান হইয়] অনন্তদেবের হস্তে (১০৩০ 
পঃ) রাজ্য গমন করে। Dr. Edward 0. 59০19৩. আরবী ভাষ। হইতে উক্ত বিবরণ- 
গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুদিত করেন। তাহাতে আ'ল্বেরুনির উক্তির অনুবাদে এইরূপ 
লিখিত আছে,—“Another somewhat different list of Puranas has been 
Tend to me from the Vishnu-Purang. lI give it here in extenso + = 
1 Brahma, 2 Padma i.e., red lotus, 3 Visnu, 4 Siva i.e » Mahadeva, 
5 Bhagavata i.e., Vasudeva”—‘Alberuni’s India’, Chp. XI, P. 131, by 
Dr. Sachau, London Trubner Co. Ltd. 1914; ২। উত্তর গীতা ২.৪৮ 
গোৌড়পাদক্ৃত দীপিকা-টাকা, মুন্বই গুরাতী প্রিটিং প্রেস-নং, ১৯১২ খন: 
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“তদুভ্তং ভাগবতে-_'তেষামসোক্লেশল 
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ঘা তনাম্” (১০1১ ৪15)। ইগ্থরক উর... টির ই 
বৃত্তির মূল হইল পা উক্ত মাঠরবুত্তি 


শ্লোকোদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়, যথা ২য় কারিকার মাঠরবু 





পঙ্কান্তঃ সুরয়া বা সুরাক্ৃতন্‌। ভূতহত্যাং তথৈবৈকাংন যঃ 
(ভ! ১৮1৫২); পুনরায় ৫১শ কারিকার মাঠরবৃত্তিতে--“এস আতৃরচিন্তানাং 
মাত্রাম্পর্শেচ্ছর। বিভ়ঃ” ইত্যাদি-_ইহা কিরে E 
বতেরই (১৷৬৷৩৫ ) শ্লোক । মাঠরবুত্তি ₹৫৭ খ্রীষ্টাক তইতে ॥৬৯ 
শ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে 'পরমাথ পণ্ডিত চান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যায়। 
আধ্যক্ষিক গবেষকগণের দৃষ্টিতে বিচার করিতে গিরাও শ্রমদ- 

ভাগবতের স্ুপ্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রমন্তাগবত 
সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ, ভগবং-প্রকটিত-ইহাই হইল তাহার প্রন্কৃত 
বাস্তবতা । বান্তবসত্যের প্রাচীনতা ও অর্বাচীনততা লইয়া যে ত্কযুক্ধ, 
তাহা শ্রীমদ্তাগবতের স্বরূপলক্ষণ বুঝিতে যাহার! অসমথ, তাহারাই 
করিয়া থাকেন । শ্রীমন্তাগবতের প্রথম তিনটি প্লোকেই শ্রীযদ্ছাগবতের 
স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্‌ শরীক্ব্ণচৈতন্যদেব যে সিন্ধান্ত জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন, তাহা গোৌঁড়ের শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল কৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
সরলভা যায় শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে বলিয়াছেন _ 

যেন রূপ মত্স্ত-কৃর্ম আদি অবতার । 

আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা» সবার ॥ 

এইমূত ভাগবত কারো কত নয় । 

আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয় ৷ 


— 


১। সাংখাকারিকা _মাঠববৃতি-সহিতা ৮, ৬৯ পৃঃ, কাশী চৌখাদ্ব। ১৯২২ 3751 
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ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাগের জিহ্বায়। 
স্কতি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ 
ঈশ্বরের তন্ব যেন বুঝনে না খায় । 

এই মত ভাগবত--সর্বশান্ত্রে গায় ৷ 
প্রেমময় ভাগবত-_ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ । 
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কুষ্ণ-রঙ্গ ৷ 
তিমন্ত ভাগবত-_ভক্তি-রসমাত্র । 


MS 


AMF 


হ বুঝে যে হয় ক্কুষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥১ 


চতুঃশ্লোকী শ্রীমভীগবত 

বেদকল্প-বৃক্ষের বীজ-প্রশব+, অন্কর-গায়জ্রী” এবং ফপ--চতুঃ- 
গ্লোকী ভাগবত’ । বিশবস্্টির প্রাক্কালে তত্বজিজ্ঞান্থ শ্রীরঙ্গা শ্রীনারার়ণের 
নিকট হইতে চতুঃক্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হ'ন ৷ শ্রীব্রহ্গা শ্রীনারদকে তাহা 
উপদেশ করেন এবং শ্রীনারদ এই চতুঃক্লোকী শ্রীব্যাসদেবের নিকট 
কীর্তন করেন। এইভাবে আম্মায়-পারম্পর্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ হইতে 
শ্রীব্যাসদেব চতুঃগ্লোকী প্রাপ্ত হ’ন। এই চতুঃশ্লোকা হইতেই শ্রীমভ্তাগবত- 
শাস্ত্রের বিস্তার হয়। চতুঃগ্রোকীর প্রারন্তে মূল বক্তব্য বিষয়ের দুখবন্ধরূপে 
দুইটি গ্লোক আছে; সুতরা* চতুঃক্সোকী লইয়া সর্বশুদ্ধ ছয়ট শ্লোক ।২ 
বেদোক্ত ‘সম্বন্ধ, ‘অভিধেয়’ ও 'প্রয়োজন’তত্ব আদি চতুঃগ্লোকী 
ভাগবতে দৃষ্ট হয়। চতুঃগ্লোকী ভাগবতের ভূমিকাম্বরূপ প্রথম গ্লোকটিতে 
জভগবান্‌ ্রীব্র্জাকে বলিলেন,_তিনিই (শ্রীকুষ্ণই) গন্বন্ধিতন্ব, তাহার 
সধন্ধীয় জ্ঞান (যথার্থ নিধারণ ) এবং তাহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ( অনুভব 
বা সাক্ষাৎকার ) সম্বন্ধ-তত্বেরই অন্তভুক্ত। আর যাহার দ্বারা তাহার 
( শ্ীকষষের ) সহিত জীবের সম্বন্ধ (সম্যক্‌ বন্ধন ) স্থাপিত হয়, তাহাই 


১। চৈ ভা অ ৩৪১০৫১৩, ৫১৬, ৫২৯; ২। ভা ২।৯।৩৩--৩৪ 
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‘বহন্ত’ অর্থাৎ প্রেমন্ধপ প্রয়োজন | রহন্তের বে অঙ্গ, তাহাই সাধনভন্ভি- 


রূপ ‘অভিধেয়’তন্ব। মুখবন্ধের দ্বিতীয় গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ শ্রীরচ্জাকে 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) কপার সেই 
পরমপ্ুহ জ্ঞান বদ্দার চিত্তে ক্ষুরিত হউক | তক্ছারা শরীতগবান যে 
পরিমাণবিশিষ্ট ( বিভু, অণু বা মধ্যঘারুতি), যে যে লক্ষণ( ক ও 
তটগ্থ )-যুক্ত এবংতাহার যে সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ গ্রাম-চতুড় জাদি রূপ, ভক্র- 
বাৎসল্যাদি গুণ ও লীন্বাসমূহ নিত্য বিদ্ুমান, তাহার উপলন্দি হইবে । 
প্রীভগবান্‌ চতুঃগ্লোকীর প্রথম শ্লোকে বলিলেন” কষ্টির পূবে একমাত্র 
তিনিই ছিলেন ; তাহার বিজাতীয় সংস্বরূপ স্থল জগং, অসংস্বরূপ হৃন্ম 
জগৎ এবং স্থল ও স্থগ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান বা প্রকৃতি কিছুই 
ছিল না। শ্রীবহ্মার নিকট যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহব্ূপে উপদেশ 
প্রদান করিতেছিলেন, তিনি সেই প্রমুতিতেই মহাপ্রলয়কালেও বতমান 
ছিলেন। ইহা গ্রঃতগবান্‌ যেন অঙ্গুলি-দারা নিজ বক্ষণথল স্পর্শ করিয়া 
স্বীয় প্রীবিগ্রহ দেখাইয়া শ্রীরদ্গাকে বলিলেন। ইহার দ্বারা সৃষ্টির পূবে 
নিধিশেষ ব্রহ্ম-মাত্র ছিলেন_-এইরূপ মতবাদ চতুঃশ্লোকীতে ভগবান 
স্বরংই নিরাস করিলেন । ‘ওঁ রাজা যাইতেছেন' বলিলে যেমন রাজদ, 
রাজছত্র, সৈন্ত-সামন্ত ও অগচরবর্গের সহিত রাজবেশে রাজার গমন বুঝায়, 
তন ‘সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম'_-ই্রতগবানের এই উক্তিতে শ্রীভগবান্‌ 
তাহার ধাম ও পররিকরাদির সহিত হরর পৃবেও ছিলেন__ইহাই বুঝ! 
যায়। টির পূর্বে সমস্ত মারিক ব্ৰহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলই শ্রী- 
ভগবানে লীন ছিল; তখন তাহাদের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। 
সৃষ্টির পরেও বৈকুষ্ঠে ষড়ৈঘর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে এবং অন্তান্থ 
ভগবন্ধামে তত্তদ্ধামোপযোগী স্বরূপে, আর প্রাপঞ্চিক ব্রন্ধাণ্ডে অন্তর্যামি- 
রূপে, কখনো কখনো বা মংস্তাদি অবতাররূপে তিনি অবস্থান করেন! 


৫৮২ গীভীয়ান্র তিন ঠাক্কুন্র [ তয়োদশ- 


তুঃশ্রোকীর দ্বিতীয় শ্রোকে শ্র শ্ীভগবান্‌ তাহার নিজ-স্বরূপ ব্যতিরেক- 
মুখে জানাইবার জন্য মায়ার লক্ষণ বলিয়াছেন । তিনিই ( জ্রীভগবানইণ 
"অর্ধ, অর্থাৎ পরমার্থভৃত বন্ধু । সেই পরমার্থবন্ত ব্যতীত যাহার প্রত্তীতি 
হয় অর্থাৎ তাহার গুতীতি (প্রতি+ই+তি- , প্রতিগমন বা উন্মুখতা ) 
ন! হইলেই যাহার গ্রতীতি হয়. তাহাই তাহার “মায়া, । পরমাত্মার 
আশয়-ব্যতীত মায়ার স্বতঃপ্রতীতি বা স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহার দ্বার! 
মায়া যে পরমাত্মার আশ্রিত শক্তি এবং পরমাত্মার বাহিরেই মায়ার 
গ্রতীতি হওয়ায় তাহা যে পরমাত্মার বহিরঙ্গ। শক্তি, ইহা প্রমাণিত 
হইল । মায়ার দুইটি বৃত্তি _“জীবমারা” ও গুণমায়া’। যে বৃত্তিট 
বহিবৃখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে 
জীবের আসক্তি করায়, তাহাই জীবমারা ; আর ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রক্কতিই গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া স্থষ্টির গৌণ “নিমিত্ত-কারণ 
এবং গুণমায়াংশে__ছষ্টির গৌণ 'উপাদান+কারণ। শ্রীভগবান্‌ “সহবর্ষে'র 
দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার স্বন্ধপের, ‘আভাসে'র দ্বারা জীবমারার এবং 
“অন্ধকারে'র দ্বার! গুণমায়ার স্বরূপ ব্রদ্মাকে বুঝাইলেন। 


চতুঃশ্লোকার তৃতীয় শ্রোকে শ্রভগবান্‌ প্রেমের রহস্তত্ব বুঝ[ইয়াছেন। 
“ুত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ”-_-এই পঞ্চ-মহাভূতের দ্বার! প্রাণি- 
গণের দেহ গঠিত। সুতরাং এই পঞ্চ-মহাভূত প্রাণিগণের দেহে অন্ধ- 
প্রবিষ্ট । আবার উক্ত পঞ্চমহাভূত প্রাণিগণের দেহের বহির্দেশেও মৃত্তিকা, 
জল প্রভৃতিরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণীর দেহে অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্ও 
-প্রণত (ভক্ত ) জনের অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা স্ক্রিত হন । 
অব্য শ্রীভগবান্‌ অন্তর্যামিন্বরূপে সকল প্রানীর মধ্যেই প্রবিষ্ট 
আছেন; আবার নিজন্বরূপে স্বীয়ধামেও বিরাজমান আছেন । সুতরাং 
তিনি প্রাণিগণের বহির্ভাগেও আছেন । অন্য প্রাণীর মধ্যে শ্রীভগবান 
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নিলিপ্তভাবে অন্তর্ধামিরূপে অবস্থান করেন, তথায় তিনি কেবল সাক্ষি- 
স্বরূপে উদাসীন ; কিন্ত প্রণত জনের হৃদয়ে শ্রীভগবান ভক্তের প্রেমরস 
আস্বাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হন এবং স্বীয় স্বরূপ-শত্ত্যানন্দের দ্বারা 
ভক্তগণকেও আনন্দিত করেন। আবার প্রণত জনের বাহিরে যখন 
তিনি স্ফ,তিপ্রাপ্ত হান, তখনও তিনি তাহাদের প্রেমরস আন্বাদন 

করিবার জন্য এবং স্বীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য ভক্তকে আস্বাদন কবাইয়। 
তাহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই সর্বদা ব্যগ্র মং 
স্ব 


ভাব। এই প্রেমভক্তিই_এরহস্ত। 

চতুঃগ্সোকীর চতুৰ্থ শ্লোকে শ্রীভগবান বা লিয়াছেন,_বিধি ও নিষেধ- 
দ্বারা যাহা সর্বদা সর্বত্র বিগ্ভমান থাকে আনার তন্তজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ 
তাহাই ই্গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাস! করিবেন । উক্ত শোকে শ্রীভগবান্‌ 
পরমরহন্ত ভগবংপ্রেমার অঙ্র-হ্বরূপ ক্রমল্ধ ‘সাধন-ভক্তি'র উপদেশ 
করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও ‘রহস্ত'। 
এই সাধনভক্তি বাঁ উপায়টিতে অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ), 
অন্তনিরপেক্ষতা, সাবত্রিকতা ও সদাতনন্থ সিদ্ধ রহিয়াছে বলির! ইহা 
অভীষ্টসিদ্ধির নিশ্চিত উপায় । ভক্তি ‘অন্তানিরপেক্ষ’ | কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি 
সাধন--ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে 
না; ইহা শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্প্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা 
যায়। কিন্তু ভক্তি অগ্নিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কর্ম-জ্ঞান- 
যোগার প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন এবং 

স্বয়ং পরম ফল যে “প্রেম?, তাহা দান করেন । 
ভক্তির 'সার্বত্রিকতা” স্বতঃসিদ্ধ । সদাচারী ও ছুরাচরী, জ্ঞানী ও 
অজ্ঞানী. বিরক্ত ও আসন্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, স সাধক ও সিদ্ধ, পার্বদতা- 
প্রাপ্ত ও REA EE ভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে 


৫৮৪ €গাঁড়ীয়াব্র ভিন ঠাক্ুব্র [ভয়োদশ- 


পাওয়া থায়। মন্ষ্ের কথ। দূরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ, পশ্ু-পক্ষী প্রভূৃতিও 
ভ্ি-প্রভাবে উধবগতি, এমন কি বৈকুঠগতি লাভ করিতে পারে। 
ভক্তি--সকল দেশে ও সকল অধিকারীতে এবং সকল সমরে অঠচিত 


হইতে পারে। 

ভক্তি-“সদাতন?॥ কর্ম__সন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি-পর্যন্ত, তাহার 
পরে নহে? যোগ-_সিদ্ধি-পর্যত্ত এবং সাংখ্য-- আত্মজ্ঞান-পর্যন্ত, তাহার 
পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন--মক্তিকাল-পর্যস্ত; শুতরাং 
উহারও নিত্যতা নাই; কিন্তু ভগবক্ত নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামে নব- 
নবায়মান বিচিন্রতার সহিত ভক্তির নিত্যকাল অনুষ্ঠান করেন। সকল 
অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা, যথা--গর্ভে অবস্থানকালে প্রহলাদাদির, 
বাল)কালে ঞ্রবাদির, যৌবনে অশ্বরীষাদির, বাধক্যে বযাতি প্রভৃতির, 
'দেহত্যাগকালে অজামিলাদির এবং স্বর্গ-গতাবন্থায় চিত্রকেতু প্রভৃতির 
ভক্তিতে অধিকার দেখা যায় । বৃসিংহপুরাণোক্তি হইতে নরকে অবস্থান- 
কালেও হরিভজনে অধিকারের কথা জানা যায়। 


বেদ ও চতুঃশ্লোকী ভাগবত 


সমগ্র খগৃবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অথ 
চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম গ্লোকে; সমগ্র বছুর্বেদের সংক্ষেপ স্বরূপ 
যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃগ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ; 
সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত, তাহার অর্থ চতুঃ- 
গ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে; সমগ্র অথথ্ববেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে 
উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃগ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে এবং 
চতুবেদের রহস্তভূত-মন্ত্র, শরমন্তাগবতের একাদশ দ্বন্ধের পঞ্চমাধ্যায়স্থ 
“কৃফবর্ণং ত্বিষাংকুষ্ণং”_এই পরম-রহস্তভৃত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 


মাধুরা ] জ্রীমভ্ভাগৰভ ও €গীভীয়-টবষ্ণবপর্স ৫৮৫ 


সন্বন্িতত্ত্ 

ও অগ্রিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবযৃত্বিজম_। হোতারং 
রত্বধাতমম্‌ ॥ (খক্‌ ১1১১) 

বঙ্ঞন্ত (নাম-বজ্ঞের) পুরোহিতং ( অভীষ্ট-সম্পাদক ) হিজং 
{ প্ৰত্যেক উং পত্তিকালে সংসারের সঙ্গতিকারী) হোতারং (শংণাগতের 
আহবানকারী ) রত্রধাতমং (সকল কর্মফলবূপ রত্রগুলিকে অতিশয়- 
রূপে পালনকারী ) দেবং ( অপ্রারুত ্ নিরতিশ রি 
শালী ) অগ্নিম্‌ (অগ্রনায়ক ও পশ্চাদ্কতী শীনন্নন্দনকে ) [আমি] 
ঈলে (শব্দের যথাযথ অর্থনির্ণর-পূর্বক ভব করি )। 





ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু 
.শ্রে্ঠতমায় কর্মণে। আপ্যারধ্বম্ত্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতী- 
রনমীবা অযক্ষা মা ব স্তেন ঈশত। মাঘশংসো ক্রুবা অস্মিন্‌ 
গোপত স্যাৎ বহবীধজমানস্ত পশৃন্‌ পাহি। (যজঃ ১১) 

[হে গোপেশ্বর ! ] সবিতা (সকল জগত্প্রসবকারী) দেব: (নিরতিশয় 
কাস্তিশালী দেবতা ) [শ্রীকুঞ্চ ] ত্বা ( আপনাকে ) ইষে ( অন্নের নিমিত্ত) 
উর্জে (কাতিকমাসে) শ্রে্ঠতমার কর্মণে (গোবধ ন-বজ্ঞরূপ সবশেষ্ট কর্ম 
করিতে) প্রার্পয়তু (প্রকুষ্টরপে যোজন করুন )। ইক্ত্ায় ( ইল্তরের 
উদ্দেশ্রে) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বষ ( ভাগ বাড়াইবেন না.) অস্মিন্‌ 
গোপতে (এই গোবধ ন পূজিত হইলে) বঃ আপনাদের) [ গোসযৃহ | 
অস্স]াঃ (বধ নযোগ! ও বিনাশের অযোগ্য হইয়া ) প্রজাবতীঃ ( বছ 
বংসযুক্ত ) [ এবং] অনমীবা (কমিছুষ্টাি ক্ষু্ররোগ ) [বা] অযঙ্গাঃ 
( যঙ্া প্রভৃতি প্রবলরোগ হইতে বিমুক্ত ) [ হইবে] [ তথা] স্তেনঃ 
€চৌর) [হরণে] মা ঈশত (সমর্থ হইবে না), মা অঘশংসঃ 


৫৮৬ গৌড়ীয়াব্ৰ তিন ট্রাক্ু [তয়োদশ- 


( তীত্রপাপ ভক্ষণাদি দ্বারা ঘাতক ব্যান্রাদিও হিংসা করিবে না), [হে 
বৎসগণ ! ] বায়বঃ স্থ (তোমরা মাতার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে 
অধিকার পাইবে )। ঞ্রবাঃ ( চিরন্তনী ) বহবীঃ (বহুবিধ পূজাদি ) সাৎ 
(হইতে থাকুক )। [হে গোপতে গোবধধন ! ] ঘজমানন্ত ( ঘজমান 
গোপরাজের ) পশূন্‌ (গো-বংসাপ্দ ) পাহি (উত্তমরূপে রক্ষা কর )। 
[ ইহার দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অশ্নভবের উপায় মায়াত্যাগের 
কতব্যতা উপদিষ্ট হইল ]। 
অভিধেয়তত্ত 

ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে । নি হোত! 
সৎসি বহিষি। ( সাম ১৷১৷১ ) 

অগ্নে (হে অগ্রনায়ক গোপীঞ্জনবল্লভ ! ) বীতয়ে ( আমাদের প্রদত্ত 
অন্ন গ্রহণার্থ) হব্যদাতয়ে (এবং শরণাগতের প্রতি নিজানুগ্রহরূপ 
ঘৃত প্রদান করিতে ) আয়াহি (আগমন করুন পাতাতে আগ 
পুক ] গৃণানঃ € আমাদিগ-কতৃক স্তত ) [ও] হোতা (প্রপন্নগণের 


প্রতি আহবানকারী হইয়া) বহিষি (হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে আন্তৃত কুশাসনে) 
নিষংসি ( উপবেশন করুন )। 


প্রয়োজনতত্ত্র 

ও শং নো৷ দেবীরভীষ্টয় আপে| ভবন্ত গীতয়ে। শংযোরভি- 
অবন্ত নঃ ॥ ( অথব ১৷৬৷১ ) 

দেবীঃ (হে দেবীগণ! ) আপঃ (চরণামৃত বা অধরামুতরূপ অপ্রারুত 
বারি ) অভীষ্টয়ে (আমাদের অভিলধিত) গীতয়ে (পানের বিষয়) 
ভবন্ত (হউক) [ অথাৎ উহার পান-দ্বার। ঈন্সিত প্রেমসেবা রৃদ্ধিলাভ 
করুক ]। নঃ (আমাদের) শং (কল্যাণ হউক), নঃ (আমাদের ) শংযোঃ 
(মঙ্গলজনক যোগের নিমিত্ত ) [উহা ] অভিস্তবন্ত (অভিগমন করুক)। 





মাধরী] গ্ীমভ্ভাগবত ও গোৌড়ীয়-৫বষ্ণৰপ্ৰস ৫৭ 


জ্রীমভ্ভাগবত- প্রমাণ-চক্রবতিচুডামণি ও 


শ্রীচৈতন্যমত-মগ্ডুষা 
ভগবান্‌ শ্রীরুঞণটচতন্যদেব প্রীকানীধামে শরধাগত শ্রপ্রকাশানন্দের 
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সম্পটত রহিয়াছে বলিয়াই শ্রমন্মহাপ্রভ শ্রীমডাগবতকে অদ্বিতীয় 

প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, শ্রমস্তাগবত" শ্রাচৈতন্- 
০ এ রং এ এন হীন ২৫৯ তা আরও + Et, 

সিদ্ধান্তের মঞ্জুনাস্বরূপ | শ্রীশ্রীনাথ চক্রবাতপ'দ ব'লয়াছেশ, 


রম্য! কাচিদ্পাসনা ব্জবধূবর্গেন যা কলিতা। 
শীক্ত্রং ভাগবত প্রমাণম্মলং প্রেম পুমর্থে! মহান 
ইং গৌর-মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ ৷ 
শ্রীমভীগবত-_সাক্ষাৎ শ্রীক্ষ্ণবিগ্রহ 
প্রাচীনগণের উক্তির মধ্যে গ্রমভীগবত সাক্ষাৎ শ্রীকুক্চবিগ্রহরূপে 
বধিত হইয়াছেন । শ্রীগৌড়ীয়বৈষণবাচার্যবর্ষ জীল বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদও 
কছু বৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীমস্তাগবতকে শ্রীরজ্তবিগ্রহরূপে বর্ণন 


AY 


প্রথমঃ পীঠতাং হক্দ্ধয়ং চরণযুগ্মতাম্‌ ৷ 
চতুর্থাদি কটা নাভি বক্ষোদোধূগকণঠতাষ্‌ ! 
দ্বাদশৈকাদশং শীবভালাদিত্বমগাং ক্ৰমাং ৷ 
শ্রীভাগব ত-কৃষ্ণস্ত দশমো মঞ্জু হান্ততাষ্‌ 8 





১1 অ্রীচৈতন্তমতমগ্জুষা (শ্রজীনাথ চক্রব তিপান-কৃত' জমভ্াগবত-টীক। ) ১৯১ 
শ্লোক (উপক্ৰম); ২। আমভাগবত ১০ম-ব্কন্ধের ‘সারার্থদশিলী' টীকার মঙ্গলাচরণে 


১২শ ও ১৩শ শ্লোক । 


৫৮৮ গৌড়ীয়াক্ব তিন ঠাক্ষুব্র [ ত্ৰয়োদশ- 


প্রথম স্বন্ম জীমভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণের 'পীঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দন 
এজীচরণধুগল+, চতুর্থ স্বন্ধ ‘কটিদেশ”, পঞ্চম হ্বন্ধ ‘নাভি’, ষষ্ট হ্বন্ধ 'বক্ষোদেশ!, 
সপ্তম স্বন্ধ “দক্ষিণ বাহু’, অষ্টম হ্বন্ধ ‘বাম রি নবম দন্ধ ‘ক%’, দশম দন্ধ 
‘মনোরম হাস, একাদশ ক্ষ ‘ললাট’ ও দ্বাদশ দন্ধ মস্তক” । 
জ্রীমভ্ভীগবতের সম্বদ্ধি-অভিধেন়-প্রয়ৌোজন-তত্ত 
শ্রীরঞ্চচৈতন্তদেব শ্রীমভাগবতের সন্বন্ধ, অভিধের ও প্রয়োজন-তস্বা হাক 
শ্লোকসমূহ প্ীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন +,- 
অতএব ভাগবতে এই ‘তিন’ কয়। 
সন্বদ্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥ 
সম্বন্ধিতত্ব__বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্ুং যজজ্ঞানমদয়ম্‌। 
ত্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভূঃ। 
আত্েচ্ছান্রুগতাবাত্মাহনানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ *% 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥% 
এই-_ “সম্বন্ধ”, শুন ‘অভিধেয়’ ভক্তি ৷ 
ভাগবতে প্রতি-গ্লোকে ব্যাপে বানর স্থিতি ॥ 
অভিধের-_ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ অদয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌। 
ভক্তিঃ পুণাতি মন্িষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ৷ 
ন সাঁধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যাযস্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তিরমোজিতা ॥১% 


১) চৈ চ ম ২৫।১২৯--১৩৪ ৮ ২। ভা ১1২১১ ৩। প্র ৩৫1২৩ 





৪) $ 
১151২৮8 ৫1 এ ১১১৪২৯ % ৬.) প্র ১১১৪২০ 





বাধূনী] জ্রীমভাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ুৰধৰ্স ৫৮৯ 
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তা-, দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহি ্মুতিঃ। 
তন্মায়যাতো বুধ আভজেন্ত, ভক্তযৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা 0১৫ 

এবে শুন প্রেম, যেই_মূল প্রয়োজন? । 
পুলকাশ্রনৃত্যগীত__যাহার লক্ষণ ॥ 

প্রয়োজন_স্মারন্তঃ স্মারয়ন্ত্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্‌। 

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়! ভন্ত্যা বিভ্রতাৎপুলকাং তনুম্‌॥, 
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো জ্রুতচিন্ত উচ্চৈঃ। 
হুসত্যথে রোদিতি রৌতি গায়-, তন্মাদবত নৃত্যতি লোকবাহাঃ | * 
সর্ববেদান্তসারং যদ্ত্রহ্গাত্বৈক হলক্ষণম্‌। 
বস্তদ্বিতীয়ং তনিষ্ঠং কৈবলোকপ্রয়োজনম্‌* ক 


শ্রীমভাগবতৌক্ত সন্বন্ধীভিধের-প্রয়োজনতত্ ও 
গোঁড়ীয়ার তিন ঠাকুর 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ “মতসর্ধস্বপদাস্তোজৌ রাধামদনমোহনৌ” 
__এই বাক্যে শ্রীববন্দাবনের অধিদেব শরীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীপাদপদ্মুকে 
তাহার ‘দর্বস্ব’'রূপে বর্ণন করিয়াছেন! শ্রীল কবিরাছের উপজীব্যচরণ 
শ্রীল রূপগোস্থা মিপ্রভূপাদ শ্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ুতে বলিয়াছেন__ণ্তংপাদাঘুজ- 
সর্বন্বৈর্ভক্তৈরেবানুরশ্তাতে”« অথাৎ শ্রীভগবন্চরণারবিন্দই যাহাদের মর্বস্থ, 
দেই ভক্তগণই এই ভক্তিরসের একমাত্র আস্বাদনকারী ৷ অীন্রীরাধামদন- 
মোহনের শ্রীচরণ।রবিন্দকে শ্রীল কবিরাজ তাহার সর্বস্ব বলার শরীত্রীরাধা- 
দনগোহনের শ্রীপাদপন্ম যে একাধারে শাস্্-প্রতিপান্ত সম্বন্ধিতন্ত এবং 


Y ১| ভাঁ ১১৩৭ ; ? SAE বহি 
* তারকা-চিহ্নিত সম্বক্কাভিধেত-প্রয়োজনতত্ত-নির্ণায়ক  শ্োকসমূহ আকা: 
হন্তলিথিত পুথি ও মুদ্রিত সংগ্কৱণে পাওয়া যাষ। বিশেষতঃ এই মহ 

নীবপাদের সিদ্ধাপ্তমন্মত বলিয়া (কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণে না থাকিলেও ) এখানে 
লিভ হইল | €৫। ভর লি ২৩১৩১ শ্রোক। 
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৫৯৪ গোৌডীয়ার তিন হীক্ুর [ জয়োরশ- 


অভিধেয় ভক্তি ও ভক্তিরপাস্বাদনরূপ প্রয়োজন_ প্রেমের বিষয়-বিগ্রই 
তাহাই স্থাচত হইতেছে । এইরূপ শ্রীগ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথও 
একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্বের অধিদেব } 

”গৌরাঙ্গের ছুটি পদ, ধার ধন-সম্পদ, সে জানে তকতি-রস-সার ॥”__এই 
বাক্যান্থদারে শ্ীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরস্ন্দরও একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজনতত্বের অধিদেব। সেই শ্র্নগৌরস্থন্দর শ্রীশ্রারাধাগোবিনা-যুগল- 
মিলিত মোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্তরপেও নিজেকে বিতরণ 
করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাগ্রভুই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং মহামন্ত্র এবং 
মহামন্ত্রের খষি, হহাহ শ্রীমদ্বৈতাচর্বএভু শীমহাপ্রভুকে “জয় জয় “হরে কৃষ্ণ 
মন্ত্রের প্রকাশ”? এবং শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-_প্রভু বলে, 
কহিলাঙ এই মহামন্ত্রঁং বাক্যে প্রকাশ করিরাছেন। যদি তৎকালে কলি- 
সন্তরণোপানষদের কোন অস্তিত্ব থাকিত, তাহ হইলে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 
বা. গোড়ীয়বৈষ্ণবাচাধগণ শ্রাতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত 
হইতেন না। এতদ্যতীত কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত 
যোড়শ নাম পাঠ করিলে উহার ফলে ব্রক্-সালোক্য, সামীপ্য, সারপ্য ও 
সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয়।এ কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি__ 

হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রকীতনের ফলে চতুবিধ মুক্তিধিক্ারী শ্রীকুষ্প্রেম লাভ 
হয়_ইহাই পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন। “সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের 
হয় ঘ্বণা-ভয়।”*8 আর কলিসন্তরণোপনিষদের মন্ত্রবিশেষকে শুদ্রাদি 
অধিকারীর ভন্তই শ্রীগৌরুন্দর বিপর্যয় করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, 
এরূপ অর্বাচীন কল্পনা-প্রাগল্ভ্যও কোনো শ্রীগৌরপার্যদ বা প্রাচীন আচার্য- 
বৃন্দের দ্বারা কোথাও সমধিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু ও তাঁহার ব্রাঙ্মণোত্বম 
অনুচরগণই বা! বিকৃতভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন কেন ? 
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চারিবুগের যথাক্রমে চারিটি তারকক্রন্ব-নামের কথা শ্রুত ইয়। কলিযুগ- 
পাবনাবতারী শ্রাগৌরহরি যে নহা: প্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা একাধারে 
কলিযুগের তারক ও পারক-ব্রহ্মনাম। উন্ূপগো স্বামিপাদ-সংকলিত শ্ৰী- 
মধুৱামাহা ত্য ’-গএন্্ধত পাণ্বচনে উক্ত হইয়াছে--“্তারকাজ্জায়্তে মুক্তিঃ 
প্রেমভক্তিশ্চ পারকাং।” মায়াদেবী তরল হরিদান ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 
_"“"মু(ক্ত-হেত়ৃক তারকতব্রহ্ম হয় রামনাম। ক্ঞ্চনাম পারক হঞ্যা। করে 
প্রেমদান ॥”২ এক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্তদেব-প্রব্তিত সম্প্রদায় 
ব্যতীত অন্ত কোথাও ‘হরে কব’ ইত্যাদি যোলনাম বত্রিশ-অক্ষরকে 
‘মহামন্ত’ বলিয়া সর্বক্ষণ অনুশীলনের কথা নাই। শ্রীরামান্ুজ-সম্প্রদায়ে 
“ভ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণংপ্রপন্থে”, প্শ্রীমতে নারার়ণার”_-এই নাম সবক্ষণ 
কীতনীয় এবং অষ্টাক্ষর প্রণবপুটিত মন্ত ত্রিনন্ধ্যা আহিকের সময় তুলসীমালায় 
জপ্য। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দি-শাথার দীক্ষামন্ত্রই আহিকের সময় জপ 
কর! হ্য়। সর্বক্ষণ কীর্তনীয় কোন নিদিষ্ট মন্ত্র নাই । শরীমধ্ব-সম্প্রদায়ে অর্থাৎ 
তত্ববাদ্িগণের মধ্যেও এরূপ বিচার ।৩ ীবল্লভ-সম্প্রদায়ে “শ্রীকৃষ্ণ শরণৎ মম” 
বাক্যকে মহামন্ত্র বলা হয় এবং উই তুললীমালায় গোমুখীর ( মালার থলের) 
মধ্যে জপ করা হয়। নিষ্বার্ক-সম্প্রদায়ে ব্রকেশবকাশ্মীরীর প্রশিষ্য ভ্রীহরি- 
ব্াসদেবজীর সময় হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুকরণে প্রাধে কৃষ্ণ রাধে 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে হাম রাধে শ্যাম, শাম শ্যাম বাধে 
রাধে ॥__বাক্য মহামন্ত্ররূপে তুলনীমালায় জপ্য হইয়াছে। 
“কলিসন্তারক” বা “কলিসন্তরণ-উপনিষদের ষে-সকল বিভিন্ন হস্তলিখিত 
ত্র পাওয়। গিয়াছে, উহাদের প্রারস্তে "ও শ্রীমবিশ্বাধিষ্ঠান-পরমহৎসগুরু- 


২। চৈচ অ ৩২৫৫7) ৩। "“Madhwa- 





১। গ্রীগধুরামাহাত্মা ১১৭ শ্লোক, ; 


i ন y Mahamantra to be sung always"— 
‘haryya has not introduced any 4 ”- 
j RR to the Editor, dated 9-12-53 from Sri Kanoor Mutt, Udipi ; 
el Vide Mss. No. D 350 D 352 of Govt. O., Ms. Library, Madras ; 
EN 487 of 1882-83 (No. 108) of B. O. R. Institute, Poona, 


৫৯২ €গীডীয়ার ভিন ঠাকুর [ ভ্ৰয়োদশ- 
রামচন্দ্রায় নমঃ” এবং উপসংহারেও এরূপ পদের সহিত 'রামচন্দ্রায়ার্পণমস্ত’ 
বাক্য দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও পুঁথির প্রারস্তে গ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-সুচক 
শ্লোকও দৃষ্ট হয়।* এতদ্্যতীত অযোন্যাদি স্থানে শ্রীরামলীলার দংকীপ্তন- 
মণ্ডলী ও কুস্তমেলায় সমবেত রামোপাপকগণ উক্ত কলিপম্ভরণৌপনিষদের 
রমানুমারেই শুদ্রাদি জাতিনিধিশেষে উক্ত নাম সংকীর্ন করেন। ইহা 
হইতে অনেকে অনুমান করেন, হয়ত’ শ্রীরামোপাসক কোনও ব্যক্তি বা 
সম্প্রদায়ের দ্বার! এ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। 

্ীশরীন্বরপ-রূপান্ুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বাসিপাদ স্বরুত ‘শরীচৈতগ্যা্টকে’ 
বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভু জগতে গৌড়ীয়গণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া, 
হে গৌড়ীয়গণ ! জংখ্যানির্ণয়রূপ বিধির সহিত ‘হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি মহামন্্ 
কীর্তন কর,পিতার গ্ঠায় তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা উপদেশ করিয়াছিলেন।২ 

রসদ? শ্রীচৈতন্যাদয়া 

. শ্রীমহামন্ত্র যেরূপ ‘হর!’ (ভ্রীরাধা) ও ক্রঞ্চনামের যুগলিতন্বরূপ, 
শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রপ হর! ও কৃঞ্ণ-নামীর যুগলিত বিগ্রহ। রসরাজের 
মধ্যে যে মহাভাবন্বরূপিণী কাঞ্চনপর্গণালিকা' আছেন, তিনিই রসরাজের 
দ্বারা আপামর জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহা- 
বদান্তাপরাকাষ্টার নিত)সিদ্ধ মূর্তবিগ্রহই  শ্রীমন্মহাপ্রভৃ। যেখানে 
আকার, সেখানেই নাম থাকিবে । অতএব নিত্যপিদ্ধ গৌরাকারের 

ন্যায় নিত্যসিদ্ধ গৌরনাম এবং গৌরমন্ত্রও আছেন।  শ্রীরাধার সহিত 

মিলিত শ্রীমাধব শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাতন্ত্রে প্রপঞ্চিত যে মহামন্ত্র বিতরণ 
করিয়াছেন, তাঁহার অনুশীলন হইতেই গৌড়ীয় মহতের কৃপায় 

মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চখৎ- 
কারিতার কথা কেবল “্তদ্ধি জানস্তি তদ্বিদঃ” (অস্থভবকারীই মার 


২১] D. 15027 of Govt, 0,015. Library, Madras ; 
দাসগৌ ম্বামিগাদক্ত প্চৈতত্া্টকে ৫ম শক । . 





২। শ্রীল রঘুনাথ 


মাধুরী] শ্রীমন্ভাগবত ও গোৌড়ীয়-টবষ্ণবৰস ০১৩ 


তাহা জানেন, অপরে নহে)__এই বাক্যে প্রকাশ কর! ব্যতীত আর অধিক 


নি 


কছু বলা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
শ্রীকবচৈতন্ত-দয়। করহ বিচার | 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ৷? 
আবার তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, 
অচিন্ত্য, অভুত কব্ণচৈতন্য-বিহার । 
চিত্রভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥* 
‘চমৎকার’ ও “চিত্র” এই দুইটি পর্যায়শব্দ ! চম২কার-শকট আলঙ্কা 
পরিভাষ!; ইহার অর্ব_অহুত বা বিশ্মকর। এই চমংকারিতা ব 
চি তাই হইল সকল রসের সার অর্থ স্থিরাংশ বা স্থারিভাবঃ | 
আল ধর্মদত্ত বলিয়াছেন” iS চম২কারই_- 
স্থায়িভাব'। ্রকুফসন্বন্ধী দ্বাদশরসের সর্বরসেই অহুত-রস বর্তমান। এই 
অ 


1 


চত্তের স্ফা 
=” 


স্‌ 


ত-রদের দৈবত হইলেন ওআরীকৃম। দেব’ । তাই অপ্রাকৃত হাম-রসমর 
ভাগবতের উপসংহার-শ্লেকে এই অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকৃমদেবের 
বন্দন ও তাহার আশীর্বাদ-জ্াপনাত্মক শ্লোক দু হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতা- 
মুতের রি [য়* শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ কর্গান্বাদকে “অনিবাচ্য", 
ভজনানন্দকে 'অনির্বাচ)তর” প্রেমানন্দকে "অনির্বাচ্যতম” এবং তন্মধ্যে 
বিপ্রপন্ভাতির দ্বারা প্রকাশিত যে আনন্দ, তাহা পরমপরাকাষ্ঠা-বিশেষ- 
প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে “পরম-মহানির্বাচ্যতম' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। 

বিগ্রলপুযয়ী শ্রীকু্ঠৈতত্থলীলায় সেই রস-পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া 
যায় বলিয়াই, মনে হয়, শল কবিরাজগ্রোস্বামিপাদ “চমৎকারণ ও "চিত্র 


শব্দের AEE পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘সীচৈতন্তচন্ত্ৰের দয়! হৃদয়ের দ্বার! 


EES 
A 


১। চে আ৮৯হ 3 ২। ওঁ ১৭৩০৬% ৩! সাহত্যদর্পন ২৩; ৪। আবৃহব্‌- 
ভাগবতামুভ'টীকা। ১1১২৬ 


৩ 


৫১৪ €গাঁড়ীয্লাব্র তিন ঠাক্ষুব্র [ তয়োদশ- 


1. 


(মস্তিফের দ্বারা নহে ) বিচার করিলে চিত্তে চমত্কারিতা লাভ হয়’ 
এই উক্ভি-দারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল স্বরূপ-পাদের কথিত 
রসদ!’ শ্রীচৈতন্ঠ-দয়ার কথাই স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন 
শ্রীমস্তাগবতের উপসংহারে শ্রীহত গোস্বামিপাদ যেরূপ অভ্ুত-রসের 
দৈবত্রীকুদেবের আশীবাদ জগতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্রপ শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে শ্রীচৈতগ্তলীলার উপসংহারেও শ্রীল কবিরাজগোত্বামিপাদ 
শ্রীল দাসগোম্ব।মিপাদের 'শ্রীগৌরান্গ-সুবকর্পবৃক্ষ* হইতে একট শ্লোক 
উদ্ধার করিয়া সেই তত অচিন্ত্যাদপি অ অচিন্ত্য, অদ্ুতাদপি 


Se ভজনে জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসম্বরপ ও 
রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসান্বাদের কামনার মূলে আছে “বিশ 
“বিশ্মাপনং স্বন্ত চ সৌভগধে?”১, “রূপ দেখি’ আপনার, কৃষ্ণের হৈল 
চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।৮২ সেই শ্রীকবঞ্চই যখন শ্রীগৌররূপে 
বিপ্রলম্তময়ী লালা আবিষ্কার করিয়া নীলাচলে শ্রীরথাঞ্জে গোগীভাবে 
নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সেই নৃত্যদর্শনে “যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং 
জগন্নাথোহুপি বিস্মিত:”ৎ অথাৎ মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে সমগ্র জগৎ ত? 
বিস্মিত হইরাছিলই, এমন কি, স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিন্মিত হইয়াছিলেন। 
রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলন না হইলে এরূপ রস-চমংকারিতা- 
বিশেষের পরাকাষ্টা আবিষ্কৃত হয় না। এজন শ্রীল কবিরাজগোস্বামি- 
পাদ তিনবার ‘অদ্ভুত’ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বিপ্রলন্ত-বিগ্রহ কমঠাকৃতি 
শ্রিগৌরহন্দরের মাধুৰ্য ও উদা্য মহিমা গান করিয়াছেন, 

অদ্ভুত নিগুঢ প্রেমের মাধূর্বমহিমা। 

আপনি আস্বাদি’ প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ 


৯। ভা এ২১৯% ২। চৈচম ২১১০৪; ৩। এ ১৩১ 





মাধুরী] মহত্-জদত় শ্রীটচতচন্যক ভাতবাদক্ ৫৯২ 


চতুদ শ-মারুরী 
প্রাচীন মহৎ-সহৃদয়-হৃদয়ে ভ্রীচৈতন্যের 
চিত্রভাবৌদয় 
শ্রীমভভাগবতে দ্বাদশ-আল্বর্-সন্ন্ধে ভবিন্তদ্বাণী 
শ্রীমদ্তাগবত-বিগ্রহ অদ্ুত-বদান্ত ছি ‘চিত্ৰভাব’ তাহার 
“সদা দয়া'র অহুত-প্রভাবে কোনো কোনো প্রাচীন মহং-সৃহৃদয়ের 


হৃদয়াকাশে উদিত ইইরাছিল। শ্রমভাগবতে দুষ্ট হর, 
কলে খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ। 


কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্র বিড়েফু চ ভূরিশঃ ॥ 

তাঘপণাঁ নদী যত্ৰ কতমাল! পরস্থিনী ৷ 

কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ 

যে পিবন্তি জলং তাসাং মহুজা মনুজেশ্বর ৷ 

প্রায়ো ভক্ত! ভগবতি বাস্থদেবেহমলাশয়াঃ 1২ 

কলিকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অল্প সখ্যক নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণব 

আবিদুতি হইবেন, কিন্তু দ্রব্ডিদেশে বহু সংখ্যায় ভগবডক্ত 'আবিভূতি 
হইবেন। উক্ত দ্রবিড়দেশে তাপণী, ₹ কৃতমালা (ভৈগাই নদী), পরস্থিনী 


১। চৈ 5 অ ES ২। ভা ১১৷৫/:৮- ৪০ 








£৯৬ গোডীয়ান্র তিন ঠাক্ুব্ব [ চতুর্দশ- 


(পালার), মহাপুণ্য! কাবেরী ও পশ্চিম-বাহিনা মহানদী (পেরিয়ার ) 
প্রবাহিত রহিয়াছে । হে রাজন্‌ ! যে সকল মানব উক্ত নদাসমূহের জল 
পান করেন, তাহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীবান্টদেবের ভক্ত ই'ন। 





শ্রীবিঞ্ণুচিত্ত 
প্রীমভাগবতের এই উক্তিটি আল্ব্ব্গণের দ্রবিড়দেশে আবির্ভাবের 
ভবিষ্যন্থাণী বলিয়া অনেকে বিচার করেন; কারণ, তাগ্রপণা নদীর তটে 
পরব্তিকালে নম্মা আল্বর্‌ ও মধুর-কবির আবির্ভাব হয়।* কৃতমালা বা 





১} ‘Early History of Vaishnavism in South India’ by S. Krishna- 
svami Aiyanger, P. 8, Madras 1920,; ২! কুরুকাপুরী বা কুরুহুর নগরে 
বের্তখান তিনেভেলি জেলাস্থ তাত্রপণীর দক্ষিণ তটে আলোয়ার তিরুনগরীতে ) 
নম্মা আলোয়ার ঝা শঠকোপ আহিতু ত হ'ন এবং আল্বর তিরুনগরীর এক ক্রোশ 
পুৰদিকে তিরুক্কোনুর্-গ্রামে মধুর-কবি জন্মগ্রহণ করেন। 


মাধরা ] মহত্-জদয়ে শ্রীটৈতন্যের্ব ভাঢবাদয় ৫৯৭ 


ভৈগাই নদীর নিকটে শ্রীবিল্লীপুত্ত,র নগরে পেরি-উৎ আলবর (বিষণুচিত্ত) 
ও তাহার পালিতা কণ্ঠা প্রগোদাদেবী আবিভু ত হান। পরঙ্থিনা (নামা- 
স্তর পালার) নদার উপকুলন্থ প্রদেশে পরগই 
বা সরোযোগী), পুদন্ত আল্বব্‌ (ভূঁতঘোগী), পে-আল্বং 
ও তিরুমড়ি-সাই আল বর চা আবিতভূ 
Ne প্রদেশে তোগুরডি ঠী 
ল্বর (যোগিবাহ) ও ্‌ 
আবিভূতি হন ।* মহানদীস্থ প্রদেশে সা কুলশেখর আবি ত হন J 
শ্রীপদ্নপুরাণোক্ত শ্রীমদৃভাগবত-মাহান্যো দুষ্ট হয়, শ্রীনারদের নিকট 
প্রীভক্তিদেবী বলিতেছেন যে, ‘তাহার দুই পত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য কালক্রমে 





তহ'ন ২ কাবেনীর 





ia 





শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দ্রবিড়দেশে আবিভুত হইয়া কণাট ও 


LE হু হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটে জীনত! লাভ 
করেন। | 











১। টব বিক্নদ্ধনগর-জং হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । শবিল্লী- 


ত কৃতনাল! বা ভৈগাই নদী প্ৰবাহিতা টি মাদুরা 






পুত্রের সন্রিকটন্থ প্রদেশ হই 
ও রামনাদ দিয়! বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে ; ২। পয়গই আল্বর পালার'ন নর উত্তর 
কৃল-প্রদেশ বিষ্ণু ক্কাঞ্চীতে, পুদন্ত আল্বর পালার নদীর সংলগ্ন প্রদেশহ্থ ম হা 
পে-আল্বর মান্দ্রাজের ময়ল!পুরে (হঁহাও পালার নদীর পৃবোত্তর ভাগে অবস্থিত) ও 
তিরুমড়িসাই আল্বর মান্দ্রাল হইতে ১৫ নাইল ও পুণামেজি হইতে ৩ মাইল দুরে 
পালার-নদীরই পারিপান্বিক স্থানে আবিভুতি হানঃ ৩1 তোগুরড়িগ্লড়ি জাল্বর 
কাবেরী-নদীর উত্তর-তীরস্থ মগুছুডি নামক স্থানে, তিক্ুগাণ, আলোয়ার কাবেরী-নদীর 
দক্ষিণতটগ্থ ত্রিচীনাপল্লীর উরইফুর“নামক স্থানে এক বান্তক্ষেত্রে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন। তিকরুমঙ্গই আল্বর চোলরাছোর দেনাপতিরূপে কাবেরী-তটস্থ শ্রীরগমের 
ভ্রীরগনাথের মন্দিরের বিভিন্ন দেবা করিয়াছেন; ৪। কোচিন-েটের অন্তর্গত তিক্ষ- 
বঞ্জীকুলমৃ-নামক স্থানে সম্রাট, ই জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল স্থানের 
বিস্তৃতবিবরণ গ্রহুকার-র রড়িত 'গৌরপনাক্কিত দক্ষিণাপৃথ'-গ্রন্থে পাওয়া বাইবে। 


৫৯৮ গৌড়ীয়ান্ব ভিন ঠাক্ষুব্ [ চতু্দশ- 


গ্রকঞ্চপ্রেষ্৷ ও হুরূপিবী হইয়াছেন।* এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে 
অনেকে মনে করেন, জীচৈতন্তচন্দ্রের লীলায় যে শ্রীমভ্ভাগবত রূপায়িত 
হইয়াছিলেন, তাহ। দ্রবিড়দেশেই প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং স্থপ্রাচীন 
আল্বর্গণ জরীমতাগবতের প্রতিপান্ধ 'তীত্র ভক্তিযোগ’ অবলম্বন করিয়া 
তাহাদের ভজনাহুশীন ও গাখাসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন। 





শ্রীভক্তাভ্ি রেণু 
রি 


আচবর ব! আল্বর্‌ (আড়-নিমঞ্জিত হওয়া; আল্বব্‌ বা আঁড়- 
বর্-শ্রীভগবংপ্রেমে নিমঞ্জিত ) একটি দ্রাবিড়ী শব্দ । ইহার তি 














১) পন্পপুরাণ-_উত্তরধণ্ড ৬৩ অ, ১৫৪,১৫৫ পৃঃ, শীভক্তিবি 
2 2) [বনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত 
যত কলিকাতা ৪১৩ শগৌরাব্ম। 





মাধরী] মহত্-জদত় ভ্রীটচতন্যেন্র ভাবৰোদয় ৫৯৯ 


প্রতিশব্দ -দিব।%ুরি, ভগবং-প্রেমিক। আল্বর্গণ সিন্ধ-ভগবতপার্ধৰ শু 
ভগবং-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিদিত। ইহাদের সংখ্যা কোন মতে 
দশ, কোন মতে দ্বাদশ ৷ কেহ কেহ অণ্ডাল বা গ্রগোদাদেবীকে বাদ দিয়া 
শ্রীমধূর-কবিকে দ্বাদশজন আল্বরের অন্ততমরূপে গণন। করিয়াছেন 





ভ্ীমুনিবাহ 


ইহারা দাক্ষিণাত্যের পুবকথিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অবতীণ 


য়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আটজন আলোয়ার ব্রামণকুণে আবিভূতি। 
্ ট জনের মধ্যে শ্রীগোদাদেবী তুলসীকানন-মধ্যে পেরি-ই- 


উক্ত আট 
আল্বর্‌ (ত্রাঙ্গণ-কুলোভুত )-কতৃ ক আবিষ্কৃত এবং তিরুমড়িসাই 


অংল্বর কোন খষির ওরসে অগ্চরা-গর্ভে জাত হইয়া শৃদ্রের দ্বারা পালিত 


Ay 
1/ 
০ 
ডী 
Ee) 


৬ €গীডীয়ান্প তিন ঠাক্ষুব্র [ চতুদশ- 


হ’ন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে শ্রীকুলশেখর আল্বর্‌ ক্ষত্রিয়কুলে, 
তিরুমঙ্গই আল্বর কালার বা দক্থা-জাতিতে, তিরুগ্লাণ, অন্তাজ জাতিতে 
এবং নম্মালোয়ার শুদ্রকুলে আবিভূত হ'ন। শ্রধাধুনাচার্য, শ্রীরামান্থুজাচার্য 
প্রমুখ ত্রাঙ্মপোত্তম বেদবেদান্ত-নিষণাত বৈষ্ণবাচাৰ্যগণ উক্ত আল্বদ্গণনে 
সমভাবে গুরুবঙ সম্মান করিয়াছেন । 

শ্রিবেদান্তদেশিকাচাধ প্রবন্ধ-সারম্’-গ্রন্বে আল্বর্গণের যে ক্রম 
স্বীকার করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের তামিল নাম, বন্ধনীর মধ্যে 


সংস্কৃত নাম এবং আবির্ভাব-স্থানের নাম প্রদত্ত হইল-- 
নীম আঁবিভ্ভাব-স্থান 

(১) পয়গই আল্বর্‌ (কাবার মুনি বা সারবোগী ) বিঞ্ণুকাঞ্চী 

(২) পুদত্ত আল্ব্র্‌ ( ভূতযোগী ) মহাবলীপুরমূ 

(৩) পে-আল্বর্‌ (ভ্রান্তযোগী ) মান্দ্রাজের ঘ়ল।পুর 

(8) তিকরুমড়ি পাইপ্লিরান-আল্বর্‌ (ভক্তিসার ) পুনামেলির নিকট তিরুমড়ি- 
সাইগ্রাম 

(৫) নম্মাল্বরু (শঠকোণ, পরাদ্ুশ, বকুলীভরণ ) কুরুকাপুরী (আল্বরু তিরুনগরী ) 

(৬) মধুর কবিগল্‌ আল্বরূ তিরুক্ুনুর (আল্বর তিকুনগর্ীর 
প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে ) 

(৭) শ্াকুলশেখর আল্বর্‌ কোটীন-ষ্টেটের অন্তর্গত 
তিকরুবঞ্জীকুলম্‌ (কুইলন্‌) 

(৮) পেরি-ই-আল্বরু (বিঞ্ণুচিত্ত ) শ্রবিল্লীপুত্ত,র 

(৯) অগ্াল ( শগোদাদেৰী ) পেরি-ই-আল্বর-কত্ক তুলসী- 


কানন-মধ্যে প্রাপ্ত 
(১০) তোওরড়িগ্লড়ি আল্বর্‌ (ভক্তাজ্যি রেণু ) মণ্ডদুডি 
(2১) তিরু-প্‌পাণ আল্বর্‌ ত্রিচীনাপল্লীর উরইযুর-নামক 
(মুনিবাহ, যোগীবাহ ) 
(১২) তিরুমঙ্গই আল্বর্‌ 
(উতুফষবি বা পরকাল, কলিবৈরী, নীল) কাবেরী-নদীর উনের 


হানে এক ধান্যক্ষেত্রে আবিষ্কৃত 


মাধুরী] মহৎ-হৃদয়ে শ্লীটচভন্যেন্র ভাত্বোদয় ৬*১ 
জাবিড়াম়ায় 

সামিল ভাষার “বেন্বা”, “তাগুকম্ণ (সংস্কৃত ‘দণ্ডক’ ), “আশিরিয়? 

প্রভৃতি তামিল ছন্দে (ছন্দঃ=তুরৈ, বিরুত্তম্‌ ) রচিত প্রায় চারি সহস্র 


গাথাত্মক ‘নাল্‌-আয়ির দিব্য-পূপিরবন্দম্‌ 





=সহস, পিরবন্দম্‌=প্রবন্ধম্‌ ) বা চতুঃস্হস 
আল্বরের রচিত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের না 
গাথার সংখ্যা ক্রমানুসারে নিযে প্রদত্ত হইল” 
প্রথম খণ্ডের নাম _“মুদল্-আরিরমও্ (বা প্রথম 
(১) তিক-পপল্লাওু (তিরু= শ্রী, পল্‌ = বহু, আও 
প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে )- পেরিয় আল্বৰৃ ই 
(২) তিরু-মোড়ি (মোড়ি-্পবিভ্র বাণী )-পেরির-আল্বর ৪৬১ 





(৩) তিরু প- রে পাবই ব্রত । পত্ৰত )-_আগাল্‌ ৬" 
(৪) নাচ্ছিয়র তির-মোড়ি (নাচ্ছিয়র _ হগবন্মমহিষী)-_আগাল্‌ ৯৪ 


(৫), পেরুমাল্‌ তিরু-মোড়ি ( পেরুমাল্‌ রাঙা বা সঙ্রাট্‌, সন্মান- 
সুচক উপাধি )_ শ্রীকুলশেখর পেরুমাল্‌ ১০৫ 
(৬) তির-চ -চন্দ-বিরুত্তস্‌ (্রচন্দবৃত্ত)1 তিরুমড়িশই আলবরু ১২০ 
(৭) তিরু-দালই ্রিমালিকা)--তোগুর-অডি-প -পোর়্ি আল্বর ৪৫ 
(৮) তিরু-প -পল্লি-য়-এডুচ্চি (পল্লি = শয্যা, নিদ্রা 5 এড়,চ্চি = উত্থান, 
পীরঙ্গনাখ-প্রাবোধিকী-স্তব )-_-তোগুর্-অডি-প২পোডি আল্বর >: 
(৯) অমলন্‌ আদি-পিরাণ_(অমলন্= অমল, পিরাণ. -উপকারক)-- 
তিরু-প-পাণ. আল্বব্‌ ১০ 
(১০) কণ্ি-ন্থণ -শিরু-ত-তান্ধু ( কল্প গ্রন্থি, সু = হন্ম, শিরু সইস্ব: 
ক্ষুদ্র ; আন্থু-রজ্ছু। গাথার প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে ৷ )-- 


প্রীমধুরকবিগল্‌ আল্বর্‌ ১১ 
প্রথম খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা ৯৪৭ 


৬০২ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাকুর [ চতুদশ- 


দ্বিতীয় খণ্ড := 


(১) পেরিয় তিরমোড়ি (পেরিয় = বৃহৎ)--তিরু-মঙ্গই আল্বর্‌ ১:৮৪ 
(২) তিরু-কুরুন-দাগুকম্‌ (বা 'দ1গুহম.) ( কুরুন্=ক্ষুদ্র, দাণ্ডকম = 
‘দণুক্‌-চ্ছন্দঃ )--তিকরি-মন্লই আল্বর্‌ হে 


~ ৯২৫ 


(৩) তিরু-নেড়ন্দাগুকম (নেড়,=দার্ঘ)--তিরু-মঙ্গই আল্বর ৩০ 





বিতীর খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা ১১৩৪ 
তৃতীয় খণ্ডের নাম হির-পা? ( সুর-সহযোগে গেয় গাথ| ) £= 
১) মুদল্‌ তিরু ব-অন্দাদি (প্রথম শ্রী-অন্তাদি )-_পোয়-গে ( বা 
অ 


(২) ইরণ্ডাম্‌ তিরু-ব_অন্দাদি ( দ্বিতীয় জী-অন্তাদি ; ইরওু = দুই )-- 
পে আল্বৰ্‌ 


12 


(৩) মুণ্ড [ম্‌ তিকু-বশঅন্দার্দি (তৃতীয় শ্রী-অন্তাদি । মুল তিন )-- 
পৃদত্তাল্বর্‌ ( বা ভূতত্তাল্বর্‌ ) 
(৪) নান্মুখন্‌ তিরু-ব -অন্দাদদি (নাল = চারি। চতুমুখ শ্রীঅন্তাদি )-- 
তিকমডিশই আল্বরু 


৯৬ 
(৫) তিরু-বিরুতুম্‌ (শ্রীবৃভতম্‌ )-নম্মাল্বর্‌ ১০০ 
(৬) তিরুব-আশিরিয়স্‌ (শ্ীআশিরিয়-পৃ-পা। ছনঃ)-_নম্মাল্বর ৭ 


(৭) পেরিয় তিকু-ব-অন্দাদি ( বৃহৎ শ্ী-অন্তাদি )--নম্মাল্বর ৮৭ 

(৮) তরু ব-এডু-ক-কুটিরুক্কৈ (এডু = সাত, কু্টিরুক্ধৈ = সংস্কৃত বন্ধ- 
সমূহের প্তায় এক প্রকার দহ চিত্র-কাব্য)- তিরু-মল্রই আল্বর ১ 
(৯) শিরিয় তিরু-মডল্‌ ( শিরিয়=ক্ষুদ্র, মডল্‌ =কলি-বেন্বা-ছন্দে 
রচিত পদ্য )--ত্কিমঙ্গই আল্ব্রু - > 
(১-) পেরিয় তিরু-মডল্‌ (পেরিয় = বৃহৎ)--তিরু-মঙ্কই আল্বর্‌ ৯ 
তৃতীয় খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা__ ৫১৩. 


মাধবী] মহৎ্-হদদকে শ্রীটচতন্যেন্ব ভাৰোদয় ৬:৩ 


£ 


(৯ ‘তিরু-বায়-মোড়ি’ (বায় -মোড়ি=স ত্যবাণী, বেদ)*“নম্মাল্বর 
চতুর্থ খণ্ডের গাথার মোট সাধ্য! ১১০২ 

স্মাল্বর বা শ্রীশ2কোপ-রচিত দাশ বৃত্ত), ‘তিরু-ব- 
আশিরিয়ম্‌’ (শ্রীআশিরিরাখা ছন্দ AA তিরু-ব-অন্দাদি? ( বুহৎ- 
জ-অন্তাদি ) ও ‘তিরু-বায় মোড়! L পরে তি) নামক তামিল চতুঃ- 
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সহস্র দিব্য প্রবন্ধের অন্তর্গত চারিটি প্রবন্ধ যথাক্রমে খগ্বেদ, 


বি 


অথ্ববেদ ও সামবেদের অর্থ অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া প্র 





নন্যা। আল্বর্‌ 


দাক্ষিণাত্যে তিনেভেলি জেলায় তাপর্ণাঁ নদীর দক্ষিণ-তীরে কুরুকা- 


নগরী (বর্তমান নাম আলবর্-তিরুনগরী*) অবস্থিত। প্রাচীনকালে 


এইস্থানে একটি শুদ্রবশ বাস করিতেন । এই বংশে শ্রীবিভূতিনাথেক্র 
নামে একজন পরম বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন । উক্ত বৈষ্ণববংশে 
কারি-নাগক এক ব্যক্তি পাণ্ডারাজের সভার উচ্চ রাজকার্য করিতেন । 
তিনি ‘নাথ-নায়িক!'( ‘উডৈঅনদ্বই’ )-নারী এক বৈষ্ণব-হুহিতাকে বিবাহ 
করিয়া তথা হইতে স্বদেশে ফিরিবার পথে কুরুকানগরীতে উপস্থিত 
হইয়া! প্রীহরির প্রীপাদপন্ন বন্দনা করিলে ‘ভগবান্‌ শরীবিষ্ণু নীজরই তাহার 


পুত্ররূপে আবিভূত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হ'ন। কিছুকাল 


১। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ্রস্থকার-দম্পাদিত সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রে" 


ভ্রীদ্ৰবিড়ান্নায়' প্রবন্ধে (ই কাতিক, ১৩৫০ 


(২২ বর্ম, ১১শ--১৪শ সংখ্যায় ) তদ্রচিত 
উপোদবাত ও শ্রীমদনন্তা- 


বঙ্গাব্দ) দ্রষ্টব্য ॥ ২। শ্রীকুষ্ণপাদ স্বামি-বিরচিত ভগব্ৃবিষয়ে 


চার্যশুরি-কৃত প্রপন্নামুত ১০৪৷৩৮_৪৫ ২ ৩। সাউনার্শ-রেলওয়ের ভিনেভেলি- 


তিরুচেন্দুর লাইনে তিনেভেলি হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দুরে ‘তালোয়ার-তিক্ুনগরী! 


স্টেশন 1 তথা হইতে প্রায় ১ মাইলের মধ) আদিনাথ পেরুমলের মন্দির । প্রবাদ" 


মাদিক-পত্রে (কাতিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ) 'নয়ত্রিপদী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য! 


৬০৪ গৌড়ীয়াক্স ভিন ঠাকুর 1 চতুদিশ- 
পরে কলিধুগের প্রথম বংসরের ৪৩ দিন গত হইলে (৩১০২ গ্রীষ্-পুৰাৰ্দে) 
বৈশাখ মাসের গুরু চতুর্দশী- তিথিতে, শুক্রবারে এক মহাপুরুষ শর শ্রীনগরীতে 
আবিরভূতি হইলেন ৷ শিশুরূপী মহাপুরুষকে মাতৃত্তন্ত-গ্রহণ হইতে বিরত, 
মলমুত্জাদিরহিত,রোদনাদি-বিহীন ও দিব্-তেজোমরমুতিধররূপে দেখিতে 





আলবরু তিরুনগরীতে আআদিনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্র 
সুপ্রদিদ্ধ ও সুপ্রাচীন তেতুলবৃক্ষ 
পাইয় দ্বাদশ দিবসে মাতা ও পিত! তাহাকে ভগবান্‌ শ্রীাদিনাথের» 
শ্ীমন্দিরের নিকটে এক তেঁতুল গাছের মূলদেশে সোনার দোলার মধ্যে 
১ আশঠকোপ 'সহজগীতির' গঞ্চম-পতকের পঞ্চম দশকে আকুরঙ্গনগর-পূর্ণের 
এবং ৪/১০/৯০২ ও ৫৩৯ গাখায় শ্রমাদিনাথের (তামিল 'আদি-পিরাণণ ) স্তৃতি 
করিয়াছেন! 


মাধুরী] মহৎ-হৃদয়ে ্লীউচতন্যেক্র ভাচেবাদর ৬০৫ 
রাখিয়া ও “্মারণ» নামকরণ করিয়া দ্বগৃহে চপিয়া গেলেন। উক্ত 
মহাপুরুষ োড়শ-বংসরযাবৎ মুক ও অন্দের হার থাকিয়া কোন খান্তাদি 
গ্রহণ না করিয়াই ওঁ বৃক্ষমূলে আসীন রহিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে 





তেতুলবৃক্ষের মুলে শু কোটরে নম্মা আলবর্‌ 
(প্রকোপ ) ও আীমধুরকবি 
নগরে প্রীমধূরকবি-নামক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া- 


ছিল । তিনি তীৰ্থপ্ৰমণ করিতে করিতে অবোধ্যাই উপনীতি হান এক 


তিরুক্ষোডুর» 
ছি 
দিন রাত্রিকালে গ্রীসরযুনদীতে সান করিবার সময় তিনি দক্ষিণ-দিকে . 


দিস রক 
7 আলোয়ার তিক্ুনগরী হইতে আয় তিন মাইল পূর্বদিকে তাত্রপণী-নদীর 


দক্ষিণ তটে অবস্থিত | 


৬০৬ গোড়ীয়াস্থ তিন ঠাক্ষুব্ [ চত্দশ- 


এক দিব্য তেজঃ দেখিতে পাইরা তদনুসরণে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত 
অগ্রসর হইতে হইতে কুরুকা-নগরাতে উপনীত হন এবং তেতুল- 
মূলে উপবিষ্ট শ্রীশঠকোপকে দর্শন করেন। তাহাকে অদ্ধবৎ ও শুক্ষবং 
দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্ তাহার সন্মুখে শ্রীমধূর-কবি একটি প্রস্তর- 
খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাপুরুষ চহ্ুরুত্মীলন করিলেন এবং 
মধুর-কবির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ইহাহ শ্রীশঠকোপের প্রথম 
বাক্যোচ্চারণ। শ্রীশঠকোপ শ্রীমধুরকবির সেবায় প্রসন্ন হইরা শর 
কবিকে চারিটি প্রবন্ধ উপদেশ করেন। এইরূপে পয়ত্রিশ বংসর ভূমগুলে 
অবস্থান করিয়া পঞ্চত্রিংশৎ কলানে শ্রীশঠকোপ শ্রীবৈকুষ্ঠবিজর করেন । 
অগ্তাপি শ্রীবৈঞ্ব-সম্প্রদারে শ্রীভগবানের প্রীপাদুকা “কশঠকোপন্? নামে 
প্রসিদ্ধ । “সহম্রগীতি'র ৭৮1৯ ও ৬।১।১* গাথায় ইহার ইঙ্গিত আছে। 
শ্রীশঠকোপের তিরোভাবের পর শ্রীমধূরকবি কুরুকানগরীতে 
নীগুরুদেবের গরঅর্চাবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং এ শঠকোপ-হুরিকে, 
‘দ্রাবিড়ান্নায়দেব’ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি নম্মা আল্বর, শ্রীপরান্ধুশ, 
প্রীবকুলাভরণ প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ । শ্রশঠকোপের বৈকুণ্-বিজয়ের 
পর আরও পঞ্চাশ বংসরকাল শ্রীমধুর-কবি জগতে প্রকট ছিলেন। 
বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্ৰদায়ে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক পরম্পরার বিশ্বাসানুসারে 
আদি-আল্বর্‌ কাষার খুনি বা সরোযোগী ( পয়গই আল্বর্‌ ) ৪২০২ খ্রী্- 
পূৰাৰ্দে* এবং সর্বশেষ আলোয়ার চতু্ষবি বা পরকাল শ্বামী (তিরুমঙ্গই 
আল্বর ) ২৭১৪ শ্রীঃপূর্বানধে আবিভূ'ত হ’ন ৷* পণ্ডিত গোপীনাথ রাও, 








>| Sir Subrahmanya Ayyar Lectures on the ‘History of Sri 
Vaisnavas'— Delivered by the Late Mr. T. A. Gopinath Rao (1917), 
P. 2, University of Madras, 1923;২1 Ibid ৮.6$ কোন কোন মতে 
২৭০৬ খৃপূৰানদ ( Vide—Hymns of the Alvars by J. S. M. Hooper, 
oat) Introduction Pp. 10, 16)। 


মাধরা ] সমহৎ-হৃদয়ে ভরীউচভতন্যর ভাঢেবাদয় ৯১ 


অধ্যাপক কুপ্ন্বামী আয়েঙ্গার-প্রনুখ রামানুজ-সপ্পরদায়ের পাশ্টাজা 
০ 


শিক্ষিত গবেনকগণ শিলালেখ ও তাহশাসনের লিখত বিবরণ & 


হত আাম্পানারিক 


আল্বরগণের রচিত "দিব্য প্রবন্ধমে? 









বিবরণ মিলাইয়! আল্বরগণের আবির্ভাবের কম ও স 
করিয়াছেন। গোপীনাথ রাও-মহাশয়ের মতে ৭! 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবিভূতি হইয়া সহ 
ছিলেন।১ ডক্টর এস্‌, কৃষ্ণ-স্বামা আয়েঙ্গার-মহাশয় ভীনন্মাল্বরের 


ই ~ 


সময়_শ্রীষ্টায় পঞ্চম শতাব্দা বালয়া নর্ণয় করিয়াছেন ।১ 


দূ 


দ্রাবিড়াম্ীয়ের আবিভাব 


প্রীমদনন্তাচার্ব-প্রণীত 'উপ্রপত্ামত'-গ্রছথের ১০৭৩৯ অধ্যায়ে দ্রাবিড়া- 


না়ের প্রাকট্য-সন্ধে নি্ললিখিত আখ্যারিকা দুষ্ট হর। শ্রীমন্লাথমুনি 
যখন বহু তীর্থাদি পরিভ্রমণের পরে স্বীয় আবির্ভাব-ছ্থান বীরনারায়ণ- 
পুরে শ্রীরাজগোপালদেবের সমীপে অবস্থান করিত্তেছিলেন, তখন 
কয়েকজন পণশ্চিমদেশীয় অশ্যাগত গ্রীবৈষ্ণবকে স্ত্ীকিগ্রহের সম্মুখে শ্শঠ 
কোপ-কত দশটি গাথা” গান করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সমগ্র প্রবন্ধের 
পারায়ণ করিতে অনুরোধ করেপ। তাহার! বলেন যে, সমগ্র 
প্রবন্ধের মধ্যে এ অংশটুকুই তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, 
সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাহারা কোথাও দর্শন করেন নাই। উক্ত স্তোত্রের 
উপসংহারে (‘সহঅ-গীতি’ ৫৮১১ ) ‘ইহা সহস্র গাথার মধ্যে দশ গাথা? 
__ এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিরা শ্রীমগ্রাথমুনি সমগ্র প্রবন্ধ আবিকার করিতে 


১1. ঢু এ Gopinath 0০০5 Lecture, P. 21; ২। ‘Early History 
of Vaisnavism in South India’, 2, 84, Oxford 1920; <! এই ১০টি 
গাথা ‘তিরুবায়মোড়ি'র পঞ্চন শতকের অষ্টম দশকে দুষ্ট হয়। 


৬৯৮ 


0গাঁভীয়াব্প তিন ঠাকুব্র [ চতুদশ- 
কুতসঙ্গর হ'ন। তিনি কুরুকানগরীতে গিয়া তেতুল-বৃক্ষযুলে জীমধুর- 
কবির শিষ্য শ্রীপরাদ্থশ-দ|সের দর্শন প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীপরান্ুশ-দাস বলেন, 
‘পূবে সহস্স-গীতি পাঠমাত্র সকলে নিষ্পাপ ও মুক্ত হইরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে 
গমন করিতে থাকিলে, অজ্ঞ লোকসকল এই গ্রহ পাঠ করিলেই মৃত্যু হয়", 
মনে করিয়া উহাকে তাঘপর্া-নদীতে নিক্ষেপ করে । দৈবক্রমে শ্রীশাঙ্গ- 
পাণি-বিষয়ক দশপদ্থাত্মক একটি পত্র নদীর প্রবাহ হইতে উদ্ধার কর! 
হয়; ‘সহস্র-গীতি'র মধো এ দশটি গাথাই বর্তমানে জগতে প্রকাশিত 
আছে। আপরাঙ্গুশ-দাসের নির্দেশানুসারে শ্রীমন্নাথমুনি শ্রশঠকোপের 
অর্ভা-বিগ্রহের সন্ুখে গ্রীমধুর-কবি-ক্লুত একাদশ গাখাত্মক গ্রীখঠকোপ- 
স্বতি (কণ্রি-ম্ণ-শিরু-ত-তান্ু) দ্বাদশ-সহশ্র বার জপ করিলে নম্মাল্বর 
প্রসন্ন হইয়া ‘সহস্র-গীতি”প্রভৃতি প্রবন্ধ শ্রমন্লাথঘুনিকে উপদেশ করেন । 
পঠনের জন্য “অধ্যরন-উতসবের 


তিরু মঙ্গই আল.বর শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সন্মুখে শরীদ্রাবিড়ায়ায় 


প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
তামিল মার্গশীর্ধ (বাংলা পৌষ) মাসের পুত্রদা একাদথীর 


অগ্ঠাপি 
দশ 
অধ্যায় )। শ্রীমন্নাথমুনি তাহার দুইজন ভাগিনেয়ের দ্বার! ‘সহ্রগীতি’কে 


[দিন 
পূর্বে অধ্যয়ন-উৎসব আর্ত হইয়া! একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং পরে 


পুত্রদ একাদশীর দশদিন পরে সমাপ্ত হয়। (-্ীপ্রপন্ধাসূত” ১০২তম 


বেদের ন্যায় উদাত্ত, অন্ুদাত্ত প্রভৃতি স্বর-বুক্ত করাইয়া স্থর-তান-লয়- 


সহযোগে শ্রবিগ্রহের সমীপে নিয়মিত-ভাবে গান করাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। (্রীপ্রপন্ামুত” ১০তম অধ্যায় )। 


ভীভগ্বানের সাক্ষাৎকারের পর ক] 


শ্রীশঃকোপ প্রথম প্রবন্ধে (‘তিরুবিরুত্তম্‌’ ) সংসারের দুঃসহত্ব 
অহুভব ও দর্শন করিয়াছিলেন, তৃতীয় প্রবন্ধে ('ভিরুবন্দা 


দ্বিতীয় প্রবন্ধে (‘তিকুবাশিরিয়ম্‌' ) জীহরির স্বরূপাদি_ যাহা তিনি স্পষ্ট 


mT) 
দা) 
হাকে প্রাপ্ত হইবার তীব্র আশা 


মাধরা | মহৎ-হৃদয়রে শ্রীটেতন্যের্ ভান্বোদয় ৬০৯ 


কি প্রকার স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল'ও চতুর্ব প্রবন্ধে (“তিরুবায় মোড়ি' 


ড্রাবিড়াম্ীয়ে বূসিক ত্রন্ের কথ 

শ্রীশঠকোপ  চতুভূ জ-শ্রীবিগ্রহকেও শ্রশ্যামন্ুন্দর-মুর 
আহ্বান করিয়াছেন এবং শ্রীরাধালিঙ্গিত ই্কুষ্ণকে শ্রানীলালি 
বলিয়া স্তব করিয়াহেন। শ্রীশঠকোপ শ্রীরাধালিল্গিত শ্রীকু্ণকে স্মরণ-পূর্ 
আপনাকে শ্রীগোপীর কিছ্করীভাবে ধন্যতমা বিচার করিয়া গাহিয়াছেন, — 
“যিনি বেখুর স্বরে হৃদয়াকর্বক গান করিতে করিতে ধেনুগণকে চারণ 
করিতেন এবং চঞ্চলনেত্রা পুষ্প-মাল/ভূষিতা নীলা (প্রীরাধা )-কে 
সমালিঙ্গন করিতেন, এই প্রকারে খিনি অদ্ভুত কপা-লীলা রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার (সেই শ্রীগ্তামস্থন্দরের )চরিত স্থরণ করিরা আমার 
চিত্ত দ্রব হওয়ায় আমি নিরন্তর আনন্দলাভ করিতেছি ; এই পৃথিবীতে 
আমার সমান কে আছে 1২ 








মূল তামিল 'সহস্্গীতি” বা “তিরুবায় মোড়ি'তে একাধিক বার “নীলা, 
(তামিল 'নাপ্রিন্নাই্)শব্দের উল্লেখ আছে। (--“সহস্রগী তি? ১61১,১।৭৮, 
৪1২৫১ ৬1৪1২, ৩1৫1১) ৮১1৭১ ৯1৮1২, ৯:৮৪, 21১০1৪, ১০২৪২ দ্র্টবা)। 
'দ্রবিড়-বেদসঙ্গতি'র নিপ্ললিথিত শ্লোকটি ও এতংপ্রসঙ্গে আলোচ্য, 
আছে তু ষষ্ঠশতকন্ত যুনিস্তথাতো 
নারীসমাধিমধিগম্য নিজামবস্থাম্‌। 
অচাহরিং কমপি পক্ষিভিরন্তিকহ্ৈ- 
রাপন্নরক্ষণ সদীক্ষমবোধয়ৎ সঃ ॥5 
অন অকৃষ্চপাদস্বামি-বিরচিত ভগবদৃবিবয়ের উপোদ্যাত ৯ পৃঃ নথুরা ১৯৩৯ খ্রীঃ; 
২। সহঅগীতি ৬৪২, পণ্ডিত স্বামী আমৎ পরান্থুশাচার্য শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মথুরা- 
১৯৯৫ সংবৎ, ১৯৩৯ খ্যাই। .৩। আী্রবিড্োপনিষত সঙ্গতি, ৬২ ১ 


৩৯ 


৬১০ গাঁড়ীয়াব্র তিন কুন [ চত্দশ- 


ন ভই তে হাহ কাই 

শ্রিশঠকোপস্বামী শ্রীগোবিন্দে বিরহে উন্মত্ত হইয়া তাহার নিকট 

শুক, টিট্রভ ও ভয়: 

সারস, নারদপক্ষী, শারিকা, রাজহংস, কোকিল, শুক, টিটিভ ও ভ্রমর 


৬, 


_-যাহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই 'তিরু-ব*ওূর-শামক 





আছালালনাথের ( আলবর্নাথের ) শ্ীমন্দির 
(ব্রহ্গগিরি, শ্রপুরী হইতে ৬ ক্রোশ) 
দিব্যদেশস্থ জীহরির নিকট দূতরপে প্রেরণ করিয়া তাহার অদর্শন-জনিত 
বিপ্রলন্ত-ব্যথার কথ। জ্ঞাপন করিতেন। প্রীর্প গোস্বামিপাদের “শ্রীউদ্ধব- 
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| 
! 
1 
! 





মাধুরী] মহত্-হদচয় শ্রীটচতনন্যন্ব ভাবোদয় ৬৯১ 


সন্দেশ’ অথবা শ্রীমত্তাগবতের 'ভ্রমরগীতঃ ও ‘গোপীগীতে'র অরূপ ভাব 
'সহস্রগীতি'র এ সকল গাথায় দৃষ্ট হয়। সমাট্‌ কুলশেখর ও আলবন্দারু- 
বমির প্রিদুকুন্দমালাস্তোত্র ও 'ভ্োহরত্ জীশীরপ-সনাতন-প্রযুখ 
গোঁড়ীয়-গুরুবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। ত্রিকালসত্য শরীরাধাভাব- 
মিলিত-তন্ শ্রীটৈতন্চন্ত্র তাহার আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ ই্লীলাশুক, 
শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিগ্ভাপতি, প্রীমাধবেন্রপুরীপাদ-প্রয়ুখ রসিক 
মহব্গণের হৃদয়ে ভাবরূপে উদিত ছিলেন, তন্রপ শ্রীনন্মাল্বর-প্রযুখ 
সুপ্রাচীন দিব্যসথরিগণের হৃদয়েও উদিত হইয়াছিলেন। এইজন্ঠই 
শরী্রীরাধা ভাব-বিভাবিত শ্রী ইগৌরঙুন্দর শরীআলালনাথে’ গমন করির 
তথায় দ্বিগুণতর বিপ্রলন্তহ্রাবে বিভাবিত হইতেন। শ্রীল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ বলিরাছেন,__-“্যণ্দও শ্রীমদগৌরাজরদেবের বাহ্প্রকাশ 
তখন হয় নাই, তথাপি উহা ্রকক্কভজনকারা পূর্ব- 
মহাজনগণের ) হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদর ছিল ২ 

শ্রীশঠকোপ শ্রীরজ-বুবতীগণের খ্যাতনী-ত অথাৎ রাগময়ী প্রতি 
অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের প্রেম-রসাস্থাদন করিয়াছিলেন 5 
গীতিগাথার একটি সংস্কৃত-পদ্তান্থবাদ হইতে ্ররুষ্চবিরহ-বিধুর এ 
শঠকোপের ( জনৈক সথীর প্রতি ) একট উক্তি নিলে উদ্ধৃত হইল, 





শ্রীনাথঃ শকট-প্রভঞ্জনপদে। মায়াত্মিকাং পৃতনাং 

হস্তং স্তহ্ারসপ্রযুক্তবদনো মামগ্ত হি ক্রীতবান্‌। 

ভূয়ো ভূয় ইহোক্তি-সম্ততমহং বচ্ু স্বয়ং তৎপরাং 
নাঙ্টাং প্রাণসথি প্রিয়ে কিমিহ মে কুর্ধানণাৎ নিন্দনম্‌ 18 





১। গ্রন্কার-রচিত ‘ক্ষেত্র গ্রন্থের (তৃতীয় সংস্করণ) নবম-বৈভবে ‘এীআলালনাথ'- 
প্রসঙ্গ দ্রব্য; ২। শ্রীসজ্জনতোষণী (১১৷১)-"এগোরকৃষ্ণ অভেদ' প্রবন্ধ; ৩। 
তাৎপর্য-রত্রাৰলী, শ্রীণরাহ্ধুণাচার্য শান্তি-সং, ২৬ শ্লোক, মথুরা $ ৪। শরীকক্কি-নৃসিংহা- 
চার্য-কৃত সংস্কুত গছ্যান্থুবাদ ৫1৩1৩ 


৬১২ গাড়ীয়ান্প তিন হাকুব [ চতুদশ- 


যেঞ্ীনাথ (শ্রীলীলা বা শ্রীরাধার কান্ত) ক্রীড়াচ্ছলে পদবুগলের 
দ্বারা শকট-ভঞ্জন করিয়াছেন, যিনি মায়াবিনী পৃতনাকে বিনাশ করিবার 
ছলে ( ধাত্রী-গতি প্রদান করিবার জন্য ) তাহার স্তশ্তদুপ্ধে বদন অপণ 
করিয়াছেন, সেই লীলাময় আমাকে অগ্ত বিনাশুক্ষে ক্রয় করিয়াছেন; 
হে প্রিয়ে প্রাণসথি ! তাহার গুণ-মাধুরী পুনঃ পুনঃ কীর্তন ব্যতীত আমি 
আর কোন কথাই বলিতে পারিব না। ইহাতে আমাকে লোকে নিন্দ! 
করে করুক, আমি তাহা গ্রাথ করি নাঁ। 
শ্রীগোদাঁদেবীর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যক্ষপৌদয় 
শ্রগোদাদেবী তদ্রচিত ‘তিরুপ্পাভৈ-নামক ত্রিশটি গাথা আপনাকে 
[7 ভাজি 1 শ্রীক্ুষ্চ-বন্ধু গোপীগণের অগ্ততম। 
৷ বিচারে গোগী-শিরোমণি “নাগ্নিক্লাইঃ 
বা শ্রীরাধার নিকট কাতর নিবেদন 
এবং শ্রকৃঞ্ণ-মনোমোহিনী শ্রীরাধার 
রূপ ও লান্তের বর্ণন করিয়াছেন । 
‘নাপিযাই’ শ্রীরাধারই তামিল নাম।- 
স্তর বলিয়া আমর! দাক্ষিণাত্যের 
1. আলোয়ারগণের আবির্ভাব-স্থান, 
লীলাস্থান ও বিভিন্ন শ্রীমনির- 
দর্শনকালে ততস্থ তামিল ও সংস্কৃত- 
ভাষাভিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে 
| শুনিয়াছি। হুপার (1. 9. M. 
.. ০০০০)-সম্পাদিত ‘Hymns of 








a | the Alvar্রদ্থের ভূমিকা ও 
পাদটীকায় উক্ত নাপ্লিনলাইকে শ্রীরাধা 


. আগোদাদেবী 


মাধুরী] মহৎ্-জদযে শ্রীটচতন্ন্যের ভাঁঢবাদয় ৬১৩ 


বল] হইয়াছে ।১ গাথার মধ্যে অগ্তাল (শ্রীগোদাদেবী ) নার্রিন্নাইকে 
নন্দবধ বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন 
শ্রীবৎসাক্ক মিত্রের হৃদয়ে ভাগবত-রসোদয় 


4 


শ্রীযাণুনাচাধ তদ্রুচিত “সিক্ধিত্ররে” প্রীবৎসাহ্ব-মিশ্রের নাম উল্লেখ 
করিরাছেন। শ্রীবৎসাঙ্ক তাহার পঞ্চন্তবী-নামক পঞ্চস্তোত্রা হুক গছের 
'অতিমান্গুবস্তবে** শ্রীকুক্ের অতিমর্ত্য-লীলাবর্ণন-প্রসঙ্ছে শ্রবৃন্দাবনের 
স্থাবর-অঙ্গম, তরু-গুল্সলতা, কীট-পতঙ্গ, রাসম্থলীস্থ গোপীপদরেণু 
প্রস্তুতির অসমোধর্ব মহিমা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন, 
বৃন্দাবনে স্টিরচরাত্মক-কী টদূর্বা- 
পর্যন্তজন্তনিচয়ে বত যে তদানীম্‌। 
নৈবালভ।মহি জনিং হতকাস্ত এতে 
পাপাঃ পদং তব কদা পুনরাশ্রয়ামঃ ৷ 
হায়, হার! তৎকালে (ত্রীক্ঞ্চের পৃথিবীতে অবতার-সময়ে ) যে 
আমর শ্রীবৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গমরূপে কীট ও দূবা-তৃণ পর্যন্ত জীব-সমূহের 
অধ্যে কোনও একটি জন্মলাভ করিতে পারি নাই, অতএব নিতান্ত 
হতভাগ্য ও পাপাধম, সেই আমর! পুনরায় কবে তোমার পদযুগল 
আশ্রয় করিব? 
হা জন্ম তাস্থ সিকতান্ব ময়া ন ল্ধ 
রাসে ত্বয়া বিরহিতাঃ কিল গোপকন্তাঃ | 
যাস্তাবকীন-পদপংক্তিজুঝোইজুষত্ত 
নিক্ষিপ্য তত্র নিজমঙ্গমনঙ্র-তপ্চম্‌ ৷ 


১ Vide, ‘ টিরির নিত Alvars’ edited by 1. S. M. Hooper, pp. 
49,55, Oxford University Press, 1929; ২! পিদ্ধিত্রয়__কাশী চৌখান্ব-সং, 
৫,৬ পুঃ, ১৯২৭ সংবৎ দ্রষ্টব্য । ৩। 'অতিমান্ষস্তব' ৫০-৫৩ তম শ্লোক, স্ডোত্ররত্রাকর 
(প্রথমভাগ ) বাৰিল্লরামস্বামিশাস্ত নু" বাবিল্লপ্রেস, মাদ্রাজ ১৯২৭ 2 





৬১৪ €গীড়ীয়াল্র তিন তাক্ুবর [ চতুর্দশ" 


হে গোপীবন্ধ শ্রীকষ্চ ! তোমার দ্বারা রাসে পরিত্যক্ত হইয়া তোমার 
পদপংক্তির সেবা-পরায়ণা যে গোপকন্ঠাগণ তাহাদের অনঙ্গ-তপ্ত অঙ্গ থে- 
স্থানে নিক্ষেপ করিয়া তত্রস্থ রজঃকণার সেবা করিয়াছিলেন, সেই রজে 
আমার জন্মলাভ হয় নাই__ইহা আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য । 
আচিহৃতঃ কুম্থমমজ্ঘি সরোরুহং তে 
যে ভেজিরে বত বনস্পতযো লতা বাঁ । 
অগ্াপি তৎকুলত্ুবঃ কুলদৈবতং মে 
বৃন্দাবনং মমধিরং চ সনাখয়ন্তি ॥ 
অহো, যে-সকল বৃক্ষ ও লতা পুষ্পসধূহ ধারণ ও অপণদ্বারা 
তোমার পাদপন্সের সেবা করিয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত তাহাদের বংশে 
যাহার! জন্ম-লাভ করিয়া রহিয়াছেন, তাহারা আমার বংশের আরাধ্যদেব 
এবং বুন্দাবনকে ও আমার বুদ্ধিকে সনাথ করিতেছেন । 
যব্তপ্রিয়ং তদিহ পুণ্যমপুণ্যমন্ট- 
্াস্তত্তয়োর্ভবতি লক্ষণমত্র জাতু ৷ 
ধূর্তায়িতং তব তু যং কিল রাসগোষ্ঠাং 
তৎকীর্তনং পরমপাবনমামনগ্ডি ॥ 
তোমার যাহা প্রীতির পাত্র, তাহাই পুণ্য, তদিতর অপবিত্র ; 
পুণ্য ও অপুণ্যের এতদ্/তীত অপর লক্ষণ কদাপি হইতে পারে না। 
রাসগোষ্ঠীতে তোমার যে-সকল ধূর্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার 
বীর্তনই শাস্ত্রসমূহ পরম-পবিত্রকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। 


জ্রীশহ্করের হৃদয়ে ভাগবত-রসোদয় 
শ্রীশক্করাবতার শ্রীমচ্ছন্করাচার্য তগবান্‌ শরীবিষ্ণুর বিশেষ আজ্ঞা 


পালন করিবার জন্য ব্র্গসত্রঃ উপনিবৎ প্রভৃতির ভাম্বে শ্রীব্যাসের 
অসম্মত বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া বহিমুখ বঞ্চনা করেন। ইহা 


মাধুরী] সহৎ-হৃদয়ে শ্রীউচতচন্যন্র ভাঢ্বীদয় ৬১৫ 


প্রীপর্নপুরাণাদি-শান্্রের* উক্তি হইতে জান! বার । কিন্তু শ্রশঙ্কর_-স্বয়ং 
পরমবৈষ্ণব, শ্রীনস্ভাগবতোন্ত দ্বাদশজন বৈষ্ণবের অন্যতম এবং বৈষ্যব- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ট i তিনি তাহার বিযুখ-মোহনাবতারে শ্রীমদ্বাগবতের 
নাম উল্লেখ না করিয়। শ্বক্ুৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শীযণুনাষ্টক প্রভৃতি কাব্যে 
শ্রীমভাগবতের অপ্রান্কৃত নিত্যলীলাসমৃহ কৌশলে অদ্দৈত-ম তাবলম্বনে 

স্বভাবে বৰ্ণন করির৷ তাহার অন্তরের গুঢ ভাবকে স শা 


নু 
রি 
৫ 
21 
সি 
ন 
~ 


৩ লি 


তট 
নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন ।* তিনি শ্ীগোবিন্দাই্ইকে* বলিতেছেন, 


গোগী-মগ্ুল-গোষ্টী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং 
শশ্বদ্-গোখুর-নিধূ তোদ্গত ] 
শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহী তানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসভাবং 

চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমীনন্দয্‌ ॥ 


নু 


কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাতাসং 
কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি শ্রনৃত্যন্তং মুহরত্যন্তম্‌ ! 
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষদ্বং 
কালহরগতিহেতুং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ 


যিনি রাসলীলায় গোগীমগ্ডলরূপ গোষ্ঠীকে ভেদ করিয়া ছুই ছুই 
গোগীর মধ্যে এক এক মুতিতে বিরাজমান এবং শক্তি ও শক্তিমানের 
অভেদ-হেতু যিনি ভেদাবস্থাতেও অভেদের স্তায় প্রতিভাত, অনুক্ষণ 
গোখুর হইতে সমুদগত ধূশিধূসরতায় যিনি সৌন্র্ষ-সৌভাগ্যশালী, শ্রদ্ধা 
ও তক্তিযোগে যাহার নিকট হইতে অ'নন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি 





১। পান্োত্তর ৪২১০৬, ৯'1২২--৭৪, বরাহপুাণ +০1৩৭,৩৬৯ ২1 ভা ৬৩২০৮ 


১২১৩১৬; ৩। ভ্রীতত্বদন্দ, ২৩ অনু-বৃত বাক্যের তাৎপর্য; ৪ । শীগোবিন্দাষ্টক 


৫,৭ সংখ্যা, কলিকাত বস্ুষতী-স্ং | 


৬১৬ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাক্ষুব্ব [ চতুর্দশ- 


অচিন্ত্যস্বরূপ, যাহার চিন্তার দ্বারা সভাব লাভ হয়, যাহার মহিমাই 
চিন্তামণিত্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম কর | = 
যিনি কারণের কারণ, যিনি কমনীয় কলেবর, যিনি সকলের আনি, 
যিনি অনাদি, যিনি নীলমেঘবর্ণ, যিনি কালিন্ীগত কালিরনাগের মস্তকে 
সুন্দররূপে বারংবার নৃত্য করেন, যিনি কালশ্বদূপ অথচ কালগণনার 
অতীত, যিনি নিখিল প্রপঞ্চের আশ্রয়, কলিদোষবিনাশকারী, যিনি 
কালত্রয়ের গতির হেতুস্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিনঁকে প্রণাম কর। 
শ্রীশঙ্করাচার্য তংকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে: একাধিক বার শ্রীমতী রাধিকার 
নামোচ্চারণ করিয়া কলিন্দ-নন্রিনীর ব্নদনা করিয়াছেন, 
জলান্ত'কেলিকারি-চারু-ব্াধিকান্গ-রাগিণী 
স্বভতুরন্ত-হূর্লভাঙ্গ তা তাংশ-ভাগিনী । 
স্বদত্ত-ন্থগু-সপ্তসিদ্ধভেদি-নাদি-কোবিদ] 
ধুনোতু মে মনোমল* কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ 
ভলচু) তাচ্যুতাঙ্গরাগ-লম্পটালি-শালিনী 
বিলোল-ব্রীধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী | 
সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভত ভিত্য-নারদা 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন-নন্দিনী সদা ॥ 
যিনি জলকেলিরতা স্থন্দরী শ্রীমতী রাধিকার শ্রীঅঙ্গে অভিলাষবী, 
অপরের দুর্লভ স্বভর্তা শ্রীকৃষ্ণের অধান্গতা-প্রাপ্তা দেবী শ্রীকালিন্দীর অংশ 
বাহাতে বর্তমান, যিনি মধুর-ধবনিদ্বারা নিদ্রিত সপ্তসযুদ্রকে ভেদ করিতে 
নিপুণা, সেই কলিন্দ-নন্দিনী আমার চিত্ত-মল সর্বদা বিধৌত করুন। 
জলক্রীড়াকালে সনিলচ্যুত শ্রীঅচ্যুতের অঙ্ররাগলুক্ধ সখীগণ যাহার 
শোভা! বিস্তার করিয়া থাকেন, শ্রীরাধার বিলোল-কবরীচ্যুত চম্পকশ্রেণী 


* ভীশঙ্করাচার্য এই ক্সোকে অচিন্তা-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। 
১। শীযমুনা্টক_৬, ৭ শ্লোক, বহুমতী-সং, কলিকাতা! ১৩৪১ বঙ্গাব্দ । 


মাধুরী] শহত্-হ্দদচম় ভ্রীউচতন্য্যে্প ভাবৰোদয় ৬১৭ 


৫ 
I 


বাহার মালান্বব্ূপ হইয়াছে, শরী্ধ্ণের ভৃত্য শ্রীনারদাদি মৃহদ্গণ বথায় 


সর্বদা অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দ-নন্দনা ভীবযুনা আমার 
চিত্ত-মল বিধৌত করুন । 

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীরুধঃসন্দর্ভেন * 
চরণৈরপ্যুক্তম্‌_-“বিধেহি তত ব্রান্দিকাশধবাঁড্বি. পক্ষে তিস্‌’ 


ইতি”-_ শ্রীশঙ্করাচার্ধকৃত শ্তবের এইরূপ একটি চরণ এ করিয়াছেন 


=> 
রা 


ই স্তবে শ্রশঙ্করাচার্ধ- 


জীভ্রীধরস্বামিপাদের সহ্বদয়তা 
্ীপ্রীধরস্বামিপাদ প্রীত্রজবিহারকাব্যে* শ্রীরাধানাথ শ্রীরজেন্দরলন্দনের 
বিহার বর্ন করিয়া লিখিয়াছেন,__ 
শ্রীশ্ীরষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাত! 
হর্তা চান্তে হর্তি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিম্‌। 
রাধানাথঃ সজলজলদ:ঃ শ্তামল£ পীতবাসা 
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ ॥ 
জোতীরূপং পরমপুরুৰং নিগু ণং নিত্যমেকং 
নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজন্‌ । 
গোলোকেশং দ্বিভূজমুরলীধারিণং রাধিকেশং 
বন্দে বৃন্দারক-হরি-হর-ব্রক্ষ-বন্দ্যাজ্বি পছুম্‌ ॥ 
প্রীরাধাসন্মিলিত-তন্প্রীকষ্ণ সর্বদা জয়যুক্ত হইতেছেন ; তিনি সমস্ত 
বিশ্বের জনক. পালক ও শেষে সংহর্তা । তিনি ভজনকারী সেবকের 





১। ভ্রীকৃষ্$সনদভ ৫৮ অনু ; ২।ব্রলবিহার-কাবো ধন ও বষ্ঠ শ্লোক_(ক) “কৰা 
সংগ্রহ’ by Dr. John Hooberlin, Cal. 1347, PP. 519522 এবং 
শ্লীরীমপুরের চন্দ্রোদয়ধন্তরে ুদ্রিত ; (খ) “কাব্যকলাপ' ১১০--১১২ পুঃ, Published 
by Haridas Hirachand, First Edition, Bombay 1864; (গ) “কাব্যসংগ্রহ" 
৫৯-৬৩ পৃঃ, শীসীবানন্দবিদ্ধাসাগর-সং, কলিকাত। ১৮২১ খ্যীষ্টাব্দ । 





৬১৮ গোৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাকুব্র [ চতুর্দশ- 


জন্মমুত্যু-ভয় হরণ করেন । তিনি শ্রীরাধানাথ, জলপূণ-জলদবৎ শ্যামল 
ও পীতাম্বর | সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর শ্রীবৃন্াবনে বিহার করেন। 
যিনি জ্যোতিংস্বরূপ পরমপুরুষ, প্রাক্কত-গুণসম্পর্কহীন, নিত্য, অসমো ধর্ব, 
সদানন্দময়, নিখিল জগতের ইশ্বর, বিশ্বের গুলকারণ, গোলোকপতি, 
দ্বিভুজ-মুরলাধারা, শ্রীরাধিকার প্রাণেশ্বর এবং যাহার পাদপদ্যুগল 
দেবশ্রেঠ ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মার বন্দনীয়, তাহাকে বন্দনা করি । 


শরীরী মানুজ, শ্রী মধব, শ্রীনিন্বার্ক, শ্রীবল্লভাচার্ধীদির 
ভজনা'দর্শ ও শ্রীগৌরহরির দীন 

রী, ব্ৰহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসনের অনুগত যথাক্রমে শ্রীলদ্দীনারায়ণোপাসক 
শ্রীরামান্থুজ, শ্রীরমাপতি-বান্থদেবের উপাসক ্রীমধবশ্রীন্বসিংহের উপাসক 
শ্রীবিষুম্থামী ও স্বকীয় (চতুতু'জ-দ্বিভুজ-বান্সুদেব” ) শ্রকুঞ্চের উপাসক 
শ্রানিদ্বার্ক সাহ্থত-সশ্্রদায়ের আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরামান্ুজা- 
চার্ষের আরাধ্য পূর্ব গুরু শ্রীণঠকোপ, শ্রগোদাদেী, গ্রীবৎসাস্কমিশ্র-প্রসুখ 
মহদ্গণ স্বয়ংরূপ শ্রীকষেঃর স্ববূপশক্তি শ্রহ্নাদিনীর আন্ুগত্যে ভক্তিরস- 
রাটু উজ্জলরসে শ্রীশ্তামনুন্দরের ভজনাদর্শ প্রকট করিলেও শ্রীলঙ্গী- 
নারারণোপাসক শ্রীরামান্ুজের উপাসনা-প্রণালীতে সেই রস-বোধের 
পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রমধবাচার্য শ্রীবুষভানুনন্দিনী ও তাহার 
কারব্যহ গোপীগণকে ‘অপ্নরান্ত্রা”-সামে/ বিচার করিয়াছেন ।ৎ সুতরাং 
তাহার উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে হলাদিনীশক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী ব্রজ- 


১। জীনিশ্বাকাচার্যকৃত দশক্লোকীর পঞ্চম স্নোকের (প্রানিষ্বার্কের তৃতীয় অধস্তন) 
ভ্রপুরুষোত্তমাচাধকৃত টাকার ( বেদান্ত-রত্রমগ্তুযার ) সিদ্ধান্ত এবং আগিরিধরপ্রপন্নকৃত 
লঘুমণুযাভায় (দশক্োকীর ) ১ম কোষ্ঠ, ওম প্লোকব্যাধ্যা দ্র্টব্য-কাশী চৌধান্বা-দং 
১৯২৭ বনী ২। আনধ্ৰ!চাৰ্যকৃত আঁভাগবত-তাৎপৰ্ৰ ১১/১২/২২,১১/১৪/১৫ ও শ্রী 
কণ্যানীদেৰী ( মধ্ৰ-শিষ্য আিবিক্রমাচা্খের কন্তা)রচিত তারতম্য-স্তোত্র দুষ্টব্য। 


মাধরী] আহত্-হদদচ শরীটৈতন্যের ভীচঢবাদিয় ৬১৯ 


গোগী-প্রীতির প্রতি সহৃদরতা আশা করা যাইতে পারে না। শ্রীনিস্বার্কী- 
চার্ধের দশশ্লোকীর («ম শ্রোকস্থ ) এবুষভাঙ্গজা” এবং সবিশেষ-নিবিশেষ- 
্রীরক্কস্তবের (€ম প্লোকস্থ ) “নবগোপবালা” শ্রীরাধাকে শ্ররনিস্বার্কাস্ুগ 
আচার্ধগণ প্রীলদ্দ্দী শ্ররুক্জিণী,গ্রসত্যভামাদি শক্তিসাম্যে দর্শন করিয়া 
ছেন।* তাহাদের সিদ্ধ'স্তে চতুভূ্জ ও দবিভ্জ-বাস্থদেবে, শ্রীদেবকীনন্দন 
ও গ্রযশোদানন্দনে রস-ভারতম্যোপলব্ধির পরিচয় নাই, বরং তদ্বিপরী' 
মতই দুষ্ট হয়।২ শ্রীশঠকোপ-প্রযুখ আল বরগণের কিংবা শ্রীব্সাদ্ছমি্ 
প্রমুখ মহদ্গণের উক্ভিতে ব্রজগোপী-ভাব, গোগী-মহিম! বা শ্রীরাধার 
আনুগত্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও মাদন-ম্হাভাববতী শ্রীরাধা ও 


| 


[0 


তদ্বশীভূত রসিকশেৎর শ্রীনন্দনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহ 
একমাত্র শ্রীগৌরস্ন্দরের চরিত ও শিক্ষায়ই রূপায়িত হইয়াছে। 
্রীবল্লভাচার্য শ্রীমভাগবতের শ্রীন্নবোধিনী-টাকার দশম-তামসফল- 
প্রকরণে (১*ম স্বন্ধের ২৬ অধ্যায়ে, গৌঁড়ীয়-পু'খির পাঠাম্ুসারে ৯*ম 
বন্ধের ২৯ অধ্যায়ে রাসপ্রকরণে ) ব্রজস্ত্রীগণের ক্রম বিভাগ করিয়া 
তাহাদের বিরহ-ছৃঃখাদি-সম্বন্ধে যে সিন্ধান্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্‌- 
বিরহকে পাপের ফলভোগরূপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন”, তাহা গ্রীল 


১। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত বেদান্তরত্রমগ্ধা ৯২ দ্রষ্টব্য ॥ ২। “দ্বিভুলশ্চতুভুূ দো কা 
স্ব-্ব-প্রীত্যসারেণ তপ্কৈবোভয়বিধরূপত্বাম্নাত্ তীরতম্যভাবঃ * * * 
উভয়বিধস্যাপি ধ্যানস্ত মোক্ষহেতু ত্বশ্রবণাহুভয়ন্ত তুল্যফলত্বাহ্‌ ধোয়ত্বাহিশেষ 
ইতি সমপ্রদায়রান্ধান্তঃ"-_জীগিরিধরপ্রপন্নকৃত লঘুম্ষা ১ সৌধান্বা, ১৯২৭ বনী 5 
৩। একোটি্রঙ্মকল্পেবু কুস্তীপীকাঁদিনরকেয়ু, খীব২ ভুঃখং ভবেৎ তাব- 
দ্দ, খং ভগবহ্বিরহে ক্ষণমাত্রেৎ ভাত, ততঃ সর্বপীপফলভোগঃ সমাপ্ত$ 
প্ীবল্নভাচার্ষ কত স্থুবোধিনী-টাক ১০1২৬1১০৯১১ দশম বাধ তামদফলপ্রকরণ, 
মুন্ই নির্ণয়সাগর-দং। ১৯৮০ সংবৎত ৪) শ্রীদারার্ঘদশিনী-টীকা, ১০1২৯১০* ১১ 


৬২ €গীডীয়ান্র ভিন ঠাক্ষুব্র [ চতুদশ- 


শ্রগৌরনুন্দরের অহৈতুকী কৃপা ও শ্রীগৌরখক্তি পগদাধর গ পণ্ডিত- 
গোস্বামিপাদের কৃপায় শ্রীবল্পভাচার্ের মত পরে পরিবন্তি 
শ্রীবল্পভাচার্ব তৎকৃত '্রীকরষাষ্টকে শ্রীকষ্ণকে 'শ্রাধিকারমণ”, তি 1- 
বরপ্রিয়’, শ্রীরাধিকাবল্লভ' প্রভৃতি নামে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্ত শ্রীবল্ল- 
ভাচার্ষের কোন লেখনীতে শ্রীরাধার দাশ্ত-প্রার্থনাস্ছচক কোন নিদর্শন 
পাওয়া যায় না।১ শরীশ্রীরপ-রঘুনাথ-প্রমুখ গোড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের 
সঙ্গ ও ক্বপাফলে শ্রপাদ বল্লভাচার্ষের কনিষ্টাম্বজ শ্রীপাদ কিট্টলাচার্য 
প্রীরাধাদান্তের মহিমা উপলব্ধি করিয়া 'স্বামিন্তইক’, 'গ্রীরাধা প্রাথনা- 
চতুঃগ্লোকী’, 'ীঙ্কামিনী-প্রার্থনা” 'শৃঙ্গার-রসমণ্ডন’ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রী- 
রাধার অসমোধর্ব মহিমা কীর্তন করেন। '্রীরুষ্প্রেমামূত'নামক গ্রন্থের 
শ্রীবিট্ঠলনাথজীকৃত টাকায়ও গোঁড়ীর-গোস্বামিপ'দগণের প্রভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা তংসমপ্রদায়ের গবেষকগণ স্বীকার করেন ।২ 

শ্রীটৈতন্তচরণানুচর গোস্বামিপাদগণের জুম্পষ্ট প্রভাব শ্রীনিত্বার্কসম্প্র- 
দায়ের শ্রীকেশব-কাশ্ীরীর প্রশিষ্য শ্ীধৃন্াবনবাসী শ্রীহরিব্যাসদেবেও 

১1 “‘Although Radha is worshipped in the company of Krishna in 


this ( Vallabhacharya ) School, She does not enjoy as much promi- 


nence asShe does in the Vaishnavism of Sri Chaitanya”— ‘The system 





of Vallsbhachatya’ by Govindla] Hargovind Bhatt, M. A., Prof. of 
Sanskrit, Baroda College, Baroda, p. 607, published in the ‘Cultural 
Heritage of India’, Vol. L, Calcutta; ২ |“‘There is no Stotraor writing 
of Vallabhscharya to our knowledge where Radha is extolled in the 
Strain in which Vittalesvara has done, * » His Cominentary on 
Krishna-premamrita (কৃষ্ণপ্রেযামৃত) and Sringarc-:asamandana (শৃঙ্গাররস- 
মুণ্ডন) may be due to Chaitanya mould of thought”—‘Introduction of 
Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri ১০ by Mulchandra 
Tulsidas Teliwalas, p, 4. ] 








মাধুরী] সহুৎ-হৃদয়ে জ্রীউচতচন্যন্প ভাবোদয় ৬২১ 
পরিলক্ষিত হর । শ্রীহরিব্যাস কেবল যে দার্শনিক বিচারে গোড়ীয়- 
বৈধব-সিদ্ধান্তের দ্বার! প্রভাবাখ্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, উপাসন1- 





প্রণালী ও রস-বিচারেও তিনি গোড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তেরই অঙ্রুকরণ 
করিয়াছেন ইহা শ্রুহরিব্যারকুত “সিদ্ধান্তবুন্ুমাগ্জলি”, ডা 
রত্রের’ অন্তর্গত 'মহাবাণী-অষ্টকাল-সেবাস্থুখ* প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করি 
স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।: অজ্ঞাতনামা লেখকের বি. 
স্তোত্রাদিও শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের অনুকরণে রচিত ॥২ 
শ্রীগৌরহরি অনপিতচরী স্বভক্তি- 
সম্পত্তির দাতা কেন? 

শ্রীকঞ্ণ যেরূপ অনাদি, আদি, সর্বকারণ-কারণ, এমন কি, শীনারায়ণের 
কারণ হ্ইয়াও শ্রানারারণ ও শ্রীবদ্ধার অধস্তনরূপেও প্রপঞ্চে অবতার- 
লীলা প্রকট করিয়াছেন, তদ্ধপ অভিন্ন শ্রাব্রজেন্জনল্দন রসরাজ-ম হাভাব- 
মিলিততন্থ শ্রীগৌরহরি সমুক্লত-সযুজ্জল-মধুর-রসময়ী-স্বভভি-সম্পত্তির 
নিত্যসিদ্ধ মূল দাতা হইয়াও এতিহাসিক কালবিচারে নম্মা আলোয়ার, 
বি্বমস্রল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্ভাপতি-প্রমুখ রাগমাগীয় মহাজনগণ 
পরবর্তিকালে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই লীলা- 
পুরুযোত্তমের অচিন্ত্যশক্তিবলে এতিহাসিক স্থান, কাল, পাত্রের প্রাকৃত 


ন 





১। শ্রনিন্বার্ক-দশশ্লোকীর অহরিব্যাসকত সিন্ধান্তকুমুনাঞ্জলি (৪র্থ ও ৎম শ্লোক- 
ব্যাখ্যা, মুন্ধই নিণয়সাগর-নং, ১৯২৫ খ্রীঃ), আহরিব্যানকৃত দিদ্ধান্তরত্বাঞ্জলি ও তাহার 
ভাষাকান্তি প্রকাশিকা-টী কা (উত্তরাধ ৩৮৪ পৃঃ, আীনিবাদ প্রেস, আবৃন্দাবন ১৯৭২ 
সংবৎ) প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচ্য ; ২। আীরাধাকৃপা কটা ্ষান্তোত্র-_সলিমাবাদস্থ আনিন্বার্ক- 
মঠে রক্ষিত ১৪০ নং পুথি এবং আীবৃন্দাবনন্থ বিগ্চালয় প্রেনে মুদ্রিত উক্ত পুস্তিকা! 
দ্রব্য; ৩! ভা ১০।১৪।১৪ এবং চৈ চ অ! ২।৩০--১২০% ৪1 আনারায়ণ হইতে, 
জীঙ্গা, ব্ৰহ্মা হইতে অত্ৰি, সোম, বুধ- পুকুঃবা, আরুং নব, বাতি. যদু, শূরসেন, 
বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ _এই বংশপরন্পরায় অবতীর্ণ । 


১১৪ গৌড়ীয়াব্ব তিন ঠাকুব্র [ চতুদশ- 


গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত কালবিচারের পু্বমহাজনগণ, এমন কি, 
গুরুবর্গের লীলানিনয়কারী শ্রীমাধবেন্্রপুরীপাদ-প্রধুখ মহদ্গণও 
তাহাদের অন্তরে শ্রক্রগৌরহরির কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
শ্রীগৌরহরি শ্রীহ্লাদিনী-আলিঙ্িত রসরাজ শ্রী স্বরূপ, আর যাবতীর 
রাগমার্গীয় মহাছ্নগণ (এতিহাসিক বিচারে যে কোনো কালেই 
আবিভূর্ত হউন ) সেই হ্লাদিনীরই কৃপা-সম্বধিত রসিক ও ভাবুক । 

এ জঙ্গই শ্রীল রূপগোন্বামিপাদ শ্রীবিদপ্ধমাধব-নাটকের মঙ্গলাচরণে 
বলিয়াছেন,_'যিনি বহুকাল পর্যন্ত (পূর্বে কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং 
তগবান্‌ ্রীকষচৈতন্যব্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই একমাত্র স্বভক্তি 
প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্ত তত্পরে কত শত শত অবতারবপে তিনি 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন কি, এই কলিবুগের অব্যবহিত পূর্ব 
দ্বাপরে যখন শ্রীন্কষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনও যাহা দান করেন নাই, 
এজন্তই বহুকাল পৰ্যন্ত ) যাহা দান করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জলরসমরী 
স্বতক্তিসম্পত্তি (তাহার স্বরূপশক্তি হ্নাদিনীর সবানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিরূপা 
ত্রজপ্রেমসম্পৎ) দান করিবার জন্য শ্রীরাধাভাবকান্তি-বিমণ্ডিত ইইর। 
কলিযুগে অবতীর্ণ হইর়াহেন |» ইহাদ্বার। অধিন্ধঢ-মহাভাব-মাধূর্ষের 
পরাকাষ্ঠা যে শ্রাবৃষভান্বনন্দিনীতে দৃ? হয়, সেই শ্রীরাধা তাহার কায়ব্যহ 
তরজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীবঞ্চকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া যে আনন্দ 
অনুভব করেন, সেই প্রেমাননারূপা ভক্তিসম্পত্তির কথাই উক্ত হইয়াছে । 
এই প্রেমসম্পত্তি একমাত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং ট্রক্ুফের আবির্ভাববিশেষ শ্রী- 
গৌরাবতার ব্যতীত অন্ত কোন সময়েই আঙ্গাদিত ও বিতরিত হয় না । 
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,__ 

প্রেম! নামাডুতার্থঃ শরবণপথগতঃ কন্ত নান্নাং মহিয়ঃ 
কো বেত্তা কন্ত বৃন্দাবনবিপিন-ম হামাধুরীষু প্রবেশ: | 








মাধুরী] মহৎ্-জদচয শ্রীটচতন্যেব্র ভাতবোদয় ৬২৩ 


oo 


কে! ব!| ভানাতি রাধাং পরম-রসচমংকার-মাধ্র্যসীমাং 
একণ্চৈতন্চন্ডঃ পরমকরুণয়া সবমাবিশ্চকার ॥১ 
‘প্রেম’-নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল ? 
কেই বা শ্রীনামের অসমোধ্ব মহিমা জানিত ? হরর বা শ্রাবন্বারণে)র 
গহন-মহামাধুরী-কদন্ধে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরড়- 
মহাভাব-মাধুর্ষের পরাকাষ্ঠা শ্রাবার্বভানবীকে জানিত ? এক ঈচৈতন্তচন্রই 
পরম ওদধলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন । 
অদ্ভুত-বদান্ত-্রচৈতন্ত-লীলাবূপ অক্ষয়াসুত-সরোবর হইতে শ্রীকষচ- 





লীলাুতসারের শত শত ধারা সকল দিকে প্রবাহিত হইতেছে। 
প্রপঞ্চের ভাবনা-পথ অতিক্রম করিয়া যাহার! বহু উদ্বে অবস্থিত এবং 
লীল'-সরোবর হইতে রসাকর্ননফলে বর্ষণশীল শশ্তপ্রাণ মেঘক্কপে 
প্রকাশিত, সেই সাধূ-মহদ্গণ বিশ্বোগ্তানে অনুক্ষণ লীলাস্ৃত-রস বণ 
করিতেছেন। তাহাতেই এই প্রপঞ্চে ভজগণের আস্বাপ্ত প্রেম মুতকল 





ফলিতেছে। ভক্তাম্বাদিত রসময় ফলের অবশেষ ভক্ত-ুপার 
ভক্তিসাধক-সঙ্গুদায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন । শ্রীগৌর- 
লীলা ঘন দুঞ্ধপূর-সদ্বশ ; তাহাতে শ্রীক্কষ্ণলীলা পরম সুবা সত কপুররূপে 
সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয় লীলার অবিচ্ছেপ্ত সমাবেশে পরমাস্থাদনীয়তা ও 
পরম-চমৎকারিতা প্রকট করিয়াছে । এই জন্নাই প্রীপ্নীল নরোত্তম 
গাহিয়াছেন-_-“গৌরাজ-গুসেতে ঝুরে, নিত)লীলা তারে ক্ষুরে, সে জন 
ভকতি-অধিকারী। গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে 
রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ৷" সাধু সাবধান ! পরস্পর অচ্ছে্, অভিন্ন শ্রীরুক্- 
লীলা ও শ্রীগৌরলীলার মধ্যে ভেদবুদ্ধিকপ কুতক উপস্থিত করিও 
না, করিলে শুদ্ধভক্তি-রাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবে । আমরা 





১। ভরত্রচৈত তন্যচন্দ্রামৃত ১৩০ সংখ্যা, শ্রগৌড়ীয়মঠ-দূং | 


৬২৪ €গাঁড়ীক্াক্প তিন ঠাক্ষুব্ [ চতুশ- 


পুল কৰিরাজ গোস্বামিপাদের উপদেশাদুতকণা মস্তকে ধারণ করিয়া 
এই গ্রন্থের প্রথম ভঙ্গীর উপসংহার করিতে ছ_- 
কঞ্ণলীলা অগুত-সার, তার শত শতধার, 
দশদিকে বহে যাহা হৈতে। 
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষর, 
মনো-হংস চরাই, তাহাতে ৷ 
এই অমুত অন্ুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ, 
বিশ্বোগ্তানে করে বরিষণ। 
তাতে ফলে অমুত-কল, ভক্ত খায় নিরন্তর, 
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥ 
চৈতন্লীল1-_অমৃতপূর, কষ্ণলীলা_ম্থকপূর, 
দুহে মিলি? হয় সুমাধুর্য । 


সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আগ্াদে, 
সেই জানে মাধূর্ষ-প্রাচূর্ম ॥ 

এ অমৃত কর” পান, বার সম নাহি আন, 
চিত্তে করি’ সুদৃঢ় বিশ্বাস। 

না পড়? কুতর্ক-গর্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্তে, 
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ ॥ 

প্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, শ্রঅদ্দেত, ভক্তবৃন্া, 
আর বত শ্রোতা ভক্তগণ। 

তোমী-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ, 


যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ 


ওখম-ভঙ্গী সম্পূর্ণ 


-__ কা 


গতৰ গুরুগোরালৌ জয়তঃ 


সৰ্লম্মিলিঞ 
(| 


গুদ্বংশীয় রাজ! ভাগভদ্রের ১৪শ বর্ষ রাজত্বকালে [ গবেষকগণের 
মতে শ্রীমষ্টাগবত-(১২৷১৷১৫ ) কথিত ভদ্রুক রাজার রাজত্বকালে] মধ্যভারতে 
গোয়ালিয়র্‌-রাজ্যের বে-নগরস্থিত গরুড়-স্তস্তে উৎকীর্ণ নিলালেখ ( প্রান্ত 
ভাবার ব্ৰাহ্মী লিপিতে লিখিত )__ 

প্রথমাংশ 
[দে]বদেবস বা[সুদে]বস গরুড়ধ্বজে অয়ং 
কারিতে ই[অ] হেলিওদোরেণ ভাগ- 
বতেন দিয়স পুত্রেণ. তথ্থসিলাকেন 
যৌন-দুতেন [আ]গতেন মহারাজস 
অন্তলিকিতস উপ[ং]তা সকাসং রঞে 
[কো]সী পুত্র]স [ভ্যাগভদ্রস ত্রাতারস 
বসেন চতু!দসেন রাজেন বধমানস [॥] 
দ্বিতীয়াংশ 
১. ত্রিনি অমুত-পদানি [ইঅ] [স্থ]-অনুঠিতানি 
২. নেয়ন্তি [স্বগং] দম চাগ অপ্রমাদ [|] 
© 3) Sir John Marshall-gfs “Texila', (Vol. L p. 37, 1951,)-এহ্থের 
বর্ণনানুষায়ী ভাগভদ্রের ১৪শ বর্ধ রাজতৃকাল প্রায় ১০০ খরীষ্ট পুরান্দ | ‘The Monuments 
of Sanchi’ by J. Marshall & Alfred Foucher (1943 A. D., Vol. 
[., P. 270 )-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পুরাণের তালিকানুষায়ী শুশ্ববংশীয় ভাগভদ্রের ১২শ 
বধ রাজত্বকাল প্রায় ১০৪ খ্রীঃপূঃ। 
$০ 


EEE ES COLNE 





৬২৬ €গীডীয়ার তিন ঠাক্কুন্ব-পরিশিউ [১] 
সংস্কতে রূপান্তরিত 


১) দেবদেবস্ত বাহ্থদেবস্ত গক্ষড়-ধ্বজঃ (-শিখরস্থ-গরুড়-মৃতি- 
সনাথঃ শিলাময়ঃ ধবজন্তন্তঃ) অয়ং কারিতঃ ইহ্‌ হেলিয়োদোরেণ (Heliodoros) 
ভাগবতেন ( = বৈষ্ঃবধর্মান্তর্গ ত-ভাগবত-মার্গান্নারিণ। ) দিয়ন্ত (Dion) 
পুত্রেণ তাক্ষশিলাকেন ( = তগ্ষণিলা-নিবাদিন! ) যবনদূতেন আগতেন 
মহারালন্ত অন্তলিকিতন্ত (১5811059) উপান্তাৎ ( =সমীপাৎ ) সকাশং 
রাজ্ঞঃ কৌৎসীপুত্রস্ত ভাগভদ্রন্ত ত্রাতুঃ বর্ধেণ চতুর্দশেন রাজ্যেন [চ] 
বৰ্ধযানস্ত । 

২। ভ্রীণি অমৃত-পদানি ইহ স্বপুট্টিতনি নয়ন্তি স্বৰ্গং_দযঃ ত্যাগঃ 
অগ্রমাদঃ [5] ২ 


ত 





>) ‘Select Inscriptions bearing on তা, History & Civilisation’ 
Vol. I. (from the 6th century B. C. to the Gth century A. D. )} 
edited by Dr. D, C. Sircar, pp. 0 II. 0, U, 1942. 











এপি তা 


পরিশিষ্ট 
LE Sal 


বেদে, শ্রগতিতে, ত্ৰহ্মসূত্রে ও শ্রীমন্ভাগবতে 
শ্রীরাধার নাম ও মহিমার কথা 


পরমরসচমৎকার-নাধুর্ধনীমা শ্রীরাধার নাম ও মহিমা, যাহা আকৃষ্ণ- 

চৈতন্তদেব তাহার ভাব, কান্তি, আচার ও প্রচারের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া- 

ছেন, তাহা কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্ছিতে, কোথাও বা গ্রচ্ছন্নভাবে 

বেদাদি-শান্ত্রে উল্লিখিত আছে। খক্‌, সাম ও অথর্ব__তিন বেদেই বিশেষ 
গৌরবের সহিত শ্রীরাধা-নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা__ 

ভোত্রং ৰাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে । 

বিভাতিরস্ত ঘুনবতা ॥ 
(ধক্‌ ১৩০1৫, সাম ১৬০০, অথর্ব ২০1৪২) 
তাৎপর্য__হে বীর রাধানাথ! স্ততিভাজন তোমার এইরূপ স্তোত্র ৯ 
তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক। 


খাক্পরিশিষ্টে_ 


ৰাধয়া আরবো দেবো মাধবেনৈব ৰাধিকা / 
বিভাজত্তে জনেন্ডেতি ॥ 
(একৃষ্ণসন্দৰ্ভ, শ্ীরাধাকৃষ্কার্চন-দীপিকা প্রভৃতি শ্ন্থবৃত ) 
শ্রীরাধার সহিত ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা ছ্যুতিমান্‌। শ্রীমাধবের দ্বারা 
শ্রীরাধিকা নিজ-জনসমূহে সর্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। 
উপনিষদে_ 


শ্যামাচ্ছবলং প্রপদেয ৷ শবলাচ্ছ্যামঙ প্রপদে; | 
(ছান্দোগ্য ৮১৩১) 


৬২৮  €গীডীয়ার ভিন হীকুর-পরিশিষ্ [২] 


আমি শ্যাম হইতে শবলকে (শ্রীগ্তামের বিলাসবৈচিত্রীর আকর- 
শ্ীরাধাকে ) প্রাপ্ত হই ; শবল (শ্রীরাধা ) হইতে প্রীগ্তামন্থন্দরকে প্রাপ্ত হই। 
' ব্ৰহ্মসুত্ৰে_ 
আপি সতরাথনে প্রতাক্ষানুমানাভ্যাম্ ৷ 
(ব্রন ৩২৷২৪ ) 
পরতত্ত্ব ইন্দিয়ের অগোচর হইলেও সম্যক আরাধনার ( হলাদিনীর 
বৃত্তিবিশেষ প্রীতির ) ছার! তাহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহা শ্রুতি ও স্থৃতি 
হইতে জান! যায়। 
ব্ৰহ্মসুত্ৰের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য ভ্রীমভাগবতে_ 
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হৱিৱ্ৰীশ্বৱরঃ । 
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে! যামনয়দ্রহঃ ॥ 
(ভ। ১০৩০২৮) 
শ্রীরাধাপক্গীয় সখীগণের উক্তি_-এই ললনা-কর্তৃক: ভক্তজনদুঃখহারী 
(হরি), ভক্তগণের মনোবাগ্থাপুরণে সমর্থ ( ঈশ্বর ), ভগবান্‌ (শ্রীনারায়ণ ) 
নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন। তৎফলেই শ্রীগোবিন্দ গ্রীত হইয়া 
আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক সেই ললনাকে নিভৃতস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। 
নিব্রভতপামযাতিশয়েন রাথসা 
কামানি ভক্ষণ রংসযতে নমঃ | 
(ভা ২1৪১৪) 
শ্রীশুকদেবকৃত শ্রীরুষণস্তবে__-অসমোধৰ? অচিন্তব্যমী শ্রীরাধার সহিত 
যিনি নিজধামে (গোলোক-বন্দাবনে) পরকহ্স্বরপে নিত্য ক্রীড়া 
করিতেছেন, সেই শ্রীক্ুষ্ণকে নমস্কার । 


পলা 


স্ব... 
হ 


পরিশিষ্ট 


[৩] 


শ্রীমন্তাগবতের বিবিধ টীকা ও টীকা-কারের নাম এবং 
যে সকল পুঁখিশালায় এ সকল টাকা € পুঁথি) রক্ষিত 
আছে, তাহাদের সাক্ষ্কেতিক পরিচয়-সম্তুহ্‌ * 


অন্বয়__অগ্লজী পণ্ডিত 
অন্বয়__বুকন পণ্ডিত 
অন্বয়__বেঙ্কটকৃষ 
অন্বয়বোধিনী__কবিচুড়ামণি 


চক্রবর্তী (১৫৮০ শক) 
অসুত-ভরঙ্গিণী_জ্ঞানপূর্ণ যতি 
অম্ৃত-তরঙ্গিণী-__লক্দীধর 


আত্মপ্রিয়া__ নারায়ণ 
আন্ধু-টাকা 


একাদশক্কদ্ষসীর-_ব্রহ্গানন্দভারতী 


একাদশক্কবসীর-সংগ্রহ__ 
কান্তিমীলা_বিষুুরী 
কুষ্ণপদী-_রাঘবানন্দ মুনি 
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*সাস্তেতিক চিহ্নের পরিচয়ের তালিক! যথাস্থানে দ্রব্য । 


৬৩০ €গীড়ীয়ার তিন ীকুর-পরিশিক্ট [৩] 


কৃষ্ণবল্পভ।__আনন্দ তট্টোপাধ্যায় 
কেরল-ভায্যব্যাখ্যা 
ব্রমসন্দর্ভ__জরীজীবগোস্বামিপাদ 


ক্রোড়পত্ররাজ-_কেশব ভট্ট 
শ্বাণীপিকা-_ কষ্দাস 
চিন্তুখী- চিৎসুখাচার্য 
চূণ কা (মাধব) 
চূৰ্ণিকা-তাঁৎপর্য_( যাধৰ ) 
'চৈতন্তচন্দ্িকা - - 
চৈতন্তযামতচন্দ্ৰিক!-শ্ৰীনাথপণ্ডিত 
'চৈতগ্যামতমঞ্জুষা_শ্রীনাথ চক্রবর্তী 
জয়মন্লা__্রীনিবাসাচার্য 
__ ক্ীমান্থজীয়) 
জয়োল্লাসনিধি__অগনয় দীক্ষিত 
'টাকাসারসংগ্রহ-উত্তমবোধ যতি 
তত্বদীপিকা__ 
তত্বদীপিকা-_ 
(রামানুজীর ) 
তত্তপ্রদীপিকা__ 
এঁ- নারায়ণ যতি 
তন্ববোধিনী__ 
তাপর্যটিপ্লনী__জনার্দন ভট্টমাধ্ব) 
তামিল-টাকা_ 
এ শঙ্করনারায়ণ শান্তী 


ভ্রীনিবাপস্থরি 


000), 1, 178 
TG. 269১ 293 
Ulwar 820; DU. 2135,2455 
57, 

Ulwar 897 
কাশিমবাজার সং (মুদ্রিত) 
শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১১১) উল্লেখ 
PU. 29205-29 ; 01৬81 817 
AK. 167 
(015, 24. 
ASB. H. 3634 

জয়পুরস্থ ১ 
TG. 254, 282 ; Oppert 6085 
IO. 6742 
TG. 344-45 ; TCD. I. 185 
শরীক্রমসনর্ভে ( ১৷১৷১ ) উল্লেখ 
কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত) 


Oppert. 0986 

1019. 1, 739" 

IO. 81099 

MD. R 3287 ; CP. 44, 54 
MD. D 2622 

TD. 9955 


if 


্রীমভভাগবভ-টীকার পুঁথি ও টীকাকার ৬৩১ 


তোধিণীপার-_. 
তোবিণীসার-সংগ্রহ-_কাথীনাথ 
দুর্ঘটভাবদীপিকা-_সত্যাভিনৰ 
তীর্থ (মাধব) 
দ্রোবিড়-টাকা__ 
গ্তায়মপ্তরী শ্রুতি-ীতা-ব্যাখ্যা) 
পদযোজন1__বালকুঞ্খদীক্ষিভ 
(বল্লভীর) 
পদ্যোজনা__ভবদাস (বা ভাগবত- 
দাস) 
প্দরভ্বীবলী- বিজয়ধ্বজ (মাধব) 
পদার্থনরসী__ 
পন্ভত্রয়ী-ব্যাখ্য। সদানন্দ বিদ্বান্‌ 
পরমহংসপ্রিয়া_বোপদেব 
গ্রকীশ- শ্রীনিবাম 
প্রতিপদার্থপ্রকাশিকা_ 
শোভনাদ্রি 
প্রবোধিনী_ 
প্রহর্ষণী_ 
প্রেমমগ্ডরী_ রাম মিশ্র 
বালপ্রবোধিনী__গিরিধর 
(বল্লৃভীয়) 
বৃহৎক্ৰমসন্দর্ভ_(গৌডীয়) 
ভক্তমনোরঞ্জনী-_ভাগবতপ্রমাদ 
আচার্য 


PU. 20123—13 
BU. 1205 


Adyar 38 
TG. 200 


Ulwar. 825 
MD. D-2465 


Ulwar. 820; MD. D 2233-4 
PU. 2004 

AS. II Go 

শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১৷১৷১) উল্লেখ 
Burnell. 104b ; IO. 3525 
MD. R 1721, R 3658 


Burnell. 104b 

AMC, 

Ben. 157; কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত) 
ASB. H 3597 ; Baroda. 159 


শ্রীবুন্দাৰন 


৬৩২ 


ভক্তরামা_ বেঙ্টাচার্ধ 


ভক্তিদীপিকা-_জাতবেদ 
ভক্তিমতী 
ভগবল্লীলা চিন্তামণি__ 
ভগবৎপ্রসাদসার-_শ্রীহরি স্থরি 
ভাগবত-কৌমুদ্রী__রামকবঃ 
ভাগবভগুঢার্থদীপিকা--ধনপতি 
রি 
ভাগবতগুটর্থরহস্ত-_ভাগবতানন্দ 
গোস্বামী 
ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা--বীররাঘব 
(রামাঙ্ছুজীয়) 
ভাগবতশ-টগ্ননী-__লোকনাথ 
চক্রবর্তী (গৌড়ীয়) 
ভাশীবত-তন্বস।র-_রাধাযোহন 
শর্ম-গোস্বামী (গৌড়ীয়) 
ভাগবত-তাওপর্যচক্দ্িকী__বেকট- 
কৃষ্ণ (মাধব) 
ভাগবত-তাৎপৰ্যদীপিকা=নৃহরি 
(মাধব) 
ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়_- 
শ্ীমধবাচার্য 
ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়-টিপ্লনী__ 
(বা তাতপর্যটগ্ননী) 
যদুণতি আচার্য (মাধব) 


€গীড়ীয়ার ভিন হীক্ষুর-পরিশিক [৩] 


Baroda. [0312 

IO. 6740 ; TG. 346-47 
TCD. [. 187 

Bhr. 564. 

ASB. H 3648 

L. 1641; ASB. H 3633 
Br. Mus. a 


IO. 3519, 2540 


MD. R 4523, D 16086; 
Ulwar. 821 
ASB. H 3620, 3624 


ASB. H 8623 


MD. D 2238—41 ; R 2045 ; 
PU. 2002 
PU. 2016, 2025; CP. 26 A 

Adyar. or 


PU. 2024. 


PU. 2027, Adyar co 


প্রীমভাগবত-টীকার পুঁথি ও চীকাকার ৬৩৩ 


ভাগ্বতপুরাণ-প্রকাশ_ L. 681 
প্রিয়াদান 
ভাগবতপুরা ণার্কগ্রভ1-হরিভান্ু Oudh 1877 
শুরু 
ভাগবতমপ্তীরী__গৌতঘকুলচন্দ্র শ্ষ। 10 (মুদ্রিত) 
ভাগবতলীলা কল্পদ্র্ম_ AMC. 
(ভাগবতের প্রথম প্লোকব্যাধ্যা) 
ভাগব্তবিবরণ-_ MD. R. 4463 
ভাগবতবিরৃতি_বদ্ুপতি আচাৰ্য 
(মাধব) 
ভাগবত-ব্যাখ্য।লেশ- গোপাল. 10. 3517; ASB, H 3621 
চক্রবর্তী 


ভাগবতসার-_গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ CCA. |- 0,404 
ভাগবতসারোদ্ধার-_জয়তীর্থ 
অবধূত 
ভাগবতাছ্পদ্য-ব্যাখ্যাশতক_- AMC 
বংশীধর শমা 
ভাগবতার্থতক্বদীপিকা__কৌত্তিণা MD. R 1572, R 7755, 6023; 


ভাষ্যকার স্থরি PU. 1095, 
ভাগবতার্থনীপিকী_চক্রপাণি ASB. H 3637 
' ভাগবতার্থরত্ুমালা_ Adyar. 97; TCD. IL 174 
ভাবনামুকুর_শুকমুনি TCD. I. 184 (b) 


ভাবপ্রকাশিক|--নরসিংহাচাষ Oppert 367 

ভাবপ্রকীশিনী (ভাবভাববিভাবিকা) ASB. H 3641 
_ রামনারায়ণ মিশ্র (গৌড়ীয়) 

ভীবভাবিকা__রামনারায়ণ মিশ্র () BU. 1296 


[ 


৬৩৪ গৌডীয়ার তিন তাক্ুর-পরিশিউ [৩] 


'ভাবার্থদীপিকা_্রীধরন্ব মী IO. 6722—39, 3460—3507 ; 
TD. 9836--9997 $ MD. 
D 21099--2224) 257—59 
ভাবার্থদীপিকা-ক্রোডুটিপ্পনী_ BU. 1300 
্ৰহ্মানন্দকিষ্কর 
ভাবার্থদীপিকাটীকা_টৈতন্তবন ASB. H 8617 
ভাবাথদ্বীপিকাদীপনী_-ত্রীরাধা- VSP. 145557 ;5 
রমণ গোস্বামী (গৌড়ীয়) বহরমপুর ১৩০০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 
ও কাশিমবাজার-সং 
ভাবার্থদীপিকাপ্রকীশ-কাশীনাথ 4১913. H 3642; BU. 1292— 
ভপাধ্যায় 93 
ভীবার্থরীপিকাভীব-শিবরমণ PU. 2017 


ভাবার্থদীপিকা-স্সেহপুর্ণী_ কেশব 004৮. 1. (অহল্যা কামধেনু) 
দাস 
ভাবার্থপ্রদীপিকা_বা ভ্রীধরোক্া- ASB. H 361617 
বশিষ্টাথ (১ম ও ৯১শ) 
মুনিপ্রকাশ (ভাগবত-তাৎপর্ষ-টাকার্থ MD. R 5345 
সংগ্রহ )__বেদগর্ভনারায়ণ (মাধব) 
মুনিভাবপ্রকাশিক|_হ্ণগুর MD. 0 5229, R 64, 2861 ; 


{ PU. 2010 
এঁ-_ বীররাঘব Adyar 9. 11.22, 320. 32. 


যাদুপত্যবিৰ্ৃতি-শেষপুৱ্ণী-- ধারোয়ারে মুদ্রিত 


সত্যধর্মতীর্থ (মাধব) 
রসমঞ্জরী_ Oppert 6087 
ক্নাসক্রাড়াব্যাখ্য PU. 29393 Stein 1003-4 
এঁ_ মুনি ‘Stein 3866 





to পর সে 


শ্রীমন্তাগবত-টীকার পুঁথি ও টীকাকার ৬৩৫ 


রাসপঞ্চাধ্যায়ী-প্রকাশ 
পাতাদ্বর 

বাসনা-ভায্য’_ 

বিদ্বৎকাগধেক্ষুং 

বিবরণ-মণিমণ্ডুষা 

বিৰৃতিপ্রকাশ-বিট্‌ঠল দীক্ষিত 
(বল্লভীয়) 

বিশুদ্ব-রজ্দীপিকী-কিশোর- 
প্রসাদ (গৌড়ীয়) 

বিবমপদ- 

বুধরঞ্জিনী__বানুদেৰ 


বৈষ্বতৌবিণী_্রীল সনাতন 
গোস্বাগিপাদ (গৌড়ীয়) 


বৈষ্ঃবানন্দিনী-_শ্রীবলদেব 


বিদ্যাভূবণ (গৌড়ীয়) 
বৌধন্ুধী_বিদ্যালাগর মুনি 
বৌধিনী-সার- 


শুকতাৎপর্ষরত্বাবলী-_বীররাঘব 
শুকপক্ষীয়া_হ্দর্শন স্থরি 
(বামানুজীয়) 


সীক্রমসন্দর্ভে (১১১) উল্লেখ 
প্ীক্রমদন্দর্ডে (১1১১) উল্লেখ 
ASB. H 3644-45 


SB. 120 


PU. 2029 ; CPB. 
36040 
Stein. 5025 
MD.R 2052; ASB. H 3043; 
L. 1730 
IO. 3522-23 5 PU. 2011; 
SB. 115:;DU. 24347 3445 


ও 
শীবুন্দাবন 


1070, 1,187 

AMC. 

MD. D 16063, 2230—32 

MD. R 1026, 3101, D2228; 
Ulwar. 816 


শুকভাবপ্রকাশিকাঁ_সুন্দররাজ স্থরি ND. R 3780 


শুকহৃদয়া 


পরীক্রমসন্দর্ভে (১১1১) উল্লেখ 


অকহদয়-রঞ্জিনী_নরসিংহ হরি MD. D 2237 





১, ২। পুথি পাওয়| যায় নাই। 


৬৩৬. গৌড়ীয়ার ভিন তাকুর-পরিশিক্ট [৩ 


শুতিস্ততিচজ্দিক_বেঙ্কট 
সংক্ষিপ্ুপ্রীবৈষ্ণবতোবিণী__ 
গরীঙ্গীবগোস্বামিপাদ (গৌড়ীয়) 
অজ্জনহিত- বেটার 
সদর্থপ্রকীশিকা_ শর 
ন্থন্ধোক্তি__ 


সরলা-_যোগি-রামানুজাচার্য 
(রামানুজীয়) 
সবার্থপ্রকীশিকা__ 
সর্বোপকারিণী_ 
সীরসংগ্রহ_ বঙ্জানন্দ ভারতী 
সারার্থনর্গিনী__শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী (গৌড়ীয়) 
সিন্ধান্তপ্রদীপ_শুকদেব-দাগ 
(নিশ্বাকীয়) 
সিদ্ধান্তাদীপিকা__বৈষ্ণবশরণ 
সুবোধিনী--শীবল্লভাচা্য 
সুবোধিনীপ্রকাশ-_পূরুষোত্তম 
মহারাজ (বল্লভীয়) 
হনুমভাব্য'_ 


BU. 7299 
তীবৃন্দাবন 


MD. R 2104 
MD. R 3668 
শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১/১।১, ১৷১২৷৩৬,৩৭) 
উদ্ধৃতি পাওয়! যায় 
কাশিমবাজার-নং (মুদ্রিত) 


[0152৮ 823 

AMC. 

MD. R 4052 (b) 

IO. 3508—16; PU 2993 ৯ 
Ulwar. 813 

কাশিমবাজার-নং (মুদ্রিত) 


1 


গু 2 


MD. D 2243-46 ; IO. 3524. 


শ্ীক্রমসন্র্ভে (১/১।১) উল্লেখ পাওয়া যায় 


nano Ltt 


১,২। পুথি গাওয়া যায় নাই। 


2 


শ্রীমভ্ভাগবভ-্টীকা-কাতব্র নাম ৬৩৭ 


যে সকল প্রীমভ্ভাগবত-টীকাকারের নামমাত্র পীওয়। 
যায়, কিন্তু টীকীর বিশেষ নামোলেখ নাই 


অপ্পয়দীক্ষিত (১১৭ স্বন্ধ-_Ady৭৷" মহেশ্বরতীখ MORI 


29. £১, 98 


রামনারায়ণ_1১ভ- 2928 


একলাথ-00)910 10, 1440-46 বনমালী-_-53. 2622 
কবিকর্ণপুৰুণোস্বানী_এবিশ্বনাথ বনমালী ভট্ট _5B. 119625 


চক্রবন্তিকৃত (ভ1১০।২৯৯) সারার্থ- 


দিনীতে উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
কৃঞ্চভ্—Oppert. ঢা. 9788 
কৌর সাধু_Radh 4০ 
চক্রচুড়ীমণি_-011 $26 
জনাৰ্দন ভট্_02. 28 
জর়রাম_N- 456 
নারায়ণ তীর্থ Stein 8631 
নারায়ণ ভ্_Oppert, 0787 
নিকুঞ্জবিলাসী_U!vণঃ $2 
নীলকণ্ঠ সুরি--2১- 1] 3649 
পুণ্যারণ্য_জীতবদন্দঃ 
ভেদবাদিন্_Radh 4০ 
মধুসূদ্ধন আচার্ষ-. 2007 


বামন—AMC. 
বাসুদেব ভট = 
বিজয়তীৰ্থ_ 
বিষুস্বামী-_ভাবার্ঘদীপিকা 
(ভাঁ১৷৭৷১৬,৩!১২৷১) 
ব্দেনারায়ণ Mysore 7647 
ভ্ৰজভূষণ_Radl৷ 44 
শঙ্করনারায়ণ শীস্্রী_113.9955 
শিঙ্গরাচাষ MD. 61 
প্ৰীনিবাসাচাৰ্য_Burnell 
12000, TD. 9954 
সত্যাভিনব তীর্থ Br. 563 
সুধী যতি (মাধব)-_-£১০521 4 
হরিবরদ-01117 1626 


মাপ 


৬৩৮ গোৌডীয়াব্ব তি 


ন্‌ তীাকুব্-পন্বিশিউ [৩] 


ভ্রীমভ্ভাগবত-সন্বন্ধে নিবন্ধ ও সন্দর্ভীদির পুঁথি 


অনুক্রমঃ__বোপদেব 
(ভী)আনন্দবৃন্দাবনচল্পুঃ 
শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামা 
উদ্ধবসন্দেশঃ_তীরূপগোস্বামিপাদ 
কৈবল্যদীপিক।-হেমাদরি 
(শ্রী) গৌপালচম্পুঃ_শ্রলীব- 
গোস্বামিপাদ 
শৌবিন্দমঙ্গল-_ছ্ঃখীগ্ামদাস 
(গৌড়ভাবা ) 
জয়োল্লাসনিধিঃ__শগ্নয়দীক্ষিত 
তত্তরসন্দর্ভঃ-_শ্রীজীবগোস্বমিপাদ 


তন্নভাগবতম্‌__ 
দুর্জনমুখচপেটিকা-_কাশীনাথ 
র _ রামাশ্রম 
পরমাত্মসন্দর্ভঃ__-্রীদীব- 
গোস্বামিপাদ 


পাষণ্ডধবংসনভাস্করঃ_বিশ্বনাথ 
সিংহ দেবরাজ 
প্রীতিসন্দর্ভঃ_গ্রীজীবগোস্বামিপাদ 
ভক্তিতরস্থিণী__বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড 
ভক্তিভাগবতম্--অনস্তদেব 
ভক্তিরত্বীবলী_্ীবিষুপুরী 


Radh 41; TD. 9953 
DU. 3475 ; VSP. 141 
ASB. H 541516 
VSP. 450; MD 2704-5 
ASB. H 3659 

VSP. 1629 


DU. 10, 218, 


IO. 6742 


Ulwar. 833; DU. 2396A, 
1409 ; VSP. 470 


Ulwar. 835 ; Poleman 1387 

Poleman 1385-86 

Ulwar, 884; DU. 2396C ; 
VSP. 1443 

ASB. H 3680 


DU. 2396F ; VSP. 1443 

ASB. H 36830 

ASB. H 3671 

Adyar 8. B. 20; DU. 
262D, 284B 


C7. 





জ্বীমন্ভাগবভীর নিবন্ধ ও সন্দর্ভাদির পুথি ৬৩৯ 


ভক্তিসন্দর্ভঃ__প্রীজীবগো স্বামিপাদ 
ভগবগুসন্দর্ভঃ- » 
ভগ্ববন্নামকৌমুদ্রী__্রীলক্মীধর 
ভাগবতকথা 


ভাগবতকথা-মংগ্রহঃ (১ম = 
কেশব শর্মণ, 
ভাঁগবতচল্পুঃ_অঠিনব কালিদাদ 
ভাগবত-তস্বদীপিকা_শ্রীব্নভ- 
দা/ক্ষত 
ভাগবত-তত্তবভাক্করঃ_শিবপ্রকাশ 
দিংহ 
ভাগবতনির্ণয়-সিদ্ধান্তঃ_দামোদর 
ভাগবতপুরাণতত্-সংশ্রহঃ_ 
রামানন্দ তীর্থ 
ভাঁগবতপুরাণ-প্রসঙ্গ* 
দৃষ্টান্তাবলী - 
ভগ্বতপুরাণ-্রীমাণ্যম্‌__ 
বিশ্বেশ্বর নাথ 
ভাগব্তপুরীণ-মঞ্জরী-_রামানন্দ 


তীর্থ 


ভাগবতপুরাণন্বরূপ-শঙ্কা-নিরাসঃ 


- পুরুযোত্তম মহারাজ 


DU. 23965 VSP. 1443 

DU. 2396B ; VSP. 1443 

TD. 8235 ; Burnell 6397 

ASB. H 39725 DU. 1768, 
1816, 1825 

IO. 1234 5; Ulwar 845; 
DU. 2823 

CCA. Vol. I p.401 ; AMC. 

TD. 9958; CP.52 


CCA. Voll, p 497 


Adyar 902, 9. FE. 32 


L. 1040 
Radh 40 
Radh 43 


AMC. 


AK. 276 


ভাগবতপুৱাণাশয়ঃ_রামানন্দ তীর্থ AMC. 


ভাগবতভুষণম্‌__গোপালাচিধ 


Oppert. 6929 ; ASB. H 3685 


ভাগবতরহস্যম্_বৃন্দাবন গোস্বামী AMC. ASB. H 5673 


৬৪৬ গোৌডীয়ার ভিন ইাকুর- পরিশিষ্ট [৩] 


'ভাগবভবাদি-ভোষিণী_( শ্রী 53.226 
ভাগবত শ্রীব্যাস-রচিত, বোপ- 
দেব-রচিত নহে_-এই দিদধান্ত 
স্থাপনমূলা)__গণেশ 
ভাগবত-বিচার2--ধরণীধর Ulwar S41 
ভাগবত-বিচীরঃ__শশীভূঘণ 
চক্রবর্তী 
ভাঁগবতব্যবস্থা- (শ্রীনভাগবত ও Stein 200; AS. II. F. 188 
দেবী-ভাগবত-_ইহাদের মধ্যে 
কোন্ট অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত 
তদ্বিষয়ে বিচার )--কাশীরাম, 


কেশবরাম 
ভাগবতশঙ্কানিবারণমঞ্জরী AMC, 
শিবসহায় 
'ভাগবতশঙ্কানিরাসবাদ2__ AK. 276 
পুরুষেত্রয 
ভাগবত-শরণম্‌_ SB. 
ভাগবতসংগ্রহঃ TD. 9060-62 
ভাগবতসন্দর্ভঃ$-_আজীব- Adyar 5, 11, G. 91; 
গোস্বামিপাদ DU. 1409, 2312, 2313 
ভাগবতসার-সমুচ্চয়ঃ AMC. 
3 'ভাগবতসিদ্ধান্তবিজয়বাদঃ__ Ulwar. 842 
রামকষ্চ 


ভা hi aly ধুলো 
শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 





৯৮৩৩৩ ০০ শা ৬০৩৯০) 


শ্রীমদ্ভাগৰভীস্ন নিবন্ধ ও পদ্যানুবাদ 


ভাগবভোৎপলঃ-- 


এঙ্জলার্থশভকম.বামনারারণ 


মুক্তাফলম্‌ _বোপদের 
মুক্তিরভ্রস্‌-_ রুধগানন্দ 
বিদ্বদ্ধিনোদ্িনী _অন্পনাবার়ণ 
তর্কশিবোমনি 
শ্রীকৃষ্ণ গ্রেমতরজিণী _শ্রীরঘুনাথ 
ভাগবভানার্ষ (গৌডুভাষ!) 
শ্রীকব্ঃ-সঙ্গল-_প্রীগাথবা চার্য 
(গৌডুভানা ) 
ল্রীকৃঞ্চলীলাস্তবঃ _জ্ীননাতন- 
গোঙ্বামিপাদ 
শ্রীকৃষ্ণবিজয় _শ্রীমালাধর বঙ্গ 
[ গ্ুণরাজ খান ] (গোৌড়ভাষা) 


শ্রীক্বৰ্চসন্দৰ্ডঃ -শৰীজ্গীবগোস্বামিপাদ 


সংক্ষেপ-ভাগবতাম্বতম্‌__ 
ভ্রীপগোস্বামিপাদ 


সিদ্ধান্তদর্পণম্‌__প্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 


হরিচরিত্রম্‌ = 
হুরিভক্তি-তরঞ্জিণী _কেশব- 
পঞ্চানন ভট্টাচার্য 
হরিভক্তিমঞ্জরী বনমালী ভট্ট 
হরিলীলা__বোপদেব 


3১ 


৬৪১ 


AMC. 

Ulwar 836 
BU. 1303 
ASB. H 35833 
ASB. HI E 209 


DU. 2669, 3066, AS i5 
ASB.Co, DU. 1487A,2359A 
SC. Vaishnav 25 


DU. 744, 1278; VSP. 1228, 

668 

Ulwar 828, DU. 2396D ; 
VSP. 1443 


Adyar 11. G. 65 


NS ১২ 


[0. 3599, ASB. H 3655 A 


ASB. H 3670 
TD. 9953, Ulwar 843, 
ASB. H 3656. 


৬৪২  চগগৌড়ীয়ার তিন হাকুর-পরিশিষ্ট [৩] 


হরিলীলা-ব্যাখ্যা_হেমাদি 
হরিলীল।বিবেকঃ_মধুন্থন 


সরবত 


BU. 1304 
Ulwar. 844, 4১341565১58 


জীমন্তাগবতের উদ্ধীতি ও নামোল্লেখ যে যে প্রাচীন 
শাপ্রে ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থে পীওয়। যায়, তাহাদের 
একটি অসম্পূর্ণ পঞ্জী 


অগ্রিপুরাণ 
অদ্বৈতানন্দনাগর 
অষ্টাবিংশতিভন্ত_বঘুনন্দন 
অহল্যাকামধেনু _বেশবদার 
আচারশ্রত্ত্র খনিহাম দাঞ্ষিত 
আছ্ছিকশেখর _নাগোলি ভট্ট 
উত্তরশীতাভাষ্য _গেড়পাদ 
কলিবর্ম প্রকরণ 

কালদিনকর 
কালনির্ণয়_যাধবাচার্ 
কালনির্ণয়'দীপিকা 
কালনির্ণয়-বিবরণ-_নৃপিংহাচার্য 
কুর্মপুরাণ 

ম্টীরনিধি 

ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ 
গরুড়গুরাণ 
শীতাভাষ্য-অভিনবগুপ্ত 


গীতাভাষ্য-__মধ্বাচার্য 
গোবিন্দাষ্টক-নন্দমিশ্র 
শৌরীত্ল্ 
চতুদ্শিমতবিবেক-_শ্রীএন্করচার্ধ 
জীবনুক্তিপ্রকরণ _বিগ্ভারণ্যমুনি 
দানখণ্ড- হেসাদ্রি 
দিনত্ৰয়সীমাংস!--নারায়ণ (মাধব ) 
দেৰীভাগবভটীক!-নীলক$ 
নারদপুরাণ 
নারায়ণাষ্টাক্ষরকল্প 

লিন্বাকীয় স্বমতনির্ণয়সিন্ধু 
নিৰ্ণয়রতব 
নির্ণয়সিন্ধু_কমলাকর ভট্ট 
পঞ্চীকরণ-ব্যাখ্যা_গোৌড়পাদ 
পদ্মপুৱাণ 
পরিশেষখণ্ডহেমাদ্রি 
পুঁজাপ্রকরণ_-ভট্টোলি দীক্ষিত 











যে যে প্ৰস্থে ভাগবঢতর উল্লেখ আচ্ছে ৬৪৩ 


পূর্ণপ্রস্ঞদর্শন--শ্রীমধ্বাচার্য বিধানপারিজাত--অনস্ত ভট্ট 
প্রবোধসুধাকর-_এশঙ্বরাচার্য বিষ্ণুপুরাণ 


প্রয়োগ-পারিজাত বিধুঃসহঅ্নামভাষ্-_ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ এরশঙ্করা চা 
ভক্তিপ্রকাশ__বাচস্পতিমিশ্র বেদান্ততত্বসার- _ীলামানজাচার্ধ 
ভক্তিসূত্র _শাও্ডিল্য ব্যবহারমযুখ-নানকণ ভট্ট 
ভোজন-প্র করণ ব্রতখণ্ড_তেমাত্রি 

মৎ্স্তপুরাণ শিবতন্ববিবেক-_অগয়দী রি 
মথুরাসেতু শিবপুরাণ 

মহারাজীয় শান্ধমরুখ নীলকণ্ঠ ভট্ট 


মাঠরবৃত্তি (সাংখযকারিকার ) . সংবসর-প্রদীপ . 
রামতাপিনী-ব্যাখ্যা_নারারণ  সংস্কারকোৌস্তভ-_অনস্তদের 





এ _আনন্দবন সচ্চরিত্রতে)নীমাংসা 
ললিতটাকা_ভাস্বরবাজ সদাচারবৃহস্পতিব্যাখ্যা 
বরাহপুরাণ সারসংগ্রহ-_রামাভজ 
বামনগু ৭ ঃ স্বন্দপুৱাণ 
বাস্থদেবসহজনামভাব্য_ স্বৃতিকৌস্তভ 

জীশস্বরাচার্য স্বৃত্যর্থসাগর 

সংঢসাঁজন 


৬৩৬ পু ২ পং আ্তিভ্ততিব্যাখ্যা__ ্রীরন্দাবন, শ্রীপুরীদাস গোস্বামিপাদ- 
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সম্পাদিত 
” ৪ পৎ জংশয়শীভনী-_শ্রীরঘু- অগ্ডাল স্টেশনের নিকট গোকুলানন্দ- 
নন্দন গোস্বামী ( ১৭ ০৮ শক ) গোস্বামীর গৃহে রক্ষিত 


০৯০১ 


৬৪৪ ৫গীড়ীরার তিন টাকুন-পন্বিশিষ্ট [৩! 
হিন্দী ভাষায় অনুদিত অ শ্রীমস্ভীগবত-পুঁথি 
[A Census of Indic Mss. m the United States and 
Canada by Poleman 193 8] 
শ্রীমাগবত-_( ১০ম বন্ধ ) ‘হরি কবি লালচ-কৃত,. 5645 
_ (পূর্ণ) কৃষ্চদাদ, 504700 
_-১০স দ্বন্ধ) এ গুরমুখী-লিপি 5058 
-_(১০ম ও ১১শ স্ব) নন্দদাগ 5661-62 
_ সেন্পূর্ণ) ভীষম 5664-69 
--(১০ম স্বন্ধ) রত্সিংহ 5670 
॥ _ সম্পূর্ণ) রসঙ্গানি 5671-81 
_ (১০ স্ব) ‘বিষ্ণুবিলান', ব্যাকুলমহরী নারায়ণ 5682-83 
(১১শ স্নধ) সন্তদাস ( চতুরদানের ছাত্র ) 5684. 
= এ -- শী গুর্মুখী-লিপি 5585 
_-অবতারলীল। 5698 
_ রাঁধপঞ্চাধ্যায়-টাকা, মাথুর-কৃষ্ণদেব 57০০ 
_হরিচরিত 5716 ১ 
পারস্ত ভাষায় অনুদিত শ্রীমভ্ভাগবত-গুথি * 
গ্ীমন্তাগবত_( ১ম--১২শ দ্বন্ধ ) সম্পূৰ্ণ, অঙ্ুবাদকারীর নামোল্লেখ নাই, 
Bankipur 1450 
: _ মহম্মদ শাহের রাজত্বের ১১শ অঙ্কে লিখিত, Bankipur 14.51 
তজু ম!-ই-ভাগবত__ টি 
জু ই ব্‌ শ্রীমন্তাগবতের ১০ম স্বন্ধের অনুবাদ, ( অন্থবাদকের 
নাম অজ্ঞাত ) ASB. C. 1706 





* বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত এমন্তাগবতের পারপ্ত ভাযার দি হও 


সংস্করণের বিস্তৃত তাঁলিক! বাকি 
( Vol. XVI) জ্া। পর (পানা). ওরিয়েটাজ পাবলিক্‌ লাইবেরী ক্যাটালগ 


শ্রীমভভাগবতগুঁথি ও সুদ্রিত-প্রন্থপঞ্জী ১৪৫ 
তভুমা-ই- ভাগবতপুরাণ-১ম--৯ম স্বন্ধের সংক্ষিপু অনুবাদ (অনুবাদকের 
নান অভ্ঞাত), মআলনশাহের রাজত্বের ২১শ অঙ্গে ১৭৭৯ খ্রীঃ 
১৮ই নভেম্বর ভারিখবৃক্ত, A513. C. 688 
ভজুমা-ই-ভাগবতপুরাণ__সমগ্র ১২শ স্বন্ের সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ ( অনু- 
বাদকের নামোল্লেখ নাই), লিপিকাল__-১৮৭* খ্রীঃ, 
ASB. 0. 689 
পারস্ত ভাষায় অনুদিত শ্রীমভীগবতের মুদ্রিত সংস্করণ 
[ ব্রিটিশ মিউজিয়াম্‌-লাইত্ৰেরীতে রক্ষিত পারস্য ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের 
তালিকা (১৯২২ খ্রীঃ) হইতে] 
ভাগবতপুরাণ__পছ্যে অনুদিত, অন্রবাদক-_আমানত রায়, ২ খণ্ড, কাণপুর 
১৮৭০ খ্ৰীঃ 
ভাগবত-ই-শরিফ-__্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পদ্যান্তবাদ, রাজ! গিরিধারি- 
প্রসাদ-কতৃক অনূদিত, লক্ষৌ ১৮৮৯ খ্রীঃ 
রীসপঞ্চাধ্যারী_হিন্দী হইতে পারস্য ভাবায় পদ্যান্থবাদ, অনুবাদক 
অযোধ্যা-রাম, গোরক্ষপুর ১৮৯৪ খ্রীঃ 


মুদ্রিত শ্রীমভাগবতগ্রন্থপজী 
১ ] 
[ লণ্ডনস্থ ব্ৰিটিশ মিউজিয়াম্‌- ই তে রক্ষিত (১৮৭৬, ১৮৯৩, 
১৯০৮, ১৯২৮ খ্ৰীষ্টাব্দের) তালিকা ] 
শ্ীমন্ভাগবত__সূল সংস্কৃত, তামিল ও ফরাদী ভাষায় অনুদিত }.d Obson- 
ville, Paris 1738 
_গ্ৰীধৱস্বামি-টাকা-মহ ; ভবানীচরণ বন্য্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, 
কলিকাতা ১৮২৭--৩* খ্ৰীঃ রর 
_ শ্রীধরস্বামি-কুৃত টীকাসহ, মুস্বই ১৮৩৯ শ্রী 


সারা রাশ... এ 


৬৪৬ (গীড়ীয়্ার তিন তাক্ষর- পরিশিষ্ট [৩] 
জ্রীমদ্তাগবত-], Burnouf এবং ততৎপরে Hauvette-Besnault and 

[২০705501-কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুদিত, প্যারিস ১৮৪০ 
৯৮ খ্ৰীঃ 

_বামনকৃত মারাঠী টাকাসহ, মুম্বই ১৮৪২ খ্রীঃ 

_পগ্রীধ্রস্বামিক্বৃত-টাক! 'ও নন্দকুমার কবিরত্ব-কৃত ব্যাখ্যা-সহ, 
কলিকাতা৷ ১৮৪৫ খ্ৰীঃ 

_-(ফ্রবচরিন ) Mockba ১৮৪৮ খ্রীঃ 

_ মারাঠী টাকাসহ, মুই ১৮৫৪ খ্রীঃ 

__গুজরাটা টাকাসহ, মুন্বই ১৮৫৭ খ্রীঃ 

- সনাতন চক্রবতিকত বঙ্গাম্থবাদ, রামানন্দ চূড়ামণি ভট্টাচার্য ও 
লালটাদ বিশ্বাপকৃত ভূমিকাসহ; কলিকাতা, ১৭৮০ শক, 
১৮৫৮ খ্রীঃ 

__শ্রীধর-টাকা-পহ ; দামপুরুবেঙ্কট সুব্ব! শাস্ত্রী 'ও মামিদি পুদু- 
বেস্কট কুষ্ণাচাবিয়া-কতৃক “ভাগবতসিন্ধান্তচন্দ্রিকা+-নামূক 
ভূমিকানহ দম্গাদিত, মান্্রাজ ১৮৫৮ খ্রীঃ 

_ শ্রীধর-টাকামহ্‌ ;হরিজোত্র মহাদেব-সম্গ।দিত, মুদ্ঘই ১৮৬০ খ্রীঃ 

--(১০ম স্কন্ধ) সমূল গৌড়ীয় ভাবায় পদ্যছন্ৰে অনুবাদত, 
বীরভদ্র গোস্বামি-সং ও নন্দকিশোর কবিরভ্র-সংশ্ধিত, 
কলিকাতা! ১৮৬১ খ্রীঃ 

_ শ্রীধরস্বামী ও তেলেগু টাকা-সহ, মান্দ্রাজ ১৮৬২ খ্রীঃ 

_-(বেদস্ততি) শ্রীধরটাকা ও কাশীনাথ উপাধ্যায়ক্কত ‘সুবোধিনী?- 

*টিপ্রণীসহ, মুস্বই ১৮৬২ খ্রীঃ 

_ (রাসপঞ্চাধ্যার) M. Hauvette-Besnault, Paris 186 5 

_-শীধ্রটাকা-সহ, কাশী ১৮৬৮ খ্রীঃ 

__(১০ম বন্ধ) গিতিপ্রসাদ-রুত হিন্দী টাকা, কাণী ১৮৬৯ সী 





মুদ্ৰিত শ্রীমভভাগবত-গ্রস্থপঞ্জী ৬৪৭ 


ীমন্তাগবত-_প্রীধর-টাকানহ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৭০ শ্রী 
_ স্রীধর-টাকা ও বঙ্গানুবাদ সহ, রামনারায়ণ বিদ্যাবত্ু, বহরমপুর 
১৮৭১ গ্রীঃ) ১২৭৮ বঙ্গাব্দ 
_-(বেদস্কাতি) অন্বয়াৰ্থ-দাপিকাদহ (সংস্কৃত ও গুজরাটা অক্ষরে ) 
গীতান্বর পুরুষোত্তম, মুদ্বই ১৮৭৭ খ্রীঃ 
_ (১১শ স্বন্ট) একনাথকৃত মারাঠী টাকাসহ, পা, ১৮৮৯ ত্র 
_ (১২৭ স্বন্ধী। ১২টি গ্লোকের উৎকল-অনুবাদ-সহ, কটক 
১৮৮৪ খ্রীঃ 
_ ভীধরটাকা ও ভাগবতার্থ-দর্শন-নামক মারাহী ব্যাথ্যা-দহ, মুম্বই 
১৮৯২ খ্রাঃ 
_ভাগবতপ্রনাদ আচার্যকৃত ‘ভক্তমনোরঞ্জনী' ব্যাথা গু বিহারী- 
লাল আভার্ষের টিগ্লনী-সহ (১৩ খণ্ড), মুহ্থহ ৯৮৯৭ আঃ 
_ ইচ্ছারাম সু্মরাম দেশাহ-কৃত ব্যাধ্যা ও গুজরাট অন্ুবাদ- 
মহ, মুম্বই ১৮৯৯ তীঃ 
_ গঙ্গাগগার শর্মাককৃত অধিতার্থ-প্রকাশিক' টাকা ও ভাগবতত- 
মাহান্থ্যনহ, কল্যাণ ১৯০১ আঃ 
_ রামন্বরণ শর্ষাকৃত কীতিববিনী-নামক হিন্দী ভূমিকা-সহ, 
মুরাদাবাদ ১৯০১ খ্ৰীঃ 
_ আর, রথুনাথ রাউ-ক্কত ব্যাখ্যানহ, বুস্তকোণম্‌ ১৪০০ ্ীঃ 
টকা (1বশিষ্টানৈত ) দহ; 
ইউ, শেষাব্রি আচার্য-মম্পাদিত, কুষ্তকোণম্‌, ১৯০৭ রঃ 
_ ধনসতি সথরিকৃত “ুড়ার্থরীপিক!'-টাকানহ, কাশী ১৯০৮ | 5 
_ এভাগবতচন্দুন্্িকা+ ও কৃষ্ঃগর- কত 'মুনিভাব:প্রকাশিক? 
টাঙসহ) এ, ভি, নরপিংহ্াচরধ ; টি, দি, এইচ্‌, নরসিংহাার্য 
এবং এস্‌, এ, কুমার তাতাচাধ-সং, মাজার ১৯১০ তরী: 


= 
-৬ 


_ বীররাথব-কৃত ভাগবতচন্দ-চক্দ্রিক। 


৬৪৮  €গীভীস্বাব্র তিন ইাকুব-পন্রিশ্িউ [৩] 

শ্রীমপ্তাগবত--্রীবল্লভাচার্যকৃত ‘সুবোধিনী’, এৰটঠলনাথক্কত টিগ্লনী, 
পুরুষোন্তমজী মহারাজরুত প্রক।শ-টিগ্ননীসহ, কাশী ১৯১১ ধ্রীঃ 

নিবন্ধ 

ভাগবতবিচার_-(ভ্রীম্াগবত শ্রীব্যাসপ্রকচিত শাস্ম_এই দিদ্ধান্ত-স্থাপন- 
মূলক নিবন্ধ ), শাশভ্ষণ চক্রবতিকত ভূমিকা-সহ, 
কলিকাতা ১৮১৪ খ্ৰীঃ 

ভাগবতভূষণ__গে[পালাচা্য, ১৮৭০ খ্রীঃ 

ভাগবত-শঙ্কানিবারণমঞ্জরী_ (জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আধ্যক্ষিক 
ব্যক্তিগণ শ্রীমগ্ভাগবতপুরাণের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছেন, সেইগুলির খণ্ডনমুখে গুরু ও শিবের 
মধ্যে কথোপকথনছলে সংস্কৃত গ্লোকে রচিত গ্রন্থ ও 
তাহার হিন্দী-অঙ্টুবাদ ), মুস্বই ১৮৮৮ খ্রীঃ 


[২] 


[লগনস্থ ইণ্ডিয়৷ অফিস্‌ লাইপ্রেরীতে রক্ষিত ] 
শমন্তাগবত--সিদ্ধান্তচন্দৰিকা-টাকাসহ, বেঙ্কট সুববা শান্ত্ি-কতুঁক তেলেগু 
ভাষার সম্পাদিত, মান্দ্রীজ ১৮৫৮ খ্রীঃ 
(১ম) সমূল গোড়ীয়ব্যাখ্যা-পদচ্ছেদসহ, বীরচন্্র গোস্বামি- 
কতৃক অনুবাদিত, বিগ্ঠারত্ব প্রেস, কলিকাতা ১৮৩১ গ্রীঃ 
=( ১০ম) মারাঠী-ভাষায় অন্থবাদিত, পূণ! ১৮৭০__৭৫ খ্রীঃ 
_মারাহী ব্যাখ্যাপহ ; ‘জগন্ধিতেচ্জুপাক্ষক!' নামক পাক্ষিক- 
পত্রিকার প্রকাশিত ( অসম্পূর্ণ ), পুণ। ১৮৭০-.-৭৬ খ্ৰীঃ 
ক্রমসন্দভ ও ব্ৰহ্মাবত সমান্যায়ি-কৃত চিপ্পনীসহ, ১৮৭৪ খ্ৰীঃ 
_শৰীধ্বস্বামিকৃত টাকা, চিৎসুখাদি বহুবিধ প্রাচীন ও নবা 
_ টাকাদি-সহ, কাব্যপ্ৰকাশ প্রেম, কলিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ 


5.8 


> 


মুদ্রিত শ্রীমন্তাগৰত-গ্ৰন্থপঞ্জী ৬৪৯ 
গ্রমন্তাগবত_ __জ্রীধর-টাকা, দ্রাবিডী ভাষায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ, তামিল ও 
গ্রন্থাক্ষরে মুদ্রিত, বাণীভূনণ প্রেস, মান্দা ১৯০৭ শ্ীঃ 
_ তাগিল-লগ্গরে মুদ্রিত, এডওয়ার্ড গ্রে, মান্দা ১৯১০ খ্রীঃ 
_ পীধর-টাকা, *ভীকোৰ', টা প্রকাশিকা' ও “ভাগবতচন্ত্র- 
চন্দ্ৰিক-টাকানহ (খ্রন্থাক্ষরে ), রঙ্গ pi: 
মধুকরবাণী (শ্রেনি, মান্দাজ ১৯১৪, ১৯১৬ খ্ৰী 
_ ভাগবতত-লারোদ্ধার-টাকাদহ, জয়তীর্ঘ সীতা ১৯২০ খ্রীঃ 
_ সত্যানন্দ তীর্থগুরুরাজ-নৎ (তেলেগু অক্ষরে ), বিদ্যা 
বিনোদিনী প্রন, রামচন্দ্রপুরম্‌ ১৯২২ খ্রীঃ 
__ভাগৰতহদয়ম্‌-নামক তেলেগু টাকাসহ, সুদরল শ্রীনিবাস 
রাও-সং, আলবাট পাওয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ং কোকোনাডা, 
১৯২৮ খ্ৰীঃ 
_ ন্ভাগবতমঞ্রী” ও অঞ্জরীপরিমল+-টাকাদহ, গৌতম কুল 


_(বেদস্ততি ) শঙ্কর বশোবস্ত শান্ধী, পৌরানিক, পুণা 
১৯২৯ খ্ৰীঃ 

_ বল্লভাচাধকুত “সুবোধিনী', ঘনশ্তামভর্টকৃত ‘লেখ’, প্রকরণ- 
বিভাগ-স্থচিকা, সাহ্িক-সাধন প্রকরণ ইত্যাদি সহ, মূলচন্দ্ 

তলগীদাম তেলিবালা, মুস্থই নির্ণয়সাগর-মং, ১৯৩০ এঃ 

—( Si) গুজরাটী অন্তুবাদদহ, ডায়মণ্ড প্রেস, 
আমেদাবাঁদ, ১৯৩০ স্বীঃ 

—Legendes Morales—lInde Bhagawata Purana 
by A. Roussel, Paris 1900. 

__( ১১শ ) মালয়ালম-ব্যাৰ্যাসহ, মালয়ালম্‌ অক্ষরে প্রকাশিত ; 
পি, গোপালন্‌ নায়ার, (চুর ১৯১১ খ্ৰীঃ 


z 


৬৫*  €গীড়ীয়ার তিন হীকুর_পরিশিইউ [৩] 


শ্রীমন্ভাগবত__( ১ম) পরীক্ষিৎদাস শর্মা-কৃত টাকাসহ; ওড়িয়া অক্ষরে' 
প্রকাশিত, কটক ১৯১৭ খ্রীঃ 
_( ১০ম ) হিন্দী-ভাষা-টাকাপহ ; কাশী ১৯২৫ খবীঃ 
-_গুদ্রাটী ব্যাখ্য। ও অস্বাদপহ ( অসম্পূর্ণ); আমেদাবাদ 
১৯৩০-৪” খ্ৰীঃ 
_ভাগবতহদয়' ( The heart of Bhagavatam ) শ্রীমদ- 
ভাগবত হইতে মযাহৃত বিশেষ বিশেষ ৩৬৭টি শ্লোকের 
ইংরাদী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; আুসরল শ্রীনিবাস রাও, 
তিরুপতি ১৯৩১ খ্ীঃ 
_ মাত গাক্রমে প্রধান প্রধান বিষয়, স্থান ও পাত্রস্থচী ১ মান্রারজ 
১৯৩ খ্রীঃ 
_বলভাগার্যরুত “স্থুবোধিনী” টাকাসহ) মুগ্ধ ১৯৩১-৩৪, 
১৯৩৮, ১৯৪৩) আমেদাবাদ ১৯৪০, ১৯৪২; প্রকাশ’- 
ব্যা্যানহ, সুরাট্‌ ১৯৩২ খ্রীঃ 
তামিল ভন্বাদনহ; নাগরাক্ষরে প্রকাশিত) গণপতি 
আয়ার্‌, যান্দ্রা্ ১৯৩৬ খ্রীঃ 
=(১০ম উত্তরার্ধ) সত্যধর্মতীর্থকুত টিগ্লনীসহ ( মাধব )) 
ধারোয়ার ১৯৩৭ খীীঃ 
(ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) মান্দ্রা ১৯৩৭ খ্ৰীঃ 
_চন্দ্রশেথর শান্তী ও তৎপুত্র পণ্ডিত প্রফুললচন্্র ওঝা-কতৃক 
ভাষান্তুরিত ; ভাণপুর ( ইন্দোর ) ১৯৩৭ খ্রীঃ 
তামিল টিগ্লদীসহ ; যজ্ঞরাম আরার্‌, ভীবৈকৃঠম্‌ ১৯৩৭ খ্রীঃ 
_(উদ্ধব-নতবাদ) মূল, অনুবাদ ও চিপ্পনীসহ ; স্বামী মাধবানন্দ,. 
আল্মোরা ( হিমালয় ) ১৯৩৯ খ্রীঃ 
মালয়ালম লিপিতে চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ; মান্দা ১৯৪০__৪২ খ্রীঃ 








| 
| 
] 
| 





যুৰি জ্রীমন্তাগবত-গ্রন্থপঞ্জী ও নিবন্ধ ৬৫১ 


শ্রীমগ্তাগবত-_কাণাড়া অনুবাদ ; চন্দ্ৰশেখর শাস্ত্রী, মহীশূর ১৯৪৪ খ্রীঃ 


_ সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ ( The wisdom of God ) 
গ্রভাবানন্দ, মান্দ্রাঙ্গ ১৯৭৪ খীঃ 


সুভাষিতানি-_(নিবন্) বিষ্ণুবিনায়ক পরাঞ্জ পে-কুত, মারাঠী অক্ষরে মুদ্রিত, 


> 


২। 


৩। 


৪1 


মুম্বই ১৯৩০ খ্ৰীঃ 
[৩] 
কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরীর (১) নিজস্ব-সংগ্রহ, (২)স্তর 
আশুতোৰ সুখোপাধ্যার-সংগ্রহঃ (৩) ডাঃ রামদাস সেন- 
সংগ্রহ, (৪) বুহার-দংগ্রই ; 
কলিকাতা। এনিয়াটিক্‌ গোদাইটির (১) নিজক্ব-সংগ্রহ, (২) 
ফো্ট_ উইলিয়স্‌সংগ্রহ, (৩) ইংশুরান্‌ সিডির 
(৪) বাংলা সরকারের সংগ্রহ, (৫) কাজেন- সংগ্রহ ॥ 
বিষদের (>) নিজস্ব-সংগ্রহ, (২) 


গোপালদান-সংগ্রহ, (৩) চিন্তরঞ্জন-সংগ্রহ, (৪) বিদ্যাসাগর" 


কলিকাতা বঙ্গীর-সাহিত্য-গ 


সংগ্রহ ; 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ; ৫। কলিকাতা 
সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষং-সংগ্রহ ; ৬ ৷ কণ্কাতা শ্রীচৈতন্ত 
লাইব্রেরীর নিজস্ব-ংগ্রহ; ৭1 বাকিপুর (পাটনা) 
ওরিয়েন্টাল্‌ পাবলিক্‌ লাইব্রেরীর নিজন্ব-সংগ্রহ ; ৮ 
বরাহনগর ভ্ীগৌরা্গ গ্রন্থাগার-সংগ্রহ ; ৯। কলিকাতা 


বিশ্ব-বিদযালয়-সংগ্রহ; ১০! A Union List of Printed 


Indic Texts and ‘Translations in American 
Libraries, compiled by M. B. Emenwau, 
American Oriental Society, New Haven, 


‘ Connecticut 1935: 


২ El 
৯ 


চি 
৬৫২ 


€গীড়ীয়ার ভিন ্রীক্ষুর- পরিশিষ্ট [৩] 


এতদ্বাতীত আরও অনেক ব্যক্তিগত প্রাচীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ- 
তালিকা! হইতে সংকলিত মুদ্রিত শৰীমন্তাগবত ও নিবন্ধাদির সংস্করণ ] 
শ্রীমদ্ভাগবত-__প্রীপরটীকা৷ ও শ্রীননাতন গোস্বামিপাদকৃত টাকাসহ, রাম- 


নারায়ণ বিদ্যারত্ন, মুশিদাবাদ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৭২ খ্রীঃ 
_ ভ্ীধরস্বাসি-টাকা-সহ, ব্রহ্মাবত শর্মা, কলিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ 
_ জধরস্বগিকৃত টাক! ও শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টাকা-সহ, 
বরঙ্গাবপ্ ভট্টাচার্য, কলিকাত! ১৮৮০ খ্ৰীঃ 
-_ মহারাজ বীরচন্ত্র বর্ম মাণিক্য বাহাদুর, ত্রিপুরা ১২৯৯ বঙ্গায 
_ শ্রীর-টাকা-সহ, কলিকাতা ১৮৮৭ খ্রীঃ 
_-(আছ্-শ্লোকত্রয়) মধুস্দন সরস্বতী-টাকা-সহ, গোপালকৃষ্ণ 
ভক্ত, কলিকাতা ১৮৯৩ খ্ৰীঃ 
_ দীনবন্ধু বেদান্তরদ্র-ক্ৃত ‘সুখবোধিনী' ব্যাখ্যাসহ (বিভিন্ন 
টাকা অবলম্বনে ), হাওড়া ১৩০৬_-১৩ বঙ্গাব্দ 
_ পঞ্চানন তর্করদ্ব, কলিকাত! ১৯০২, ১৯০৮, ১৯২০১১৯২৭ খ্রীঃ 
__আষ্ট টাকানহ নিত্যস্বরূপ ক্রচ্মচারি-সম্পাদিত-সং, শ্রীবুন্দাবন 
১৯০৩-৮ খ্ৰীঃ 
_ শ্ীধরস্বামিকৃত টাক! 'ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃত টাকা- 
সহ, থগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, কলিকাত| ১৯:৬-১১ খ্ৰীঃ 
_-(রাস-পঞ্চাধ্যার) শ্রীগ্তামলাল গোস্বামী ও বৈষ্ণবচরণ 
ব্যাক, কলিকাত! ১৯০৭ খ্ৰীঃ 
__(রাগ-পঞ্চাধ্যায়) গুঢ়ার্থদীপিকা-সহ, রত্রগোপাল ভট্ট, কাশী 
১৯০৮ খ্ৰীঃ 


"_বংশীধর শর্মাকৃত টিগনীমহ (৬ খণ্ড), মুম্বই ১৯০৮ খ্রীঃ 


~~ 


_-সিদ্ধান্তচন্দিক! (রাঘব সুরি-কৃত টাকা) সহ, মান্দা ১৯০৮ খ্ৰীঃ 
- চীপ্রস্বামিপাদের টাকাসহ, বাস্থুদের শর্মা, মুম্বই ১৯১০ খ্রীঃ 


১৭ 


টি 





মুদ্রিত শ্তরীমদ্ভাগবভগগ্রস্থপঞ্জী ৬৫৩ 


ভ্ীমন্ভাগবত-_( ১০ম ) বীররাঘব ও কৃষ্টগুরু-কুত টাকানর-দহ, মান্দ্রাজ 
১৯১০ খ্রীঃ 
_ প্রীবল্লভাচার্ধকুত 'ভুবোপিন” ও প্রীবিট্ঠলনাগরুত টাকাসহ, 

রত্রগোপাল ভট্ট, কাশী ১৯১১ গ্রাঃ 

-_-(রাসলীলা) হরগোবিন্দ শাপ্রি-ক্ষিত “মণিপ্রভ” টীকাসহ, 
কলিকাতা ১৯১২ খ্ৰীঃ 

_ (১০) শ্্ীপর মামিপাদ, ভ্ীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ 

চক্রব্তিপাদের টাকাপই, শীতল 

_ (১০ম) জ্রীস্থাগিপাদ, ত্ৰীননাতন গোস্বামিপাদ, শ্রীজীবপাঁদ 
ও চক্রবতিপাদের টাঁকাদহ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণপুর 
১৩১৯ বঙ্গান্দ, ১৯১২ শ্রীঃ 

_সংস্কত ভূমিকাসহ, নিত্যন্বব্ধপ ব্রহ্মচারী, কলিক'তা৷ ১৯১৩ খ্রীঃ 

| _ শ্রীধরস্বামিকত টাকা ও মধুসুদন গোস্বামিকৃত হিন্দী অনুবাদ- 
সহ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা ১৯১৮ খ্ৰীঃ 

__( রাসলীল! ) নীলকান্ত গোস্বামী, কলিকাতা ৯৯২১ ত্র 

_ “ভাগবতপুরাণ" (গ্রীমন্তাগবত-সহন্ধে মতভেদের সমালোচনা ), 
শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিস্তাবারিধিক্কত, কাশী ১৩৩০ বঙ্গান্ৰ 

_ শ্্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, প্রীমধ্বাচা ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতিপাদের 
টাকা, অন্বয়, অনুবাদ, বিবৃতি ও তথ্যাদিনহ, কলিকাতা 





| 
। 
| 
১৯২২-৩৪ খ্ৰীঃ 

_ পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামিকৃত '্ীভাগবতামুতবধিণী'-নামক 
| ব্যাখ্যাসহ, কলিকাতা ১৯২৪ খ্রীঃ 
| __(১০ম) শীধ্রস্বামিপাদের টাকা ও সীবৈষ্ণবতোষণীদহ, হরিপদ 
| চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা৷ ১৯২৫ শ্রী 
হিন্দী অনুবাদসহ, লক্ষৌ ১৯২৮ খ্ৰীঃ 


৬৫৪ গৌডীয়ার তিন টাকুন্র_পরিশিষউ [৩] 


শ্রীমপ্তাগবত-_চুণিক টাকাসহ, মুহ্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৫১ শকাব্দ 
ভি, রামস্বামী, মান্দ্রাজ ১৯৩৭ খ্রীঃ 
_ শ্রী্ীব স্তায়তীর্থ, কলিকাতা ১৯৩৮ খ্ৰীঃ 
মূল ও শ্লোকস্চীসহ, শ্রীমৎ পুরীদাম গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত 
পকেট সংস্করণ, ১৯৪৫ খ্রীঃ 
গ্রীল সনাতন গো স্বামিপাদকৃত উবুহদ্বৈষ্বতোষণী, ১৯৫১ীঃ 
--শ্রুতিকল্পলতা, বামনপণ্ডিত, ১৯০৬ খ্ৰীঃ 
_ ্নিগ্বাকমতাবলদী শুকদেবক্ৃত দিদ্ধানতপ্রদীপ-টাকানহ, 
ভ্রীধনঞ্জয়দান, কলিকাতা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ 
__গীতাশ্রেন, গোরক্গপুর ১৯৯৮ সংবৎ 
স্তবকৌস্তভ__শীমগ্তাগবতস্থিত বিভিন্ন স্তবসংগ্রহ, শ্রীমন্তক্তি-গ্রদীগ ভীর্থ- 
মহারাজ-সম্পাদিত ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ১৯৫৩ খ্রীঃ 


ইংরাজী অনুবাদ 
শ্রীমস্তাগবত- _মহেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত অনবাদ,শশিমোহ্‌ন দত্ত-প্রকাশিত, 

কলিকাতা ১৮৯৫ খ্রীঃ 

__ইত্রাজী অনুবাদ এম, এন, দত্ত, কলিকাতা ১৯০১ খ্রীঃ 

— Selection, Purana Text of the Dynastics of the 
Kali Age, etc. E.E. Pargitar, London 1018 

_ ইত্রাজী অনুবাদ) ভি, এল, পান্সীকার ; মুপ্রই ১৯২০ খ্রীঃ 

=_ইংরাজী-অনুবাদ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, এলাহাবাদ ১৯২১, 
১৯২৩ খ্রীঃ 

__এস, সুব্ব! রাও-কর্তৃক ইংরাজী অন্তুবাদ, তিরুপতি ১৯২৮ গ্রীঃ 

জে, এম্‌, সাল্স্যাল-কতৃক ইংরাজীতে অনুবাদ ( অনশ্পূর্ণ ), 
দম্দম্‌ ৯৯৩০-৩৬ খ্রীঃ 





জ্লীমদ্ভাগবত-ব্বভিল ভাষায় ৬৫৫ 


শ্রীভাগবত-নংলাপ- প্রীনগ/গবতের বিভিন্ন ‘সংবাদ’, সংস্থাত মূল ও ইংরাজী- 
অহ্থবাদলহ,  শ্রীমন্ভক্তিপ্রদাপ তীর্থ-মহারাজ-সম্পাদিত ; 
গ্রগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ১৯৫২ খ্ৰীঃ 
ব্জানুবাদ 
ক্লীম্ভাগবত-_(রানবিলান) নারায়ণ চট্টরাজ, শ্রীরামপুর ১৮৫৪ খ্রীঃ 
_ ছুর্ণাভরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮৭০ গ্রীঃ 
_রোহিণীনন্দন সরকার; ক 
_ জরীপ স্বামি? পাদের ট টাক, 
আধ্যাত্মিকব্যাখ্য-সহ; কলিকাত 


লিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ 







মিত্ৰ উঁচু মিত্)-কৰ্তৃক 
1১২৮৭ বঙ্গাব্দ, ১৮৮০ রঃ 
_-নতা5রণ খপ্ত, কলিকাত! ১৮৮৪ শ্রীঃ 





_ প্রতাপচন্দ্র রায়, কলিকাতা ১৮৮৫ খ্রীঃ 
__কাণীগ্রসন্ন বিদ্বারত্ব, কলিকাতা ১৮৯৬ খ্রীঃ 
- প্যারীমোহ্‌ন লেন, মুশিদাবাদ ১৮৯৩ এীঃ 
(১১শ) শ্রামলাল গোস্বামী, কলিকাতা ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, 
১৯০০ খ্ৰীঃ 
শ্রীপ্রীহ্তাম-ন্দর__শ্রগ্ামলাল গা স্বামী, কলিকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১৯০৬ খীঃ 
জ্রীমভাগবত-সহের কলিকাতা ১৯১৪ খ্ৰীঃ 
তীৰ্থ, কত ১৯২১ খ্ৰীঃ 
_ শ্রীগীড়ীরমঠ হইতে প্রকাশিত, কলিকাত! ১৯২২-৩৪ খ্রীঃ 
_গোপাল ভট্টাচার্য, কলিকাতা! ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯২৫ খ্রীঃ 
__বিহারীনাল সরকার, কলিকাতা! ১৯৩৫ খ্রীঃ 
__(১০য) রাধানাথ কাবানী, ধান্তকুড়িয়া (২৪ পরগণা), ১৩৪৭ 
- বঙ্গাব্দ, ১৯৪* খ্রীঃ 
_(চতুঃগ্লোকী-ভাগবত) শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কলিকাতা! ১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দ, ১৯৪৯ খ্রীঃ 





৬৫৬ গৌডীয়ার তিন ঠাক্ষুর-পর্বিশিউ [৩] 
জ্রীম্াগবত--( সংক্ষিপ্ত আগ্যানভাগ ) শ্ৰীগুণদাচরণ গেন, কলিকাতা 
১৯৫৩ খ্রীঃ 
হিন্দী অনুবাদ 

হিন্দী ভাগবত, কলিকাত| ১৯১০ খ্ৰীঃ 

--€ ১৭ম সুক্ষ) বলবন্ত রাও-মংক্করণ, গোয়াণিয়র ১৯২৩ খ্রীঃ 

_ শীতাপ্রেন, গোরক্ষপুর ১৯৯৭ সংবৎ 

কাগাড়া ভাষায় অনুবাদ 
_-2 Vols., Madras 7916 
—Alsingharajariya, tr. Srimad Bhagavatam, 


(75) Vols., Madras 1015-16 


আসামী ভাষায় অনুবাদ 
(১ম স্বন্ধ ) শঙ্করদেব, কলিকাতা ১৮৮২, ১৮৯৮, ১৯০৬, 
‘ ১৯১৭ খ্রীঃ 
উৎকল ভাষায় অনুবাদ 
_(১মূূৎম, ১০ম, ১১শ কবন্ধ) জগগ্রাথদাগক্ৃত উৎকল-পদ্ধান্ুবাদ, 
Contai (কাথি) ১৯০১, কণিকাতা ১৯১৩, ১৯২০, 
১৯৪২ খ্রীঃ 
(২য়, ৪র্থ স্বন্ধ) জগন্নাথ দাস, পাঞ্চাল ১৯০২ খ্রীঃ 
-_১২শ ক্ৰন্ধ, কলিকাত| ১৯১৪ খ্রীঃ 
টীকা ভাগবত, কলিকাতা ১৯১৯ খ্রীঃ 
_-ভাগবত-তত্ব, অনন্ত চরণ দাঁসকৃত, কটক ১৯৪১ গ্রীঃ 


পিজি 


সংকেত-পরিচয়-পত্র 
শ্রীমভ্ভাগবতের টীকা, টীকাকার প্রভৃতির নাম ও পরিচয়াদি 
যে সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের 
সাচ্কেতিক নামের পুর্ণ পরিচ্য 

Adyar: A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the 
Adyar Library, Madras by the Pandits of the 
Library, 1926. 

AK.: Report for the Search of Sanskrit Manuscripts 
in the Bombay Presidency during the years ISOI— 
1895 by Abaji Vishnu Kathavate, Bombay i1cor. 

AMC. $ Sir Ashutosh Mukherjee Collection, presented 
in the National Library, Calcutta. 

ASB(AS.) : Catalogue of Printed books and Mss. in Sans- 
krit belonging to the Oriental Library of the Asiatic 
Society of Bengal, compiled by Pandit [50019117817 
Nyayabhusana, Calcutta I1399—1IGOI. 

ASB.C.: Descriptive Catalogue of Curzon Collection in 
Asiatic Society of Bengal. 

ASB.H. : A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. 
in the collection of the Asiatic Society of Bengal 
by M. M. Haraprasad Shastri, Calcutta 1028. 

Bankipore : Catalogue of the Arabic and Persian 
Mss. in the Oriental Public Library at Bankipore, 
Patna, Vol. XVI. by M. Abdul Mugtadir Khan 
Bahadur, 1929. 

Baroda : Alphabetical Lists of Manuscripts in Oriental 
Institute, Baroda, Vol. Il, 1950. 

Ben : A Catalogue of Manuscripts in the Library of ০০৮৮ 

7 Sanskrit College, Saraswati Bhavan, Benares. 


৬৫৮ ৫গীড়ীয়ার তিন ট্রাক্ুর-পরিশ্শিউ [৩] 


Bhr 8 Report on the Search for Sanskrit Manuscripts in 
the Bombay Presidency during the years 1882, 1883 
by R. G. Bhandarkar, Bombay 1884. 
Bik : A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library 
| of His Highness the Maharaja of Bikaner, compiled 
by Rajendralal Mittra, Calcutta 1880. 

Br. Mus : A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the 
British Museum, by Cecil Bendall, London 1902. 

BU 5 Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of the 
University of Bombay 1944. 

Buhler: Two Lists of Sanskrit Mss. by G. Buhler, 
printed in the ZDMG Vol. 42. 

Burnell : A Classified Index to the Sanskrit Mss. in the 
Palace of Tanjore, by A. C. Burnell, London 1888. 

‘CC.A 8 Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, 
Leipzig 1891, 1896, 1903. 7 

CP : Catalogue of Sanskrit Mss. in Central Provinces by 
Dr. Kielhorn. 

CPB : Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts 
in the Central Provinces and Berar by Rai Bahadur 
Hiralal, Nagpur 1926. 

DU : A Catalogue of Sanskrit Mss. in Dacca University 
Manuscripts’ Library. 

192 A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts 

‘in the India Office Library by Julius Eggeling, 
2 parts (London 1887, 1806) and Vol. Il in 2 parts 
by A. B. Keith, London 1935. 

L : Notices of Sanskrit Manuscripts by Rajendralal 
Mittra, Calcutta 1871—90. 

Lahore ৯ Report on the Compilation of the Catalogue 


সহংঢ্কত-পরিচয্প-পত্র ৬৫৯ 


of Sanskrit Manuscripts for the year 1879-80. by 
Pandit Kashinath Kunte, Lahore. 

MD ? A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manus- 
cripts in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras. 

MORI £ Mysore Oriental Research Institute. 

‘Mysore $ List of Unprinted ১৮০ & Kannada Mss. in the 
Palace of Saraswati Bhandar, Mysore. 

NP : A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Private 
Libraries of the North-Western Provinces, Parts 
II—X, Allahabad 1377—36. 

NW : A Catalogue of Sanskrit Mss. in Private Libraries 
of the North-West Provinces, Benares 1374. 
Oppert : Lists of Sanskrit Mss. in Private Libraries of 
S. India by Gustav Oppert, Madras 1830—85. 
Oudh : Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in 

Oudh, compiled by Pandit Deviprasad, 1831—89. 

Poleman : A Census of Indic Manuscripts in the United 
States and Canada, compiled by চা. |. Poleman, 
American Oriental Series, Vol. XII, American 
Oriental Society 1933. 

PU 2 Catalogue of Sanskrit Mss. in the Punjab University 
Library, Vol. I. 

Radh : Pustakanam 90০19081748 pages. At the end 
we find Pandit Rajaram Sastri, Kasmirvasi. This 
important collection of manuscripts belonged to 
the late Pandit Radhakrishna of Lahore. 

SB : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit 
College Library, Benares, Allahabad. This gives 
a more correct and more complete account| than 
the Pandit-list. 


৬৬,  6গীভীয়ান্র তিন ীকুর-পরিশিইউ [ ৩] 


SC : Catalogue of Sanskrit Mss. Sanskrit College,. 
Calcutta. 

SSP.C: A hand-list of the Sanskrit Manuscripts in 
the Sanskrit Sahitya Parisat, Calcutta. 

Stein : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Raghu- 
nath Temple Library of H.H. the Maharaja of 
Jammu & Kasmir, prepared by M. A. Stein, 
Bombay 1804. 

TCD : A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the 
Curator's Office Library, Trivandrum, 10 Vols. 

TD: A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the 
Tanjore Maharaja Serfoji’s Sarasvati Mahal Library, 
Tanjore, by P. P. S. Sastri, in 19 Vols. 

TG : Catalogue of Sanskrit Mss.. in Govt. Library, 
Trivandrum ( Maharaja Sanskrit Library ), 1895. 

Ujjain: A Catalogue of Oriental Manuscripts in the 
Oriental Manuscripts’ Library ( Pracya Grantha 
Sangraha, now called Scindia Oriental Institute ). 
Ujjain 1936, 1041. 


Ulwar : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the 


Library of লু. চা. the Maharaja of Ulwar by Peter 
Peterson, Bombay 1892. 


VSP: A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. 


in the Vangiya Sahitya Parishat, Calcutta 1935. 

Whish : A Catalogue of South Indian Sanskrit Mss. 
( especially those of the Whish Col 
the Royal Asiatic 
Winternitz, 1902. 


lection ) in 
Society, London, by M. 





ক্ষিপ্ত অভিমত-চয়নিকা 
্রীশ্বীভাগবতু-সংলাপ 


লণ্ডন শ্রীগৌড়ীরমঠের হৃতপুর প্রচারক 
শ্রীল ভক্তিপ্রদ্দীপ তীর্থ মহারাজকতৃক সম্পাদিত 
[শ্রীম্ভাগবতোক্ত নংলাপ, মূল ও ইত্রাজী অন্ঠবাদসত ] 

গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর কে, এম্‌, মুন্সী বলেন, 

Srimad Bhagavatam is a classic of devotional 
literature ; a literary masterpiece of the world ; a great 
national heritage 7 and a Gospel of faith for those 
‘who seek beauty and love in high aspirations leading 
to God. This book of selections will help readers 
to appreciate the poetic and moral grandeur of the 


original. 


সচিত্ৰ শ্লীটচতন্যঢ্দব (হিন্দী সংস্করণ )' 
স্ুল-লেখক--শ্রীমৎস্ুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 

রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দপ্রসাদের নির্দেশে Press Attache to 
the President ৮.৯1৫৩ তারিখে জানাইয়াছেন,_ 

The President was glad to know that the Gaudiya 
Mission has brought out an exhaustive book in Hindi 
‘embodying the life and teachings of Sree Chaitanya 
Mahaprabhu. I have been directed to convey to you 
the President's best wishes for the Gaudiya Mission. 


২ অচিস্ত্যচভেদাভেদবাদ 
মহামহোপদেশক শ্রীসৎস্সন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত 


[ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণসহ বেদাস্তিক 
আচার্যবুন্দের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ] 


ডক্টর সুরেন্্রনাথ দানগুপ্ত, এমএ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিটু, আই-ই-- 
এস্‌, দি-মাই-ই, মহোদয় লিখিয়াছেন__- 

সাড়ে চারশ" পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থের মধ্যে এত বিষয় ও এত দংবাদ 
সংগ্রহ করা৷ ও সুসম্বন্ধভাবে প্রকাশ করায় গ্রন্থকারের অনাধারণ কৃতিত্ব 
প্রকাশ পাইয়াছে। 


মহামহোপাধ্যায় ডক্টর প্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এমএ, ডি-লিট্‌, 
মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

'অচিন্ত্যভেদাভেদ"-তত্টির প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-প্রকার 
ব্যাপক গবেষণা, নিপুণতা, সুক্মদমিতা, বহুশ্রুততা৷ ও সমালোচনা-শৃক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহ। সর্বথা প্রশংসনীয় * * * প্রামাণিক মূল-গ্রন্থের 
অভাববশতঃ প্রাধরস্বামীর ও শ্রীবিষুস্বাসীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি ছিল, 
তাহা নির্ণয় করা কঠিন? কিন্তু গ্রন্থকার উক্ত আচার্যদ্ধয়ের ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত যখোপলন্ধ বাক্যাংশ সংগ্রহ করিয়া উহ্‌! হইতে তাহাদের মত 
নিরূপণ করত বিদ্বংসমাজে ধন্বাদাহ হইয়াছেন। 


ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস 
ভট্টাচার্য, এমএ, পি-আর-এসু, মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

“অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ”-গ্রন্থে গ্রন্থকার এত বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন 
যে, তাহাতে সাধারণ কৌতুহলীর জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি. ও+ বিদগ্ধপাঠকমণ্ডলীরঃ 


অভিমত 2 
তৃপ্তি একাধারে সম্পাদিত হইবে৷ * * * প্রাধাল ভাষায় দররূহ্‌ দার্শনিক 
তন্ত্রের পরিবেষণ করিয়া বাংলানাহিতাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিলেন। 


দোয়াব। ( পূৰ্ব পাঞ্জাব -কপেজের ভাইদ-প্রিন্সিপাল ডক্টর জি, কর, 
এম্‌-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন_- 

The author has dived into depth beyond the depth 
of Vaishnava realization, only to emerge in the end with 
a handful of pearls, detached from the oyster-shell of 
ritual and ceremony, glancing by the light of luminous, 
comparative, morphological criticism that is both rightly 


conceived and nobly executed. 


মিরাটকলেজের দর্শনশান্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর অীযদুনাথ সিংহ, 
এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, পি-এইচ্‌-ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন_ 

‘অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে’র ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দাশনিক মতবাদের মধ্য দিয়া 
কিরূপ হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই তত্ব- 
বিষয়ে এরূপ বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা ইংরাজী, বাংল! বা অন্য ভাষায় 
অন্ত কোন গ্রন্থে নাই । * * জ “অচিজ্তাভেদাভেদবাদ'__গৌড়ীয়বৈষ্ণব- 
বেদান্তের বিস্তৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ 
হইলে বহু তত্ব ও ধর্মজিন্তান্থ বিশেষ উপকৃত হইবেন ৷ 


দিল্লী বিশ্ববিগ্ভালয়ের দর্শনাবভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনিকুঞ্জবিহারী 
বন্দোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইছ-ডি ( লণ্ডন ) লিখিয়াছেন_- 

যে দাশসিক দিদ্ধান্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ষের ভিত্বিস্বরূপ, তাহার সরল: 
ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এতদিন বিশেষভাবে হয় নাই। 


4৪ ‘অচিস্ত্যভেদাডভেদবাদ’-গ্রন্থ-সন্দন্ধে 


‘অচিস্তযভেদাভেদবাদ’-নামক গ্রন্থে এই অভাব দূরীভূত করিবার অতি 
প্রশংসনীয় প্রয়া করিয়াছেন এবং প্রয়াস সার্থক ও সফল হইয়াছে । 


পাটনা-কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্্রমোহন দত্ত, এম্‌-এ, 
পি-এইচ্‌-ডি, মহাশয় জানাইয়াছেন__ 

বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের তুলনামূলক ইতিহাস ও তত্ব বর্তমান 
পাশ্চাত্ত্য গবেষণার পদ্ধতিতে পাণ্ডিতোর সহিত বিবৃত করিয়াছেন। 
* * * ধর্মার্থী ও তন্বজিজ্ঞান্ত উভয়শ্রেণীর পক্ষেই এই অগাধ পাত্ডিত্যপূর্ণ 
পুস্তক উপাদেয়। 


ডারহাম্-বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভারতীয় দশন ও ধর্মশান্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর 
শ্রীঅরবিন্দ বস্ু-মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

গ্রন্থ নিজগুণে আদর পাইবে । * * * আমাদের অনুরোধ ইংরাজী 
ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থের মত একটি পুস্তক রচনা করিবেন, তাহ! ইংরাজী 
'ভাষাভিজ্ঞদের বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


সিংহল-বিশ্ববিগ্ঞালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅনিলকুমার 
সরকার, এমএ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন__ 

আধুনিক যুগে পুনরায় বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে 
পুস্তকাকারে রচন1,করিয়! সত্যই দকলের প্রশংসার হইয়াছেন। এই 
পুস্তকের শেষে সংস্কৃত, ইত্রাজা ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী 
“বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ কাল্ুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন 


'অচিন্তাভেণাভে?" সিন্ধান্ত গ্রন্থখানির বহুল প্রচারদ্বারা জগতে গোঁড়ীয় 
£বৈষ্ণবসমাজের গৌরব যথেষ্ট বধিত হইবে । 








অভিমত র্ 


কুমিল্লা ভিষ্টোরিয়া কলেজের ভূঁতপূর্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
.রাধাগোবিন্দ নাথ, এম্‌-এ, মহোদয় লিখিয়াছেন_ 

অপূর্ব গ্রন্থ “মচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র মধ্যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণা 
-ৰাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 


অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহধবীকেশ গোস্বামী, এমএ, বেদান্তশাস্্রী, ভাগবত- 
রত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ, ডি-ফিল্‌, মহোদয় লিখিয়াছেন__ 

শীশরীগৌড়ীয়বৈষ্ণৰ-নম্প্ৰদায়ের শ্রীশ্রীমাধ্ব-দম্প্রদায়-ভূক্তির সম্বন্ধে গ্রস্থ- 
কার যে তুমুল আলোচনা করিয়াছেন, উহ। বড়ই জগ্য ৪ মনোরম। 
আমি উহ! অস্তরের সহিত সমর্থন করি। E 


ডক্টর শ্রীমতী রম। চৌধুরী, এম্‌-এ, ডি-ফিল্‌ ( অন্মন্‌ ) লিখিয়াছেন_ 
এই গ্রন্থ যে সুধীপমাজে সমাদৃত হবে, তা’ নিঃসন্দেহ । 


আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫।৪।৫১ইং )_- 
্রস্থটিতে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। 


“যুগান্তর” (২২৪৫১ ইং) 

নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব-দর্শন-গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকখানি অভিনন্দন 
পাইবার যোগ্য হইয়াছে। যাহার! বৈষ্ণব নহেন, সেই সব বাঙ্গালীর 
কাছেও এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে। তন্িজ্ঞান্তু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে 
এই গ্রন্থখানি অবগ্ঠপাঠ্য । 


“The Search Light ( Patna, I. 11. 52 )— 
A splendid book in Bengali giving a clear exposition 


of Sri Chaitanya Mahaprabhu’s philosophical teaching 


-৬ অচিভ্যযাত্ভিদাঢ্ভিদ বাদ”-প্রস্থ-সন্বঢন্ধ 


based on Srutis and giving a correct interpretation ‘of 006. 


Vedanta-sutras of Sri Vyasadev. 


“Ihe Hindusthan Standard’ { Calcutta, 1. 3. 53 

The author has in this book made a comparative 
study of the views of the different Acharyas, culminating 
in; the establishment of ‘Achintyabhedavedavad’, He 
‘has dealt the subject-matter with keen insight and tried 


to explore with great labour and interest all important 
materials as data. 


‘The Amrita Bazar Patrika ( Calcutta, 8. 3. 58 )— 

The author has in his treatise incorporated in a 
nutshell, the Philosophical doctrines known as Viishista- 
dwaitavad, Dwaitavad, Dwaitadwaitavad, Suddhadwaita- 
vad of Sri Ramanujacharya, Sri Madhwacharya, Sri 
Nimbarkacharya and Sri Vishnuswamipada respectively 
and has nicely shown how all of them, giving in their 
9৮1] Way astrong fight against Kevaladwaitavad, can 
‘have their splendour and radiance only when they" 


culminate in Achintyabhedavedavad Siddhanta of Sri 
Chaitanya Mahapravu. 


ন - 


শুদ্ধিপত্র 


€খ্রন্থপাঠের পুর্বেই কৃপাপুর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন) 


পৃষ্ঠা 
8১1০ 


পংক্তি 


১৩ 


২২১১ 


১৪ 


/০. 


অশুদ্ধ 
প্রকাশ্ঠমান 


৫১৮-১১৯ 
জানুদ্বয়ই 
ভক্তগণকে 
আশীর্বাদ 


অস্তাহতঃ । 


হৃদয়ের দ্বারা 
করিল 
দেশান্তর্গত স্থান 
প্রায়ো 

জ্ঞাপন করিয়া 
কাতিত 

ইতাদি 

সর্বত্রেই 
প্রত্যঙ্গাণি 


শুদ্ধ 

প্রকাশিত 

ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন 

কারণ ও 

৫১৮-৫১৯- 

ভক্ঘাদ্বয়ই 

আমাদিগকে 

আশীর্বাদ প্রার্থনা 

অন্ততঠিতঃ, পুনস্তে 
সিস্থক্ষতো মে 
প্রাহরভূবন্‌। 

হৃদয়ে 

করিলে 

দ্দেশাস্তর্গত 

প্রায়! 

জ্ঞাপিত হইয়! 

কীতিত 

ইত্যাদি 


অশুদ্ধ 

জগতকারণ 
জৈমিনীকে 

প্রযুক্ত 

সায়ন 

কোথায় কোথারও 
একই 

মহৈশ্চর্কে 

শ্বেতাশ্ব ১৭৮ 
মৃতিমান 

য দদমস্রিন্‌ 
পরিতাযগ 

প্রাপ্ত 

সতন্ত 

অনিদেশ্ঠ 
নিরূপাধিক 
ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন 
বেদান্ত ও ভাগবত- 
গোড়ীয়দর্শন-শীর্ষক 
স্থুলদেহ 

নিগুণ 
আকাশ-কুস্থুম 
অণুলরণে 
বেদাস্তহত্রের 

কতা 


গৌড়ীয়ার ভিন ঠাক্ষুর 


শুদ্ধ 

জগৎকারণ, 
জৈমিনিকে 

প্রযুক্ত 

সারণ 

কোথাও কোথাও 
পরমাজ্মার সহিত একই 
মহৈশ্বৰ্যকে 

শ্বেতাশ্ব ৭,৮ 
মৃতিমান্‌ 

যদিদমন্মিন্‌ 

পরিত্যাগ 

লাভ 

সত্যন্ত 

অনির্দ্েশ্ 

নিরুপাধিক 
ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ও গৌড়ীয়- 
গোস্বামিপাদগণ'-শীর্ষক 
স্থলদেহ 

নিপুণ 

আকাশ-কুন্থুম 
অনুসরণে 
বেদান্তস্ত্রের 

কতা 


১০ 


2 


শুদ্ধিপত্ৰ 


অশুদ্ধ 
মুল-কারণ 
বৈষেশিক 
চিছ্বিলাস 
তরঙ্মাভ্যু গন্তবাৎ 


অস্তিক্যবাদ- 
অক্ষরের 
বিশ্বেশ্বর ও 
তিখিতত্ে 
ঠাকুর, প্রমুখ 
খ্রীষ্টাব্দে 
-পাদয়েতি 
তাহার 

সবজ্ঞঃ 
অবিহিত 
তুকষপ্লীন 
অন্নয়ার্ষের 
রচনা করেন। 
নিমন্তকারণ মাএ 
জীবেশ্বরে 
অন্যত্র 


১৮/৬ 


মূল-কারণ 
বৈশেবিক 
চিদ্ধিলাঙ্ী 
ত্রহ্গাভ্যুপগন্তব্যং 
মহান্‌ ভক্তি- 
-বৈচিত্র্য 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰ 
আধুনিক 
আস্তিকাবাদ- 
অস্কুরের 
শ্রীমাধব ও বিশ্বেশ্বর 
তিথিতত্বে 


রূচনা করেন ।১ 
নিমিত্তকারণ মাত্র 

জীব ও ঈশ্বরে 

পরমেশ্বর ব্যতীত অন্তত্র 


অধস্তন 


উত্তরাধিকারী-ম্ঠাধীশ 


তর্কতাগুরের 
শ্রুতাৰ্থদার 
যোগবাশিষ্টসার 


অতিশরবত্বং 
রী 
প্রাকাশিত 
বৃত্তই 

লক্ষিত হয় না। 
পুরুষোত্মই ব্রহ্ম । 
গোস্বামীপাদ 
বেদন্তদার 
শ্রীগোগীনাথ 
উদ্যাপন 
্রয়ানাং 
অবিশ্ময় 
-প্রকাশিক 
সূত্ৰসমূহ 
গৌরদাস 
শক্তিমান 


৪৩টি 


€গৌড়ীয়ীর তিন ঠাক্ষুর 


জগদাদি 
অধস্তন-মঠাধীশ 
উত্তরাধিকারী মঠাধীশ 
তর্কতাওবের 
শ্রতার্থসার 
যোগবাশিষ্ঠসার , 
বৃহত্ব 
অতিশয়বত্বং 
শ্রীবিষুঃ 
প্রকাশিত 
বুত্তিই 
লক্ষিত হয় লা।১ 
পুকযোভমই ব্ৰহ্ম 1২ 
গোস্বামিপাদ 
বেদান্তসার 
ক্রীগোগীনাথ 
পালন 
ত্রয়াণাৎ 
অবিষয় 
-প্রকাশিকা 
সূত্ৰসমূহ 


_ গৌরীদাস 


শক্তিমান্‌ 
৪৯টি 


৫৭৭৯ 


আহ হি এবম্‌” 


স্বৰ্ণ ত্মক 

তণ্ডল 
চৈতন্যদেবের শক্তি- 
সঞ্চারিত হইয়াই 
শক্তিমান 
গোস্বামিপ্রভু 

ব্রস্থ ৩২৯ 
ক্কতিমাত্র 

শক্তিমান 
বাচারস্তণঃ 

বৈচিত্র হেতু 
স্থবোধিনী 

প্রাধ্যাঙ্গ 

শুন্ধাশুন্ধির 
সম্পাদনের 

তূর্য, 
প্রসংশার 
গ্রজোষ্য 
মুন্তিমান 
শাস্ত্রী-লিখিত 
সংভিন্ন 
তেষামসৌক্রেশল 


১95/০- 


শুদ্ধ 
স্বরূপেণাভেদেহ 
আহ হি এবম্‌”? 


দৰ্গাত্মুক 


চৈতন্যদেব-কৰ্তৃক 
সঞ্চারিত-শক্তি 
শক্তিমান 
গোস্বামিপ্রভ 
ব্ৰস্থ ৩২১ন 
স্ফৃতিমাত্র 
শক্িমান্‌ 
বাচারম্তণম্‌ 
বৈচিত্র্যহেত 
স্থবোধিনী 
প্রাধান্ত 
শুদ্ধাশুদ্ধির 
সম্পাদনের 
চতুষু 

ংসার 
প্রযোজ্য 
মৃতিমান্‌ 
শান্সি-লিখিত 
সংভিন্নঃ 
তেষামসৌ ক্লেশল 


৬৩৬ 


গৌড়ীয়ার ভিন ট্াক্কুর 


অশুদ্ধ 

ফললাভ 
দুবাচরী 

সাৎ 

সারযোগী 

সাথ্যা 

মমধিয়ং 
মহাজনগণ 
সবার্থপ্রকাশিকা। 


০৬৪. 


2৬৩ 


শুদ্ধ 

ফলদান 
দুরাচায়ী 

স্তাৎ 
সরোযোগী 
সংখ্য। 

মম ধিয়ং 
মহাজনগণের 
সর্বার্থপ্রকাশিকা 


ডি [নাগা খনি, £ 




















